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করুণাময় শ্রীভগবানের অব্যর্থ বহু বাধা অতি্রম করিয়া. পিন পরে 
সভাম্য ন্যা়দর্শনের দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম খউঞঞকাঁশিত হইল। এবার এুর্ধামুক্রিত গু 
পুনমু্রিত হয় নাই। কিন্তু ইহা সর্বত্র ভাত্মার্থব্যাখ্যার যথাশক্তি বিশদীকরণের জন্য এবং 
অনেক স্থলে অবশ্তজ্ঞাতব্য বহু অতিরিক্ত বিষয়-সন্ধিবেশের ভন্ত প্রায় সর্বত্রই অনুবাদ প্রভৃতি 
আবার মূতন করিয়াই লিখিত হইয়াছে। আর” তাসের /কৃত পাঠ গ্রহণের জন্য এবার 
আরও বহু অনুসন্ধান ও চিন্তা করিয়া অনেক স্থলেগযথামতি অনেক ভাষ্তপাঠের পরিবর্তন ব| 

₹শোধনও কর! হইয়াছে । কিন্তু লিখিত সমস্ত বিষয়েই বিচ্যুর-সমর্থ স্থধী পাঠকগণই সদমদ্‌- 


ঝোদ্ধা। সে বিষুয়ে আঁমি কিছু বলিতে পায়িংনা। মহাকবি কালিদানও বলিয়া গিয়াছেন,_ 


৮ শিক্ষিতানামাত্মন্তপ্রত্যযং দি ।* 


্যায়দর্শন ও ন্যায়সুত্রকারের পরিচয় 


তায়দর্শন ভারতের পরম গৌরব স্ুপ্রসিন্ধ কর্ড দর্শনের অন্তত দৰ্শন। মহৰ্ষি 
অক্ষপাদৎ এই দর্শনের বক্তা। তাই “র্বদর্শনসংগ্রহে” মাধবাচারধয বলিয়াছেন, 


- 'অক্ষপৃরদদর্শন' | কিন্তু তাহার অনেক্ পূর্বে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য তংকবৃত 


“আত্মৃতত্ববিবেক" গ্রন্থের শেষে “ন্যায়দর্শন”ই বলিয়াছেগ। অক্ষপাদ মহধিই যে, পঞ্চাধ্যায়, 


. সায়ন্থত্রকার, ইহা সমস্ত পূৰ্বাচার্য্যই বলিয়াছেন।* ষ্যায়দর্শনের কোন অংশ গৌতম এবং কোন: 


অংশ পরে অক্ষপাদ রচনা করিয়াছেন, এইউ্সপ অঙ্ুমানের প্রকৃত হেতুও নাই। আর তাহা' 


. হইলে ্ায়দর্শনে প্রমাণাদি পদার্থের উদ্দেশ, লক্ষণ 'ও পরীক্ষা, এই ব্রিবিধ ব্যাপার সংগত হ্য় 


না। পরে এই গ্রন্থ পাঠে ইহ! বুঝা যাইবে। 
প্রস্থ গৌতম মুনিরই নায্্যনল্সক্ষপাদ এবং তাহ রই অপর নাম মেধাতিথি।* তাই 
_স্জ্রর্টন ভাদকবি ততরত “প্রতিমা” নাটকৈর পঞ্চম অঙ্কে বলিয়াছেন “মেধা তিথের্ন্যায়শাস্তরম্‌ ।”. 
ই উত্রবভীদি কবির বহু পূর্কা হইতেই যে, তাহার দেশে গৌতমের সায় মেধাতিথির স্তায়শাস্র 
রা প্রসিদ্ধ ছিল, ইহাও বুঝা যায়। কিন্তু উক্ত গৌতম মুনির আদ পুরুষ গোর-গ্রবর্তক, 


* স্বন্দপুরাণে অহলাংপতি গৌতম মুনিকেই অক্ষপাদ বল! হইয়াছে যধা--"অক্ষপাদো মহাযোগী 
গোঁতমাথেযাহভবন্মুনিঃ। গোদাবরী-সমানেতা অহল্যায়াঃ পতি; প্রভুঃ॥* (মাহেখ্বর খণ্ডে কুমািব্হধও, , 
৫৫ অসম ল্লোক)। আর মহাভায়তের শাস্তিপর্কের (২৬৫ অঃ ) “মেখাতীধম হাপ্রাজে বাগ বি 

(5৫) ইত্যাদি ঞের্ঠাহার্কে মেধাতিথিও বলা! হইয়াছে! 
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করুণাময় গ্রীভগবানের অব্যর্থ ইচ্ছায়ম্ত্রা্নের বহু বাধা অভিক্রম'ফরিয়া “এতদিন পরে 

্‌ সভায্য ন্যার়দর্শনের দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম খউঞঞকাঁশিত হইল। এবার এুর্ামুদ্রিত গু 
৪  পুনমুরদ্রিত হয় নাই। কিন্তু ইহাতে সর্বত্র ভাঘ্যার্থব্যাখ্যার যথাশক্তি বিশদীকরণের জন্য এবং 
“অনেক স্থলে অবশ্া্াতব্য বহু অতিরিক্ত বিষয়-সন্লিবেশের জন্য প্রায় সর্বত্রই অনুবাদ প্রভৃতি 
আবার মূতন করিয়াই লিখিত হইয়াছে। আর” ভায়ের কৃত পাঠ গ্রহণের জন্য এবার 

আরও বহু অনুসন্ধান ও চিন্তা করিয়া অনেক স্থলে”্যথামিতি অনেক ভাষ্যপাঠের পরিবর্তন ব! 
ংশোধনও কর! হইয়াছে । কিন্ত লিখিত সমস্ত বিষয়েই বিচ্যুর-মমর্থ স্থবী পাঠকগণই সদসদ্‌- 


... বোদ্ধা। সে বিষয়ে আঁমি কছু বলিতে পারি আ। মহ [কবি কালিদামও বলিয়া গিয়াছেনঃ ্ 
FE ন শিক্ষিতানামাত্মন্তপ্রত্য়ং চত" (৮ টি . "* 
শর রর EA 
- * ন 
ন্যায়দর্শন ও ন্যায়হুত্রকারের পরিচয় 5 

স্তায়দর্শণ ভারতের পরম গৌরব সুপ্রসিন্ধ ক্ুড় দর্শনের অন্ততম দৰ্শন । মহৰ্ষি  ., 


অক্ষপাদণ এই দর্শনের বক্তা। তাই “সর্বর্শনসংগরহে" মবাধবাচাৰ্য্য : বলিয়াছেন, 

EES ‘অক্ষপ্দদৰ্শন'। কিন্তু তাহার অনেঙ্ছু পূর্বে মহানৈয়ায়িক' উদয়নাচার্য্য তৎবৃত 
»... "আত্মতত্ববিবেকণ গ্রন্থের শেষে “ন্যায়দর্শন”ই বলিয়াছেন । অক্ষপাদ মহরষিই যে, পঞ্চাধ্যায়, 

*: ৭, স্ায়ঙত্রকার,' ইহা সমস্ত পূর্বাচা্্যই বলিয়াছেন? ষ্যায়দর্শনের কোন অংশ গৌতম এবং কোন: 
ংশ পরে অক্ষপাদ রচনা করিয়াছেন, এইই্প অনুমানের প্রকৃত হেতুও নাই। আর তাহা: 

. হইলে ন্যায়দর্শনে প্রমাণাদি পদার্থের উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা, এই ত্রিবিধ ব্যাপার সংগত হয় 

ন!। পরে এই গ্রন্থ পাঠে ইহা বুঝা যাইবে। 

প্রন্ত গৌতম মুনিরই নামাস্ষপাদ এবং তীহারই অপর নাম মেধাতিথি।* তাই 
_ইপ্রার্চান ভানকবি তত্কত “প্রতিমা” নারির পঞ্চম অঙ্কে বলিয়াছেন ভমেধাতিথেরনায়শান্মূ।", 
* ইউত্রব্ভসি কবির বহু পুর্ব হইতেই যে, তাহার দেশে গৌতমের যেধাতিধির স্থায়শাঙ্, 
বলিয়া সিন ছিল, ইহাও বুঝা যায়। কিন্তু উক্ত গৌতম মুনির আদি পুরুষ গোত্র-প্রবর্তক 


* স্বন্দপুরাণে অহলা$পতি গৌতম মুনিকেই অক্ষপাদ বল! হইয়াছে। যথ!-“অক্ষপাদে! মহাযোগী 


গোঁতমাথোধভবল্মুনিঃ | গোদাবরী-দসানেত! অহলায়াঃ পতি প্রজুঃ৪* (মাহেশ্বর খণ্ডে কমার দি 
না ১ ৫৫ অঃওুম শ্লোক) আর মহাভায়তের শাস্তিপর্বের (২৬৫ অঃ) “মেধাতীথম/ হাপ্রাজে!] ৮০ স্থিতং' এৰ 


: 8৫ ) ইতাদি সরনটাহাকে মেধা তিথিও বলা হইয়াছে। 


০) 


পা 


০ বা 
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২১. 


গৌতম মুনি৷ “বগ বেদম হিতা"র প্রথম মণ্ডল (১৪ অঃ, ৮৫ সুক্তে )' উক্ত গোতম মুনির 
উল্লেখ ও তীহার সন্ধে দেবগণের বিশিষ্ট অনুগ্রহের বর্ণন আছে। তাই ায়দুত্রকার" গৌতম 
_ উহার সেই সুপ্রসিদ্ধ আদিপুরুধের নামাছুদারে অনেক গ্রন্থে গোতম নামেও কথিত হইয়াছেন * 

“প্রাচীন কাল হইতেই জারংতর পণ্ডিতমমাজে : ১ এইরূপ প্ৰসিদ্ধি আছে যে, গোতম বা 


7 \ 5 Ex 


- গৌতম মুনি, "কোন ‘সময়ে ম্য্যদেহ ধারণপূর্কা উপস্থিত মহাদেব শিবকে শান্ত্রবিচার দ্বার! 


গৃরিতুষ্ট করিমী, তাঁহার নিকটে বর প্রার্্ত হইয়া পঞ্চাধ্যায় দশাহনক ন্যায়সত্র রচনা করেন। 
বেদব্যাসের ভিক্ষুন্তত্র বা ব্রহ্মস্তত্র রচনার অনেক পূর্বেই যে, ন্যায়স্থত্র রচিত হইয়াছে, ইহা 
নিশ্চিত। সহল বৎসর পূর্বের কাশ্মীরবাসী বহু্যত মহামনীষী জয়ন্ত ভট্টও “ন্যায়মণ্রী”র শেষে 
অক্ষপাদ মুনির গৌরীপতি পি পিতৃ নিকটে বরপ্রাপ্তির কথা বলিয়া! গিয়াছেন 1" প্রাচীন” 
বৈশেষিকাচা্া প্রশস্তপাদও গ্রস্থশেষে আঁবার “কণাদ মুনিকে নমন্কার করিতে বলিয়াছেন,_ 
“যোগাচারবিভূত্যা যন্তোষয়িত্বা মন্শ্বরং | চক্রে বৈশেষিকং শান্ত্রং তন্ৈ কণভু্রে নমঃ ॥” 

বস্তুতঃ অক্ষপাদ ও কণাদ মুনি যে, শিবসাঠার দ্বারা সিদ্ধ হইযিঘর_ুইহা পুরাণ- 
প্রসিদ্ধ | স্বন্দ স্বন্দপুরাণের অন্তর্গত কাশীখণ্ডেও ৰ হইয়াছে, _“তত্র পাশুপতঃ সিদতক্ষপাদো 
মহামুনে। অনেনৈব শরীরেণ শাশ্বতীং সিদ্ধিমাগতঃ 1: (৯৭ অঃ, ৬১ শ্লোক )। কাণীধামে 
অক্ষপাদেশ এবং কণীদেশ নামে শিবলিঙ্গও প্রতিষ্ঠিত আছেন। পরে কাশীখণ্ডেও বর্ণিত 
হইয়াছে: “তদ্ক্ষেণেংক্ষপাদেশো| মহাজ্ঞান্প্রবর্তকঃ ॥ তদগ্রে চ কণাদেশন্তত্র পুণ্যোদকঃ প্রহিঃ। 
জনাত কণাদকৃটপ যং কণাদেশং সমর্চয়েৎ ৮ ( গু, ৯৭ অ+) ১৭৪-৭৫ শ্লোক )। পুর্বকালে 


* এ বিষয়ে প্রথম সংস্করণের ভুমিকায় আমি (বস্তুত আলোচনা করিয়াছি। অবশ্য তাহা সর্বসম্মত 
হইবে না| কিন্তু ইহাও বল! আবশ্যক যে, উক্ত “অন্গর্গাদ* শব্দে ‘অক্ষ’ শব্দের অর্থ জন্মান্ম এবং পরে ‘পাদ’ শব্দ 
মান্ার্থ অর্থাৎ অক্ষপাদ শব্দের অর্থ জ্মাধপাদ, ইহ! বুবিয়! জন্মা্ধ দীর্ঘতম ঞোতস সুনিই স্থায়শুত্ৰকার, . 
ইহা কোন পূর্ববাচাধাই বুঝেন নাই। কিন্তু গোঁতম গা গোতম মুনি কোন সময়ে যোগবলে নিজ চরণে 
চক্ষুরিন্দ্রিয় সথষ্টি করায় ‘অক্ষযুক্ত: পাঁদো যন্য’ এই অর্থে অক্ষপাদ নামে কথিত হন, এইরূপ চিরপ্রসিদ্ধি অনুমারেই 
ূর্ববাচার্ধাগণ উক্ত নামের উক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়াই ভাহাকে ‘অক্ষচরণ’ও বলিয়াছেন । পরস্ত “সংক্ষেপশঙ্করজয়” এনে 
(১৬শ অঃ) মাধবাচার্যা কোন গ্লোকে বলিয়াছেন।_ “কণা ১২115 (৬৮)। “বেদাস্তকল্পতরূ- 
পরিমলে*্র প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের শেষে অগ্সর দীক্ষিতে্ ই্ণভক্গপদাক্ষক* ইত্যাদি গ্লোকিও্টবা। 
“মানসেয়োদয়” গন্থে নারায়ণ বলিয়াছেন, “অক্ষপাৎপক্ষিলাদয়ঃ।” কিন্তু তাহারা ‘অক্ষপাদ্‌! শৰে পে টু 
শব্ধ মান্তার্থ বুঝিলে £রণাক্ষ;* "পদাক্ষক» ও “অক্ষপাৎ” এইরূপ প্রয়োগ করিতে পারেন না, ইহা দুখ 
আবগ্তক। এ বিষয়ে মংপর্গীত“নতায়পরিচরণ গন্থের ভূমিকায় (8১-৪২ পৃঃ) অন্ত কথা অর্টবা। 


1 “ন্তায়োদৃগারগভীরনির্মলগিরা! গোঁরীপতিস্তীযিতো = 
বাদে যেন কিরীটিনেব সমরে দেবঃ কিরাতাকৃতিঃ। 
প্রাপ্তোদারবরস্ততঃ স জয়তি জ্ঞানামৃতপ্রার্থনা- 
নায়্াংনেকমহ্ধিমন্তকবলৎপাদোৎক্ষপাদে| মুনিঃ ॥” শাহী 
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ভারতের নৈয়ায়িক আচাধ্যগণ ও অধ্যাপকগণ কাশীধামে পি সহকারে পাদ 
শিবলিঙ্রের অর্চনা করিতেন এবং পূর্কোক্ত কারণে নৈয়ািক অধ্যাপক ও ছাত্রগণ'বিশেষ করিয়া 


ন্যায়শান্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শিবের আরধন! করিতেন। প্যড়দর্শবসমুষ্চয়েশ্র টাকায় (নৈয়াযিক- - 


মতব্যাধ্যারস্তে) বছবিজ্ঞ জৈন পণ্ডিত গুণরত্ব স্থরিও লিখিয়া গিয়ুছেন”_“পরং শাল 
নৈয়ায়িকাঃ সদা শিবভক্তত্বাৎ শৈবা ইত্যুচয্ে১বৈশেষিকাস্ত পাশুপতা ইতি। তেন নৈয়াফ়িক- 
শাসনং শৈবমাখ্যারতে, বৈশেষিকদর্শনঞ্চ পাশুপতানীতি।” 1”* কিন্তু শিবেরই অপর নাম পশুপতি ! 
অতএব উক্ত মতে বৈশেষিকমম্প্রদায়ের উপাস্ত দেবতাও বস্তুতঃ শিব। “যড়র্শনসমুচ্চয়" কার 
হরিভদ্র সুরিও পূর্বের বৈশেষিকমত-ব্যাখ্যারস্তে, বলিয়াছেন, _ “দ্েবতাবিষয়ে ভেদে! নাস্তি 
* নৈয়ায়িকৈঃ সহ।” শি 


লি 


» নায়্শাসত্রের AL ও প্রশংসা 


ভাস্তকার বাৎস্তায়ন ভাস্তুশেষে এট _ পযাইক্ষপাদমৃধিং স্তায়ঃ.প্রত্যতাদ্‌ বদ্তাং 
বরং। তম্য বাংস্তায়ন ইদং ান্র্াতবর্তাৎ 1” অর্থাৎ যে ন্যায়শান্্র বাগ্সিবর অক্ষপাদ 
খযির সম্বন্ধে প্রতিভাত হইয়াছিল, সেই স্থায়শান্ত্রের ভাষ্য তিনি রচনা করিয়াছেন। ইহার 
দ্বারা বাংস্তায়নের মতেও বুঝা যায় যে, অক্ষপাদ খধি ন্তায়শান্ত্ের নষ্টা নহেন। (কিক তিনি 
ূ্বববিদ্ধমান সেই স্তায়শান্্কে লাভ করিয়া সুসদদ্ধ কুত্রসমূহ-রচনার স্বারাৎবিভূতিরূপে তাহার 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাই ও তাংপর্য্যেই তাঁহাকে ্যায়শান্্রকার'বলা হয়। পরে “প্তায়- 
মধ্ররী”কার বহুবিজ্ঞ মহামনীবী জয়ন্ত বা করিয়াছেন যে, অক্গপাদের পূর্বেও 
সংক্ষিপ্তরূপে স্ায়শান্ত্ বিছ্যমান ছিল। এরূপ ধবদের স্যায় সৃষ্টির প্রথম হইতে অন্তান্ত বিদ্যাও 


' সংক্ষিপ্তরপৈ বিদ্ধমান ০ছিল। কিন্তু পরে ঠধাহারা বিভ্তৃতরূপে যেই সমস্ত শান্তর প্রকাশ 


করিয়াছেন, তাহাদিগকে সেই সেই শাস্ত্রের কর্তা বল! হয়। “আদিসর্গাৎ প্রভৃতি বেদবদিমা বিদ্যাঃ 
প্রবৃত্তাঃ। সংক্ষেপবিস্তরবিবক্ষয়া তু তাংস্তান্‌ তত্র তত্র কর্ভৃনাচক্ষতে |” (৫ন্যায়মরী”ঃ ৫ম পৃঃ) ।। 
SBD. sm es ES tn FSS SSE CE BT CEE 
* এখানে বল! আবগ্যক যে, নৈঘাবলুষী ও বৈশেষিক সম্প্রদায়কে মাহেখর সমস্রদায়ের অন্তর্গত শৈব ও 


পা বল! যায় না। কারণ, ভাহাদিগের মত অন্তরপ। শারীরক ভাষ্য (২1৩৭ ) “মাহেখ্বরাস্ত মন্তত্তে'! 
‘কিল্ড ভর্টবা। কিন্ত গণরত্ব সরি প্রথমে নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের অপর নাম “যাগ!” বলিয়া ভাহাদিগের 


টা করিতে দিথিয়াছেন,, «তে চ দণ্ডধরাঃ প্রোচ়কোগীনপরিধানাঃ ক্বলিকাঞ্জাৰৃতা জটাধারিণো ভন্মো- 
- দ্বংলনপর] যজ্ঞোপবীতিনো জলাধারপাত্রকরাঃ 3? ইভাদি। পরে তিনি নৈয়ায়িক, ও বৈশেধিকঃ উভয় সম্্র- 


দায়কেই তপস্বী যোগী বলিয়া’্তাহার্দিগের শৈব, পাগুপত। মহাত্রতধর ও কালমুখ, এই চতুর্ববিধ ভেদ বলিয়াছেন 


_. এবং তাহাদিগেরও অনেক প্রকার ভেঁদ বর্ন করিয়াছেন। যদিও স্ঞায়বৈশেষিকমপপ্রদায়ের কোন ঝ্রহেই 
আমরা টিপ কথা পাই না, তথাপি গুণরত সুরির এ সমস্ত কথাও অমূলক বলা যায় না। তাঁহার নৈয়াদিক* 


মত ব্যাখ্যার শেগন্ডান দ্রব্য র্‌ 
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প্রত্যক্ষ ও শাস্ত্রের অবিরুদ্ধ অন্মানই. “অসবীক্ষা” শব্দের ফলিতার্থ। সেই 'অীক্ষায় দু 


থা. 
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বস্তুতঃ সুপ্রাচীন কাঁংলও বে, স্তামুশীন্্র খবিগণের অধিগত ছিল, এ বিষয়ে কোন সংশয় 
হইতে পারে না" .কারণ, স্যায়শান্তরের সাহায্য ব্যতীত শ্রুতিসিদ্ধ আত্মার মনন” এবং “অন্যান্য 
কেন..বিষয়েই বিচার বঁরা'যায় না। তৈত্তিরীয় আধণ্যকের প্রথম প্রপাঠকের তৃতীয় অনুবাকে: 
“স্থৃত্িঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্মন্ুমানং" চঁুষ্টয়ং” ইত্যাদি তিবাক্যেও যে অনুমান প্রমাণের উল্লেখ 
হইয়াছে এনং যে কৌন বিচার করিতে হই ত্য অনুমানপ্রমাণকে কোন বিষয়ে আশ্রয় 
করিতেই হইবৈ, তাহার সমস্ত তবজ্ঞানে ন্যায়্নীপ্রই পরম সহায়। পরন্ত ছান্দোগ্য উপনিষদের 
সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে 'নারদসনৎকুমারসংবাদে' বর্ণিত নারদের অধীত বিদ্যাসমূহের 
মধ্যে যে “বাকোবাক্যে”র উল্লেখ হইয়াছে, তাঁহার ব্যাখ্যা করিতে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য 


ব্লিয়।ছেন,_-“বাকোবাক্যং তর্কশী ক্রম উক্ত মতে বেদ'নুগত তর্কশান্ত্রই “বাকোবাক্য এবং " 


উহাই মুখ্য স্তায়শান্তর। এইরূপ সুবালোপনিষদের দ্বিতীয় খণ্ডেও বেদাদি নানা বিদ্যার 
বর্ণনায় কথিত হইয়াছে,__“ন্যায়ো। মীমাংসা ধর্মশীস্ত্রাণি” মুহাভারাতর সভাপর্বের পঞ্চম 
অধ্যায়ে বছুশ্বৃত নারদের নানা বিদ্বার বর্ণন)1 কথিত হইয়াছে, “*পর্ধাবমরতুক্তম্ম_বাকাস্ত 
গুণদেষবিৎ|* অর্থাৎ নারদ মুনি পর্চাবয়ব জীয়বিদ্যাইতও পরম পণ্ডিত ছিলেন। মহর্ষি 
গোতম-প্রকাশিত ন্যায়বিদ্যা বা ন্যায়শান্ত্রই পঞ্চাবয়ব ন্যায়বিছ্ঞা। অতএব মহাভারতের 
উত্তরূপ বর্ণনের দ্বার] আমর! বুঝিতে পারি যে, ছান্দোগ্য উপনিষদ বর্ণিত নারদের অধীত 
যে. “বাঞ্কৌগ[ক্য;” তাহা পঞ্চাবরব স্যায়শান্তর। অবশ্য «বাকোবাক্য শব্দের অন্যত্র 
অন্যরূপ অর্থব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। কিন্তু আচার্য শঙ্করের প্রাচীন ব্যাখ্যা অমূলক হইতে 
পারেনা।' i হি 
.. পরস্ত' ভাস্তকার বাংস্তায়ন প্রভৃতি মৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের মতে মহর্ষি গোতম-প্রকাশিত 
পঞ্চাবয়ৰ ন্যায়শাপ্তই প্রাচীন ‘আৰীক্ষিৰী’ “বিদ্ধা। ন্যায়মতের খণ্ডনকার অদ্বৈতবাদী ্রীহৰ্ষও 
মৈষধীয়চরিতের দশম সর্গে (৮১ শ্লোকে ) মহৰ্থি৷ গোতম-প্রকাশিত প্রমাণাদি যোড়শ পদার্থ- 
প্রতিপাদক ন্যায়শান্রকেই মুমুক্ষুর অনুকুল আহ্বীক্ষিকী বিদ্যা বলিয়া প্রশংসা করিয়৷ গিয়াছেন। 
বস্তুতঃ মহাভারতের শান্তিপর্বেধ (৩৯৮ অঃ) জনক-যাজ্ঞবন্ধ-সংবাদ পাঠ করিলে তাহাতে 
উদ্তরূপ আহ্বীক্িকী বিস্তার কিরূপ গ্রণংসা হইয়াছেস্তাহা বুঝা যাইবে । ফাজ্বন্থাও 


বলিয়াছেন যে, আমি এটি-াধীক্গিকী বিদ্ধার সাহায্যে উপনিষদের মন্থন করি। এই চতুর 


আৰ্বীক্ষিকী বিদ্যা মোদের নিমিত্ত হিতকরী। “মনুসংহিতা”য়ও (৭1 ৪৩) এই আহ্বীর্র/ 
বিদ্যার উল্লেখ হইয়াছে। “যাজ্ঞবন্ধামংহিতা”র প্রথমেও এপুরাণব্যায়-মীমাংসা” ইত্যাদি, 
গ্লোকে চতুর্দশ. বিদ্যার পরিগণনায় “ন্যায়” শব্দের দ্বারা, উত্ত আষ্বীক্ষিকী বিদ্যারই উল্লেখ 


লম/ক অধিকার লাভের গ্রন্য উক্ত বিদ্যার প্রকাশ হওয়ায় উহার নাম 'আঁহী্দিকী'। উক্ত 
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রর পি | . 
বিদ্যার সাহায্যে ধাহারা যথার্থ অনুমানের প্রকৃত “হুর তত্বক! ও ন্যায়প্রয়োগকুশল, সেই 
সমস্ত নৈয়াফ্িকগণের প্রাচীন নাম হৈতুক ।* তাই ভগবান্‌ মনু .ধৰ্শ্মনি্ণয়-পরিযদের 
বর্ণনায় ত্রিবেদদ্র পণ্ডিতের পরেই উক্ত হৈতুক পণ্ডিতকে গ্রহণ বাঁরয়াছেন। মহুসুংহিতার 
শেষে “ত্ৰৈবিদ্যো হৈতুকন্তব” ইত্যাদু (১২১১১), বটনণ্ত্ৰষ্টব্য, মন্থর উপদেশ এই 

১ শান্ত্রপ্রযাণ দ্বারা শান্ত্রগম্য ধর্ম্মতত্ব খনযুও শান্তরতাৎপর্য্যের অনুমানকুশল শান্তরবিশ্বাসী 
টি পণ্ডিত আবশ্যক। অতএব দশাবরা “পরিষদে নৈয়ায়িকের স্থান দ্বিতীয়। তাহা 
হইলে সুপ্রাচীন কালেও যে, ভারতে তাদৃশ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন, ইহা বুঝা যায়।  বান্দীকি 
রামায়ণেও দেখা যায়, “হেতুপচারকুশলান্‌ হৈতুকাংশ্চ বহুশ্রতান্‌।” (উত্তরকাণ্ড, ১০৭৮ )। 


“ইহার দ্বারা বুঝা বায়, শ্রীরামচন্দ্রের রাজসভূ]ুয় 'অঙ্ননন-কুশল বহুক্রত নৈয়ায়িকগণেরও 
- সাদরে নিমন্ত্রণ হইয়াছে। 


পরন্ত মনু, রাঞ্গুরক্ষার জন্য রাজারও যে, আষ্বীক্ষিকী থিদ্যা জ্ঞাতব্য বলিয়াছেন, (৭18৩) 


তাহা কোন অধ্যঃস্মবিদ্য।মাত্র নহে? কিন্তু তাহা অধ্যাত্মবিদ্ধা হইলেও অনেক অংশে 


তর্ববিষ্তা। তাই প্রাচীন কোষকার ওম সিং্দ্আহীক্ষিকাঁ” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন, তর্কবিদ্া। 
অনুমানপ্রমাণ ও তাহার সহকারী প্রকৃত তর্কের, দ্বারা অনেক অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের নির্ণয়ের জন্য 
রাষ্যরক্ষক রাঁজারও উত্তরূপ স্বান্বীক্ষিকী বিদ্যা অবশ্য জ্ঞাতব্য। মহষি.গোতম ন্যায়স্থত্রের দ্বারা 
উক্ত প্রাচীন ‘আদ্বীক্ষিকী’ বিদ্যারই প্রকাশ করিয়াছেন ! ১ 
তুবশ্য স্ারদর্শনের অধ্যাত্ম অংশে, যে সমস্ত সিদ্ধান্ত কথিত ও বিচারপূর্বক সমর্থিত 
হইয়াছে, তাহার অনেক সিদ্ধান্ত সর্বরন্মহ২নহে। কিন্তু সাংখ্যাদি দর্শনের অনেক মতও 
সৰ্বসন্মত নহে। প্রাচীন কাল হইতেই ্চারন্তে গবিভিন্ন দর্শনের বিভিন্ন 'মতবিশেষ ও 
তাহার সম্প্রদায়ভেদ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং সম্প্রদায়ভেদে নান! বিরুদ্ধ মতের খণ্ডনমওনও 
হইতেছে । ভগবঢ্দিচ্ছায় যাহা অবশ্যম্ভাবী, £ভাহার নিবৃত্তি কেবল বিচার বা তর্কের দ্বারা 
সম্ভব নহে। কিন্তু স্তায়দর্শনের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা কেবল অধ্যাত্মবিষ্ভা নহে। ইহা 
অধ্যাত্মব্দ্যা হইলেও সর্বশান্-প্রদীপ, সর্ববকর্ণের উপায় ও সর্বধর্শ্মের আশ্রয় তর্কবিষ্ঞা। তাই 
ইহার ন্যয় ‘আমবীক্ষিকী’ বিদ্ধ । “গ্রন্থে কৌন্রিল্ও ইহারই প্রশংসা“করিতে বলিয়াছেন, 
পপ্রদীপিঃ সর্ববিষ্ানামুপায়ঃ র্ববকর্শণাং। আশ্রয়: সর্কর্্মাণাংণ ২ অতএব ্বায়দর্শনে যে 
r= 
' * কিন্তু যাহার! বেদাদশাস্রকে অমান্ত করিয়া রী বিষয়েই হেতুর ওক্স করিতেন এ এবং নাস্তিক মত 
সমর্থন করিতে শা্তবিরন্ধ নানা হেতু বলিতেন, ভাহারাও উত্তর এমর্থে “হৈতুক” নামে ৰুখিত হইয়াছেন। 
মনু তাদৃশ হৈতুকদিগের স্ধক্ধেই পূর্বে বালয়াছেন, “হৈতুকান্‌ বকবৃত্তীংশ্চ বাঙংমাত্রেণাপি না্চয়েও 8৮. (৪1৩:)। 


মহাভারতেও উক্তরূপ নান্তিক কুতাফিকদিগেরই নিন্দা হইয়াছে। কিস বেদানুগত আব্বীক্ষিকী বিস্তার. 
নানা কারে প্রশংলাই হইয়াছে। এ বিষয়ে আমি প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় সপ্রমাণ ছি আলোচনা 
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বস্তুতঃ "সুপ্রাচীন কাঁলও বে, ্টায়শান্ত্র খবিগণের অধিগত ছিল, এ বিষয়ে কোন সংশয় 
হইতে পারে না"। .কারণ, স্তায়শান্ত্রের সাহায্য ব্যতীত শ্রুতিসিদ্ধ আত্মার মনন-এবং “অন্যান্য 


কেন..বিষয়েই বিচার কঁরা'যায় ন|। তৈত্তিরীয় আধরণ্যকের প্রথম প্রপাঠকের তৃতীয় অন্থুবাকে' £: 


“ম্থৃতিঃ পরত্যক্ষমৈতিহুযনুমানং" চঁতষ্টয়ং” ইত্যাদি টতিবাক্যেও যে অনুমান প্রমাণের উল্লেখ 
হইয়াছে এবং যে কোন বিচার করিতে হইলো হব অনুমানপ্রমাণকে কোন বিষয়ে আশ্রয় 
করিতেই হইবে, তাহার সমস্ত তবজ্ানে ন্যায়ীন্ত্ই পরম সহায়। পরস্ত ছান্দোগ্য উপনিষদের 
সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ড ননারদসনৎকুমারসংবাদে' বর্ণিত নারদের অধীত বিদ্যাসমূহের 
মধ্যে যে "বাকোবাক্যে্র উল্লেখ হইয়াছে, তাঁহার ব্যাখ্যা করিতে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য 
বলিয়াছেন, _“বাকোবাক্যং তর্ক” উক্ত মতে বেদ'গত তর্বশান্্রই “বাকোবাক) এবং " 
উহাঁই মুখ্য ন্তায়শান্্। এইরূপ স্থবালোপনিষদের দ্বিতীয় খণ্ডেও বেদাদি নানা বিদ্যার 
বর্ণনায় কথিত হইয়াছে, _“ন্যায়ৈ। মীমাংসা ধৰ্ম্মশান্তাণি।” মহাভারতের সভাপর্বের পঞ্চম 
অধ্যায়ে বহুশ্রুত নারদের নানা বিদ্যা রন কথিত হইয়াছে, «পাব জন্ম, বাকান্ত 
গুণদে(ফবিৎ 1” অর্থাৎ" নারদ মুনি পধ্চাবয়ব ঈপয়বিদ্বাটিতও পরম পণ্ডিত ছিলেন। মহর্ষি 
গোতম-গ্রকাশিত ন্যায়বিদ্যা বা ন্যায়শান্ত্রই্‌ পঞ্চাবয়ব ন্যায়বিদ্া। অতএব মহাভারতের 
উক্তরূপ বর্ণনের দ্বার] আমরা বুঝিতে পারি বে, ছান্দোগ্য উপনিষদ বর্ণিত নারদের অধীত 
যে. “এক্বৌসাক্য)” তাহা পঞ্চাবয়ব, স্যায়শান্্। অবস্য ‘বাকোবাক্য' শব্দের অন্যত্র 
অন্যনূপ টি পাওয়া যায়। কিন্ত "আচার্য শঙ্করের প্রাচীন ব্যাখ্যা মহ হইতে 
পারে ন]। 
পরস্ত ভাষ্যকার বাংস্তায়ন প্রভৃতি ধৈরারিক সম্প্রদায়ের মতে মহর্ষি নিজ 
পঞ্চাবয়র ন্যায়শান্ত্রই প্রাচীন ‘আন্বীক্ষিকী’ বিদ্যা । ন্যায়মতের খণ্ডনকার অদ্বৈতবাদী শ্রীর্যও 
নৈযধীয়চরিতের দশম সর্গে (৮১ শ্লোকে ) মহ গেতম-প্রকাশিত প্রমাণাদি যোড়শ পদার্থ- 
গ্রতিপাদক ন্যায়শীস্ত্রকেই মুমুক্ষুর অনুকুল আহ্বীক্ষিকী বিদ্যা বলিয়া প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। 
বস্তুতঃ মহাভারতের শান্তিপর্বের (৩১৮ অঃ) জনক-যাজ্ঞবস্ক্য-সংব।দ পাঠ করিলে তাহাতে 
উত্তরূপ আহ্ীক্ষিকী বিষ্ভার কিরূপ প্রশংসা হইয়াহে২,তাহা বুঝা যাইবে যাজ্ব্যও 
বলিয়াছেন যে, আমি এন্ট"মাম্বীঙ্গিকী বিদ্যার সাহায্যে উপনিষদের মন্থন করি। এই চতু. 
আব্বীক্ষিকী বিদ্যা মোক্ষের নিমিত্ত হিতকরী। “মনুসংহিতাগ্র়ও (৭1 ৪৩) এই আহীক্ষ ' 
বিদ্যার উল্লেখ হইয়াছে। “যাজ্ঞবন্ধ্যসংহিত৷"র প্রথমেও “পুরাণন্ম্যায়-মীমাঃমা” ইত্যাদি 
ফ্লোকে চতুর্দশ. বিদ]ার' পরিগণনায় শ্ায়” শব্দের দ্বারা, উক্ন আহব।ক্ষিকী বিদ্যারই উল্লেখ 
হইগুছে। ‘a 
SG প্রত্যক্ষ ও শানে অবিরুদ্ধ অনুমানই. “অস্বীক্ষা” শব্দের ফলিতার্থ | সেই নাত 
মম অধিকার লাভের জ্রন্য উক্ত বিদ্যার প্রকাশ হওয়ায় উহার নাম 'আীকেকী'। : 
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বিদ্যার সাহায্যে ধাহার। যথার্থ অনুমানের প্রকৃত হেতুর তত্ব্কো ও ন্থায়প্রয়োগকুশল, সেই 
সমস্ত নৈয়াফ্িকগণের প্রাচীন নাম হৈতুক।* তাই ভগবান্‌ মনু .ধৰ্ম্মনিৰণয়ন-পরিষদের 
বর্ণনায় ত্রিবেদজ্র পণ্ডিতের পরেই উক্ত [হৈতুক পণ্ডিতকে গ্রহণণ কাঁরয়াছেন। মহুসূংহিতার 
শেষে “ঠ্ৰৈবিদে৷| হৈতুকন্তক” ইত্যাঠি (১২১১১ )' বঠিনগষব্য |, মন্ুর উপদেশ এই 

, শান্প্রমাণ দ্বারা শান্রগম্য ধর্দতৰ ধনসতুও শান্ত্রতাৎপর্য্যের অমুমানকুশল শান্ত্রবিশ্বাশী 
টি পণ্ডিত আবশ্তক। অতএব দশাবরা “পরিষদে নৈয়ায়িকের স্থান দ্বিতীয়।_ তাহা 
হইলে সুপ্রাচীন কালেও যে, ভারতে তদৃশ নৈয়ারিক পণ্ডিত ছিলেন, ইহা বুঝা যায়।  বান্দীকি 
রামায়ণেও দেখা যায়, “হেতুপচারকুশলান্‌ হৈতুকাংশ্চ বহুশ্রতান্‌ ৷” (উত্তরকাণ্ড, ১০৭৷৮)। 
“ইহার দ্বারা বুঝ! বায়, শ্রীরামচন্দ্রের রাজসভূ]য় 'অনুয়নন-কুশল বহুশ্রত নৈয়ায়িকগণেরও 
- সাদরে নিমন্ত্রণ হইয়াছে। 

পরন্ত মনু, রাজ্ুরক্ষণর জন্য রাজারও যে, আহ্বীক্ষিকী বিছা! জ্ঞাতব্য বলিয়াছেন, (৭1৪৩ ) 
তুঁহ! কোন অধ্যংস্যবিদ্যামাত্র নহে। কিন্তু তাহা অধ্যাত্মবি্ভা হইলেও অনেক অংশে 
তর্কবি্ঞা। তাই প্রাচীন কোষকার ওম সিংহদআইীক্ষিকা” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন; _তর্ববিদ্তা। 
অঙুমানপ্রমাণ ও তাহার সহকারী প্রকৃত তর্কের, ঘর অনেক অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের নির্ণয়ের জন্তু 
রাঙ্্যরক্ষক রাঁজারও উক্তরূপ স্বান্বীক্ষিকী বিদ্া অবশ্য জ্ঞাতব্য । মহযি গোতম ন্যায়স্ত্রের ঘারা 
উক্ত প্রাচীন ‘আদ্বীক্ষিকী’ বিদ্ধারই প্রকাশ করিয়াছেন ] (৯ 

₹ তুবশ্য স্ায়দর্শনের অধ্যাত্ম অংশে, যে সমন্ত সিদ্ধান্ত কণ্তি 5 ও বিচারপূর্বক সমর্থিত 
হইয়াছে তাহার অনেক সিদ্ধান্ত সর্ধগন্ম হনহে। কিন্তু সাংখ্যাদি দর্শনের অনেক মতও 
সর্বসশ্ীত নহে। প্রাচীন কাল হইতেই টউ্রারতে বিভিন্ন দর্শনের বিভিন্ন 'মতবিশেষ ও 
তাহার সম্প্রদায়ভেদ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং সম্প্রদায়ভেদে নান! বিরুদ্ধ মতের খণ্ডনমণ্ডনও 
হইতেছেণ তগবদিচ্ছায়ি যাহা অবশ্যম্ভাবী, £ভাহার নিবৃত্তি কেবল বিচার বা তর্কের দ্বারা 
সম্ভব নহে। কিন্ত স্তায়দর্শনের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা কেবল অধ্যাত্মবিষ্ভা নহে। ইহা 
অধ্যাত্মবিদ্যা হইলেও সর্ববশান্জ- দীপ সর্ববকর্মের উপায় ও সর্বধর্শ্মের আশ্রয় তর্কবিদ্যা। তাই 
ইহার ন] ‘আম্বীক্ষিকী’ বি্া। ‘আচন্ত গ্ৰন্থে কৌট্রিলযও ইহারই প্রশংসা“করিতে বলিয়াছেন, 

এ “পরদীপঃ সর্ববিষ্ঞানামূপায় সর্ববর্দণাং । আশ্রয়: সর্বধন্যাণাঃণত অতএব স্থায়দর্শনে যে 
ত. Ee - - ~ = - 

* কিন্তু যাহার! বেদাদশাস্ত্রকে অমান্য করিয়া স্বৰ বিষয়েই হেতুর প্রশ্ন করিতেন এবং নাস্তিক মত 
সমর্থন করিতে শান্তরবিরুদ্ধ নান! হেতু বলিতেন, তাহারাও উক্তরূপ এর্থে “হৈতুক” নামে ৰুখিত হইয়াছেন। 
মনু তাদৃশ হৈতুকদিগের সন্বদ্ধেই পূর্বে বালয়াছেন, “হৈতুকান্‌ বকরৃত্তীংশ্চ বাঙংমাত্রেণাপি নার্চচয়েৎ ॥”. (81৩:)। 
মহাভারতেও উক্তরূপ নাস্তিক কুতাফিকদিগেরই নিন্দা হইয়াছে। কিন্ত বেদানুগত আম্বীক্ষিকী ন্িদ্ভার, . 


নানা কারে প্রশংনাই হইয়াছে! এ বিষয়ে আমি প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় সপ্রমাণ টিত 
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তর্কবিদ্ঠার সুপ্রকাশ হইয়াছে, তাহা কাহারই পরিহার্য্য নহে। রাজধর্ম্মাধিকরণে বিবাদ বিষয়ে 
বাদী- ও প্রতিখাদীর পক্ষসমর্থন এবং বিচারকের সত্যনির্ধারণেও তর্কবিদ্! অপরিহার্য 
অবলম্বন স্মার্ত রঘুনন্দনের ‘ব্যবহারতত্ব গ্রন্থ পাঠ না ইহা সম্যক্‌ বুঝা যাইবে । অতএব 
সর্বত্রই এই তর্কবি্তার সম্যক অনুশীলন 5 রক্ষা অবশ্যকর্তব্য। 


বিদ্যারক্ষার উপায়ও আধুনিক অন্তরায় 


~ 


এখানে এই মহাসত্যও বল! আবশ্যক যে, প্রকৃত অধিকারী বিদ্যার্থা বিদ্যাগুরুর 


নিকটে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যথাবিধি ন্অধ্যয়স ‘করিলে এবং গুরুমুখে গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত অবশ্য - 


জ্ঞাতব্য নানা উপদেশ শ্রবণ অই অতি' দুরহ সংস্কৃত দর্শনাদি শান্তর প্রকৃত ব্যুৎপত্তি 
লাভ করিতে পারেন। নচেৎ তাহা সম্ভব নহে। তাই পূর্বাকালে এ দেশে অধিকারী 
বিদ্যাধিগণ বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া, অতি দূরুদেশে যাইয়াও বিভাগুরুরউ উপসন্ন হইতেন এবং 
তাহার 'অস্তেবাসী' হইয়া বিত! লাগ করিয়া, ওরে তীহাদিগের শি্গণকে সেই বিষ্ঠা দাঁন 
করিতেন। তাহার ফলেই টার কাল হইতে এ দেশে নানা নিষ্ঠার সম্প্রদায় রক্ষা হইয়াছে 
কিন্তু “তে হি নে৷ দিবস৷ গতাঃ+ এখন নানা কারণে ব্দদেশে প্রত বিদ্যার্থীও নুহূর্লভ। শান্ত 
সাধনারু্সেইসটিরস্তন পদ্ধতিও ন্ট । তবে কিরূপে এ দেশে শান্ত্রবিদ্ঞার রক্ষা! হইবে? শ্রুতি 
বলিয়াছেন, ‘বন্যা বৈ ব্ৰাহ্মণমাজগাম ৷” *” বিদ্যা দেবী কোন অধ্যাপক ব্রাহ্মণের নিকটে 
উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিণেন,_হে ব্রাহ্মণ! আমি তোমার রত্ধ, তুমি আমাকে রক্ষা কর। 
কিন্তু এখন যে, নান! কারণে এ দেশে প্রায় ৰ ্যায়াদি শান্্রবিদ্ার রক্ষণশীল ব্রার্দঈীণগণের 
বংশধরগণও শান্তর অধ্যয়ন করেন না। বিদারক ত্রান্মণগণের রক্ষকগণও অনেক দিন পূর্বের দেহ 
রক্ষা করিয়াছেন। তবে আর কি উপায়ে এ্বন এ দেশে আমাদিগের সর্বোচ্চ, গৌরব 
্যায়াদি বিষ্ঠারত্বরাজির রক্ষা! হইবে? বহু পুস্তকালয়ে বহু সংস্কৃত পুস্তক সুসজ্জিত করিয়া 


রাখিলেই ত তাহার রক্ষা হয় না। ৃ্‌ 
অবশ্য কিছু দিন হইতে এ দেশে বিশ্ববিদ্যালুযের উপাধিপ্র।প্ত অনেক উচ্চশিক্ষিত 


ব্যক্তি ভারতীয় দর্শনশান্তরে অমুরাগবশতঃ তাহার চর্চা করিস্টেছেন এবং অনেক ধীমান্‌ স্থক্তি . 
LL 22 


"' * বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগা গোপায় মে শেবধিস্ডেহহমন্মি। অশ্বয়কায়ানৃদবেহ্যতায় ন মা ়্ী বাঘ 


তথা স্তাং॥! (নিরুক্তের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উদ্ধৃত তি )। সামবেদের “সংহিত্তাপনিষদূ ব্ৰাহ্মণ’ (ছন্দোগ 
ব্রাহ্মণ ) ভ্র্টবা| 2], G. Burnell, Méngalor, 1577. পুবৰোক্ত শর্ত অনুনারে মনুও বলিয়াছেন,_ 
‘বিদ্যা ব্ৰাহ্মণমেতাহ শেবধিস্তেছল্সি রক্ষ মাং। অনুয়কায় মাং মানান্তথ। স্তাং ৰীষাবত্তমী ৷! (মনুনংহিত!--২৷ ১১৪) 


 কিঞ্তুউত্তরবঙ্গীয় টীকাকার কুমুক ভট উক্ত মনুবচনের মুলশ্রুতির উল্লেখ করিতে পরে বলিয়াছেন,_তথাচ . 


ছন্দোগত্রাঙ্গণং। ‘বিদ্যা হ বৈ ব্ৰাহ্মণমা্রগাম, তবাহমন্যি, ত্বং মাং পালয়, অনর্হঁতে স্নানিনে সৈব মাদ! গো মাহ 
শ্রেয়সী তথাহমন্মি।” রত 
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াঁাদি দর্শনের মূল সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠেও বিশেষ অমুরাগী হইয়া অন্টেচ গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। 
কিন্ত এখন নানু] কারণে অনেকের পক্ষেই অধ্যাপক গুরুর লাভ ও তাহারু অন্তেবাসী হইয়! 
শান্তাধ্য়ন করা সম্ভব হয় না। অতএব কি উপায়ে এখন তাহাদিগের ন্যায়াদি শান্তর প্রকৃত 
সিদ্ধান্ত বোধ এবং নানা গ্রন্থের বহু হুন্ম বিচার বোধ সম্ভব হইতে পারে, ইহা সকণেরই' চিন্তা 
করা আবশ্যক এবং অধ্যাপক গুরুর লক্ষণ ডি তি কিরূপে শিষ্যদিগকে ছুরহ শান্তর্থ বুঝাইবেন: 
ইহাও জান! আব্শ্তক | “= ~ 


অধ্যাপক গুরুর লক্ষণ এবং দেশভাষায় অধ্যাপনার রাঃ 


প্রায় চারি শত বৎসর পূর্বের বঙ্গমাতার নব বিগ নবদ্ধীপে অষ্টাবিংশতি স্বতিতত্ব- = 
প্রণেতা বন্দ্যঘটীয় স্মার্তশিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ‘তংকৃত “ব্যনহারত্বে” “ভাষাপাদে”র 
ব্যাখ্যা করিতে রাজ্ধর্ম্মাধিকরণে বিবার বিষয়ে কিরূপ ভাষাপক্তব্য ও লেখ্য, ইহা ব্যক্ত করিতে টং 
পরে বলিয়াছেন, _. a : 
“এতচ্চ সংস্কৃ-দেশভাযান্ততধ্রণ যথ্যাবোধং বক্ধ্যং লেখ্যং 'বা, মূর্খাণামপি বাদি- 
প্রতিবাদিতাদর্শনাৎ। অতএব অধ্যাপনেহপি, তথোক্তং বিষ্ণুধর্ম্মোতরে_ রি 


"আংস্কতৈঃ প্রান্কিতৈর্ববাক্যৈর্যঃ শিষ্যমনুরূপতঃ।_ 
দেশভাবাদ্যুপায়ৈ্চ বোধয়েও সু গুরুঃ স্মৃতঃ।” * (লি . 


পরথানে বুঝা আবশ্যক যে, এখন ঝ্বাহাকে মাতৃভাষা! বল? হইতেছে, তাহাই বিষ 
ধর্মোত্তরে উক্ত বচনে দেশভাবা শব্দের থা হইয়াছে।ণ বিদ্যাধীর বাল্যকাল হইতেই 
অধিগত স্বদেশভাষ! বা মাতৃভাষাই দেশভাষা? গুঁরুণমেই দেশভাষার দ্বারাও বি্যার্থীকে 
বুঝাইবেন্‌, ইহ! উক্ত পুরাণবচনে উপদিষ্ট হওয়ায় গ্রার্ভ রঘুনন্দন পরে বলিয়াছেন, _“অতএব 


+ স্মার্ত রঘুনন্দন “জ্রোতিস্তত্বে” বিদ্যারস্ত প্রকরণে উক্ত বচন উদ্ধত করিয়া ব্যাখা! করিয়াছেন,_“আদি- 
গ্রন্থকরণা্দিঃ |» অর্থাৎ উক্ত বচনে €দেশভাষ।১ শব্দের পরে প্রযুক্ত ‘আদি’ শব্দের দ্বারা গ্রন্থ রচনাদি বুঝিতে 
হইবে। রঘুনন্দন পরে ইহা সমর্থন করিতে লিখিয়াছেন,_“অধীতন্ত অর্থিভো! দানমাবগ্যকং। তথাচ অতি, 
 “যোধ্ধীত্দৰ্থিভো! বিদ্যাং ন প্ৰযচ্ছেৎ, স.দ্বণুধীহা স্তাৎ, খেয়নে| দ্বারমাবৃণুয়া*দ্বিতি। তদ্দানঞচ অধাপনেন 
১0 1 বিলিখা অর্পণেন চ সম্ভবতীতাতে| ধীমস্তিনি“বন্ধঃ ক্ৰিয়তে ৷” ইতি বি 

“পম্অরিও অনেক শান্তরবচনে €দেশভাব।* শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ভিন্ন "ভিন্ন দেশজ ভাষাই উক্ত 
দদেশভাবাঁগ শব্দের অর্থ। বঙ্গদেশে বঙ্গভাষাই ‘দেশভায।’। তাই বঙ্গকবি উহাকে “দেশী ভাষা” ও স্বদেশী 
ভাষা? বলিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ছুনখার মহাভারত রচনা করিতে একর নন্দী লিখিয়াছেন।_“দেশী 
ভাষায় এহি কথা রচিল পঞ্ার ।” "পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বঙ্গের ত্রিবেশীর নিধুবাবু তাহার 'প্রযিদ্ধ 
কোন সংগীতে বলিয়াছেন/_“নানান্‌ দেশের নানান্‌ ভাষা বিনে দেশী ভাষা, পুরে কি আশ11” প্রাচীন কাঁধল_._- 
দশভাষা অর্থে কেবল «ভাষা, শব্দেরও প্রয়োগ হওয়ায় পণ্ডিতগণ “দেশভাষা-রচিত গ্স্থকে 'াযাগস্থ' 
বলিবেন। বেজ মিদ্ধান্তলেশ” গ্রন্থে অপ্নয় দীক্ষিতও উহাকে বলিয়াছেন)_-“ভাবা প্রবন্ধ". 
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- একেবারেই ব্যর্থ হয়। "সহ বৎসর পূর্বে মিধিল্যদম্হালৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যও “ন্যায়পরিশিষ্ট 
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১ ং রর [ ৮ -] 
অধ্যাপনেহপি ৮» অর্থাৎ অখ্যাপন৷ কাৰ্য্যেও স্বদ্দেশভাষার দ্বারা শাল্লার্থ বক্তব্য । রঘুনন্দনের » 
এই কথার দারাইহাও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রাচীন কাল হইতেই বদদেশে ব্রাহ্মণপণ্জিতগণ তৎকাল- 
প্রচলিত, বান্ধালা গত্ভভাষার হার! অধ্যাপনা করিতেন।. বস্তুতঃ অনেক বিষয়ে অনেক বিদ্ার্থীর 


পক্ষেই সংস্কৃত ভাষার দ্বার অধ্য'পন! সফল হয় না। আর অজ্ঞাত অন্যদেশীয় ভাষার প্রয়োগ 


গ্রন্থে (৯৭পৃঃ) বলিয়াছেন, “দা ক্ষিণাত্যনত ব্বদেগভাবয়া গ্রত্যবতিষ্ঠমানস্ত কিং বক্তব্যং 


পাশ্চাত্তৈরিত্যজ্ঞানমেবোত্তরবাদিনঃ সর্বক্রেতি।” অতএব পূর্বকালেও যে, সর্বদেশেই এ 
অধ্যাপক গুরুগণ অনেক বিদ্যার্থীকে স্বদেশভাষার ছারাই অধ্যাপন| করিতেন, ইহা নিশ্চিত। 
দ্বেশভাবীয় 'পুরাণব্যাখ্যার প্রমাণ ৃ 


পরন্ত পূর্ববকালেও সর্বধদেশে পুরাণব্যাখ্যাতা ব্রাঙ্ষণগণ “শ্রীবয়েচ্চতুরো বর্ণান্‌* এই 
শান্ত্রবিধি অনুসারে চতুর্ববর্ণের নিকটে স্বদেশভাষার দ্বারাই ইঞ্জিহদ- ও পুরাণের ব্যাখ্যা 
করিতেন। শারীরক ভাষ্যে (১৩৩৮) ভগবান্‌ দবরাচা্্যুও বলিয়া গিয়'ছেন, _“আবয়েচ্চতুবো 
বর্ণান ইতি চ ইতিহাসপুরাণাধিগমে চাতুরবস্তা ধিকারন্ম ্ররণাৎ।” অবস্য যাহার! শাপ্দোক্ত = 
পুরাণশ্রবণের বিধি অনুসারে শাস্ত্রে সেই বিশিষ্ট ফললাভের জন্য সংকল্পপূর্ববক পুরাণ 
অবণ করি হন তহার-মূল সংস্কৃত পুরাণই শ্রবণ করিবেন? নচেৎ সেই বিশিষ্ট ফললাভ 
হইবে না। রুই ওঁ তাৎপর্যেই পদ্বপুরাণের. পাতালখণ্ডে কথিত হইয়াছে_"ন দেশভাষা- 
রচিতং গ্রন্থ শ্রত্ব। ফলং “লতেৎ।” কিন্তু পুরাণপাঠক চতুর্বর্ণের নিকটে পুরাণের দে ব্যাখ্যা 
করিবেন, তাহা ত দেশভেদে বিভিন্ন দেশতা যার রা তাহার কর্তব্য। নচেৎ সকলেই সেই 
পুরাণার্থ কিরূপে বুঝিবেন? তাই পদুপুর়াণে ক্র বচনের পরার্দে কথিত হুইয়াছে,_ ণ্ৰ্যাখ্য 
যা কাপি কাকুংস্থ ! পুরাণস্ত হিতা হি সা।” আর উক্ত বচনের অব্যবহিত পূর্বে স্পষ্টই কথিত 
হইয়াডে,“পুরাণহ্ং পঠেদ্‌ এরস্ং ব্যাখ্যায়াচ্চ বিচঠিয়ন। যয়া! কয়াপি বা রাম! ভাষয়া 
দেশভেদতঃ॥৮ অর্থাৎ শিবরাঘব-সংবাদে শিব রামকে বলিয়াছেন যে, পৌরাণিক, দেশভেদে 
যে কোনও ভাষার দ্বার! বিচার করতঃ পঠিত পুরাণ গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিবেন। তাহা হ’লে 
পূর্ববকালে বঙ্গের ব্রা্মণপত্ডিতগণ যে, বন্দভাষায় রামায়ণ সুরাণ শঁবণ করিতেন নাস তাহারা 
উহা রৌরবনরক-জনক বুকিরখঙ্গভাষার প্রতি অতান্ত দ্বণাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, ' ইহাও 
কখনই সত্য হইতে পারে না।* 


* ত্রাহ্গণদিগকে লা করিবার জন্য আধুনিক অনেক বিশিষ্ট সাহিতিকও এইরূপ একটি অমূলক বচন. 
উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা--«অক্টাদশ পুরাণানি রামস্ত চরিতানি চ। ভাষায়াং'মানবঃ ্রত্থা রোঁরবং নরবং ব্রজেৎ।% নু 
__ ক্যউহা কোন্‌ শরস্থের বচন, ইহা, আমরা জানি না। পদ্মপুরাণে রূপ বচন নাই। পরস্ত পদ্মপুরাণে . 
দেশভাধার হারাই পুরাণ ব্যাখ্যার বিধি আছে। তদমুসারেই প্রাচীন শান্্রবাবন্থা, ও বাবহার বুঝিতে [হবে। 
পন্মপুরাণ-__পাতাল খণ্ড) ৭০তম অধ্যায় (বঙ্গবাসী মং ৬৭৯ পৃষ্ঠা) ডন সপ ০০৮০ 
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,  'দেশভাষায় এহুরচনাও. অকর্তব্য নহে: 
মনে রাখিতে হইবে, _দেশভাবাছ্যুপায়ৈম্চ বোধয়েৎ সুরঃ স্মৃতঃ ॥ এখানে 
ইহাঁও বলা আবশ্যক যে, উক্ত পুরাণবচনে “দেশভাষ!” শ্ঃব্দর পরে প্রযুক্ত “আদি” শবের 
দ্বার! স্মার্ভ রঘুনন্দন প্রথমে গ্রন্থ-রচনা 2 করিয়াছেন। কিন্ত নেই ্রন্থরচনা যে, দেশভাষার 
2. দ্বারা অকর্তব্য, ইহা তিনিও বলেন নত্‌। বস্তুতঃ তিনি যে উদ্দেশ্যে দেশভাষার দার! 
৯ অধ্যাপনার কর্তব্যতা সমর্থন করিয়াছেন, দেই উদ্দেশ্যে কেহ দেশভাষায় গ্রন্থ রচনী করিলে 
* তাহা তিনি অকর্তব্য বলিতে পারেন না। আর সে বিষয়ে কোন নিষেধবচনও' নাই। *পরন্ত 
উক্ত পুরাণবচনে «দেশভাষা” শব্দের পরেই “আর্দি সু ঞেয়োগ হওয়ায় তদ্ববারা দেশভাষায় 
গ্রন্থ রচনাও বুঝ! বায়। অতএব বুঝা বায় খে স্মার্ড রঘুনন্দনের মতেও প্রয়োজন হইলে 
এদেশে বন্ধভাষায় গ্রন্থ রচনাও কর্তব্য |... ্ 


ব্রাহ্মণপত্তিতগণেরও: বঙ্গভাষায় নানা ্রন্থরচনা ও তাহার কারণ 


প্রকৃত কথা এই যে, প্রাচীন রিও এদেশে ন্যায়াদি শাস্ত্রের বঙ্গভ।যায় অনুবাদ বা ব্যাখ্যা- 
পুস্তকের কোন প্রয়োজন ছিল না। পরস্ত তুৎকালে এরূপ গ্রন্বরচনার কেহ প্রবর্তকও 
ছিলেন না। তৎকালে লেখ্য বাঁদ্দল! গদ্ধ ভাষার দ্বারা দুরহ শাস্থার্থ- ব্যক্তও হইত না। 
আর. রূপ দুর্ব্বোধ ভাষাগ্রস্থের প্রচারও তখন সম্ভবত্হইত না। পরে এ নস দুআ 
ুপ্রতিষিত্ব হইলে বহু প্রাচীন ব্রান্মণ পত্তিতও .বঙ্গভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা "করা গিয়াছেন।, 
বঙ্গীয়-দাহিত্য-পরিষদ্‌ হইতে প্রকাশিত “সংবাদখ্ুত্র সেকালের কথা” পুস্তকের সাহিত্য বিভাগে 
== দৃষ্টিপাত করিলে সে বিষয়ে অনেক সংবাদ জানা যাইবেণ * 
রি আরও জান! আবশ্যক যে, কলিকাতায় প্রথমে “ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ” প্রতিষ্ঠিত 
.. হইলে ইং ১৮০১ সালে পাঁদরী উইলিয়ম কেরীপ্রাহের ও কলেজের বাঙ্গলা বিভাগের অধ্যক্ষ 
হইয়া নানাশাস্াধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ৬মৃত্যুপধয় বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কেই প্রধান পণ্ডিতের. 
পদে নিযুক্ত করেন এবং তিনি আরও অনেক পণ্ডিতকে সহকাঁরিরূপে নিযুক্ত করিয়া এদেশে 
* . বঙ্গ-দাহিত্র্যের নবীন অভ্যুদয় অগ্রণী হল। মৃত্যু বিদ্যালস্কারই এদেশে অভিনব বাঙ্গলা 
_ গদ্যের প্রথম আষ্টা। তাহার জন্মস্থান মেদিনীপুর । কলিকাতায় তীল্ারু চতুষ্পাঠী ছিল। তিনি 
*' বস্তুতঃ পুর্বকালে বঙ্গের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমণ্ডলী যে, বঙ্গভাষার় যে কোন গ্রন্থ রচনাকে দু্ধার্য্য বলিয়া 
-. বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতির পরিপন্থী শুক্র ছিলেন, উহা নিপু মাণ। স্মার্ড রঘুনন্দনের পূর্বেই ফুলিয়ার রাঢ়ীয় মহাকুলীন 
ব্ৰাহ্মণ কৃত্তিবাস পণ্ডিত বঙ্গভাষায় অপূর্ব, রামায়ণ রচনা করিয়! বঙ্গের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজেও অসাধারণ 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। প্বান্মণ গঙিতগণ (সমস্ত কবিরই অসাধারণ গুণগ্রাহী ও অকপটভাবে সর্বত্র 
_., যশোগায়কু হইলেও) কৃত্তিবাস ও কাণীদীমকে 'দর্বানেশে বলিয়া তিরক্ষারু করিতেন এবং 'কাশীদাসকে শা.” ২ 
i দিয়া ছিলে|/; ইত্যাদি মন্তব্য সত্যু.হইতে পারে না। কোন 'নিশ্প মাখ প্রবাদমাত্র বা বাযক্তিবিশেষের 2 Le 
- মাত্র গ্রহণ বিড এরূপ নিন্দা প্রচার সত্যানির্ধারক এত্রিহাসিকের কর্তব্য নহে। 
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ইং ১৮০২ সালে বাঙ্গলা গদ্যে বত্রিশ সিংহাসন এবং পরে (১৮০৮) হিতোপদেশ' ও 
‘রাজাবলি’ পুস্তক প্রকাশ করেন। ১৮১৭ সালে তাঁহার বেদাস্ত-চন্দ্রিক! প্রকাশিত হয়। 
অনেক:দিন পরে 'কলিকাঁতায় (রঞ্জন পাবলিশিং হাউম্‌ হইতে ) মৃত্যুঞ্জয়-গ্রস্থাবলী’ সাদরে 
প্রকাশিত হইয়াছে। _উহ| পাঠ করিলেই মৃত্যুপ্রয়ের অমরত্ব ও তীহার জীবনের অন্তান্ত বার্তা 
জানা যাইবে আঁর তাহার “বেদাস্ত-চন্দ্রিকং” পাঠ করিলে তৎকালে এদেশে ব্রাহ্মণ 
পত্ডিতগঞ্শীন্ীয় বিষয়ে কিরূপ বাঙ্গল! গদ্য লিখির্ডে্দী এবং তৎকালে অদ্বৈত বেদান্তেও উক্ত 
বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের কিরূপ বিদ্যা, ছিল, ইহাও বুঝ! যাইবে। 2 
শতাধিক বর্ষ পূর্বে নব্য স্তায়গ্রস্থেরও বঙ্দভাষায় ব্যাখ্যা হইয়'ছে। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন 

মহাশয় নব্য নৈমায়িক বিশ্বনাথবসগরসিদ্ধ ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থের বাদল! গদ্যে বিশদ 
ব্যাখ্যা করিয়া ইং ১৮২১ সালে প্র গ্রন্থ প্রকাশ করেন * ' তিনি ওঁ পুস্তক মুদ্রণের সাহায্যের 
জন্য ফোর্ট, উইলিয়ম কলেজের কর্তৃপক্ষের নিকটে যে গ্রার্থনাপত্রু প্রদান. করিয়াছিলেন, তত্দারা 
তাহার, এ গ্রন্থের পরিচয় এবং রচনার কারণও বুঝা যায়। আবশ্তকবোধে'নিয়ে সেই প্রার্থনা- 
প্রানি যথাযথ উদ্ধৃত হইল। ৭. কিন্তু কাণীনাগ্ু তর্বপঞ্ানন মহাশয়ের অনেক পূর্বেও যে, 


টং — - 


* উক্ত কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের বঙ্রভাষায়'অন্তান্ত এন্থের সংবাদ ও তাহার আবেদনপত্রের প্রতিলিপি 
আমি বুদ গবেষক এযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের হুলিখিত প্রবন্ধে পাইয়াছি, ইহ! কৃতজ্ঞতার 
সহ যু (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিরার ১৪৪৫ চতুর্থ সংখা! ভরষ্টবা)। কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, 
েনবাবুর লিখিত যে _«কাণীনাথ ১৮০১ সালে রলেরী সাহেব কর্তৃক সহকারী পণ্ডিত “নিযুক্ত হন, 
তিনি “ভাষাপরিচ্ছেদে'র ব্যাখাকার নহেন।./7 ভাষাপরিচ্ছেদ-বাখাকার ‘আড়িয়াদহ’নিবামি 
গ্রীকাশীনাথ তর্বপঞ্চানন, ইহা সেই পুস্তকের পরিচয়? ত্রই লিখিত আছে। আর তাহাতে পরে গ্রন্থ নাম « 
পদার্থকোঁমুদী' ইহা লিখিত হইলেও প্রথমে “স্কটর়দর্শন’ এই নামই লিখিত হইয়াছে এবং তখন উহা এ নামেই “ 
কথিত ও বিজ্ঞাপিত হয়। “সংবাদপত্রে সেকালের বথাঁ” পুস্তকের দ্বিতীয়”খণ্ডে 8৭১-৭২" পৃষ্ঠায় উক্ত 
পুস্তকের বিজ্ঞাপন দ্রষ্টবা। কিন্তু খর পুস্তকের প্রথমে পৃথকৃভাবে ন্যায়দর্শনের প্রথম সূত্রটি ও তাহার পপ্যামুবাদ- 
মাত্র মুদ্রিত হইলেও মূল পুস্তক স্তায়দর্শন নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পুস্তকালয়ে এ পুস্তক দ্রষ্টব্য 

+ মহাঁমহিস জীযুত কাঁলেজ কৌন্সলের সাহেবান্‌ বরাবরেষু_ 

কালেজের পণ্ডিত টা তর্কপঞ্চানের নিবেদনমিদং আমি স্যায়দর্শনের ভাঁষাপরিদ্ছ্দ পরবে 
গোঁড় দেশীয় সাধুভাষাতে সিদ্ধান্মুক্রাবলী প্রভৃতি টাকার অনুসারে 'পষ্টর্পে অর্থ প্রকাশ করিতেছি যে শাস্ত্রের. 

অতি' কাঠিন্য প্রযুক্ত অর্থ রা করণে অদ্যাপি কোন পণ্ডিত প্রবৃত্ব হয়েন নাই_মেস্তর পির সাহেবের 
মুদ্রাগৃহে এই পুস্তকের মূল” সহিত সুদ্রাকরণে পঞ্চ শত মুক্ত! ব্যয় হইবেক, পুস্তকের মুলো প্রীযুত্রেদিগের 
বিবেচনায় নির্ভর করিয়া! দৃষ্টি করিবার নিমিত্তে পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ সমর্পণ করিতেছি এইরূপ 
বিংশতিভাগ হইবেক তাহাতে এযুতের! অনুগ্রহ পূর্বক একশত পুস্তক গ্রহণ করিলে পুস্তক মুদ্রিত হইতে পারে ও 
কমার পরিশ্রম সফল হয় এবং কাঁলেজের পাঠার্থি সাহেবদিগের অললায়ামে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে বিভা ও, 
বাঙ্গল! ভাষাতে নৈপুণা হইতে ‘পারে অতএব মিবেদন যে অনুগ্রহ পূর্বাক এই প্রতিগাল্য ব্যক্তির প্রত সফল! ,. 
জাজ হয় ইতি মন ১৮২০ নাল তারিখ ৭ দিমধর। আীকাণীনাথ শর্ট = ০ 
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অজ্ঞাতনামা নাদ পণ্ডিত বঙ্গভাষায় “ভাষাপরিচ্ছেদে'র ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, ইহাও জানিতে 
' পারিয়ছি। & অমুদ্রিত পুথির লিপিকাল ১১৮১ বাব । ও পুস্তকের প্রথমে লিঠতিত হইয়াছে :_ 
“গোতম মুনিকে শিষ্য সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন আমারদ্িগের মুক্তি কি প্রকারে হয় 
তাহা কৃপা করিয়া বলহ। তাহাতে গোতম উত্তর করিতেছেন তাবৎ পদাৰ্থ জানিলেই মুক্তি 
হয়। তাহাতে শিষ্তেরা সকলে জিজ্ঞাসা ঝুরিলেন পদার্থ কতো । তাহাতে গোতম কহিতেছেন 
পদার্থ সাত প্রকার! দ্রব্য গুণ কর্ম মত বিশেষ সমবায় অভাব। তাহার ম্যে অব্য নয় 
প্রকার? ইত্যাদি। 2 
উদ্ধৃত গন্য পাঠে তৎকালে এদেশে ব্রাহ্মণ পৃণ্ডিতগণ কিরূপ সরলভাবে এবং £ কিরূপ 
ভাষায় অধ্যাপনা করিতেন, তাহারও আভাস পাওয়া যায়! কিন্ত ইহাও বুঝা! যায় যে, উক্ত 
ব্যাখ্যাকার স্তায়দর্শন দেখেন নাই। মহর্ষি গৌতম '্যায়দর্শনের প্রথম স্তরে প্রমাণাদি যোড়শ 
পদার্থের তবজ্ঞানপ্রযুক্ত মুক্তি লাভ হয়, ইহাই বলিয়া, পনর দেই যোড়শ পদার্থের নিরূপণ 
ক্রিয়াছেন। কিন্ত নবদ্বীপের কাশীনাথ বিদ্যানিবাসের পুত্র নব্য নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ 
ন্যায়পঞ্চানন দ্রব্য গুণ প্রভৃতি সপ্ত" পদার্থ গ্রহণ করিয়ঁ! 'ভাষাপরিচ্ছেদ নামে গ্যায়শান্ত্ে 
সংগ্রহগ্রস্থ ও তাহার "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী” নামে সরল টাকা করিয়।ছেন। তিনি পরে বৃন্দাবনে 
প্রসবাণতিথৌ শকেন্দ্রকালে* অর্থাৎ ১৫৫৬ শকাৰে (১৬৩৪ খৃঃ) _মহখি , গোতম-প্রণীত 
ন্যায়স্থত্রেরও বৃত্তি রচনা করেন। তিনি তাহাতে ্থায়দরশনের ভাস্ত বার্তিকূ্িসপ্লাচীন 
গস্থেরও অনেক কথা লিখিয়াছেন এবং তাহার কোন কোন কথার নি নিজে 
মৃতন ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। তৎপূর্বে এবং পরে বহু দেশে বহু নৈয়াঁয়িক ্তাযনুত্রের হ্বতন্ত্ভাবে 
ব্যাখ্যাদি করিলেও বিশ্বনাথের তা়বৃতিই টি গ্টেবে সর্বদেশে প্রচলিত হইয়াছে 


প্রাচীন ন্যাযগ্রচ্থের পঠন-পাঠনার বিলোপ ও তাহার কারণ 


পরে কালবশে ক্রমশঃ অধ্যেতা ও অধ্যাপকগণের শক্তির হ্রাস এবং রঘুনাথ শিরোমণি 
প্রভৃতির নব্য স্যায়গুন্থের বহুল চর্চা ও প্রবল প্রভাবে ক্রমে ন্যায়ভাষ্যাদি প্রাচীন স্তায়গ্রন্থের পঠন- 
পাঠনা বিলুপ্ত হয়। খৃঃ অষ্টাদশ শতাবীর্*শেষে শান্তিপুরের মহানৈয়ায়িক ও স্মার্প্রবর রাধামোহন 
_৯ গোস্বামী উট্টাচা্্য বিশ্বনাথের ্থায়ত্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়াই,. ন্যায় সৃত্রবিবরণ” রচনা 
কজন । কিন্ত তিনিও প্যায়তাষ্যাদি প্রাচীন স্তায়গরন্থের অধ্যয়ন করেন নাই, ইহা কাশীধামে মুদ্রিত 
তাহার সেই গ্রন্থ পাঠ করিলেই স্পষ্ট বুঝ! যাইবে। পরন্ত তিনি ন্যায়দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের সর্বব- 
শেষে “তত্বন্ত বাদরায়ণাৎ* এটব্ূুপ একটি সুত্র উদ্ধৃত করিয়া তাহারও নানারপ ব্যাখ্যা 
করিয়! গিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার হইতে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পর্য্স্ত আর কোন ব্যাথ্যাকারই 


- উক্ত হুত্রের উল্লেখ করেন নাই। বস্তুতঃ মহর্ষি গোতমগন্যায়দর্শনে “তত্বন্ বারী ০২ A 


এইরূপ সুত্র বুলিত্রেই পারেন না। গোস্বামী ভট্টাচার্য্য উত্তরূপ সুত্র কোথায় পাইলেন, ইহাও 
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তিনি বলেন নাই। তৎকালে ৬নবন্ীপের অতিপ্রখ্যাত র্বমান্য নৈয়ায়িক শঙ্কর তর্কবাগীশ এবং ৷ 
তাহার, সুযোগু! পুত্র শিবনাথ বিদ্যাবাঁচস্পতি প্রভৃতিও বিশ্বনাথের ন্যায়হত্রবৃত্তিই পাঠ 
করিয়াছেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দ শিবনাথ বি্কাবাচম্পতির পরলোক গমন হইলে তৎকালে নবীগণ 
ধরনপ বইবিজ্ঞ নৈয়ায়িকের অভাব য়।* কিন্তু তৎকালে ূর্বববন্গে চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন 
দীয়মান অসাধারণ নৈয়ায়িক ছিলেন। তিনি ৬কাশীধামে যাইয়া প্রাচীন ন্যায়গ্রন্থেরও অনেক 
সন্ধান কুরেন। কিন্ত অনেক পূর্বা হইতেই সর্ববু্নযায়ভত্তাদি প্রাচীন গ্রন্থের বিশুদ্ধ পুথির 
অভাব | পরে ১৮৪০ খৃঃ আগষ্ট মাসে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে স্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক নিযুক্ত 
হইয়া নানাশাস্তরবিজ্ঞ প্রখ্যাত পণ্ডিত ৬অয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় কলিকাতা এসিয়াটিক 
সোসাইটীর নিয়োগানুসারে “রসাইাচলভূমানে শকাৰ্দে সৌরচৈত্রকে” অর্থাৎ ১৭৮৬ শকাৰ্ে 
(১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ) সভাষ্য স্তায়দর্শন সম্পাদন করেন । উহাই প্রথম মুন্দিত সভায্য ন্যায়দর্শন ৷ কিন্ত 
তখন বহুদর্শী তর্কপঞ্চানন মহাশয়ও স্তায়ভাম্তের অবিকৃত বিশুদ্ধ পুথি না পাওয়ায় বহু স্কুলেই প্রকৃত 
পাঠ নির্ণয় করিতে পারেন নাই । গু পুস্তকের প্রারন্তে তিনিও লিগিয়া গিয়াছেন, -“ন্যায়ভাস্ত- 
মিদং পুর্র্বং বিরলং লুগুবৎ স্থিতং। মুদ্রণা-শোধনৈক্রন্তেরং সা সভা মাং স্যযোজয়ৎ ॥* * 
বস্তুতঃ ভাষ্যকার বাংস্তায়নের পরে দিঙনাগ প্রভৃতি বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ ন্যায়স্ুত্র ও স্যায়- 
ভাস্তের বন্ধ প্রতিবাদ করিলে তীঁহাদিগের অতিপ্রবল প্রতিবাদী ভারদ্বাজ উদ্দ্যোতকর গৌতম ; 
৮৩ জি ন্যায়ভাত্ের যে “বান্িক? রচনা, করেন, সেই স্যায়বাত্তিক এবং তাহার 
অনেক পরে (উম শতাব্দীতে ) বাচন্পতি মিশ্র সেই অতিগ্রাচীন বার্তিক নিবন্ধের উদ্ধারের... : 
জন্য তাহার যে টাকা করেন, সেই ন্যায়বান্তিকতাওপর্য্যটাক1 এবং পরে (দশম শতাবীতে) 
মভানৈয়াযিক. উদযনাচাধ্য সেই টাকার যে টুক করেন, সেই ন্যায়বার্ত্তিকতাইপর্যয- ধু 
পরিশুদ্ধি বা ন্যায়নিবন্ধ এবং তাহারৎবর্ধমান উপাধ্যায়কুত প্রকাশ টীকা প্রভৃতি এ 
অনেক গ্রন্থের বিশেষ চট্ট ব্যতীত বাৎস্তায়নের স্মভাঙ্যের প্রকৃত পাঠ “নির্ণয় ও পঠম-পাঠনা | 
সম্ভব হইতে পারে না। কিন্তু কালবশে সম্প্রদায়লে!পে ন্তাযবার্িকাদি ও সমস্ত গ্রস্থও দুর্লভ ; 
হওয়ায় উক্ত কারণেও স্তায়ভাম্তের পঠন-পাঠন। বিলুপ্ত হয়। আমাদিগের ছুর্াগ্যবশতঃ পরে : 
নবদীপন্থ বহু স্তায়গ্স্থও কোন্‌ সময়ে কোন্‌ দ্বীপে অস্তুহিত হইয়াছে, ইহাও আমরা জানি না। 
* শঙ্কর তর্কবাগীশ ও শিবনাধ বিদ্যাবাচল্পতির কথা “সংবাদপত্রে সেকালের কথা” গতবেট প্রথম ০. 
খণ্ডে দ্রষ্টব্য । ৬চন্দ্রনারায়ণ্ায়পঞ্চানন ফরিদপুর জেলার ধানুক1 গ্রামনিবাসী কৃষ্ণাত্রেয় গোত্র প্রসিদ্ধ 
বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কাশীধামে যাইয়া নৈয়ায়িক পণ্ডিতসভায় নিজের অসাধারণ পাঙ্তা 
প্রকাশ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করেন এবং অনেক রাজার নিকটেও প্রভূত সম্মান লাভ করেন। তিনি পরে 
বিশেষ অনুরদ্ধ হইয়া কাণীর সংঙ্কতকলেজে স্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক-পধ পরহণ করেন বাঙ্গালী.চত্্রনারায়ণই 
কাণী কলেজের প্রথম স্তায়াধ্যাপক। তিনি অনেক গরস্থের টিগনী ও কোড়পত্রাদদি রচনা করেন। অনেক সাহেবের . 
খত ক্যাটালগেও ভারওস-বিভাগ চঙমারায়ণের নাম পাওয়া যার । কিড এ দেশে এখন তাহার্জনেক 
গন্থ দেখা যায় না। S এ 
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পরে ক্রমে নানা স্থানে অনেকের বহু অনুসন্ধানের ফলে ন্যায়বা্তিক প্রভৃ তি অনেক 
গ্রন্থ সংগৃহীত ও মুদ্রিত হইলেও বিশুদ্ধ আদর্শের অভাবে এবং সংশোধকের নবধানতাবশতঃ 
বহু স্থলে প্রকৃত পাঠ মুক্্রত হয় নাই। পরে কলিকাতা এনিয়াটিক্‌ ঠোসাইডী হইতে বর্ঘমান- 

কৃত প্রকাশ’ টীকা সহিত “তাৎপর্ধ্যপরিগুদ্ধি'র মুদ্রণীরন্ত হইলেও ক্যিদংশ মাত্রই প্রকাশিত 
টি । “তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি'র প্রকাশ টীবর টীক! পদ্মনাভ মিশ্ররুত ‘ব্দধমানেন্দু এবং তাহার 
টাকা শঙ্কর মিশ্রক্ৃত ন্যায়তাৎপর্ধ্যমওঁস’এখনও অনেকের অজ্ঞাত । পূৰ্ব্বোক্ত স্থাঘৰা্ডিকাদি 
গ্রন্থ এবং অনেক বোৌদ্ধগ্রন্বের সাহায্য ব্যতীত অনেক স্থলে বাৎস্তায়নের ্তায়ভাস্বের প্রকৃত 
পাঠ নির্ণয় এবং অতি গৃঢ় তাৎপর্য্যবোধ সম্ভব হইতে, পারে না। তাই এই গ্রন্থের টিগ্পনীতে 
যথাসম্ভব ও যথামতি ন্যায়বাণ্ডিকাদি অনেক গুদের আননক কথাও লিখিত হইয়াছে এবং 
সে জন্তও গরন্থবিস্তর হইয়াছে। পরন্ত বার্ডিককার উদ্দ্যোতকর যে সমস্ত স্থলে ভাষ্যকারের 
ব্যাখ্যা ও মতের প্রতিবাদ করিয়া অন্তরপ ব্যাখ্যা ও মতের সমর্থন করিয়াছেন, সেই সমস্ত স্থলে 
ভাঁন্তকারের পক্ষে বক্তব্য কি, তাহাও যথামতি বিচারপূর্কা্ক লিখিত হইয়াছে। ভাষ্যকার ও 
বার্তিককারের সম্প্রদায়ভেদ ব্যক্ত করাও সেই মলোচনার উদ্দেশ্য । 


ভাষ্যকার ও বাত্তিককার সম্বন্ধে নানামতে বক্তব্য 


প্রাচীন বাৎস্তায়ন খষিই ন্যায়ভাষ্যকার, এই মতের কোন, প্রমাণ নাই। গিরিবীতিকের 
শেষে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন, _/যাক্ষপ্দগ্রতিতো ভান্তং* বাৎস্তায়নো জগৌ। অকারি 
মহতস্তম্তু ভারদ্বাজেন বার্ডিকং॥ এখানে ল করা আবশ্যক যে, প্রাচীন নৈয়ায়িক ভারদ্বাজ 
উদ্দ্যোতকর স্যায়ভাষ্যকার বাংস্তায়নকে ‘অক্ষগীদ-প্র্তিভ’ বলিয়া এবং তাহার রচিত ভাষাকে 


. মহাভাব্য বলিয়া তাহার প্রতি অসামান্ত সন্মান প্রদর্শন করিলেও তিনিও তাহাকে মহাভাস্তকার 


পতগ্রলির ন্যায় খষি বা মুনি বলেন নাই? সুতরাং তাহার সময়েও এরূপ কোন প্রসিদ্ধিও 
ছিল না। পরস্ত উদ্দ্যোতকর অনেক স্থলে বাংস্তায়নের ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিয়া স্বাধীনভাবে 
অন্তর ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। তিনিও বাংস্তায়নের মতকে খষিমত বলিয়া জানিতেন না। কিন্ত 
তিনি ব্ুংস্তায়নের আর কোন পরিচ্যণ্ড বলেন নাই। “তাৎপর্য্যটীকা’র প্রারম্ভে বাচন্পতি 


, এিমিশ্র বলিয়াছেন, “ভগবত! পক্ষিলম্বামিনা।” বাচম্পতি মিত্রের» “ই কৃথার দ্বার! বুঝা যায় যে, 


ভগবান্‌ পক্ষিল স্বামীই ্তায়ভাষ্যকার, ইহাই তৎকালে প্রসিদ্ধ ছিল। অনেক গ্রন্থকার স্তায়- 


, ভাষ্যকারকে 'পক্ষিল” নামেই উল্লেখ করিয়াছেন। ফলকথা, বচিম্পতি মিশ্রের মতেও 


ষ্যায়ভায্যকার পক্ষিল স্বামী খমিকল্প হইলেও খ্ষি নহেন। জৈন পণ্ডিত হেমচন্দ্ৰ .সুরি 
‘অভিধানচিন্তামণি’ গ্রন্থে ুপ্রমি্ধ বিষুগুপ্ত বা চাণক্য পণ্ডিতেরই অপর নাম বলিয়াছেন 
‘পক্ষিল১স্বামী’। আরও কোন কোন কারণে অনেক প্রাচীন পণ্ডিত বলিতেন যে; অর্থশান্ত্কার 


খু কৌটিল/ই ষ্যায়ভাষ্যরার | তাহার বাংপ্ত গোত্র নিমিতক নাম বাতা | 
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অবশ্য বাৎস্তায়নের কামস্ত্রের টাকীয় যশোধরও লিখিয়াছেন,_“বাৎস্তায়ন ইতি.গোত্র- 
নিমিত্ত সংজ্ঞা - মল্লনাগ ইতি সাংস্কারিকী।” কিন্তু অর্থশান্ত, স্যায়ভাষ্য ও কামস্ত্রের ভাষাগত 
বৈশিষ্্যও লক্ষ্য করা আবশ্যক । অর্থশীন্ত্কার কৌটিল্য বা. কৌটল্য এবং তাহার গোত্র বিষয়েও 
মতভেদ আছে। কামস্থত্ৰকার বাৎস্তায়ন গ্রন্থারম্ভে মন্গলাঁচরণ করিয়াছেন এবং তিনি আষ্বীক্ষিকী 
বিদ্যার বিশেষ উল্লেখ করেন নাই। '‘অর্থশান্ত্' গ্রন্থে :কৌটিল্য ‘বিদ্যাসমুদ্দেশ* প্রকরণে সাংখ্য 
শান্কেওআম্বীক্ষিকী বিদ্যা বলিয়াছেন। কিন্তর্ণস্যায়দর্শনের প্রথমনর-ভাষ্যে বাতায়ন 
‘আঙ্বীক্ষিকী’ শবের বুৎপত্তির ব্যাখ্যার দ্বারা কেবল ন্যায়শাস্তকেই “আব্বীক্ষিকী' বিদ্যা, 
বলিয়াছেন। (পরে ২৫শ ও ৫১ পৃঃ দ্রষ্টব্য )। স্থতরাং অর্থশান্্র ও ন্ায়ভাষ্যে ‘আষ্বীক্ষিকী’ 
বিদ্ধ৷ সম্বন্ধেই উক্তরূপ মতভেদ থাকায় অর্থশান্ত্কীর কৌটিল্যই যে, স্তায়ভাষ্যকার-_ইহ! আমরা 
বুঝিতে পরি না। পাশ্চাত্য এত্িহাসিকগণও উক্ত মত গ্রহণ করেন নাই। পরস্ত তাঁহাদিগের মতে 
স্তায়ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন তৃতীয় শতাবীর পূর্ববর্তী নহেন। কিন্তু আমার ধারণা এই যে, 
বাংস্তায়ন শুন্যবাদী বৌদ্ধ নাগার্জুনেরও পূর্ববর্তী । এই সমস্ত বিষয়ে আমি প্রথম সংস্করণের 
ভূমিকায় আলোচনা করিয়াছি ।. 25 ু 
প্রাচীন কালে অনেকে নিজ বংশের" গৌরব-খ্যাপনের জন্য নিজের গোত্রনিমিত্তক নামের 
উল্লেখ করিতেন। ..্তায়ভাষ্যকার তাহাই করিয়াছেন এবং তদ্ম্দারে উদ্দ্যোতকরও বার্তিকশেষে 
বলিয়া" :“ভারদ্বাজেন বার্তিকং 1”. কিন্তু ভারদাজ মুনিই যে স্যায়বার্িককার, ইহা কল্পনা- 
মাত্র। বস্তুতঃ সুপ্রসিদ্ধ ভরদ্বাজ মুনির বংশদভভূত বলিয়া উদ্দ্যোতকর তাহার ভারদ্বাজ, নামেরই 
ব্যবহার করিয়াছেন এবং তৎকালে তিনি প্র নামে,প্রসিদ্ব-ছিলেন-1* তাৎপর্য্যটাকার প্রথমে এবং 
অন্ততরও বাচম্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যানুসারে বারা যে, উদ্দ্যোতকরের বাত্তিকরচনা:কালে 
বৌদ্ধাচার্য্য দিঙ্‌নাগও জীবিত ছিলেন । নচে তিনি বাণ্তিক রচনার দারা কুতাকিক দিঙ্‌নাগের . 
অজ্ঞাননিবৃত্তির আশা করিতে পারেন না। এই গ্রন্থের শেষ খণ্ডের সর্বশেষে উক্ত বিষয়ে 'এবং ভাস 
কবির প্রাচীনত্ব বিষয়ে আলোচনা! দ্রষ্টব্য । সি j 
সে যাহাই হউক, বস্তুতঃ বাচস্পতি মিশ্র নবম শতাবীতে যে উদ্দ্যোতকরের ‘বাণিক’কে 


+ কণাদহ্ূত্রের যে ‘ভারদ্বাজবৃত্তি্ সংবাদ পাওয়া যায়, তাহা উদ্দযোতকরের কৃতও হইতে পারে। 
কারণ) প্রশন্তপাদের পূর্বের উদ্দো্ণতকর যে, কণাদ্রহ্বত্রের বিশেষ ব্যাখা! করিয়াছিলেন, ইহা স্যায়বার্তিকে (৯৯ পৃ, 
ও ৩৪৩ পৃঃ) উদ্দ্যোতকরের কণাদহুত্র ব্যাখ্যার দ্বার! স্পষ্ট বুঝ! যায়। মনে হয়_উদ্দোতকর প্রথমে কণীদ- 
পুত্রের বৃত্তি রচন! করিয়া বৈশেষিক পাঁগুপত সম্প্রদায়ের আচার্য্য হওয়ায় পান্ডপতাচাধা বলিয়া! প্রসিদ্ধ হইয়া 
ছিলেন৷ তাই শ্যায়বার্ডিকের শেষে তাহার নামের পূর্বের 'পা শুপতীগার্ধা এইরূপ লিখিত হইয়াছে। পরে 
প্রশন্তপাদ, সংশয়ের কারণ বিষয়ে পূর্ববর্তী উদ্দ্যোতকরের মতের খণ্ডন করিয়াছেন (পরে ২২৭ ও ৩৭১ পৃষ্ঠা 
৮ স্পরবা )। কলিকাতা সংস্কৃত-দাহিতা-পরিধদ্‌ হইতে প্রকাশিত প্রশন্তপাঁদভাবোর ভূমিকায় (৯ম পৃঃ) লিখিত টু 
হইয়াছে, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দযাং বর্তমান উদ্দো।তকরস্য পন্থে প্রশন্তপাদন্ত নামোলেখো দৃ্তেঃ তরসত্াদয়ং 
প্রাচীন ইতি স্থিতে”। কিন্তু ইহা নিঙ্গু মাণ উজি। xe ও | 
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অতি প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া গিয়াছেন, তিনি যে সপ্তম শতাব্দীর অনেক পূর্ববর্তী, ইহা নিশ্চিত। 
উদ্দ্যোঁকর সপ্তম" শতাব্দীতে বৌদ্ধাচার্য্য ধর্মকীণ্তির সমসাময়িক ছিলেন, এই মৃত কোনরূপেই 
গ্রহণ.করা যায় না। তিনি স্তায়বান্তিকে ধর্মকীর্তির কোন কথারই প্উল্লেখ করেন নাই! কিন্ত 
ধর্মাকীন্তিং বাঁদন্তায় গ্রন্থে পরে “নিগ্রহস্থান' বিষয়ে ন্যায়মতখওন্বারম্তে বলিয়াছেন, 
“অত্র ভাষ্যকারমতং দৃূষয়িত্বা বািককারে! যং স্থিতপক্ষমাহ, তত্রৈবং ব্রমঃ ৷” পরন্ত হর্যচরিতে * 
বাণ ভট্টও যে ‘বামবদত্তা’ কাব্যের প্রশংটা'করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কৰি স্থবন্ধ বলিয়াছেন 
“ন্যায়স্থিতিমিব উদ্দ্যোতকরশ্বরূপাং।” সুতরাং সুরন্ধুরও পুর্ব হইতেই উদ্দ্যোতকর যে, স্যায়মত- 
সংস্থাপক আচার্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, ইহা নিশ্চিত।- অতএব উদ্ব্োতকর যে হর্যবরদ্ধনের 
পিতা গ্রভাকরবর্ধনের সভাপণ্ডিত ছিলেন, ইহাও' সু বুঝি না। পরস্ত তাহা হইলে 
উদ্দ্যোতকর সে বিষয়ে কোন উল্লেখ অবশ্য করিতেন । 

_ কালবশে কোন, সময়ে.‘বার্িক’কার. উদ্দোতকরের 'সমপ্রদায়ও বিলুপ্ত হওয়ায় তাঁহার = 
পার্ভিকে'র তৎকালীন সমস্ত টীকানিব্ন্ধও কুনিবন্ধ হয়। সুতরাং তৎকালে উদ্দ্যোতকরের 
বার্ত্িকের অনেক পাঠও বিকৃত' হয়? তাই, পরে বাচম্পতি মিশ্র তাহার গুরু ত্রিলোচনের 
1"... “নিকটে অনেক উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাহার স্াহাযে) ও অতিপ্রাচীন ‘বাত্তিক’ নিবন্ধের 
| “তাৎপর্য্যটীকা” রচনা করিয়াৎ্উহার উদ্ধার করেন। দুস্তরপন্কমগ্নঅতিপ্রাচীন গোবুন্দের 
সমুদ্ধারে বিশিষ্ট পুণ্যলাভ হয়। তাই বাঁচম্পতি মিশ্র ‘ডাংপর্য্যটীকা'র প্রারম্ভে ঠা্লিয়ীহৈন,_ 
“ইচ্ছাম্চি কিমপি পুণ্যং দুস্তরকুনিবন্ধপক্ষমগ্নানাং। উদ্দ্যোতকরগবীনায়তিজরতীনাং সমুদ্ধরণাৎ ॥'. 
উক্ত স্বোকে “উদ্দ্যোতকরগবীনাং” এই পঞ্জ্‌ “গো” শব্দের দারা প্রথম পক্ষে বার্তিকনিবন্ধরপ 
$-৫ বাক্য এবং অপর পক্ষে গো বুঝিতে হইবে। “অতিজ্জরতীনাং” এই বিশেষণ পদের দ্বারা ব্যক্ত 
7৯ করা হইয়াছে যে, বাচন্পতি মিশ্রের সময়েও উদ্দ্যোতকরের বার্তিক অতি প্রাচীন গ্রন্থ এবং 
অতিপ্রাচীনত্ববশতঃ কালবশে "উহার সপ্প্রধরীয় লোপ হইয়াছিল। উদয়নাচার্য্য বাচস্পতি 
মিশ্রের উক্ত শ্লোকে শ্রিষ্টরপকের বিশ্লেষণ করিয়া সুন্দরভাবে যেরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া 
ণ গিয়াছেন, তাহা! গ্রণিধানপূর্ববক বুঝিলে পূর্বোক্ত সমস্ত কথা বুঝা যাইবে ৯ 

- প্লীরস্ত তৎকালে ন্যায়নুত্রের পঠীদি বিষয়েও যে, অনেক বিবাদ ও মতভেদ ছিল; ইহাও 

৯ বুঝা যায়| বৌদ্ধসম্্রদায়ের বিবাদের ফলেও অনেক স্ায়সুতর 'ঘিকৃতু, হয়। তাই বাচম্পতি 


| 

| 

| ই *ননু চিরস্তনেৎস্মিন্‌ নিবন্ধে সহাজনপরিগৃহীতে বহবে! নিবন্ধাঃ সম্তীতি কৃতমনেন, ইতাত আহ, 
~ "= ্ইচ্ছাসী’তি। নন্ধু যদি এন্থকারসম্প্রদায়াবিচ্ছেদেন তে নিবন্ধাঃ কং কুনিবন্ধাঃ ? অথ সম্প্রদায়ে। বিচ্ছিন্ন 
১ 

: 

| 


: কথং তবাপীয়৷ বিচ্ছিন্নমন্জৰায়! 'তাঁংর্াটাকা সুনিবন্ধ ইত্যত আহ, ‘অতিজ্য়তীনা’মিতি। উদ্দোতকর- 
| সম্পদায়ে! হুযাং যৌবন তচ্চ কালবশাদ্‌ গলিতমিব, কিন়ামাত্র ত্রিলোচনগুরোঃ সকাশাদুপদেশরনলর; »..+ 
: সামাদ পুনন'বীভাবায় দ্বীয়ত ইতি যুজ্ঞাতে। নচ কুনিবন্ধপন্বমগ্ীনাং তত্দাতুমুচিতমিতি তক্মাদুংরুষা 
1 ".. স্বনিবন্স্থলে সব্্রিবেশরগমমুদ্ধরণমেব সাহ্পীতমিতার্থঃ।'. ( 'তাৎপর্যাপরিতুদি' ৪ম পৃঃ) 
০ 


ট 
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[ ১৬] : 
মিশ্র নিজমতানুদারে বিচারপূর্ববক বেশ্বস্ববনুবংসরে অর্থাৎ ৮৯৮ বৈক্রম সংবতে 
(৮৪১ খৃঃ ) নযচুযুসূচীনিবন্ধ রচনা করেন। : উহাতে যথাক্রমে সমস্ত ন্তায়স্থত্ উদ্ধত হইয়াছে 


ূ ১৪ _:৮৪। 
এবং সর্বশেষে লিিত হইয়াছে; _এই ্ায়দর্শনে অধ্যায়_৫। আহ্ক--১০। প্রকরণ 


নসুত্৫২৮। পদ_ ১৭৪৬ । অন্ষর_৮৩৮৫। প্রথম হইতে সমস্ত স্তায়নস্থত্রের অক্ষর- 
সংখ্য! পর্য্যন্ত গণন। করিয়া তাহাও কেন লিখিত হইয়টুছে, ইহাও চিন্তা কর! আবশ্তক। কিন্তু 
উদ্দ্যোতকর" গ্রভৃতি অনেকের গৃহীত হুত্রপাঠেও কৌর্ণ কৌন স্থলে পাঠভেদ।দি লক্ষ্য করা যায়। 
পরে আবার মিথিলেশ্বরস্থুরি নব্য বাচস্পতি মিএও ্ায়স্থত্রপাঠের বিচার করিয়া 
ন্যায়সূত্রোদ্ধার রচনা করেন। তাঁহার মতে কুত্রসংখ)া--৫৩১। নানা কারণে প্রাচীন 
বাচন্পতি মিশ্রের স্ঠায়নথতীনিবন্ধা'নুসীরেই এই এছে সত্রপাঠ গৃহীত হইয়াছে। 

বাঁচস্পতি মিশ্রের পরে সম্ভবতঃ নবম শতাব্দীর শেষে শঙ্করবর্শ্মার সময়ে কাশ্মীরবাসী ভরদ্বাজ- 
গোত্র গৌড়ব্ৰাহ্মণ অয়ন্ততট্ট ন্যায় মর্জীরী গ্রন্থে অনাবশ্তকবোধে সমস্ত ন্যায়সত্রের ব্যাখ্যা করেন 
নাই। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, _“অন্মাভিত্ত লক্ষণন্থত্রাণ্যে ব্যাখ্যান্তন্তে* "ইত্যাদি (১২ পৃঃ 
কিন্তু তিনি সমস্ত ন্যায়স্থত্রের ন্যায়কলিকা নামে লঘু বৃত্তিও রচনা করেন। ওঁ বৃত্তির প্রাপ্ত অংশ 
কাশীর সরস্বতী-ভবন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে.। পরে মিথিলার গন্গেশপুত্র বর্ধমান উপাধ্যায় ও 
তাহার পরবর্তী বাচম্পদ্ি মিশ্র এবং নবদীপের রামভদ্র সার্বভৌম প্রভৃতি অনেক বন্দীয় নব্য 


নৈয়ায়িকত ৯তভাবে নযারুত্রের. ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ১৭৪০ শকাব্দ কৃষ্ণকান্ত . 


বিদ্যাবাগীশও “গৌতমসুত্ৰসন্দীপনী” নামে অভিনব ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ধ.তাহার 
কোন প্রকাশ হয় নাই। সঙ্েপের অনথরোধেেই খণ্ডে ভূমিকায় আর অধিক লেখা সম্ভব 
হইল না| মিথিলা ও বদের প্রসিদ্ধ” নঁব্যনৈযীয়িক গ্রহকারদিগের সময়াদি সমন্ধে আমার 
বজব্য পূর্বে যথামতি ন্যায়-পরিচয় গএছের ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে। _ 


এ 


ৰব র্‌ ক 1 গ্ররীঃতে 
% অনেকের মতে কাশ্বীরপতি শঙ্কর বর্ধমীর রাঞজাকাল্চ ৮৮৩-৯০২ হৃঃ। জয়? ভট্ট যামু 


(৮৪ পৃঃ) মাঘকবির নাম করিযু|. তাহার লোক উদ্ধত করিয়াছেন এবং পরে (১০৯ পৃঃ) ঈশ্বর রা 
প্রতা্গলঙ্গণ খণ্ডন করিতে বর্লিয়াছেন,_“যত্ত, রা ব্যাখাতবান্* ইত্যাদি। অনেকের মতে অষ্টম শতাৰ রর 
যোগ্রঙৃত্তিকার রণরঙ্গমল্প ক্লোজরাজই দাংখ্যকারিকার বার্তিককার। যাহ! হউক, জয়ন্ত সু je ঠ 
রাজার ব্যাখ্যানুসারে ঈশবরকৃষের প্রত্যক্ষলক্ষণের অনুমানাদিতে অতিব্যাপড দোষ বলিলেও ম্‌ লা 
বা বাচ'পতি দিশ্রের “তত্বকোমুদ্ী”্র ব্যাখ্যামুদারে এ দোষ হয় শা। 'অতএ বুঝা যায় যে, জ 


প্রচারিত হয় নাই। এ বিষয়ে অন্তান্ত কথা পরে ১০৭ ও ১১৯ পৃষ্ঠায় অব্য দ্রব্য । | 
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পৰ্য্যন্ত 
বাতি মিশরের বহু পরবর্তী নহেন। মিথিলার বাচন্পতি মিশরের গ্রন্থ নবম শতাব্দীর শেষে কান্মীর চার. 


হা ত্র ও ভায্যোক" বিষয়ের 


৷ বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক | বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক 


প্রমাণের প্রামাণ্য স্বতঃও সিদ্ধ হয় না, পরতঃও | ব্যাসবাক্যদ্বয়ে কর্মে যী বিভক্তি কথন। উক্ত ষোড়শ 
সিদ্ধ হয় না। অতএব প্রমাণের প্রামাণ্য-নিশ্চয় | পদার্থই ন্তায়শান্তরের প্রতিপান্ধ, "এজন্য প্রথম+ 
কোনরূপেই সম্ভব না হওয়ায় প্রমাণের দ্বারা কোন হয়েই গে এ সমস্ত পদার্থ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। 
পদদার্থেরই তববনিশ্চয় হইতে পারে না। এতছুত্তরে | ১৭ 
পরতঃপ্রামাণ)বাদী ভাষ্যকারের ভাস্তারস্তে প্রমাণ- ত্র উক্ত ষোড়শ পদার্থের মধ্যে দ্বিতীয় আত্মাদি " 
পদার্থের “অর্থবত্ব’রূপ প্রামাণ্যের সাধক হেতুর উল্লেখ- প্রমেয় পদার্থের তবসাক্ষাৎকারই মিথ্যাজ্ঞানের ০ 
1 পূৰ্বক "প্ৰযাণের “অর্থবন্ব কথন এবং গতদ্বারা নিবৃত্তির দ্বার! মুক্তির চরম কারণ, ইহা পরে দ্বিতীয় 
৪1 প্রমাণের প্রামাণ্যসাধক অনুমানের প্রদর্শন। পরৈ | হুত্রের দ্বারা অনুদিত হইয়াছে। মহর্ষি গোতমের 
1. ুর্বেবাক্ত প্রমাণার্থ স্থখহুঃখাদির অনিয়ম্যদ্ ও | উজ্তরূপ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়া, উহার সমর্থনের জন্য 
|. তাহার সাধক হেতুর প্রকাশ ৷ __১ | ‘হেয়’, হান’, ‘উপায়’ ও ‘অধিগস্তব্য’ এই চারিটি 
| প্রমাণের 'অর্থবনধ' প্রযুক্তই প্রমাতা, প্রমেয় ও | অর্থপত্দের সম্যক্‌ জ্ঞান হলে কি লাভ হয়, এই 
| প্রমিতির অর্থবন্ধ ও তাহার হেতুকথন। সংক্ষেপে | প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্তের উল্লেখ। ডা 
্‌ 


রি ০০ 


: প্রমাতা, প্রম্ঃগওগ্রমেয় ও প্রযিতির স্বরূপ ব্যাখ্যা । উত্ত+, প্রমাণ ও প্মেয পদার্থ বলিলেই শেষোক্ত সকল 


.াঁরিটি প্রকার থাকাতেই তত্বের পরিসমাপ্তি কথন। পুদাথ “বলা হয়। কারণ, ংশয়াদি চতুর্দিশ পদার্থ 
aA -১% | যথাসম্ভব প্রমাণ ও 'প্রমেয় পদার্থেই অন্তভূ্তি। 


সপ) 


0 শু 


|: তত্ব কি? এই প্রশ্নের উত্তরে ভাব ও অভাব, অতএব উক্ত চতুর্দশ পদার্থের পৃথক্‌ উল্লেখ ব্যর্থ 

E এই দ্বিবিধ তত্বের উল্লেখ ও তাহার ব্যাখ্যা। পরে | এই পূর্বপক্ষের প্রকাশ ও তাহার উত্তর। উক্ত 

, অভাবপদার্থের কিরূপে প্রমাণের দ্বারা বোধ হয়? ংশয়াদি চতুর্দশ পদার্থ এই “আস্বীক্ষিকী” বিদ্যার 

এই প্রশ্নের উত্তরে যুক্তি ও দৃষান্তের দ্বারা’ ভাব- | পৃথক প্রস্থান বা অসাধারণ প্রতিপাঘ, এজন্ত তাহার 

এ পদের: বোধক প্রমাণ: অভাবপদার্থেরও বোধক | পৃথক্‌ উল্লেখ প্অবশ্থ, কর্তব্য। নচেৎ এই যয 
হয়, এই সিদ্ধান্তের প্রতিপাদন। ভাবপদার্ঘও | উপনিষদের স্যায় অধ্যাত্মবিদ্ধ| মাত্রই হয়। _২২ 

> 


সংক্ষেপে যোড়শ প্রকারে উপিষ্ হইবে, এই কথা সংশয়্পদাৰ্থের স্তয়ঙগত্বসমর্থনদ্বারা পৃথক্‌ EL 
বলিয়া প্রথম স্ুত্রের অবতারণাণ "_-১২-১৬ | কারণ ব্যাখ্যা । | ২৪ 
টার সুত্রোক্ত প্রথম পদে ব্যাসবাক্যে 'প্রয়োজনপুণদার্থের স্বরূপ ব্যাখ্যা ও ন্তায়া্তব ৬ ্ 
কিরূপ বচনে! প্রয়োগ হইবে, ইহা বলিয়া দন্দ্মমায | সমর্থন দারা পৃথক্‌ উল্লেখের কারণ ব্যাধ্যা। ২৫ ন 
3 

1 


। 

| 
সা 
৮] 


'কিথন। পরে উক্ত পদের্‌ শেষে সমন্ধে যষ্ঠী বিভক্তি | স্তায় কি? এই প্রশ্নের উত্তরে ই 
{ এবং তত জানং এবং ₹ এনিঃশ্রেয়সন্তাধিগম:, এই | ‘অন্বীক্ষা’রূপ ন্যায়ের ব্যাথ্যা ও তদ্ধারা “আন্বীক্ষিব 


ঠ 
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বিষয় 


৯ 
- টং ০০৩৮ 


Jo 


পৃষ্ঠাঙ্ক 


শব্দের ব্ৃৎপত্তির ব্যাখ্যা। স্ায়বিদ্ধা বা স্যায়শান্তই 
“আস্বীক্ষিকী” । প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ ও আঁগরমবিরুদ্ধ অনুমান. 
ন্যায় নহে, কিন্ত ন্তায়াভাঁস । টা 


২৫ 
. সমস্ত কৰ্ম্মই সপ্রয়োজন। 


} অতএব বিতণ্ডারও 
প্রয়োজন আছে। নিশ্রয়োজন বিতণ্ডাবাদী ও শুন্তবাদী 
বৈতণ্ডিক সম্প্রদায়ের মতখণ্ডন দ্বারা বিতণ্ডারও 


স্বপক্ষসিদ্ধিরপ প্রয়োজন-সমর্থন ! __৩৩-৩৪ 


দৃষ্টান্ত পদার্থের স্বরূপ ব্যাখ্যাপূর্ববক পৃথক্‌ উল্লেখের 


নানা কারণ বর্ণন। 
“সিদ্ধান্ত"পদার্থের রা পৃথক্‌ উল্লেখের 
কারণ কথন। 
“অবয়ব'পদার্থের স্বরূপ ব্যাখ্যার পরে প্রাতিজ্ঞাদি 
অবয়বচতুষটয়ে . প্রমাণচতুষ্টয়ের সমবায় প্রদর্শনপূর্ববক 


/ 


— ৩০ 


অবয়বপদার্থের পৃথক্‌ উল্লেখের কারণ কথন। _-৪ ২ 


তর্কপদার্থ 'প্রমাধৃপদার্থ হইতে ভিন্ন। কিন্ত সর্ব- 
প্রমাণের অনুগ্রাহক সা সহকারী! তর্কের উদাহরণ 
প্রদর্শন দ্বারা পৃথক্‌ উল্লেখের কারণ কথন।  --৪৪ 
“নির্ণরপদার্থের স্বরূপ ও প্রয়োজন বর্ণনূ দ্বারা 
পুথক্‌ উল্লেখের কারণ কথন । 
“বাদ” ছেল ও €বিতগ্া”পদার্থের স্বরূপ ও 
প্রয়োজন বর্ণন দ্বারা পৃথক্‌ উল্লেখের কারণ কথন--৪৭ 
চরম পদার্থ এনিগ্রহস্থানেখর মধ্যে হেত্বাভাস 
পদার্থের উল্লেখ হইলেও তাহার পৃথক্‌ উল্লেখের 
কারণ কথন | 7 — 88 
ছল”, ‘জাতি’ ও ‘নিগ্রহন্থান’পদার্থের পৃথক্‌ 
উল্লেখের কারণ বর্ণন। o এ 
আহ্বীক্ষিকী বিষ্ভারূপ স্তায়বিদ্যার প্রশংসা এবং 
 চতুর্কিধ বিদ্ধার মধ্যে ত্রেরী” “বার্ভাঃ ও ‘দওনীতি’- 


--৪৬ 


"বিদ্যা "হইতে অধ্যাত্মবিদ্যারপ ন্তায়বিদ্ভার বিশেষ 
প্রদর্শনের : জন আত্মাদি প্রমে়পদার্থের জ্ঞানরূপ 


তীয় সবের অত পরা 


£ 


১৩ 
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বিষয় 


মুক্তির ক্রমবর্ণন দ্বারা আত্মাদি প্রমেয়তত্বসাহ্গাৎকারই 
সেই মুক্তির চরম কারণ এবং সেই মুক্তিই ন্যায়শান্তরের 
মুখ্য প্রয়োজন, এই সিদ্ধান্তের সুচনা । ৫৪ 

'দ্বিতীয়নুত্র-ভাস্বে__বথাক্রমে আত্মাদি মোক্ষ 
পর্ধ্যন্্র প্রমেয় পদার্থবিষয়ে মিথ্যাজ্ঞানের নানাপ্রকার 
বর্ণন পূর্বক স্ুত্রার্থ-ব্যাখ্যা এবং ও সমস্ত প্রকার 
মিথ্যা জ্ঞানের বিপরীত প্রকারে আত্মাদি প্রমেয় 
পদার্থের তত্বজ্ঞান বর্ণন। _৫৮-৬২ 

তৃতীয় স্ুত্রের অবতারণার পূর্বের ভাষ্যে_ প্তায়- 


শান্তরের উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা, এই ত্রিবিধ প্রবৃত্তি, 


কথন ও তাহার ব্যাখ্যা! পরে ন্তায়স্থত্রে পদার্থ 
বিভাগের দ্বৈবিধ্য কথন। মি 

তৃতীয় স্থত্রে__প্রমাণপদার্থের সামান্যলক্ষণ-স্থচন| ও 
প্রত্যক্ষ” “অনুমান” “উপমান' ও ‘শব্দ’ নামে প্রমাণ- 
চতুষ্টয়ের উল্লেখরূপ প্রমাণ বিভাগ । 

তৃতীয়সুত্র-ভাষ্যে__ প্রথমে প্রমাণবোধক ‘প্রত্যক্ষ’ 

শব্দের বুৎপত্তির ব্যাখ্যার দ্বারা সির ও তজ্জন্ত 
বার্থ প্রত্যঙ্গজ্ঞানরূপ দ্বিবিধ প্রমাণও তাহার 
ফলকথন । (সন্নিকর্ষরূপ প্রমাণের ফল প্রত্যক্ষ জ্ঞান 


৭৯ 


এবং সেই জ্ঞানরূপ প্রম্ণের ফল হাদি বুদ্ধি )। পরে “ 
‘অনুমান’, 'উপমান” ও শব” এই নামত্রয়ের ব্যুৎপত্তির : 


ব্যাখ্যা এবং “প্রয়াণ” শব্দের বুযুৎপত্তির ব্যাখ্যার দ্বারা 
সংক্ষেপে প্রমাণের সামান্য লক্ষণ প্রকাশ । __৭৩-৭৪ 

পরে কোন কোন বিষয়ে অনেক প্রমাণের সংকর- 
রূপ প্রমাণসংপ্লব এবং কোন কোন বিষয়ে একমাত্র 
প্রমাণবিশেষের ব্যবস্থার উদ্দাহরণ প্রদর্শন এবং শেষে 
প্রমাণসংপ্লবংস্বীকারে যুক্তি। 


চতুৰ্থ ত্ে__গ্রততক্ষের লক্ষণ ভাতে প্রত | 
আত্মমনঃসংযোগ ও ইন্রিয়নঃসংযোগের |. 


লক্ষণে 


এই পদের প্রয়োজল-বাধ্যায় শব ও অর্থ 
অভিন্ন, এই মতের সমর্থনপূর্বক তাহার খন, 


-__৮৪-৮৫ 


| 
FA 


* পৃষ্ঠাৰ পি 


১ 
মি 
তি 


টা ০ম রী < 


৬ 


অনুল্লেখের কারণ-কথন | সুত্রোক্ত অন্যদেশ 


৮০ 


47 
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1” বি 


১ অলেখের কারণ কখন । 


"পির 


বিষয় কান 


অব্যভিচারি, ও ব্যবমায়াত্বকং এই .পদদ্বয়ের 
প্র়োজন-ব্যাখযা। সংশয়মাত্রই মানস জ্ঞান, এই 


মতের খণ্ডন। গৌতম মতে মনও ইঞ্জিয়। অতএব 


মানস প্রত্যক্ষেও উক্ত লক্ষণ থাকায় উহার পৃথক্‌ 
লক্ষণ বক্তব্য নহে। মন ইন্দ্রিয় হইলেও ক্রি 
হইতে মনের পৃথক্‌ উল্লেখের কারণকথন এবং 
গৌতম মতে মনেরও ইন্জরিয়ত্ব কিরূপে বুঝা যায়, 
এবিষয়ে সর্ববশেষে অন্য হেতুরও উল্লেখ । __৯০-১২০ 

পঞ্চম সুত্রে-_অনুমানের লক্ষণ ও বিভাগ। ভাষে 


অন্ুমানলক্ষণের ব্যাখ্যা ও পপূর্বববৎ?, “শেষবংঃ ও 


'সামান্যতো। দৃষ্ এই ত্ৰিবিধ ওমুহথমানের ব্যাখ্যপূর্বক 
উদাহরণ” প্রদর্শন । সুত্রে পত্রিবিধং* এই, পদ. 
এঁয়োগের হেতুকথন । প্রত্যক্ষ ও অনুমানের বিষগ্ব- 
ভেদপ্রযুক্তও ভেদ প্রদর্শন । 

ষ্ঠ স্ত্রে-_উপমানের লক্ষণ । ভাত্ে-* উক্ত লক্ষণের 
ব্যাখ্যা ও উদাহরণ প্রদর্শন। পরে উপমানপ্রমাণের 
অন্তরূপ বিষয় ও*আছে, এই সিদ্ধান্তের প্রকাশ। _-১৫৯ 
_এস্পুম_স্ুতে- শব্প্রমাণের লক্ষণ। ভাস্তে__ 


— ১৩০-১৫৫ 


 স্ত্রোক্ত ‘আপ্তে’র লক্ষণ ও ‘আপ্ত’ শব্দের ব্যুৎপত্তি | 


ব্যাধ্যা। বিষয়ভেদে খধি, আধ্য ও ফ্লেচ্ছগণের 
সকলেরই উক্ত আপ্তলক্ষণের সমানত্বকথন। __১৬ 
অষ্টম সত্রে_ দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থভেদে শব্দ *মাণের 
দ্বৈবিধ্য কথন। ভাস্বে__-দৃষ্টার্থ' ও 'অদৃষ্ার্থ শব্দের 
অর্থব্যাখ্যা এব£উত্ত হৃত্রের প্রয়োজন কথন | ১৬৬ 
সত হুত্রে_-আত্মাদি অপবর্গপধ্যন্ত দ্বাদশবিধ প্রমেয- 
পদার্থের কথনরূপ প্রমেয় বিভাগ এবং প্রমেয়পদার্থের 
সাযান্যলক্ষণ-সুচন! ৷ ভাষ্যে যথাক্রমে আত্মাদি প্রমেয়- 
পদার্থের খ্বক্নপ-বর্ণন। প্রয্েয়পদার্থমধ্যে' সুখের 
পরে কণাদোক্ত দ্রব্যাদি 
শিকার প্রমেয়পদার্থেরও অস্তিত্ব কথন এবং ন্যায়- 
আত্মাদি দ্বাদশ প্রণয়ের বিশেষ উল্লেখের কারণ | 


1: গু --১৭০-১৭১ 


৪৮ 


২৭ চিনি 


সুত্রোক্ত ত্রিবিধ প্রবৃত্তির ব্যাখ্যা। 


ভাষ্যে_হুত্রার্থ ব্যাখ্যার দ্বারা রাগ, ঘেষ ও. 


০0 
ৃষঠাঙ্ক | বিষয় 


পৃষ্ঠাঙ্ 
“দশম সুত্রে ইচ্ছাদি গুণের আত্মলিক্ত্ব কথন 
দ্বারা পূর্ববাপরকালশ্থায়ী জীবাত্মার অস্তিত্বে অনুমান- 
প্রদশন ওতদ্বারা জীবাত্মার সামান্বলক্ষণ-নুচন| । 
ভাষ্যে_হৃত্রার্থব্যাখ্যার দ্বারা চিরস্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব 
সমর্থন এবং আত্মবিষয়ে ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমত- 
বিশেষের খণ্ডন । বর 
১১শ হুত্রেদ্বিতীর প্রমেয় শরীরের লক্ষণ। 
ভাম্রে-ুত্রার্থ ব্যাখ্যার দ্বারা শরীরের লক্ষণ-ত্রয়ের 
ওবাখ্যা। * — ১৮৩-১৮৪ 
১২শ হত্রে__তৃতীয় প্রমেয় ইন্দ্রিয়ের বিভাগ ও 
তদ্বার! সামান্যলক্ষণ-হুচনা ৷ ভাষ্যে_স্ুত্ৰোক্ত স্তাণাদি 
শব্দের ,বুযুৎপত্তির ব্যাখ্যার দ্বারা ইন্ডরিয়লক্ষণের 
ব্যাখ্য৷। ভ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ে। ভৌতিকত্ব সিদ্ধান্তের 
সাধারণ যুক্তি । ১৮৫-১৮৬ 
১৩শ হুত্রেহ্ষিত্যাদি পঞ্চ ভূতকথন। ভাষ্যে 
উক্ত হ্ুত্রের প্রয়োজন প্রকাশ 17 — ১৮৮ 
১৪শ সুত্রে_গন্ধ, রম, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ, এই 
পঞ্চ ইন্তরিয়ার্থের উল্লেখ ও তদ্বার! চতুর্থ প্রমেয় অর্থের 
সামীন্তা'লক্ষণ-সচনা। ভাষ্যে সুত্রোক্ত “পৃথিব্যাদিগুণাঃ” 
এই পদের অর্থ ব্যাখ্যা ৷ — ১৮৯ 
২৫শ সুত্রে--পঞ্চয প্রমেয় বুদ্ধির লক্ষণ । ভাষ্যে = 
ুদ্ধিলক্ষণার্থ ুত্রের দ্বারাও স্ত্রকারের সাংখ্যমতে 
অনাস্থা প্রকাশের কারণ ও যুক্তি।  --১৯০-১৯১ 
*১৬শ স্ুত্রে-_যষ্ঠ প্রমেয় মনের অস্তিত্বমাধক হেতুর 
উল্লেখ ও তন্বারা, মনের লক্ষণ-স্ুচনা। ভাষ্যে-_ 
ুত্রকারের তাৎপর্য ব্যাখ্যার দ্বারা অতিকুন্ম মনের 
অস্তিত্ব সমূ্থন। টে 


১৭৬-১৭৭ 


১৭শ স্বত্রে--সপ্তম প্রমেয় শুভাশ্তত কর্ম্মরপ 


প্রবৃত্তির লক্ষণ। ভাষ্যে_স্বত্রার্থব্যাণ্যা 


১৮শ ুত্রে_অষ্টম প্রমেয় দোষের 


be) ধ a পি ‘ 
CCO. Vasishtha Tis 52180557785 EEE উন 


lo 
বিষয় পৃষ্ঠাহ্ক 


দৌষত্ব সমর্থন । পরে কৃত্রোক্ত দৌষলক্ষণার্থ প্রণম 

পদের প্রয়োজন কথন | --১৯৭ 

১৯শ হ্ত্রে নবম প্রমেয় ‘প্রেত্যভাবে'র লক্ষণ। 

ভাষ্যে-_পুনর্জন্মরূপ প্রেত্যভাবের ব্যাখ্যা ও অনাদিত্ব 

কথন। --১৯৮ 

২০শ সুত্রে দশম প্রমেয় ফলের লক্ষণ ভাষ্যে-_ 

সুখদুঃখ ভোগের ন্যায় তাহার সাধন দেহেন্দ্রিয়াদিরও 

ফলত্ব কথন । 

২১শ স্থত্রেঁ_একাদশ প্রমেয় দুঃখের লক্ষণ | 

ভাষ্যে_দুঃখান্ণুবিদ্ধ জন্মাদি ফলমাত্রই দুঃখ, এইরূপ 

সুত্রার্থ ব্যাখ্যা। RS 

২২শ স্থত্রে--দ্বাদশ প্রমেয় অপবর্গের লক্ষণ | 

ভাষ্যে- স্থত্রার্থব্যাখ্যার দ্বারা অপবর্গের স্বরূপ ব্যাখ্যা । 

পরে মোক্ষে নিত্যন্থথের অভিব্যক্তি হয়ঃ এই মতের 

বিস্তৃত বিচারপূর্ববক খণ্ডন । _-২০২-২১১ 

২৩শ স্থত্রে--তৃতীয় পদার্থ সংশয়ের সমান্ত- 

| লক্ষণ ও সংশয়ের পঞ্চবিধ বিশেষ কারণ কথন দ্বারা 

৷ পঞ্চবিধ সংশয়ের স্থচন।। ভাস্তে_হুত্রার্থ ব্যাখ্যার 

দ্বারা পঞ্চবিধ সংশয়ের ব্যাখ্যা ও উদাহরণ প্রদর্শন। 

পরে সুত্রে উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলন্ধির অব্যবস্থার 

পুথক্‌ উল্লেখের হেতু কথন। _-২১৬-২২৩ 

২৪শ ুত্রে-_চতুর্থ পদার্থ “প্রয়োজনে'র লক্ষণ। 

ভাষ্য স্ুত্রার্থ ব্যাখ্যার দ্বারা প্রয়োজন পদার্থের 

ব্যাখ্যা | : 7২০ 

২৫শ সুত্রে পঞ্চম পদার্থ দৃষ্ঠান্তের'লক্গণ। ভাবে 
ৃষ্টান্তলক্ষণের ব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্তের প্রয়োজন কথন। 


২৩০ 


— ১৪০৪-২০০ 


bt dni bahia ২১৮০ 


] 


__ ২৬শ হত্রে__যষ্ঠ পদার্থ সিদ্ধান্তের সামান্তলক্ষণ। 
|  ভান্তে ‘সিদ্ধান্ত'শব্দের অর্থব্যাখ্যা এবং পরে সিদ্ধান্ত- 
j ₹ লক্ষণহথতরের অর্থ ব্যাখ্যা ৷ ?_-২৩২-২৩৫ 
২৭শ সুত্রে_+সর্বতন সিদ্ধান্ত” প্রভৃতি চতুর্বধ 
সিদ্ধান্তের উল্লেখরপ সিদ্ধান্ত পদার্থের বিভাগ । _-২৩৬ 


থা 
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বিষয় 


২৮শ, ২৪শ, ৩*শ ও ৩১শ স্থত্রে যথাক্রমে (১) 
'সর্ববতত্ত্রসিদধান্ত') (২)  «প্রতিতন্তরসিদ্ধান্ত'ঃ (৩) 
“অধিকরণসিদ্ধান্ত” ও (8) “অভ্যুপগমসিদ্ধান্তে'র লক্ষণ । 
ভায্যে উক্ত চতুর্ক্বধ সিদ্ধান্তের উদাহরণ প্রদর্শন ও 
ব্যাখ্য]। --২৩৮-২৪৫ 

৩২শ ্যত্রে_-সপ্তম পদার্থ অবয়বের-_প্রৃতিজ্ঞা?, 
‘হেতু’, ‘উদ্বাহরণ’, “উপনয় ও “নিগমন+ এই পঞ্চ 
নামের উল্লেখরূপ বিভাগ ও তন্বারা অবয়বপদার্ের 
সামান্তলক্ষণ-সুচনা। ভাষ্তে-_অন্ত কোন নৈয়ায়িক- 
সম্প্রদায়ের সম্মত “দশাবয়ববাদে”র ব্যাখ্যার দ্বারা উক্ত 
মতের খণ্ডন ও গোতেতাক্ত পঞ্চাবয়বেরই অবয়বত্ব 
সমর্থন $ _-২৩৮-২৫১ 

7 ৩৩শ সূত্রে প্রথম অবয়ব পপ্রতিজ্ঞা'র লক্ষণ) 
৩৪শ ও ৩৫শ সুত্রে দ্বিবিধ “হেতু'র লক্ষণ। ৩৬শ ও 
৩৭শ সুত্রে” দ্বিবিধ ‘উদ্বাহরণে'র লক্ষণ। ৩৮শ 
সুত্রে উপনয়ে'র লক্ষণ। ৩৯শ স্থত্রে “নিগমনে'র 
লক্ষণ। উক্ত প্রতিজ্ঞা দিলক্ষণসুত্র*ভান্তে__হুত্রার্থ 
ব্যাখ্যার দ্বারা প্রতিজ্ঞাদির লক্ষণ ব্যাথা] উদাহরণ 
প্রদর্শন| শেষোক্ত ৩৯শ স্বত্রভাষ্যেঁ_পঞ্চাবয়বরূপ 
্যায়বাক্যে প্রমাণচতুষ্টয়ের সমবায় ধ্লবং তাহার হেতু 
কথনপূর্বাক পঞ্চাবয়বের পরম্পর সম্বন্ধ বর্ণন এবং 
পরে বিশেষ করিয়া প্রত্যেক অবয়বের প্রয়োজন 
বৰ্ণন ৷ ২৫৫-২৮৪ 
৪2শ স্ুত্রে-_অষ্টম পদার্থ তর্কের লক্ষণ ও প্রয়োজন 
কথন। ভাষ্যেঁ_স্বত্রার্থ ব্যাখ্যার দ্বারা তর্কের-স্ক্ষণ 
ও প্রয়োজনের ব্যাখ্যা । তর্কের উদাহরণ প্রদর্শন! 
দ্বারা স্বরূপ প্রকাশ ৷" তর্ক তজ্ঞান নহে, কিন্ত প্রমাণ | 
দ্বারা তৰজ্ঞানের সহায়, এই বিষয়ে হেতু প্রকাশ । 


| 


Ee TS ূর্কপক্ষনিরাস। ন" | 
ভিন্ন ‘সমুচচয়’ ও “বিকল্প স্বরপ ও উদাহরণ । ESSER 


Ve 
নব oS বিষয় এ চা [] পৃষ্ঠাহ্ক 
মাত্রই সংশয়পূর্কবক নহে, পরীক্ষা বিষয়ে নির্ণরই সংশয়- 
পুর্বক। অন্তত প্রমাণ দ্বারা অর্থাবধারণই নির্ণয় | 

— ৩০৭-৩০৮ 


দ্বিতীয় আহিকে 


চি 


বিষয় ঃ ঠ পৃষ্ঠাক 
প্রদর্শন | নবমসুত্রভাষ্য-শেষে (৩৬৫ পৃঃ) উক্ক 
সুত্রের অপব্যাখ্যার খণ্ডন । "৩৩৭-৩৬৫ 
দশম স্বত্রে_ চতুৰ্দশ পদার্থ হলের, সামান্তলক্ষণ। 
একাদশ সুত্রে ত্রিবিধ* ছলের নামোল্লেখরণ ছল- 
বিভাগ । ৩৭৭-৩৭৮ 
দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ সুত্রে যথাক্রমে বিভাগ- 
স্থত্রোক্ত ‘বাক্‌ছল’, “সামান্তছল* ও- উপচারছল’, 
এই, ত্ৰিবিধ ছলের লক্ষণ ভাব্যে__উক্ত ভ্রিবিধ ছলের 
প্ৰরূপব্যার্খ্যা, উদাহরণ প্রদর্শন ও খণ্ডন দ্বারা 
অসদুত্তরত্ব সমর্থন । --৩৭৯-৩৮৮ 
পঞ্চদশ সুত্রে--উপচারছল’ ৭বাকৃছল” হইতে” 
ভিন্ন মহে, অতএব ছল দ্বিবিধ, এই পুর্বপক্ষের 
প্রকাশ। TSE 
যোড়শ ও সপ্তদশ হুত্রে উক্ত পূর্কপক্ষের খণ্ডন 


দ্বারা ছল ত্রিবিধ. এই সিদ্ধান্তের সংস্থাপন | 
3 7 --৩৯৩-৩৯৪ 
অষ্টাদশ হৃত্রে--পঞ্চদশ পদার্থ 'জাতি'র সামান্ত- ৃ 
লক্ষ্ণ-নুচনা। ভাষ্যে_ হুত্রার্থ ব্যাখ্যা ও “জাতি” 
ই্রাবের ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা । --৩৯৭ 
উনবিংশ হৃত্রে ষোড়শ পদার্থ পনিগ্রহস্থানেশ্র 


প্রথম স্যত্রের অবতারণা করিতে ভাষ্যকার 
বলিয়াছেন, কথা ত্রিবিধ,_“বাদ” ‘জন্প’ ও “বিতণ্ড”। 
জ্মধ্যে প্রথম হ্থত্রে দশম পদার্থ বাদের লক্ষণ। 
ভাষ্যে উক্ত বাদলক্ষণের ব্যাখ্যা এবং স্ুত্রোক্ত 
বিশেষণ পদসমূহের প্রয়োজন বর্ন। -_-৩১৫-৩১৭ 
: দ্বিতীয় হুত্রে_ একাদণ পদাৰ্থ ঠজলেনর লক্ষণ। 
ভাষ্যে- হুত্রার্থব্যাখ্যার দ্বারা জন্নলক্ষণের হ্যাখ্যা। 
পঁে পূর্বপক্ষের সমর্থনপূর্ববক তাহার উত্তর । 


৬৮-৩২৪-৩২৫ 

তৃতীয় স্থত্রে-দ্বাদশ পদার্থ “বিতগ্া'র লক্ষণ। 
ভাষো-_হুত্রার্থ ব্যাখ্যা ও হুত্রোক্ত স্থাপনা” শব্দের 
সার্থকতা-সমর্থন । __-৩২৯-৩৩০ 
শিকুর্ষন্বত্ত্রঁ ত্রয়োদশ পদার্থ “হেত্বাভাসে'র (১) 
'সব্যভিচার* (২) “বিরুদ্ধ”, (৩) প্রকরণসম” (৪) 
সাধ্যমম’ ও (৫) কালাতীত’, এই পঞ্চ বিশেষ 


: ন 
.শামের উল্লেখরপ বিভাগ ও তনদ্বারা সামান্ত লক্ষণ- | সামান্য লক্ষণ-সুচন! ৷ ভাষ্যে--সুত্রোক্ত ‘বিপ্রতিপত্তি 

হচনা। ভাষে-_ প্রথমে “হেত্বাভাস' শবের ব্যুৎপত্তি | ও “অপ্রতিপত্ভি'র ব্যাখ্যার দ্বার! 'নিগ্রহস্থানে”র লুল = 0 
প্রকাশের দ্বারা সামান্য লক্ষণ প্রকাশ । --৩৩৪ | প্রকাশ । ৩৯ 


তথ হত্রে_-(৩৩৭ পৃঃ) ছব্যতিচার" | "বিংশ ্ত্রে-“জাতি' ও “নিগ্রহস্থানে'র বহত্বও দ 
ধেঁত্বাভাসের লক্ষণ। য্ঠ সুত্রে (৩৪৩ পৃঃ) “বিরুদ্ধ' | তাহার হেতু কথন। ভাষ্যে- স্থত্রর্থব্যাখ্যার পরে 
“হতবাভাসের লক্ষণ। সপ্তম সুত্রে (৩৪৭ পৃঃ) | মহর্ধির বঙ্ষামাণ দ্বান্বিংশতি প্রকার নিগ্রহস্থানের মধ্যে ‘ও 
‘প্রকরণসয’ হেত্বাভাসের লক্ষণ। অষ্টম সুত্রে (৩৫৩ | “অনম্থভাষণ” প্রভৃতি ষট, প্রকার অপ্রতিপত্তি নিগ্রহ- 2) 
বং) শাধ্যসম’ হেত্বাভাসের লক্ষণ। নবম স্থত্রে | স্থান এবং অন্য সমস্ত বিপ্রতিপত্তি নিগ্রহস্থান, এই ঙ্গ 
(৩ ঃ ১'কালাতীত, হেত্বাভাদের লক্ষণ। ভাব্যে | বক্তব্যে প্রকাশ। উপসংহারে ন্যায়দর্শনৈর, উদ্দেশ, , [৮ 
উজ পঞ্চবিধ হেত্বাভাসের লক্ষ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ | লক্ষণ ও পরীক্ষা, এই ভ্রিবিধ প্রবৃত্বি'র প্রকাশ--৪*২ 


ী 
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টিগ্ননী ও পাদটাকায় লিখিত 


কৃতিপয় বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সুচী । * 


বিষয় ] ঠি ৭. পৃষ্াঙ্ক 

"১] ভাতব্যারন্তে__ভাষ্যকারোক্ত (প্রমাণের “অর্থ- 
বত্ব’ কি, এই বিষয়ে বাচম্পতি মিত্রের এবং পরে 
উদ্দয়নাচার্ষ্যের - কথা ও তাহার তাত্পর্য্য-ব্যাখ্যা ৷ 


ভাষ্যকারোক্ত হেতুর দ্বারাও প্রমাণের প্রামাণ্য 


নিশ্চয় হইতে পারে না এবং প্রমাণ বলিয়! বান্তবগ 


কোন পদার্থ নাই, প্রমাণ-প্রমেয়-ব্যবহাঁর কাল্পনিক, 
এই বিষয়ে সংশয়বাদী ও র্বশূন্তাবাদীর কথার 
প্রতিবাদ । পরে অনুমান প্রমাণের দ্বারাই প্রমঃজ্ঞানের 
প্রমাত্ব নিশ্চয় ও প্রমাণের প্রামাণ্যনিশ্চয় হয়, এই 
নৈয়ায়িকসম্মত ‘পরতঃপ্রামাণ্যবাদে’ অনবস্থা দোষ 
কেন হয় না, এতদুত্তরে বাচঞ্পতি মিশ্রের বিশেষ 
কথা । ‘পরে (১৬৯ পঃ) তীহার কথার পুনর্ব্যাথা। 
প্রবৃত্তির সফলতা! বুঝিবার পূর্বের ভীষ্যকারোক্ত হেতুর 
দ্বার] প্রমাণের প্রামাণ্য-নিশ্চয় সম্ভবই হয় না, এতছুত্তুরে 
এবং পূর্বেই বেদের প্রামাণ্যনিশ্চর-সমর্থনে উদ্দ্যোতকু 
ৰ বিশেষ কথা । ভাযষ্যারস্তে “প্রমাণতঃ' এইরূপ 
প্রয়োগের কারণ। তাষ্যকারোক্ত ‘প্রবৃত্তিসামর্থ্যাৎ' 
এই পৰে ‘প্ৰবৃত্তি’ শব্দের অর্থব্যাখ্যায় রঘৃত্তম পণ্ডিত ও 
চিৎসুখ মুনির কথ! ও তাহার সমর্থন। _-২-৯ 
২। ভাব্যকারোক্ত অর্থব€ প্রমাণং "এই 
বাক্যের দ্বার! প্রমাণত্বরূপে অভিমত পদার্থ তাহার 
প্রমেরভূত পদার্থবিশেষের ব্যাপ্যু, এইরূপ অর্থও 
বুঝা যায়। তৃতীয় পৃষ্ঠায় উক্তরূপ নবীন, ব্যাখ্যার 
প্রকাশ এবং পরে ৯১৩ পৃষ্ঠায় উক্ত ব্যাখ্যার সমর্থন! 
178 ৩]. ভাষ্যকারোক্ত ‘হেয়’, ‘হান’, ‘উপায়’ ও 
‘অধিগন্তব্য। এই চতুর্বিধ “অর্থপদে'র উদ্দ্যোতকরক্ৃত 
ব্যাখ্যা ও উত্তরূপ ব্যাখ্যার কারণ। 


পা? 
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--২০-২১ 
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বিষয় 
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"4 প্রথমসূত্রোক্ত ‘নিঃশ্েয়স’ শব্দের দ্বারা 


বাচস্পতি মিশ্র অদৃষ্ট নিঃশ্রেয়স মুক্তিই স্যায়শান্ত্রে 
প্রয়োজন বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও কল্যাণ বা অভীষ্ট 
মাত্রই ‘নিঃশ্ৰেয়স’ শব্দের অর্থ । মহাভারতেও কল্যাণ 
অর্থে নিঃশ্রেয়ন শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। মহাধ 
প্রথম সুত্রে 
‘নিঃশ্রেয়স” শব্দের প্রয়োগ করায় সামান্ততঃ অভীষ্ট- 
মাত্রই গ্ায়ুশান্ত্ের প্রয়োজন, ইহা বুঝা যায়। ” --২৯ 


«অপবর্গ শব্দের প্রয়োগ না করিয়! 


Ll 


৫। পরে ভাষ্যকারের কথার দ্বারাও ইহা বুঝা 
যায়।. সেখানে বাচন্পতি মিশ্রও ভাষ্যকারের 


রূপ তাৎপর্যযই বলিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকারের 


মতেও মুক্তিই ন্যায়শান্ত্ের মুখ্য প্রয়োজন । কারণ, 
ন্যায়শান্তরও অধ্যাত্মবিদ্যা ৷ উক্ত বিষয়ে ভাষ্যকারের 
'শেষ কথার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা । 


লি 
পাস 
১৩২৪ 


৬। প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ “ন্যায়াভাসে:র উদাহরণ ও 
তাহার ব্যাখ্যা। বৌদ্ধাচাধ্য দিঙ নাগের প্রদশিত 
উদ্নাহরণের খণ্ডনে উদ্দ্যোতকর এবং কুসারিল 
ভট্টের কথা ও তাহার ব্যাখ্যাপূর্ববক সমর্থন। _-২৯-৩০ 


৭ণ। আগমবিরুদ্ধ ্তায়াভাসের৯ উদ্নাহরণ ও 
তাহার ব্যাণ্যা । মৃত মন্ষ্যের শিরঃকপালের পথিজঞথ- 
সমর্থনে কাপাঁলিকসম্প্রদায়ের ' অপর কথা ও তাহার 
উত্তর। তাহাদিগের আচারবিশেষ শাল্ত্রবিরদ্ধ হওয়ায় 
ধর্মবিষয়ে প্রমাণ হইভেপারে না। আর তাহাদিগের 
প্রদর্শিত অনুমানও যে, বলবত্বরশান্্রিরুদ্ধ হওয়ায় 
অপ্রমাণ, ইহ! প্রতিপন্ন করিতে উদ্দ্যোতকরের 
বিচার ও তাহার তাংপর্য্য ব্যাখ্যা 
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পৃষ্ঠাঙ্ক 


__৩০-৩১ * 


. 
we faa রা 


£ -. নান্তিত্বরাদীই 


:: বিষয় * 


৮। '্রাহ্মতণন সুরা পেয়! ভ্রবত্রব্যত্বাৎ ক্ষীরবৎ’_ 
এইরূপে প্রদর্শিত অঙুমানও আগমবিরুদ্ধ ন্যারাভাস। 
কারণ, ব্রাহ্মণের সর্ববিধ সুরাপানই শান্ত্রনিষিদ্ধ। 
ব্রাহ্মণ বে, প্রাণাত্যয়েও সুরাপান করিবেন না, ইহা 
শারীরকভাষ্যে ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্যও সপ্রমাণ "বলিয়া 
গ্রিযাছেন। _-৩১-৩২ 

৯।. ভাষ্যকার অনুমানপ্রমাণবিরুদ্ধ ও উপমান- 
প্রমাণবিরুদ্ধ স্ায়াভাস বলেন নাই কেন, এই বিবয়ে 
উদ্দ্যোতকরের কথা । স্থলবিখেষে অন্ুমানবিরুদ্ধ 
স্তায়াভানও সম্ভব হয়। উক্ত - বিষয়ে বাচন্পতি 
মিশ্রোক্ত যুক্তি ও উদ্বাহরণ4 ** -_৩২ 
দ্বিতীয় স্ত্রের অবতারণায় জর্যকারের 
অভিপ্রেত পূর্ববপক্ষ ও উত্তরপক্ষের তাৎপর্য ব্যাখা 
এবং উক্ত সুত্রের অন্থান্ত প্রয়োজন ব্যাখ্যায় উদ্ব্যোতকর 
প্রভৃতির কথা । উক্ত সুত্রে “তদনন্তরাপায়াৎ, এই 
পদের এবং শেষোক্ত «অপবর্গ” শব্দের নানারূপ অর্থ 
ব্যাখ্যা ও. তাহার সমালোচনা । উক্ত পদে পঞ্চমী 
বিত্ত ুউনসত্ভি বিবয়ে আলোচন!। 

১১। দ্বৈতবাদী মহৰি গোতমের মতে পরমাত্মা 
পরমেশ্বরের তত্বগীক্ষাৎকার মুমুক্ষুর নিজ আত্মার তত্ব 
সাক্ষাৎকারের : উৎপাদক হওয়ায় উক্তরূপে মুক্তির 
কারণ। কারণ, পরমেশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত কোন- 
রূপেই মুযুক্ষুর আত্মসাক্ষাৎকার সম্ভব ন! হওয়ায় 

মুক্তি ইইতে পারে না। উক্ত বিষয়ে 'সর্ববদর্শনসংগ্রহে' 
গেঁতিম, মতের ব্যাখ্যায়, মাধ্বাচার্য্যের কথা .ও 
অন্তান্ত কথা । রি _-৬৫-৬৬ 
২।. ভাষ্যকারোক্র “নাস্তিক” শব্দ ও “নান্তিক” 
শব্দের অর্থ। পাঁণিনিনুত্রা্্সারে পরলোকের 
“নাস্তিক” শব্দের বুৎপত্তিলত্য 
অর্থ। কিন্ত মনু _ বলিয়[ুছেন/২- “নাস্তিকে! বেদ- 

_ নিন্দকঃ ৷” 


১০] 


--৫৫-৫৮ 


শর 


তনসমারে ভাদ্যকার পূর্বের (৩ পৃঃ) | না 
লী ্ায়কেও ‘নাস্তিক’ বলিয়াছেন। কারণ, ফি 
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বিষয় পৃষ্ঠাহ্ 


তাহারা পরলোক মানিলেও বেদনিন্দক। উক্ত বিষয়ে 
প্রমাণ। 5 ৬৭-৬৮ 
১৩। ‘ভ্যাবান্‌ প্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,_“ঝক্‌ সাম 
বদরের চ।”( গীতা )' অতএব বেদের কর্মকাণ্ডের 
প্রামাণ্যও তাহার সম্মত। সকল বেদরক্ষক ভগবান্‌ 
শ্রীরুঞ্ণ কোন বেদেরই নিন্দা করিতে পারেন না। 
কিন্তু যাঁহারা বেদোক্ত কাম্য কর্শ্মেই আসক্ত, কামাত্মাঃ 
এবং নান্তাদস্তীতি বাদিনঃ অর্থাৎ স্বর্গ ভিন্ন 
“আর কিছুই লভ্য নাই, ইহা যাহারা বলিতেন, 
তাহাদিগেরুএবং সেই সমস্ত কাম্য কর্ণের নিন্দার দ্বারা ৪ 
নিফাম কর্ম ও জ্ঞানের প্রশংসাই তাহার উদ্দেশ্য । 
উক্তরূপ” স্থলে মীমাংসকগণও বলিয়াছেন,_-"একস্য 
নিন্দা অপরস্ত স্তত্যর্থা।” কর্ম্মমীমাংসক কুমারিল 
ভট্টের মতেও অং্জ্ঞানের দৃঢত্ব সম্পাদনের জন্য 
বেদান্তচচ্চ। কর্তব্য। ভগবদ্গীতার প্রামাণ্যও 
তাহার সম্মত। ৯ = 
১৪ । প্রমাণলক্ষণের ব্যাখ্যায় প্রমাত্বের স্বরূপব্যাখা!। 
জৈন্তমতে স্থৃতিও পরোক্ষ প্রমাণবিশেষ। “িণ্ডনখণ্ড- 
স্ধান্তে"র টাকায় বিদ্যাসাগর নৈয়ায়িক মতে প্রমাত্বকে 
জাতিবিশেষ বলিলেও এবং।বৈদাস্তিক চিতস্খমুনি উহা 
সমর্থন: করিতে অনেক বিচার করিলেও উদদয়নাচাধ্য 
প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ কিন্তু উহার প্রতিবাদই 
করিয়াছেন । কারণ, ভ্রম জ্ঞানেও বিশেষ্য অংশে প্রমাত্ব 
থাকার আংশিক জাতি স্বীকার করা যায় ন।।__৭২-৭৩ 
প্রত্যক্ষ প্রমাণের স্বরূপ ব্যাখ্যার ke | 


১৫। 


উক্ত বিষয়ে উন কথা । 
সমবায় সম্বন্ধ ব্য সভার পদ 


বিষয় পৃষ্ঠা | 
“শ্রোকবাত্তিকে” উক্ত দ্বিবিধ প্রত্যক্ষের স্বরূপ 
বর্ণন। টি --৭৬ 


১৬। ইন্্রিয়ার্থসনরিকর্ষের ন্যায় তজ্জন্য প্রমা্ঞানও 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং তাহার ফল হানবুদ্ধি, উপাদান- 
বুদ্ধি ও উপেক্ষাবুদ্ধি। উক্ত বুদ্ধিত্রয়ের স্বরূপ ব্যাখ্যা 
এবং কিরূপে ওঁ সমস্ত বুদ্ধি জন্মে, তাহার বর্ণন ও 
তদ্িষয়ে মতভেদ্দের কথা । বৌদ্ধমতে এবং জৈন 
পণ্ডিত প্রভাচন্দ্রের মতে গ্রাহ ও হেয়, ণ্এই 
দ্বিবিধই বিষয় । যাহা উপেক্ষণীয়, তাহা হেয় মধ্যেই” 
গণ্য । উক্ত মত-খগ্ডনে জয়ন্ত ভট্টের যুক্তি ।- জৈন 
হেমচন্দ্রও উপেক্ষণীয় বিষয়কে হেয় ন! বলিয়া তৃতীয় 
প্রকারই বলিয়াছেন। ৭৭-৮১ 

১৭। জয়ন্ত ভট্টের মতে প্রমাজ্ঞানের সমগ্র কারণ 
সংহতিরূপ সামগ্রীই প্রমাণ। কান্ণ, কার্ষ্যের উক্ত- 
রূপ সামগ্রী করণ। কোন কারণবিশেষ করণ নহে? 
উক্ত মতের ব্যাখ্যা ও'জয়স্ত ভট্টোত্ত মতান্তর বর্ণন- 
পূর্বক উক্ত মতদ্বয়ের সমালোচনা । করণের স্বরূপ 
বিষিয়ে নব্য মত ও প্রাচীন মতের প্রকাশ । _-৮১-৮২ 

১৮। প্রাচীন বৌদ্ধমতান্ুারে উপায়হৃদনন 
গ্রন্থে নাগার্জ্জুনও বলিয়াছেন,_“চতুর্বিধং প্রমাণম্‌।” 
কিন্তু পরে বন্তুবন্ধু ও দিঙনাগ প্রভৃতি বিজ্ঞানবাদী 
বৌদ্ধাচার্য্যগণ প্রমাণদ্বয়ই সমর্থন করেন। দিঙ নাগ 
বলিয়াছেন, +প্রত্যক্ষমন্মানঞ প্রমাণং হি ছিলক্ষণং 
তদনুসারেই বৌদ্ধসন্প্রদায় প্রমাণন্বয়বাদী, ইহাই 
প্রসিদ্ধ। উক্ত বৌদ্ধ মতের ব্যাখ্যা ও প্রতিবাদী 
উদ্দ্যোতকরের কথা। =A 
 ১৯। উক্ত বৌদ্ধ মতে প্রমাণের বিষয় দ্বিবিধ, বিশেষ 
ও সামান্য, ‘স্বলক্ষণ’ ও দামান লক্গণ|” স্বলক্ষণই 
বিষয় এবং কল্পিত লামান্ত লক্ষণই 
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ব্যাখ্যা ও তংখণ্ডনে উদ্দ্যোতকরু ও জ্যন্ততট্টরের কথ! । 
“প্রমাণসংপ্রব” স্বীকারে ভাষ্যকারোক্ত যুক্তির ব্যাখ্যা ও 
সমর্থন । ৮৮-৭০ 
২০ । প্রত্যঙ্গলক্ষণ্থত্রে__প্রথমোক্ত “ইন্তিয়ার্থ- 
সরনিকষৌৎপন্নং” এই পদের প্রয়োজন ব্যাখ্যায় নানা 
কথা। বৌদ্ধমতে চক্ষুরিন্দ্রিয় ও অবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ 
বিষয়ের সহিত সন্নিকর্ষ সম্ভব ন! হওয়ায় উক্তরূপ 
প্রত্যক্ষ লক্ষণ বলাই যায় না। উক্ত বৌদ্ধ মতের 
যুক্তির ব্যাখ্যা ও ততখণ্ডনে “শ্লোকবাত্তিকে” কুমারিল- 
ভট্টের শ্লোেক। , 
২১। উদ্দ্যোতকরোক্ত'ড়{ ব্ধি ইন্ড্িয়ার্থ-সম্নিকর্ষের 
ব্যাখ্যা ও সমৰ্থন । প্রত্যক্ষজনক সন্নিকর্ষের প্রকার- 
ভেদ বিষয়ে কুমারিল ভট্ট ও তন্মতান্ষায়ী বৈদান্তিক- 
সম্প্রদায়, গুরু প্রভাকর ও “রত্বকোষ”কারের মত। 
ভার সম্প্রদায়ের সম্মত অভাবপদার্থের “বৈশিষ্ট্য” 
নামক অতিরিক্ত সম্বন্ধ নৈয়ায়িক সম্প্রদায় খণ্ডন 
করিলেও উহা! নব্য নৈয়ায়িক বঘুনাথ শিরোমণির 
সম্মত। প্রাচীন নৈয়ায়িক মতে “সামাউিস্দদ-২ও 
“জ্ঞানলক্ষণ” সন্িকর্ষ উদ্দ্যোতকরোক্ত ষ্ঠ সন্িকর্ষেরই 
মেস্তর্গত | 
২২। ঈশ্বরের নিত্য প্রত্যক্ষে গোতমোক্ত প্রত্য্ 
লক্ষণ অব্যাপ্ত হওয়ায় গঙ্গেশ উপাধ্যায় নিত্য ও অনিত্য 
সমজ্ঞ প্রত্যক্ষের এক লক্ষণ বলিয়াছেন, “জ্ঞানা- 
করণক জ্ঞানত্ব।” কিন্তু প্রাচীন মতে উক্তরূপ _ লক্ষণ 
বলা যায় না। বস্তুতঃ ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ গোতমৌ্ত 
প্রত্যক্ষ লক্ষণের লক্ষ্যই নহে। ঈশ্বরকে যে প্রমাণ. |. 
বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ সর্বদা সর্বববিষয়ক গ্রমা- 1. 
জ্ঞানবান্‌ । উক্ত বিষয়ে উদয়নাচার্য্ের কথা। --৯* 1. 
২৩। প্রত্্গলক্ষণনৃত্রে_অব্যপ্দেশ্তাং . এই % 
পদের ভাষ্যকারোত্ত প্রয়োজন ব্যাখ্যায় শব্দ ও অর্থ. | 
অভিন্ন এবং নির্ব্বিকল্লক- প্রত্যক্ষ সম্ভবই নহে, জান” |. 
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ভাষ্যকার. প্রভৃতির কথা। উক্ত পদের প্রয়োজন 

' ব্যাখ্যায় জ্য়ন্তভট্টোক্ত’ নানা মতের বর্ণন। জয়ন্ত- 

। ভট্টোক্ত -আচাধ্যমত বাচন্পতি মিশরের মত নহে। 

: জয়ন্তভট্ট কুত্রাপি “আচাৰ্য্য” শব্দের ছারা বাচম্পতি 
প্র মিশ্রকে গ্রহণ করেন নাই। কোন বিষয়ে বাচুস্দতি 
৷: মিশরের মতের কথা ও তাহার গুরূপদিষ্ট গাথা ।-_-১০৪ 
১+ ২৪। প্রত্যক্ষলক্ষণ সুত্রে_অব্যভিচারি এই 

' “পদের প্রয়োজনব্যাখ্যায় নৈয়ার়িক সম্মত অন্তথা- 
খ্যাতির ব্যাখ্যা ও উক্ত বিষয়ে আলোচন!। 
বাচস্পতি মিশ্র অলীকের নন্বন্ধরূপে ভ্রমজ্ঞান স্বীকার 
করিলেও গঙ্গেশ প্রভৃতি নৈষ্ায়িকগণ কোনরূপেই 
_:" অসৎখ্যাতি স্বীকার করেন ন নাই। ৯২-১৩ 
1. ০ ২৫। প্রত্যক্ষ লক্ষণন্থত্রে_ব্যবসায়াত্মকং এই 
পদের ব্যাখ্যায় মতভেদ । ভ্রিলোচন গুরুর ব্যাখ্যান্সারে 
. বাচম্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যার সমালোচনা *এবং তদ্দিষয়ে 
জৈন দার্শনিক হেমচন্দ্রের মন্তব্য। কিন্তু হেমচন্দ্রে 
পূর্ববর্তী জয়ন্ত ভুট্ট বাচস্পতি মিশ্রের উক্তরূপ ব্যাখ্যার 
উল্লেখ করেন ন!ই ৷. আর তিনি যে, পরে বাচস্পতি 
মিশ্রের -ন্দর্তবিশেষই উদ্ধত করিয়াছেন, ইহা 
_ বুঝিবারও কারণ নাই। পরন্ত অন্ত কোন কারণে 
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_! কৌয়্ৰী’ও দেখেন নাই। --১১৭-১৯ 
০২৬॥ মনের ইন্দ্িয়তও গোতমের সম্মত, 
ইহা সমর্থন করিতে ভাষ্যকারের শেষ কথার 
- ভাগর্বযাখ্যা। উক্ত বিষয়ে 'প্রমাণসমুচ্চয় গ্রন্থে 
দিঙনাগের প্রতিবাদ ও তাহার খণ্ডন। মন ইন্দ্রিয় 
* নহে ইহা সমর্থন করিতে «ব্দোস্তপরিভাষা'কারের 
“কথার সমালোচন!। স্বতিশাস্্রান্ুপারে এবংইন্িয়াণাং 
মনশ্ঠীম্মি* এই তগবদ্বাক্যান্ছদারে মনের ইন্দ্ৰিয়ত 
** আচাৰ্য্য শহ্বরেরও সন্মত । --১২২-২৪ 
২৭। জৈমিনি ও বার্ধনণ্যের'প্রত্যক্ষলক্ষণ-খণ্ডনে 
উদ্দ্যোতকর প্রভৃতির কর্থী। জৈমিনিমতের খণ্ডন 
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টা ° 
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বিষয় . 


পৃষ্ঠাক 


প্রদঙ্গে জয়ন্ত ভট্ট বহু বিচারপূর্বক ইহাও সমর্থন 


করিয়াছেন যে, ধর্ম, বিষয়ে সর্বজ্ঞ যোগী বা ঈশ্বরের ৃ 


প্রত্যক্ষও প্রয়াণ ইইতে পারে। জয়ন্ত ভট্টের উক্ত মতের 
সমালোচন|| * জৈমিন্লির মতব্যাখ্যায় কুমারিল ভট্ট 
প্রভৃতি তৎকালে কোন- কারণে সর্বজ্ঞের খণ্ডন 
করিলেও বেদার্থবিৎ মহধি জৈমিনি যে সর্ববজ্ঞ ঈশ্বর 
মানিতেন না, ইহা বুঝা যায় ন! | অবৈদিক জৈন ও 
বৌদ্ধ স্পরদায় জগৎকর্ভ৷ ঈশ্বর স্বীকার না করিলেও 
ওয়োগাদিসধধনবলে  ব্যক্তিবিশেষের সর্বজ্ঞতালাভ 
তীাহাদিগেরও সন্মত! _-১২৪-২৬ 
২৮। 'বৌদ্ধাচাধ্য বন্বন্ধু, দিঙ্‌নাগ ও ধৰ্্মকীত্তির ও. 
প্রত্যক্ষনুক্ষণ ও তাহার প্রতিবাদের কথা। দিউলাগও 
বন্থবন্ধুর লক্ষণ গ্রহণ করেন নাই এবং তাহার মতে 
বাদবিধি গ্রন্থ আচার্য্য বন্থবন্ধুর রচিত নহে। ভামহও 
বস্থবন্ধুর নাম করিয়া” তাঁহার উক্তরূপ লক্ষণ বলেন 
নাই ৮তিনিও বলিয়াছেন-_“তৃতোহর্থাদিতি.কেচন।" 
বৌদ্ধসমপ্রদায়ের মতে প্রমাণের স্বরূপ এবং সাকার ও 
নিরাকার বিজ্ঞানবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। _-১২৬-৩০ 
"২3। অনুমান স্থত্রে “অথ” শব্দের প্রয়োজনা- 
নিবিষয়ে আলোচনা এবং প্রত্যক্ষ নিরূপণের পরে 
অশ্থমাননিরূপণে সংগতির ব্যাখ্যা । প্রসঙ্গাদি যড়- 
বিধ সংগতির বর্ণন ও “স্তায়ভাস্কর”কারোক্ত অবনর 
সংগতির লক্ষণ। ১৩০-৩১ 
০৩০ | অনুমানের হেতুতে ব্যাপ্তি নিশ্চয়ের উপায়। 
ভূয়োদর্শনকে ব্যাপ্চিনিশ্চয়ের কারণ বলা যায়-না। 
বৌদ্ধদশ্প্রদায় যে, তাদাত্ম্য সম্বন্ধ অথবা কার্য্যকারণ- 
ভাব সৰ্বন্ধকে ব্যাধির নিয়ামক বলিয়াছেন, তাহার 
ব্যাখ্যা ও প্রতিবাদের কথা। কণাদোক্ত চতুর্কবধ 
সম্বন্ধই অনুমানের নিয়ত অঙ্গ নহে। উক্ত বিষয়ে 
প্রশস্তপাদ ও জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতির কথা । -_-১৩৩-৩৪ 
৩১। প্রাচীন “সাংখ্যবা্ত্তকে” কথিত সপ্তবিধ 


সম্বন্ধকেও অনুমানের নিয়ত অঙ্গ বা ব্যাপ্তি বলা যায় ৰ 
EE 0 


তি 


বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক 


না। কিন্ত সর্বত্র স্বাভাবিক সম্বন্ধই অনুমানের অঙ্গ 
ব্যাপ্তি । অনৌপাধিক সম্বন্ধং স্বাভাবিক সমন্ধ 
প্রাচীনসম্মত উক্ত ব্যান্তিলক্ষণের ব্যাখ্যা | সুপ্রাচীন 
কাল হইতেই নানা গ্রন্থে উক্ত ন্যাপ্তি অর্থে নানা শব্দের 
প্রয়োগ হইয়াছে। ্যায়স্থত্র এবং বৈশেষিক সুত্রে 
তাহা হইয়াছে। অনুমানে ব্যাপ্তিবাদ বৌদ্ধ নৈয়ায়িক- 
গণের উদ্ভাবিত, এইরূপ আধুনিক মন্তব্য অসম্ভব 
অসত্য ৷ --১৩৪-৩৫ 
৩২। অনুমানম্থত্রে তৎপুর্র্বকং এই পদের, 
নানারূপ ব্যাখ্যার দ্বারা অন্ুমান-প্রমাণ-লক্ষণের 
- ব্যাখ্যা এবং ভাষ্যকারীয় ব্যাখ্যার সমর্থন । __১৩৫-৩৭ 
৩৩। যথার্থ অন্নুমিতির করণই অনুমান গ্রমাণ। 

কিন্তু সেই করণ বিষয়ে নানা মত আছে। উদ্দ্যোতকর 
প্রভৃতি অনেকের মতে অনুমিতির চরম কারণ লিঙ্গ. 
পরামর্শই মুখ্য করণ। উদ্দ্যোর্তকরের মতাহুসারে 
নানা গ্রন্থে করণলক্ষণের ব্যাখ্যা। কিন্তু নব্য 
নৈয়ায়িকগণের সিদ্ধান্ত মতে ব্যাপ্তিন্ঞানই অনুমিতির 
করণ । লিঙ্পরামর্শ তাহার ব্যাপার । উক্ত নব্যমতে 
করণ লক্ষণের ব্যাখ্যা এবং উক্ত বিষয়ে উদয়নাটাধ্ের 
মতের ব্যাখ্যা ও তাহার সমালোচনা। রঘুনাথ 
শিরোমণির নিজমতে মনই অনুমিতির করণ। 
উক্ত বিষয়ে “বেদান্তপরিভাষাস্কারের মত ও তাহার 
সমালোচনা । মীমাংদক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ন্যায় 
"্যায়কন্দলী”কার শ্রীধর ভট্টে্ মতেও তৃতীয় লিঙ্গ- 
পরায়র্শ অনাবশ্যক। তৃতীয় লিঙ্গপরীমর্শই অনুমিতির 
চরম কারণ-_-এই মতের সমর্থনে উদ্দেযাতকর ও উদদয়- 
নাচাৰ্য্য প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণের কথা। -১৩৭-৪২ 
৩৪ |. অনুমানপ্রমাণের প্রমেয় বিষয়ে নান! মত। 
উক্ত বিষয়ে পপ্রমাণসমুচ্চয়” গ্রস্থে দিউন!গের 
“কেচিছর্ক্মান্তরং মেয়ং” ইত্যাদি শ্লোক ও তাহার 
বর্ঘমানকত ব্যাখ্যা। দিঙ্‌নাগ ও কুমারিল ভট্টের 
মতে ধৰ্ম্মবিশিষ্ট ধর্মী অনুমেয় । যেমন পর্বতে ধুম 
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বিষয় 


দর্শন করিলে ব্যাপ্তিম্মরণা দিজন্য | 


বনধিৰিশিষটরগে 


টি পা 


রখ 


পর্বতেরই অস্থুমিতি জন্মে । কিন্তু উদ্দ্যোতকরের মতে: 


বহি-বিশিষ্টত্বরূপে ধুমবিশেষেরই অন্ুমিতি জন্মে ৷ উক্ত 


মতের সমালোচনা ও ভাস্তকারমতের ব্যাখ্যাপূর্ববক | 
সমর্থন) অন্থমিতির আকার বিষয়ে উদয়নাচার্য্যের : 


বিশিষ্টমত ও অনুমিতির বিষয় বিষয়ে “বেদান্তপরিভাষা*- 
কারের মতের ব্যাখ্যা ও সমালোচনা । 
পির্বববৎ’, শেষবৎ ও “দামান্যতো দুষ্ট” এই 
ত্ৰিবিধ অনুমানের এবং তাহার উদাহরণের নানারূপ 
ব্যাখ্যা ও তাহার ষমালোচনা। বিভাগবচনাদেব 
ইত্যাদি ভাষ্ুসন্দর্ভের «বাচম্পতি মিশ্রকৃত ব্যাখ্যা ও 
তাহারংসমালোচন| | ৭ 2১৪৬-৫৬ 


— 2১৪২-০৫ 


৩৫। 


৭.৩৬ ।  উপমানপ্রমাণের স্বরূপাদিবিষয়ে মতভেদ । 


ভাষ্যরারের মত্তে অর্থবিশেষে শব্দবিশেষের শক্তির ; 


ন্যায় স্থলবিশেষে অন্য পদার্থও উপমান প্রমাণের দ্বারা 
সিদ্ধ হয়, ইহা বুঝিবার কারণ । 
* ৩৭। শব্মগ্রমাণের স্বরূপ বিষন্রে মতভেদ এবং 
দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ শব্দপ্রমাণের শ্বরপ-ব্যাখ্যা। 
ন্যায়বৈশেযিক মতে বেদের প্রামাণ্যও পরতোগ্রাহ 
'অর্থাও অন্ত অন্ুমানপ্রমাণের দ্বার, সিদ্ধ হয়। কিন্ত 
স্বতঃপ্রামাণ্যবাদী কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন, “ন চা 
মানতঃ সাধ্যা শব্দাদীনাং প্রমাণতা।” উক্ত মতে॥ 
ব্যাখ্যায়, উদয়নাচাধ্য ও বরদরাজের কথা এবং 
স্তায়বুশেষিকসন্মত পরতঃপ্রামাণ্যবাদের সমর্থনে 
বাচস্পতি মিশ্রের কথার পুনরালোচনা | __-১৬2৭৪ 
৩৮। জৈন পণ্ডিত হরিভদ্র সরি গোতমোক্জ 


স৮১৬১-৬৪ 


প্রমেয় পদার্থের মধ্যে সুখেরও উল্লেখ করায় কোন . 


ওঁতিহাসিংকর কল্পনা ও তাহার প্রতিবাদ।--১৭৩-৭৪ 


১৯৬০৯৮৬৩-প্প্মি oe came at ata 


৩৯। মহখি.গোতম কোন কারণে বিশেষ করিয়া ; 


আত্মাদি দ্বাদশ পদার্থকে প্রমেয় বলিলেও কণাদোজ্জ না 
দ্রব্যাদি সমস্ত পদার্থও গাহার “সম্মত প্রমেয়। ইহা . 


বুঝিবার কারণ। সপ্তম অভাব পদদার্থও যে কণাদের 


৮ তামা 


ৃ 
ূ 
| 


চু 
EA 


প্রথম প্ৰমেয় জীরাত্মা। কিন্তু পরে বৃত্তিকার বিশ্বনাথু 


গ্ায়মগ্রীত-গ্রস্থে মতভেদের কথা। 


৮ 
নল 


্ 1৬/০ 


বিষয় ২. ৭. ৬ পৃষ্ঠা 


সম্মত, ইহা পুরে তিনি নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন। 
প্রশস্তপাদই যে, প্রথমে কণাদকে সপ্তপদার্থবাদী 
বলিয়াছেন, এইরূপ মন্তব্য অমূলক। বৈশেষিক- 
প্রসিদ্ধ দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থ যে, নৈয়ায়িক সম্প্রদায়েরও 
সম্মত, ইহা বিশ্বনাথও বলিয়াছেন। বিশ্বনাথের 
“ভাষাপরিচ্ছেদ* স্যায়শান্ত্রেরই গ্রন্থ, বৈশেষিক গ্রন্থ 
নহে। কিন্তু নৈয়ায়িকসম্প্রদায় নিয়তপদার্থবাদী নহেন। 
উক্ত বিষয়ে বল্লভাচার্ষে!র কথা ও তাহার তাৎপর্য 
ব্যাখ্যা পূর্বে (১৬শ পৃঃ) দ্ৰষ্টব্য । -_-১৭৪-৭৫ 

৪০ । কণাদসুত্রান্ুসারে প্রশস্তপাদ যে, জীবাত্মাকেও 
অপ্রত্যক্ষ বলিয়াছেন, তরহা'র* তাংপর্য্য ব্যাখ্যায় 
প্রীধরভট্টের কথার সমালোচনা । শ্রীধরভট্ “প্রভৃতি 


অনেকের মতে জীবাম্মাতে হুখছুঃখাদির মানস প্রত্যক্ষ-. 


কালে সেই আত্মারও প্রত্যক্ষ জন্মে । কিন্তু বাংপ্তায়ন- 
প্রভৃতির মতে যোগীর যোগজ সন্নিকর্ষ জন্যই দেহাদি- 
ভিন্ন প্রকৃত আত্মার অলৌকিক মানস প্রত্যক্ষ জন্মে । 
উহাই প্রকৃত আত্ম-সাক্ষাৎংকার । উক্ত বিষয়ে 
স*১৭৫-৭৬ 
৪১। ভাষস্তকার প্রভৃতি প্রাচীনমতে গোতমোক্ত 


গোতমের প্রমেয়বিভাগন্থত্রে__-“আত্মন্” শব্দের দ্বারা 
জ্রীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়কেই গ্রহণ করিয়াছেন। 
বৃত্তিকারের উক্ত নবীন ব্যাখ্যার সমালোচন]। 
গোতমোক্ত ইচ্ছাদি গুণবিশেষ কিরূপে দেহাদ্দিভির 
নিত্য আত্মার লিঙ্গ বা অনুমাপক হয়, এই বিষয়ে 
উদ্দ্যোতকর প্রভৃতির বিশেষ কথা ।  _-১৭৯-৮২ 

২1 বৃক্ষার্দির সজীবত্ব বিষয়ে মতভেদের কথ! । 


বস্তুতঃ বৃক্ষাদির সজীবত্ব ও স্থখদুঃখাদি 'বেদাদিশাস্তর-. 


সিদ্ধ।. মন্গ-বলিয়াছেন, “শরীরজৈঃ কর্মদোধৈর্যাতি 
স্থাবরতাং নরঃ1* কিন্তু বাচিন্প পাপ কর্ম্মবিশেষের 
ফলে যে, শ্মশানে বৃ্ষিরপে জন্ম লাভ হয়, এ বিষয়েও 
কোন শাঞ্জব$ন কথিত হইয়াছে । --১৮৫ 
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পৃষ্ঠা 
*৪৩।| চতুর্দশ স্বত্রে--"পৃথিব্যাদিগুণাঃ” এই 
পদে ভাষ্যকার ষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস গ্রহণ করিলেও 
উদ্ব্যোতকর অনেক বিচার করিয়া দন্দ সমাসই সমর্থন 
করিয়াছেন। উক্ত” ব্যাখ্যার সমালোচনাপূর্বক' 
ভাস্তকারীয় ব্যাখ্যার সমর্থন। . - ১৯০ 
৪৪ উদ্দ্যোতকরোক্ত একবিংশতিপ্রকার দুঃখের 
ব্যাখ্যা ও তন্মধ্যে সুখ ও দুঃখের পৃথক উল্লেখের 
কারুণ। 
৪৫1 দ্বৈতবাদী ভাষ্যকারের কথিত অপবর্গ- 
স্বরূপের ব্যৃখ্যা। “নিত্যং সুখমাত্মনো মহববন্মোক্ষে- 
ইভিব্যজ্যতে” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা ভাষ্যকার যে, 
অদ্বৈতকাঁদী বৈদান্তিক মতই মতান্তররূপে প্রকাশ 
করিয়াছেন, ইহা! বুঝিতে পারি না। আর মোক্ষে 
নিত্য সখের অভিব্যক্তি যে, কুমারিল ভট্টের সন্মত, 
ইহাও বুঝিতে পারি না। কিন্তু ভাসর্কজ্ঞ গৌতম 
মতের, ব্যাখ্যা করিতেও০ মোক্ষে নিত্য স্থখান্তুভব 
সমর্থন করায় এবং প্রাচীন ভাস্তকার উক্ত মতের 
প্রতিবাদ করায় বুঝা যায় যে, ভাষ্/কারের পূর্ব্বেও 
উহা কোন সমপ্রদায়ে গৌতমের মত বলিয়া প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। উক্ত মত সমর্থনে ভাসর্বজ্ঞের কথা ও তাহার 
সমালোচন।। _--২০৫ ও ২১৫-১৬ 
৪৬। সংশয়পদার্থের লক্ষণ। সংশয়ত্ব জাতি- 
বিশেষ নহে। সংশয় ও সমুচ্চয় জ্ঞানের ভেদ ব্যাখ্যা 
এবং পরে উক্ত বিষয়ে জগদীশ ও গদাধরের মত- 
ভেদের কথা । * ভাবদ্বয়কোটিক এবং বহুভাবকোটিক 
ংশয়ের সমর্থন। কালিদাসের ক্লোকেও বহুভাব- 
কোটিক সূংশয়ের উদাহরণ... _-২১৭-২৯৮ 
৪৭। ন্ায়ভাষে ও প্রশস্তপাদভাষ্যে দর্শন শাস্ত্র 
অর্থেও “দর্শন” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। মহাভারতেও 
কথিত হইয়াছে, প্সাংখ্যং বৈ মোক্ষদর্শনং।” 
“যোগদর্শনমেব তং” । 


বিষয় 


° 


২২৪-২৫ 
৪৮1 বিগ্রতিপত্তি বাক্যপ্রযুক্ত মধ্যস্থগণের মানস 


নির্বেদ ও বৈরাগ্যের ভেদব্যাখ্যা। ২০২ . 


Uo 
{বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ 


ংশয়ই জন্মে । কারণ, শাব্বোধাত্মক সংশয় সম্ভবই হয় 
না, ইহাই বহুপ্রাচীনসন্মত ৷ কিছ্ছে রঘুনাথ শিরোমণি 
বিপ্রতিপত্তি বাক্যজন্ শাব্দ সংশয়ই সমর্থন করিয়াছেন। 
সংশয় ব্যতীত কোন বিষয়ে বিচার হয় না। ব্রন্ষন্ত্রে 
্রহ্মবিচারের মূলও সংশয়বিশেষ এবং তাহার মূল 
অনেক বিপ্রতিপত্তি। উক্ত বিষয়ে শঙ্করাচার্য্য ও 
বাচস্পতি মিশ্রের কথা। _-২২৫-২৬ 
- ৪৯ উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ গৌতন 
মতে ত্রিবিধ সংশয় সমর্থন করিলেও ভাষ্যকার ও* 
ভার্বজ্ঞ প্রভৃতির মতে সংশয় পঞ্চবিধ। উক্ত প্রাচীন 
মতের জমর্থন। উদ্দ্যোতকর কণাদহুত্রের দ্বারাও 
অসাধারণ ধর্ম্মজ্ঞানজ্রন্ত দ্বিতীয় প্রকার সংশয়ের ব্যাখ্যা 
করিলেও প্রশস্তপাদ প্রভৃতি বৈশেষিকা চার্য্যগণ তাহা 
স্বীকার করেন নাই। তীহাদিগের মতে অসাধারণ 
ধর্শের জ্ঞানজন্ত স্থলবিশেষে সংর্িভিন্ “অনধ্যবসায়+ 
নামক জ্ঞানবিশেষই জন্মে । - ২২৭-২৮ 
৫০ | সিদ্ধান্তের সামান্য লক্ষণস্ুত্র ও বিভাগ- 
স্থত্রের ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্রের কথার সমালোচন] ও 
ভাস্তকারীয় ব্যাখ্যার সমর্থন। সিদ্ধান্ত-পদার্থের 
| ... স্বক্পবিষয়ে ভান্তকার প্রভৃতির উক্তিভেদের সমাধানে 
৷ উদয়নাচার্য্যের কথা । “স চতুর্ধিধঃ* ইত্যাদি সুত্রপাঠই 
যে প্রাচীনসম্মত, ইহা বুঝিবার কারণ। ২৩৩-৩৭ 
৫১। ভাষ্যকার বলিয়াছেন :__'ইতি যোগানাম্‌ 
উক্ত ‘যোগ’ শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ বিষয়ে আলোচনা । 
জৈন গ্রন্থকার বৈশেষিক সম্প্রদায়কে যোগ এবং 
নৈয়ায়িক সম্প্রদায়কে যৌগ বুলিলেও উক্ত স্থলে 
ভাষ্যকার যে ‘যোগ’ শব্দের দ্বারা উক্ত উভয় 
সম্প্রদায়কেই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহ! বুঝিবার কারণ ও 

_ তাহার .সমর্থন।" ভাষ্যকার “যোগানাং” এই পদের 
প্রয়োগ করায় তদ্বারা বুঝ! যায় যে, ওঁ সমস্ত মত 
নৈয়ায়িক মত নহে, কিন্তু বৈশেষিক মত। আর 
্ায়দর্শন অধ্যাত্মবিষ্ভাও নহে। স্থবিখ্যাত বৈদান্তিক 
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বিষয় ee , পৃষ্ঠান্ধ, 
লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড় মহাশয়ের উক্তরূপ তনমূলক মন্তব্যে : 
বক্তব্য । ঃ --২৪০ ৪২ : 


৫২। পেরার্থানুমানে?র ব্যাখ্যা ও তদ্দিষয়ে বিবাদের : 
কথা। অনেক পূর্ববাচার্্য প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ বাক্যকেই | 
পরার্ধ “অনুমান বলিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে নীলক্ঠ 1 
ভট্টের কথা ও অনুমানপ্রমাণের পরার্থত্ব সমর্থন : 
করিতে “পরার্থ” শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা । উক্ত বিষয়ে : 
বৌদ্ধাচাধ্য ধর্মকীন্তির কথা ও ধর্দোত্তরের তাৎপর্য 
ব্যাখ)া। — ২৪৮-৫০ 

৫৩। ভাম্যকারোক্ত দশাবয়ববাদী বৃদ্ধ নৈয়ায়িক- 7 
গণের বিশেষ পরিচয় “পাওয়া যায় না। “সাংখ্য- 
কারিকাঁ’র, নবপ্রকাশিত টীকা 'যুকির্দীপিকা*র 
সাংখ্যমতে দশাবয়বের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। : 
কিন্তু প্রাচীন বাৎন্তায়ন দশাবয়ববাদের যেরূপ ব্যাখ্যা: 
করিয়া তাহার খণ্ডন করিয়াছেন,_-তাহা “যুভি- : 
দীপিকা’য় পাওয়া যায় না। উক্ত বিষয়ে ব্যাখ্যা- ৷ 
ভেদের প্রকাশ ও দশাবয়ববাদ-খগ্ডনে ভাষ্যকারোজ 
যুক্তির সমর্থন। | 2৫২-৫৫ 

৫৪। প্রতিজ্ঞাবাক্যের আকার বিষয়ে প্রাচীন ও 
মব্যমতের আলোচন|। গোতমোক্ত” প্রতিঞ্জান্থত্রের ৷ 
রঘুনাথ শিরোমণিকৃত ব্যাখ্যা। গঙ্গেশ উপাধ্যায় 
প্রকৃতার্থে উক্ত প্রতিজ্ঞা-নত্রের খণ্ডন করেন নাই! : 
দিঙনাগ ও বন্বন্ধুর কথিত পক্ষলক্ষণের খগ্ডনে ্‌ 
উদ্দ্যোতকরের কথ! এবং “বাদবিধান টাকা" ও “বাদ” | 
বিধি’ গ্রন্থের কথা । | 

৫৫। গোতমোক্ত দ্বিবিধ হেতু ও দ্বিবিধ উদাহরণের 
ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার” ও বার্িককারের মতভেদের 
সমালোচনা "ও ভাষ্যকারের পক্ষে বজব্য। হেতু : 
সুত্রের জয়ন্ত ভট্টোক্ত ব্যাখ্যার খণ্ডন প্রসম্প'দিউনাগের ॥, 
প্রতিবাদের উল্লেখ এও তাহার বণ্ডন। গন্দেশের ৷ 
বহুপূর্ব্বে বাচম্পতি মিশ্রও -সামান্লক্ষণা প্রত্যাসর্তি 
সমর্থন করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে “তাৎপর্য্যটীকা'য় 


0) 


১ বিষয় , ee পৃষ্ঠাক 
বাচম্পতি ম্বিশ্রের এবং পরে “খণ্ডনবণ্ডখান্বে’ 
প্রতিবাদী এহর্বের কথা। - ২৬০-৭৪ 


৫৬। প্রতিজ্ঞদি পঞ্চাবয়বরূপ ন্যায়বাক্যে প্রমাণ- 
চতুষ্টয়ের সমবায় বুঝাইতে ভাস্যকার চতুর্থ অবয়ব 
উপনয়বাক্যকে উপমানপ্রমাণ বলিয়াছেন” কেন, 
এই বিষয়ে উদ্দ্যোতকর প্রভৃতির কথা ও তাহার 
সম।লোচন1। ভাস্তকারের মতে অন্ত পদার্থও উপমান- 


* প্রমাণের বিষয় হয়, ইহা বুঝিবার কারণ। নিগমন- 


বাক্যের ভাস্তকারোক্ত দ্বিবিধ প্রয়োজনের ব্যাখ্যা । 
নিগমনবাক্যের আকার ও প্রকার বিষয়ে মতভেদ ও 
তাহার সমালোচনা |  , ** _ ২৭৯-৮৮ 
৫৭। অবয়বের সংখ্যা বিষয়ে নঃনা মত। 
সীমাংসক ও বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের মতে প্রতিজ্ঞাদি 
অবয়বত্রয় অথবা উদ্বাহরণাদি অবয়বত্রয়ই স্বীকৃত 
হইয়াছে । জৈন মতে প্রতিজ্ঞা ও হেতু, এই অবয়বছয় 
এবং বৌদ্ধ মতে উদাহরণ ও উপনয়, এই অবয়বদ্ধয়ই 
স্বীকৃত হইয়াছে | জৈন মতে এবং কোন কোন বৌদ্ধ 
মতে “অতর্যাপ্তি্র নিশ্চয় জন্যই সাধ্যসিদ্ধি হওয়ায় 
উদাহরণ প্রদর্শন অনাবশ্তক। উক্ত বিষয়ে প্রাচীন জৈনা- 
চার্য/ সিদ্ধসেন দিবাকর এবং পরবর্তী বাদিদেব সত্তি 
এবং বৌদ্ধাচার্য্য রত্বাকর শাস্তির কথা ।. “অন্তরব্যাপ্তি” 
ও প্বহির্বযাপ্তির ব্যাখ্যা । পূর্ব্বোক্ত নান! মততেদের 
সমালোচনাপূর্বক গোতমোক্ত পঞ্চাবয়বের অমূর্থন। 
পঞ্চাবয়ববাদই' বহুসম্মত ও প্রাচীন মত। __২৯০-৯৫ 
” ৫৮। তর্কের স্বরূপ বিষয়ে নানা মত। কোন 
মতে অনুমানপ্রমাণ এবং কোন মতে যুক্তিমাপেক্ষ 
অন্্মীনই তর্ক। জৈন মতে তর্ক অন্থমান হইতে ভিন্ন 
পরোক্ষ প্রমাণবিশেষ। অনেকের মতে তর্ক 
সংশয়াত্মক গ্ঘানবিশেষ। কিন্তু বাৎস্তায়ন প্রভৃতি 
অনেকের মতে সংশয় ও নির্ণয় হইতে ভিন্ন সম্ভাবনাত্মক 
জ্ঞানবিশেষই গোতমোক্ত তবপদার্থ। উক্ত মতের 
ব্যাখ্যা ও সমালোচনা ৷ ২৯৭-৩০২ 


ufo 


বিষয় 


পৃষ্টা 


* ৫৯। উদয়নাচাধ্য প্রভৃতি পরবর্তী নৈয়ায়িক 
সম্প্রদায়ের মতে, অনিষ্ট তি আপত্তিরপ মানস 
জ্ঞানবিশেষই, তর্ক। উক্ত মতের ব্যাখ্যা ও তর্কের 
পঞ্চাঙ্ বর্ণন। তর্কের আত্মাশ্রয়াদি পঞ্চ প্রকার । 
তর্কের প্রকারভেদে মতভেদ ও তাহার সমালোচনা । 
তর্ক সর্ধপ্রমাণেরই অনুগ্রাহক বা সহকারী। উক্ত 
বিষয়ে নারায়ণ ভট্রের শ্লোক! বেদাদি শাস্ত্র দ্বারা 
ধর্মঘদি নির্ণয়েও প্রকৃত তর্ক আবশ্যক । মন্থুও 
বলিয়াছেন, “যন্তর্বেণানুসন্ধত্তে ন ধর্ম্মং বেদ 


নেতরঃ 1” ০ -__৩০৩-৬ 


0 
০ দ্বিতীয় আহ্ছিকে__ 

৬০ । ‘বাদ’, ‘জল্প’ ও ‘বিতণ্ডা’র নাম কথা । উক্ত 
“কথা” শব পারিভীষিক। স্তায়স্থত্রে এবং বাল্মীকি 
রামায়ণেও উক্ত পারিভাষিক “কথা” শব্দের প্রয়োগ 
হইয়াছে এবং ভগবদ্গীন্তারৎ “বাদঃ প্রবদতামহং”” 
এই ভগবদ্বাক্যে 'গোতমোক্ত পারিভাষিক বাদ 
শর্ের্ই প্রয়োগ হইয়াছে। উক্ত কথাত্রয়ের সামান্ত 
লক্ষণ । তন্মধ্যে কেবল তত্বনিরণয়ার্থ জিগীষাশূন্ত 
গুরু শি. প্রভৃতির কথাই বাদ । বাদ কথাতেও 
পরপক্ষ খণ্ডনাদি কর্তব্য । উক্ত বিষয়ে শারীরক 
ভাবে আচার্য্য শঙ্করের উক্তি ও ভামতীকার বাচস্পতি 
মিশরের তাৎপর্য ব্যাখ্যা। ৩১৫-১৬ 

"৬১। “বিতওা””পদাৰ্থে অজ্ঞতাবশতঃ বঙ্গভাষায় 
‘বিতণ্ড? ও “বাদবিতও’ প্রভৃতি শব্দের অপপ্রয়োগ। 
«চতন্তচরিতামৃত”০ গ্রন্থে গোতমোক্ত ““বিতওা% 
শব্দের গ্রকৃতার্থে প্রয়োগ । “কথা'্রয়ের অধিকারী ও 
তন্মধ্যে প্রথমোক্ত “বাদে'র অধিকারী। “বাদ” 
কথায় সভা, অনাবশ্তক। '‘জল্প' ও “বিতগা+য় 

সভাপতি ও মধ্যস্থ সদস্তগণের লক্ষণ ও কার্য্য। ; 
জিগীযু বাদী ও গ্রতিবাদীই 'জন্ন ও ‘বিত! 
করেন। কিন্ত জৈন ও বৌদ্ধ মতে উহাও বাদবিশেষ 
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ude 
বিষয় বু পৃষ্ঠান্ক | বিষয় CIEE ১ পৃষ্টাঙ্ক . 


অর্থাৎ কথা ত্ৰিবিধ নহে। বৌদ্ধাচর্য্য বন্বন্ধুর বাঁদ- | ভীমের প্রকারভেদে নানা মত। উদ্দ্যোতকর 'ও 
লক্ষণ ও তত্খগ্ুনে ন্যায়বার্তিকে? উদ্দেুতকরের বিশেষ | উদয়নমতের ব্যাখ্যা । উদ্নয়নমতে অপ্রবোজকের 


কৃথ|। গোতমৌক্ত “জল্প” ও “‘বিতণ্ডা’র প্রয়োজন | লক্ষণ। _-৩৫৫ 
এবং তাহার ব্যাখ্যাপূর্বক সমর্থন । ৩৩১-৩৩৪ ৬৭। সমাসমাবিনাভাবো ইত্যাদি কারিকার - 
৬২। “হেত্বাভাস” শব্দের বুৎপত্তির ব্যাখ্যার দ্বারা | মল্লিনাথকত ব্যাখ্যা। __৩৫৬ পি 


হেত্বাভাসের সামান্য লক্ষণ-ব্যাখ্যা। গঞ্গেশোক্ত ৬৮। রঘুনাথ শিরোমণির মতে প্রকৃত হেতুতে 
হেত্বাভাসলক্ষণের ব্যাখ্যায় 'দীধিতি'কার রঘুনাথ | কোন ব্যর্থ বিশেষণের প্রয়োগ করিলে তৎপ্রযুক্ত দেই ্‌ 
শিরোমণির কথ! ও তদ্বিষয়ে আলোচনা গৌন্ত্স | হেতু অসিন্ধ বা দুষ্ট হয় না। কিন্তু সেইরূপ স্থলে তাদৃশ | 
মতে হেতুর পঞ্চ লক্ষণের ব্যাথ্যা। অন্ঠান্ত মতে হেতু হেতুবাদী পুরুষই নিগৃহীত হওয়ায় পৃথক্‌ নিগ্রহস্থানই ! 
ত্রিলক্ষণ। কিন্ত জৈন মতে একলক্ষণ। ৩৩৫-৩৭ | স্বীকার্ধ্য। _ ৩৫৬-৫৭ 4 
_ ৬৩। "অনৈকান্তিকঃ সব্যভিচারঃ” এই স্থত্রের ৬৯। অন্ধকার ক পদ্ার্থ, এ বিষয়ে নানা মত ও 
অর্থ ব্যাখ্যা ও ভাষ্যকারোক্ত উদাহরণের ব্যাখ্যায় | বিচার 1” মীমাংসক প্রভৃতি অনেক সম্প্রদায়ের মতে 
» ব্রাচস্পৃতি মিশ্রের কথা ও তাহার সমালোচনা । অন্ধকার অতিরিক্ত দ্রব্য পদার্থ। উক্ত মতসমর্থনে | 
 “অনৈকান্তিক" শব্ের অর্থ ব্যাখ্যায় উদ্ব্যোতকর'| তাহাদিগের কথা। ৩৫৯ 
প্রভৃতির কথা । “দব্যভিচার” হেত্বাভাসের গ্রকার- ৭০1 গ্ন্যায়কন্দলীম্কার শ্রীধর ভট্টের মতে র 
ভেদে ভাষ্যকার গ্রভৃতিরমততেদ | __৩৩$-৪২ | আরোপিত নীল রূপই অন্ধকার। কিন্তু উহাও ৃ 
৬৪1 পবিরুদ্ধ* হেত্বাভার্সের ভাষ্যকারোক্ত | নীর্মাংসকমতবিশেষ । উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির মতে ূ 
.. উদ্নাহরণের ব্যাখ্যায় সাংখ্যমতের প্রকাশ । ভাষ্যকার | উহ বৈশেষিক মত নহে ৷ হি | 
... গৌতমমতানুসারেই উক্ত উদাহরণ বলিয়াছেন। তিনি- ৭১। প্রশস্তপাদ ভাষ্যের জৃক্তি টাকায় (মুদ্রিত 
... যোগভাষ্যের সন্দর্ভও যথাযথ উদ্ধত করেন নাই। | গন্থদ্বয়ে ) অন্ধকারের স্বরূপ বিষয়ে কন্দলীকারমতের 
বিরুদ্ধ হেত্বাভাসের উদ্দ্যোতকরোক্ত দ্িবিধ ব্যাখ্যার | ব্যাখ্যায় দেখা যায়-_“নীলরূপবন্বেন তমঃ পৃথিব্যেব।' / 


. প্রকাশ ও তদ্দিযয়ে আলোচন।। __৩৪৫-৪৭ | কিন্তু ইহ! অসত্য মত। আরও কোন কারণে "নি" ্‌ 
i ৬৫। ভাষ্যকারের মতে “প্রকরণমম” হেত্বাভাসের | টীকাকার জগদীশ ভট্টাচার্য্য কোন্‌ জগদীশ, এবিষয়ে! 
লক্ষণ ও উদ্াহরণের ব্যাখ্যা। প্রকরণসম হেত্বাভাৈর | পুনর্কিটার আবশ্তক। ৩৬০-৬১ 
... উদ্নাহরণা্দি বিষয়ে নানা মত ও বিচার। “বিরুদ্ধা- ৭২। আলোকাভাবই অন্ধকার, এই মতবানী 


| - উদয়নাচাৰ্য্য প্রভৃতির মতে ‘সৎপ্রতিপক্ষ’* হেতুয়ই | অতিরিক্ত ুব্যত্পক্ষে কল্পনাগৌরবই চরম' দোষ! 
|. গোতমোক্ত ‘প্রকরণসম’। প্রত্বকোষণকারের মতে | কিরূপ আলোকাভাব "অন্ধকার, এই বিষয়ে নবা 
EES সংগ্রতিপক্ষ হেতুদ্বয়ের প্রয়োগ হইলে সংশয়াত্মক | নৈয়ায়িকগণের সুক্ষ্ম বিচারের কথা। 4৩৬১-৬২ 
শক্তিই জন্মে “ততচিন্তামণি” গ্ৰন্থে উক্ত মতের | ৭৩ গৌতমোক্ত কালাভীত হেহাভারকে 
ব্যাখ্যা ও খণ্ডন। ' __৩৪৯-৫৩ | খণ্ডনাৰ্থ “বাদন্তায় টাকা” বোদ্ধাচাৰ্য্য শাস্ত ইত 
৬৬1 “নাধ্যমম’ বা ‘অলিদ্ধ' নামক হেত্া-: ভান্তকারোক্ত উদ্াহরণের প্রতিবাদ। ভাস্তকারীঃ E 


ব্যভিচারী”র উদাহরণ ও ক্দ্বিষযয়ে মতভেদ। হ্যায়টবশেষিক সম্প্রদায়ের কথা । উক্ত মতে অন্ধকারের 
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৷ বিষয় কে 


| ব্যাখ্যার 
" ! অন্তরূপ উদাহরণ প্রদর্শন। 


ও ৮৬)০ 


পৃষ্ঠাঙ্ক 


খও্নপূর্বাক জয়ন্ত ভট্টের ব্যাখ্যান্তর ও 
--৩৬৮ 


৭৪ | ভাম্তকারমতের নির্দোষত্ব-রক্ষার্থ বাচম্পতি 
মিশ্রের তাৎপধ্য কল্পনা ও তাহার সমালোচন!।--৩৬৮ 
৭৫। উদয়নাচার্ধ্য প্রভৃতি নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের 
মতে বলবত্প্রমাণবাধিত হেতুই গোতমোক্ত কালাতীত 
হেত্বাভাস। তাই উহা বাধিত নামে কথিত হুইয়াছে। 
উক্ত মতানুসারে ভাব্যকারোক্ত “নিত্যঃ শব্দঃ সংযোগ- 
বাধ্যত্বাং”_ এই উদাহরণে উক্ত হেতুকে বাধিতও বল! 
যায়। একই হেতু অনেক প্রকার হেত্বাভাসও হইতে 
পারে । 2 ০. " ৩৭০ 
৭৬ হেত্বাভাসের প্রকারভেদে নানা” মত। 
উক্ত বিষয়ে কণাদন্ত্রের ব্যাখ্য!। ব্যোমশিবাচার্য্যের 
ব্যাখ্যানুমারে গোতমোক্ত পঞ্চবিধ হেত্বাভাসই 
কণাদের সম্মত। শিবাদিত্য মিশ্র +অনধ্যবসিত” 
নামে অতিরিক্ত হেত্বাভাসও বলিয়াছেন। ভাসর্বজ্ঞের 
মতেও উহ! ষ্ঠ হেত্বাভাস। কিন্তু প্রশত্তপাদের 
কথাহুসারে বৈশেষিক মতের ব্যাখ্যায় বল্লভাচাধ্য 
বলিয়াছেন, _“তদাভাসাশ্চত্বারঃ,.. . অসিদ্ধবিরুদ্ধ- 
সব্যভিচারানধ্যবুসিতাঃ1% __-৩৭০-৭১ 
৭৭1 বৈশেধিক মতে উক্ত “অনধ্যবসিত” নামক 
হেত্বাভাস এবং সংশয়ভিন্ন "অনধাবসায়” নামক 
জ্ঞানের স্বরূপব্যাখ্যা ও উদ্াহরণ। অনধ্যবসায় জ্ঞানের 
স্বরূপ বিষয়ে মতভেদ । 
০ 8৮ কিন্তু প্রশস্তপাদের মতেও “অনধ্যবসিত” 
নামক হেত্বাভাস কণাদোক্ত “প্রসিদ্ধ” হেত্বাভাস্রেই 
প্রকারবিশেষ এবং অনুমানের হেতু ত্রিলক্ষণ। 
অতএব হেত্বাভাস ত্রিবিধ, ইহাই প্রাচীন” বৈশেষিক 
মত বুঝা ঘুয়। উক্ত বিষয়ে প্রশস্তপাদ ও শঙ্কর 
মিশ্রের কথা। টা ৩৭২-৭৩ 
৭৯। মীমাংসফ সম্প্রদায় এবং বৌদ্ধ ও শ্বেতাঘর 
জৈন সম্প্রদায়ের” মতেও হেত্বাভাস ত্রিবিধি। কিন্ত 
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পৃষ্ঠাঙ্ক 
দিগম্ধর জৈন সম্প্রদায় “অকিঞ্চিংকর” নামে চতুর্থ 
হেত্বাভাও স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত মতখওনে 
শ্বেতাম্বর দ্ৈন রত্বপ্রভাচার্য্যের কথা ।. 
"৮০ গোতমোক্ত “প্রকরণমম” বা “সৎপ্রতিপক্ষ” 
হেত্বাভাস “অনৈকান্তিক” হেত্বাভাসেরই দ্বিতীয় প্রকার, 
ইহাও প্রাচীন মত। উক্ত মতখগ্ডনে এবং উক্ত 
চতুর্থ প্রকার হেত্বাভাসের. শ্বীকারে নৈয়ায়িক 
খল্ুদায়ের যুক্তি । —৩৭৪-৭৫ 
০ ৮১? গোতমোক্ত ‘কালাতীত’ বা ‘বাধিত’ 
হেত্বাভাস স্থলে বৈশেষিকাদি মতে নানা প্রকার 
«প্রতিজ্ঞাভাস*্ই স্বীকৃত হইয়াছে। বোদ্ধাচার্য্য” 
দিঙনচগোক্ত কোন কোন পপ্রতিজ্ঞাভাসে*র খণ্ডনে 
উদ্দ্যোতকরের কথা । — ৩৭৫ 
* ৮২৷ "ৃষ্টান্তাভাসে”্র ব্যাখ্যা । দিউআাগও 
দশব্ধি “দৃষ্টান্তাভাম” বলিয়াছেন। কিন্তু গোতমের 
মতে লন্ত দৃষ্টাস্তাভাস হেত্বাভুসেই অন্তভূর্তি হওয়ায় 
তিনি উহার পৃথক্‌ উল্লেখ করেন নাই। --৩৭৬ 
৮৩। এইরূপ গোতমের মতে সমস্ত প্রতিজ্ঞা- 
ভাসম্থলৈই হেতুর ছুষ্টত্ব স্বীকার্য্য হওয়ায় পঞ্চম 
হেত্বাভামও স্বীকার্ধ্য। তাই তিনি প্রতিজ্ঞাভাসেরও 
পৃথক্‌ উল্লেখ করেন নাই। উক্ত বিষয়ে গৌঁতমের 
অভিপ্রেত যুক্তির ব্যাখ্যা । ৩৭৬ 
৮৪। ব্যতিচারাদি দোষশূন্ত কেবল বাধদোষ- 
বিশিষ্ট “বাধিত” হেত্বাভাসের উদাহরণ এবং তন্টারাও 
গোতমোক্ত পঞ্চম হেত্বাভাসের সমর্থন। _-৩৭৬ 
৮৫। গোতমোক্ত হেত্বাভাসবিভাগৃহ্ত্রের দ্বারা 
সুচিত হইয়াছে যে, 'অবাস্তর প্রকারভেদে হেত্বাভাস 
অসংখ্য প্রকার সম্ভব হইলেও সেই সমস্ত প্রকারই 
উক্ত পঞ্চবিধ হেত্বাভাসেরই অন্তর্গত। উহা, হইতে 
অতিরিক্ত কোন হেত্বাভাম নাই। উদয়নমতে 
“সিদ্ধসাধন” ও ‘অপ্রযোজক’ নামক হেত্বাভাস চতুর্থ 
“অসিদ্ধ” হেত্বাভাসেরই প্রকারবিশেষ। . --৩৪৭ 


--৩৭৩-৭৪ 
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৮৬। বাক্ছলের বহু উদ্বাহরণ সম্ভব হয়। বিস্ত 
- পপরিশিক্টপ্রকাশে” বর্ধমান উপাধ্যায়ও “নেপালা- 
দাগতোহয়ং নবকম্থলবন্থাৎ” এইরূপ প্রয়োগেই উহার 
উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। « _৩৮২ 
৮৭। বক্তার তাৎপর্য্য ও যোগ্যতানুমারে কোন 
সামান্ত শব্দের দ্বারা সামান্ত ধর্দমরূপে যে বিশেষ অর্থের 
বোধ জন্মে, তাহা! লাক্ষণিক অর্থ নহে। উক্ত বিষয়ে 
“কুন্ুমাঞ্জলিপ্রকাশে* বৰ্দ্ধমান উপাধ্যায় ও “শব্দশক্তি- 
প্রকাশিকা”য় জগদীশ তর্কালঙ্কারের কথা । _৩৮৩-৮৪- 
৮৮1 অন্থপনীত অবিদবান্ ্রা্গণ-সন্তান শুদ্রতুল্য 
“হইলেও শূত্র নহে, কিন্ত ব্রাহ্মণই। উক্ত বিষয়ে 
 মনুসংহিতা' ও “অভ্রিসংহিতা*র বচন। “জন্মনা 
জায়তে শুন্রঃ* ইত্যাদি বচন অমূলক । _ ৩৮৬ 
৮৯। “উপচার্ছলে”র লক্ষণ-সুত্রের ব্যাখ্যাভেদ ও 
তাহার সমালোচনা । “বাকৃছল” ও “উপচারছলে”র 


ভেদ সমর্থনে বিশেষ কথ! । _ 
৭৩ | 


6. 


-_-৩০০ ও ৩৯৬ 
“ভাজ” শব্দের ব্যুখপত্তি। ন্যায়স্থত্রে 
ৃ্‌ ‘ভাক্ত” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে । “ভক্তি” শব্দের 
_ অর্থব্যাখ্যায় পরে উদ্দ্যোতকরের বিশেষ " কথা। 
'ভাশ্তকারের কথার দ্বার! বুঝা যায় যে, সর্বপ্রকার 
'লক্ষণারই প্রাচীন সংজ্ঞা! "ভক্কি*্।. .  --৩৯১ 

৯১। প্রাচীন বৈয়াকরণ মতে লক্ষণাও শক্তি- 
বিশেষ। উক্ত মতের মূল ও ব্যাখ্যা। অনেকে 
গোতমের স্ত্র দ্বারাও উক্তরূপ মতের ব্যাখ্যা 
৷ করিতেন। কিন্তু বৈয়াকরণ নাগেশ ভট্টও তাহা 
|. করেন নাই। নৈয়ায়িকদন্মত লক্ষণার ব্যাখ্যায় 
1... নাগেশ ভট্ট্রের কথা। | ৩৯২ 
৯২ ‘ছল’ দ্বিবিধ, ইহা সুপ্ৰাচীন চরকমত। 
মহর্ষি গোতম বিচারপূর্বাক উক্ত সুপ্রাচীন মতেরই 
খণ্ডন করিয়াছেন। প্রচলিত “চরকসংহিতাপ্র পরে 
স্থাযন্থত্র রচিত হইলে শুত্রেকার তাঁহার অসন্মত অন্তান্ 


---৩৯৫ 


৮১3 


ৃষঠান্ধ | বিষয় 
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গোতমোক্ত “জাতি*পদার্থের সামন্ত 
লক্ষণ ব্যাখ্যায় বৃত্তিকার বিশ্বনাথের কথা | - 
৯৪ 


৯৩ | 


শান পাশ 


—৩n৮ 
“প্রবোধসিদ্ধি” গ্রন্থে উদয়নাচার্য্যের কথা। 
উক্ত গ্রন্থের শেষ শ্লোকে কথিত “জাতি”র সন্তান 
মধ্যে “মূল” বলিতে দুষ্টত্বের মূল। স্বব্যাঘাতকত্বই 
জাতি মাত্রের সাধারণ দুষ্টত্ব মূল। অতএব স্বব্যাঘাততক 
উত্তরত্ই জাতিমাত্রের সামান্য লক্ষণ। 

৯৫। প্জাতি”লক্ষণন্থত্রের অর্থ ব্যাখ্যায় উদ্যোত" 
করের কথা ও তদনুসারে ভাষ্যকারের কথার তাংগধ্য 
ব্যাখ্যা । 

৯৬। “নিগ্রহস্থান,লক্ষণন্থত্রের জয়ন্ত ভট্টকৃত 
বিশদ ব্যাখ্যা ও বৃত্তিকীর বিশ্বনাথের ফ্ললিতা্ 
ব্যাখ্যা। 

৯৭ | 


৩০১ 


ননী 


— 80) 


“বাদ” কথায় কোন কোন নিগ্রহস্থান 
হইলেও তদ্বার। পরাজয়রূপ নিগ্রহ হয় না। “জন্প' ও 


ূ 
| 
| 
ৃ 
| 
ৃ 


‘বিতণ্ডা’য় পরাজয়রূপ নিগ্রহের লক্ষণ। “বাদ 
কথায় নিগ্রহের লক্ষণ। বাদ কথায়” নিগ্রহের নাম 
“বলীকার” । . --৪ ০১-৪০২ 


=৮। “‘নিগ্রহস্থানে*র লক্ষণার্থ “বাদন্যায়” এনে 
ধর্মকীর্তির “অসাধনাঙ্গবচনং” ইত্যাদি কারিকা ও 
তাহার ব্যাখ্যা । ৃ এ 

৯৯। জয়ন্ত ভট্ট উক্ত কারিকা উদ্ধত করিয়া 
খণ্ডন করিলেও উহার অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়া খণ্ডন 
“করিগ্লাছেন। আর উদয়নাচার্ধ্য “প্রবোধসিদ্ধি” গ্রহে 
“নিগ্রহস্থানে'র ব্যাখ্যায় উক্ত কারিকার কোন'কুথা 
বলেন নাই কেন এবং ধর্মাকীর্তির “ন্াযনমত 
খণ্ডনে”র প্রতিবাদ করেন নাই কেন, ইহাও 
চিন্তনীয়।এ* — 808 

১০০ | পঞ্চম অধ্যায়ে ‘জাতি’ ও £নিরহ্থানের 
বিশেষ নিরূপণে “অবসর” নামক সংগতি -আছে। [ 
“ত্যায়পরিশিষ্টপ্রকাশে* উজ অবমরমংগতির চর 
ব্যাথ্যা। 


— 808 


কিরণাবলীভাস্কর 


পৃষ্ঠাঙ্ 
ভদ্বৈতসিদ্ধি (মধুহ্থদন সরব্বতী ) ২২৬, ৩৫৮ 
অন্ত্ব্যাপ্তি সমর্থন (বৌদ্ধ রত্বাকর শান্তি) ২৯২-৯৩ 
অপোহসিদ্ধি (বৌদ্ধ রত্ুকীন্তি) ৮৮, ১২৯, ২৯২-৪৩ 
অভিজ্ঞানশকুন্তল (মহাকবি কালিদাস) ২১৮ 
অমরকোষ (অমরসিংহ ) ২০১ 
অবয়বিনিরাকরণ ( বৌদ্ধ পণ্ডিত অশোক) ৮৮ 
অর্থশীজ্স (কৌটিল্য ) « ১২২, ২৫২ 
আত্মতন্তবিবেক (উদয়নাচারধ্য ) ১৩০৪২৪৪-৪৫, 


৩০৬ 


গ্রন্থ গ্রন্থকার 


১২৫ 


আপ্তমীমাংসা 
উপনিষৎ 
উপক্কার (শঙ্কর মিশ্র) ৯৯১ ১০০, ১২৯, ১৩৪, ১৪০, 


Ld a 
১৪৭, ১৫৪, ১৭৬, ২১৭, ২২৫, ২২৮, ২৯৭, ৩৭১, 


(জৈন সমস্তভদ্ৰ ) 
২৩, ২৯) ৫৩, ৫8, ১২৫ 


2° ৩৭৩ 
উপায় হৃদয় (বৌদ্ধ নাগাৰ্জুন) ৮৭ 
কণাদরহস্তা * (শঙ্কর মিশ্র). as 


কণাদতুত্র (মহধি কণাদ) ৮৪) ৮৮১ ৯৭১ ১২৯, 
১৩৪-৩৫, ১৪০, ১৪৭১ ১৫১-৫২, ১৫৪, ১৬৮ 
১৭৪-৭৫, ১৭৯৪ ২২৫১ ২২৭, ২৪১৭ ২৪৭, ০৪ 


৩৬৪১ ৩৭, ৩৭২ 


কঁণ্ঠাভরণ (শঙ্কর মিশ্র) ৩৭১ 
কারকচক্র, (ভবানন্দ দিদ্ধাস্তবাগীশ ) ১৩৯ 
কাব্যালঙ্কার (ভামহ) ১২৬-২৭, ২৯২১ ৩৭৩, 


কিরণীবলী ( উদয়নাচাধ্য ) ৩২, ৭৩, ১৩৪, ১৪১, 


পি ১৭৪১ ১৮৫১ ২০৫১ ৩৫৫, ৩৬০-৬২ 


"গাদাধরী টাকা! 


চিৎসুখা 


ঢিগ্ননী ও পাদটীকায় উল্লিখত 
গন্থসমূহের সুচী . « 


গ্রন্থ "০ গ্রস্থকার 
কুস্ুমাঞ্ছলি 


১০০, ১১৬, ১২৫, 


পৃষ্ঠাক 


( উদয়নাচার্যয ) ৮, ৩৮) ৭২৪ ৭৬, 
১৫৪, ১৫৮, ১৬১, ১৬৩, 

১৬৮, ১৯৫, ২২৬, ২৫৬, ৩৫৫, ৩৭০, ৩৭৭, ৩৮৩ 
কুন্মাঞ্তলি-প্রকাশ (বর্ধমান উপাধ্যায়) ৩০৫,৩৮৩ 
কুম্ুুমাঞ্জলিবোধনী (বরদরাজ ) ১৬৩১ ১৬৯ 


কুস্থমাঞ্জলিব্যাখ্যা (হরিদাস ) ৩৮) 
ন্কণভঙ্গসিদ্ধি (বৌদ্ধ রত্বুকীন্তি) ২৯২-৯৩ 
খণ্ডনথগখাদ্ (শ্রীহর্ষ) ৩৬, ৭৩, 


১৫৯, ২৪১, ২৭৪ 

( গদাধর ভট্টাচার্য্য ) 
শী (বেদব্যাস ) ৬৮) ৬৯, ৮৫, ১২৪, ১৯৫, ২০৫, 
র ২৯৫,২৪০, ৩০২, ৩১৬১ ৩৩৪ 
শবীতা-টাকা ( আনিন্দগিরি ও মধুহুদন সরস্বতী ) ২৪০ 
চরুকসংহিতা ( চরক প্রভৃতি ) ৮৯, ১২৩, ১৫৭-৫৮, 
২৪৭, ২৯৫) ৩৫১১ ৩৯৪ 
(চিৎস্থখ মুনি ) ৮, ৭৩ 
ছান্দোগ্যোপনিবৎ ৫৫) ১৮৫ 
জাগদ্বীশী টাক! ( জগদীশ তর্কালঙ্কার ) 
৩৬২,৩৭৩ 

তত্ব চিন্তামণি (গঙ্গেশ উপাধ্যায় ) ৪, ৫১ ৯১ ৩১১ 
৭৩, ৮২, ৯৩, ৯৯, ১০০১ ১১২, ১৩০১ ১৩৫, ১৩৬, 

2০, ১৪২, ১৪৪-8৫, ১৫৯১ ১৬৫, 


৩১৩ 


৩১৩, 


১৩৮, ১৩৯১ ১৪০ 

১৬৭5৬০৯, ২৪৮-৫০, ২৫৫-৫৬, ২৬১, ২৬৭১ ২৭১, 

২৭৪, ২৭৭, ২৮০, ইন ২৭৯৩) ২৯৫, ৩৫২১ 
৩৭০, ৩৭৪ 


তন্থচিন্তামণিরহস্ (টাকা (সথ্রানাথ তর্ববাগীশ) 


K পদ্মনাভ মিশ্র) ৩৬০, ২ 
কা রনন ৯ নয) ১৩১, ১৬৭-৬৮ ঢু 
কুমারনন্দি-কাঁরিকা (,জৈন কুমারনন্দী ) SE টি 
৩ রি 
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গ্ৰন্থ গ্রন্থকার পৃষ্ঠাঙ্ক 
তত্বসংগ্রহহ (বৌদ্ধ শান্তরক্ষিত) ৬৮, ৮৭ 
তত্বার্থসৃত্র (উমাস্বামী বা ডুমাস্বাতি) ১৮৫ 


তর্কভাঁবা ' (কেশব মিশ্র) ১৩৮, ৭২৪৭, ৩৫৬ 
তর্কসংগ্রহু (অন্নং ভট্ট) ১৬৮, ২৪৯ ১৩৩৫) ৩৬২ 
তর্কসংগ্রহ 


( বৈদান্তিক আনন্দ জ্ঞান) ৩৫৮ 
তর্কসংগ্রহদীপিকা ( অন্নং ভট্ট ) ৮২১ ১৩৮, 
১৬৮১ ২৪৯ 

তর্কাম্থৃত (জগদীশ তর্কালঙ্কার) ৩৬১১ ৩৪১ 


তাণুপর্য্যটাকা। (বাচম্পতি মিশ্র ) ৩, ৬, ৫২) ৬৪) 
৮০, ৯৩১ ৯০৪১ ১৮১ ১১৫, ১১৮-২০, 
১২৭১ 


১২৪, 
১৪৮, ১৫৫-৫৬, ১৬৫, 
১৬৭, ১৭০, ১৭২১ ১৮১, ২১৫১ ২১৭, ২৩১১ ২৩৪, 
২৬৭, ২৭৪-৭৫, ২৮১, ২৮৪, Ny ২৯৩১ ৩১৪১ 
৩১৬১ ৩১৯১ ৩৩৭, ৩৪২, ৩৪৫১ ৩৬৮ 
তাৎপর্ধ্য-পরিশুদ্ধি ( উদয়নাচাধ্য ) ৯, ১৬, ১৮, 


২৩, ২৯, ৩০১ 


১৩৩ 2 ১৩৪, 


৫৩, ৭৩, ৯৬, ৮, ১১৩-১৪, 
১১৭-১৮, ১২৪-৩০, ১৩৪, ১৩৯, ১৪১-৪২, ১৫৬, 


১৬৯) ২৩১, ২৩৫, ২৩৭, ৩৫২, ৩৬৩ 
 তাৎপৰ্য্যপরিশুদ্ধিপ্রকাশ (বর্ধমান উপাধ্যায় ) 
৯১ ১৮১ ৯৮-৯৯) ১১৪, ১১৭, ১৩৪, ১৩৯, ১৪২, 


১৫৬১ ২৩৫, ২৩৭, ৩০৫, 


তাকিকরঙ্গা ( বরদরাজ ) ১৪০, ১৬৩, ২২৭, ২৩২, 
২৩৪১ ২৫২, ২৫৬, ২৯২১ ৩০৪, ৩১৬, ৩৩৩, ৩৩৪, 
৩৩৯, ৩৫১, ৩৫৬, ৩৭০, ৩৭২ 

দীধিতিটীকা ( রঘুনাথ শিরোমণি ) ৮২, ১১২-১৩, 
2১৩০-৩১, ১৩৫, ১৪০, ১৪৪, ১৪৬, ১৪৮, ২২৮, 
২২৫০৮ ২৫৬, ২৭৪, ২৭৭-৭৮, ২৮৮, ২৯১, ৩৩৫, 
: ৩৫২-৫৩, ৩৫৭-৫৮, ৩৬২, ৩৭৪ 


কাপ্রকাশ (নীগক$) ১৩৮ ১৬৮, ৩৬২ 


(বিজয় রক্ষিত) ৯০ 
(মলিনাথ ) ৩৫৬ 
(শ্রীহর্য) ২৪১ 


' ভ্যায়পরিচয় 


গ্রন্থকার . < গা, 
গ্যায়কণিকা ( বাচস্পতি মিশ্র) ১২৭ ১২৯, ৩৫৮, 


৩৬০১ ৩৬৩ : 


হ্যায়কন্দলী (শ্রীধর ভট্ট) ১, ৩২, ৭৬, ৮৪, ১০৭, ' 
১৪১১ ১৭৪-৭৫, ১৭৯১ ১৮৫) ১৯৪, ২২২) ২ |” 


A 


= ২৪২, ২৪৭, ৩০২, ৩৫২, ৩৬০১ ৩৬৩) ৩৭১ 


ভ্ায়তত্বালোক (নব্য বাচস্পতি মিশ্র ) ১৪৮ 
হ্যায়দীপিকা ( জৈন ধর্মভূষণ যতি) ১২৫, ১৪৭ 


২৯২, ৩৩৭ f 


(গ্রন্থকার ) 
স্যায়পরিশিষ্ট বা প্রবোধসিদ্ধি (উদয়নাচাধ্য) 


| 
১৩১১ ১৫৬) ২৩২, ২৩৫, ৩৫২, ৩৮২১ ৩৯৯১ ৪০১: | 
I 
| 
| 
|| 
| 
1 


১৬৮ 


্ায়পরিশিষ্ট -প্রকাশ (বর্ধমান উপাধ্যায় ) ৩৮: 


ন্যায়পরিশুদ্ধি ( বেঘটনাথ ) ৩০২১ ৩০৬, ৩৩৪ | 
ন্যায়প্রদীপ তর্কভাষা ব্যাখ্যা ] ( বিশ্বকর্মা ) ১৩৮ 
ন্যায়প্রবেশ (বৌদ্ধ দ্িউনাগ ) ২৯, ৩৭৩5 ৩৭৬ | 


ন্যাঁয়ভাক্কর (পদ্মনাভ মিশ্র) ” ১৩১ 
ন্যায়মণ্ডরী (জয়ন্ত ভট্ট) ৪, ১০ ১৯, ৭২) ৭৭, 
৮০) ৮২) ৮৮১ ৮৯, ১০৬-৯১ ১১৭১ ১২৪১ 


০. ৯২৯-৩০১ ১৩৪, ১৩৭, ১৪৬-৪৭, ১৫৬, ১৬২): 
১৭৬, ১৮৫, ২৩৪, ২৩৭, ২৪৯, ২৫৭, ২৬২, | 
২৭২১ ২৮০, ২৮৬১ ৩০২, ৩১৬, ৩৫১, ৩৬৮, 

৩৭৫, ৩৭৭, ৩৯৬, ৩৯৮, ৪০০১ ৪০৪ ১ 


ন্যায়লীলাবতী ( বল্লভাচাৰ্য্য ) ১৬, ৩৬০, ৩৬২) 1. 
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্যায়লীলাবভীগ্রকাশ ( বর্ধমান উপাধ্যায় ) 


১১৪১ ৩৭22 

ন্যায়বান্তিক ( উদ্দেমতকর ) ৭, ১৫, ৩১, 88, Br, 
৫০, ৫১, ৫৫, ৬০, ৭৯, ৮৮, ৯২, ৯৮১ ৯৮১ ৯৯) 
১০৭, ১১৮, ১১২, ডন? ১৩১, ১৩৬, ১৩৮: 
১৪৩১ ১৪৬-৪৭; ১৫৪, ১৭৪১ ১৮১-৮২, ১৯ 


২২৭, ২৪৪, ২৪৬, ২৬০, ৩২০, ৩২৮১ ৩৩১: 


| গ্রহ . গ্রন্থকার ৃষ্ঠান্ 
| ৩৩৯-৪০, ৩৪২, ৩৪৬, ৩৫৫, ৩৬৪, ৩৭৫, ৩৯১, 
৩৪৫-৯৬, ৩৪৪, ৪০২ 
ন্যায়বোধিনী ( গোবর্ধন মিশ্র ) 
ন্যায়বিন্দু (বৌদ্ধ ধর্দকীত্তি) ৭৭, ৭৮, ১২৬, 
১২৮-২৯১ ১৮৫, ২৪৯ ৩৭৩ 
৷ ন্যায়বিন্দু টাকা ( ধৰ্ম্মোত্তর ) 
৷ ন্যায়সার ( ভাসৰ্ববজ্ঞ ) 
২২৮, ২৪৮, ২৮১, ৩৪২, ৩৫১, ৩৫৭, ৩৭২ 
| 
৷ ন্যায়সার টাক! ( জয়সিংহ সুরি ) ২২৮ 
| ন্যায়সূচীনিবন্ধ ( বাচম্পতি মিশ্র) ১৮৪, ৩৬৬ 
ন্যায়সূত্ৰববত্তি (বিশ্বনাথ ন্যাষপৃঞ্চানন ) ' ৮, ১৮, 
৫০,০৫৭, ৯৮-১০০, ১৩১, ১৩৫, ১৪০, ১৬২-৬৩) 


৩৩৫ 


2২০ 


১৫৪, ২১৩, ২১৫-১৬, 


* ১৬৫, ১৬৭, ১৭৪-৭৬, ১৮০, ১৮৫, ১৮৭, ১৮৭ 
২০৩, ২১৮, ২২৫, ২৩৩, ২৩৫-৩৮, ২৪৪-৪৫, 
২৫০, ২৬৭-৬৮, ২৭৭, ২৭৯, ৩০৩; ৩০৬, ৩১৬, 


ও 
ূ 
| 


৩২২, ৩৩০, ৩৩২, ৩৪৭, ৩৬৬১ ৩৭৪, ৩৯৮১ 

টু ৪০২ 

* স্যারৃত্রোদ্ধ!ুর ( নব্য বাচস্পতি মিশ্র ) ১৪৮ 
প্যায়ামৃত ( ব্যাসতীৰ্থ ) ৩৬৮ 


২৯১ 


ন্যায়াবতার € জৈন সিদ্ধসেন দিবাকর ) 


পঞ্চপাদ্িকা-বিবরণ (প্রকাশাত্ম যতি) ৩৫৮, ৩৬৩? 


পত্র-পরীক্ষা (জৈন বি্যারত্ব স্বামী) ২৪০ 

৷ পদার্থতন্ব-নিরূপণ (রঘুনাথ শিরোমণি) ৭৯, 
১৭৫) ২২৫ 

পরু্মলঘুমঞ্জুব। (নাগেশ ভট্ট) ৩৪২ 
পরাশরোপপুরাণ  (পরাশর ) ৮ 
পরিক্ষার  (শ্রীপঞ্ধানন তর্করতু) ১৪৭ 


পরীক্ষামুখসূত্র ( জৈন মাণিক্য নন্দী )" ২৪১, ৩৭৩ 
পূর্ববমীমাণ্যাদশন (মহধি জৈমিনি) ২৮৭ 
গ্রজ্ঞাপরিত্রাণ (অজ্ঞাত) 
(জৈন বাদিদেব স্থরি ) ২৯১১৩৩৩১৩৭৩ 


৩০৬ 


গ্রন্থ গ্রন্থকার পৃষ্ঠাঙ্ক 
প্রদাণ-বান্তিক (বৌদ্ধ ধর্শাকীন্তি) ১২৮ 
প্রমাণ-বিনিশ্চয় ,( বৌদ্ধ ধর্ম্মকীন্তি) . ৩৭৩ 


প্রমাণমীম্চাংস (জৈন হেমচন্দ্ৰ ) -৭০১ ৭২, ৭৭, 
ক ৭৮, ১১৯১ ১২৪) ১৩৩ 
প্রমাণ-সমুচ্চয় (বৌদ দিঙ্‌নাগ) ৮৭১ ৯৬, 
১২২১ ১২৪১ ১২৬-২৭, ১৪২, ২৫৭, ২৬৩ 
প্রমেয়কমলমার্তণ্ড ( জৈন প্রভাচন্দ্র) ৭৭, ৮২ 
প্রমেয়-তত্ববোধ (বর্ধমান উপাধ্যায় ) ৩০৫ 
প্রশস্তপা'দভাষ্য (প্রশস্ত দেব ) ৩১, ৭৩, ৭ন5 ৮০, 
৮৪, ৯৪, ৯৮১ ১১৪-১৫, ১৩৪, ১৩৯১ ১৪১, ১৫৪, 
১৭৪-৭৬, ১৭৯১ ১৮৫, 56, ২২৫১ ২২৮, ২৪৮, 

০ ২৫৬-৫৭, ২৮০, ২৯৪-৪৫, ৩৫৭, ৩৭১-৭২ 
প্রামাণ্যবাদ ( গন্দেশ উপাধ্যায় ) ৪১ ৫১ ৯ 
৫ফেলোশিপের লেকৃচার ( চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার ) 
টি ১৭৪ 
ভাট্টদীপিকা (খগুযুদব ) ২৮৮ 
ভামতী (বাচস্পতি মি). ৩৪১ ৭২, ১২৩, 
১২৯, ২২৬, ২৩২, ২৭৩, ৩১৬ 


ভাবা-পরিচ্ছেদ ( বিশ্বনাথ স্তায়পঞ্চানন ) ৮, ৯৮, 


১৪০; ১৭৫-৭৬, ২১৬, ৩৪০, ৩৫৬ 


ভাষারত্ব ( কণাদ তর্কবাগীশ ) ১৬৮ 
ভাষ্যচন্দ্ (রঘৃত্তম ) ৮১ ২০১ 
ভাস্করোদয়। (লক্ীনসিংহ) | ৩৬২,৩৯২ 
ভুষণ [স্যায়সার টাকা] (ভ্তায়ভ্ষণ) ২২৮ 
মকরন্দ-ব্যাখ্যা (রুচি দত্ত) ১৫৪, ৩০৫. 
মনুসংহিতা৷ (মন). ২৩,৩১১ ৬৭, ১২২, 


= ১২৫, ১৫৮, ১৮৫) ৩০৬ 
মহাভারত (মহর্ষি বেদব্যাস) ২১, ২২৫, ২৯৫,৩১৬ 
মহাভাষ্য ( পতঞ্জলি ) ১৯, ১০৫ ৩৯২. 
মানকিরণাবলী  (অজাত) ৩৬৮ 
মানমেয়োদয় (নারায়ণ ভট্ট ও নারায়ণ পণ্ডিত) 


৯৮, ১৩৩, ১৫৫, ৩০৬, ৩৫১, ৩৫৮, ৩৬০১ ৩৬৪. 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri [ডি ভি 


৩৫৮ 


€ ৬০ 


| 

| 

| গ্রন্থ ঢ গ্রন্থকার পৃষ্ঠাঙ্ক 
মানসোল্লাস ( স্বরেশ্বরাচার্য্য ) ২১৬, ২৪১ 
মুগুকোপনিষৎ টি ৬৯, ২০৪ 
1..." মেঘদূত (মহাকবি কালিদাস). ' ২৩০ 
| (মেদিনী কর) ২৩৩ 


বতীন্দ্রমতদীপিক1 (প্ৰীনিবাস দাম) ২৯৪ 
| যুক্তিদীপিক। ( অজ্ঞাত ) ১২৪, ২৫২-৫৩, ৩৬৮ 
| যোগদর্শন (মহর্ষি পতঞ্জলি ) 


২০, ১৫৮, ১৯৪ 

যোগদৰ্শন-ভা্য ( ব্যাসদেব ) ১৪৭ 
বতুকোষ (পৃর্থীধর আচার্য্য ) ' ৯৮১ ৩৫৬ 
রত্বপ্রভ! টাকা  (শ্রীগোবিন্দ ) . ৫৮, ৫৯ 

£ বস্বাকরাবতারিকা (জৈন রত্বপ্রভাচার্য্য ) ৩৩২, 
J ৩৫৮১ ৩৭৩ 
| রামায়ণ ( মহধি বাল্সীকি) ৩১৫ 
লঘুচক্দ্রিকা (ব্ৰহ্মানন্দ সরস্বতী) ৩৫৮ 
বাক্যপদীয় : (ভর্তৃহরি ) ৮০, ১০৪, ১০৫, ১২৫ 


০. বাদন্ায় 


| 


(বৌদ্ধ ধৰ্ম্মকীৰ্তি ) ৩৬৫, ৩৭৩; ৪০৪ 
(বৌদ্ধ শাস্তরক্ষিত ) ৩৬৫, 
৩৬৮, ৩৭৩, ৪০৪ 

( অজ্ঞাত ) 


বাদবিধানটাকা! 


ৰ বাদবিধি (বন্নবন্ধু?) ১২৬-২৭, ২৫৭ 
5 বাদিবিনোদ (শঙ্কর মিশ্র) ৩৩২ 
_..বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাজিদ্ধি নং বঙ্গবন্ধু) ১৮৩ 
| বিধিবিবেক (মণ্ডন মিশ্র ১২৭, ৩৫৮ 
২ বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ রি মুনি) ৩৫৮ 
.... বিষ্ণুধৰ্ম্মোত্তর (ব্যাসদেব) সহ 


না 
রা বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৮৯, ১৯৫ 
1... €বেদান্তসুত্র (মহৰি বাদরায়ণ ) ৫৬, ৫৮, ১২৫, 


৩৪৫ 


বেদান্তপরিভাবা ( ধর্শরাজাধবরীন্দ্র ) ১২৩, ১৩৩, 


-১৪১১ ১৪৫ 


২৫৭" 


সাংখ্যকারিকা 


“সীংখ্যবান্তিক ্‌ 


গ্রন্থ গ্রন্থকার hn 
শব্শক্তিপ্রকাশিকা! ( জগদীশ তর্কালঙ্কার) ৬; 
শীরীরক-ভাব্য  (শঙ্করাচার্য্য ) ৩২, 6৯,৬ 


১২৩-২৪, ৩০৭, ও, 

শাস্রদীপিক! (পার্থসারথি মিশ্র) ২০৫)৩%৫ 

শ্রীটৈতন্য- -চরিতাম্ৃত ( কষ্ণদাম কবিরাজ) ১%, 
ন, 

শ্রুতি ৫৫) ৬৫, ৬৯) ১11 
প্লোকবান্তিক ( কুমারিল ভট্ট ) ৩০, ৬৮১ ৭৬, 1 
৯৬১ ১১৩, ১২৫, ১৩৩, ১৩৫, ১৩৭, ১৪১, ১৪, 
১৬৮-৬৯, ২০৫১ ৩৫১, ৩৬০১ ৩৬৩, nl - 
শ্লোকবান্তিক .*( জৈন বিছ্যানন্দ ) | 
শ্বেতশ্বতরোপনিব : < 
বড় দর্শনসমুচ্চয় (জৈন হরিভদ্র সুরি ) ১৭ 
২৪০, ২৪. 
বড় দর্শনসঘুচ্চয় টাকা (গুপরত্ব স্থরি) ২৪. 
সদা (শিবাদিত্য ) ্‌ 


১8. 


১০০, ২২৮ ' 
৯৭, ৩৭০-৭১১ ' 
হজ ( মাধবাচাধ্য ) ৬$, 

২৪২১ ৩০৫১ ৩৫৬, ৩৫৮ ৩৬), 


( ঈশ্বরকুষ,) 


১৭০, ২১৬" 
|| 


১১৯১ ১৫৫1 
২৫২, ৩৬! 


সাংখ্যতন্বকৌমুদ্বী (বাচম্পতি মিশ্র) ৬০১৬৪; 


১১৯) A 

( অজ্ঞাত ) 280 
সামান্যদুষণদিক্প্রসারিতা গে 
( বৌদ্ধ পণ্ডিত অশোক ) 
সিদ্ধাস্তকৌমুদ্ী (ভঞ্টোজি দীক্ষিত) -২৭! 
মুক্জাবলী ০ (বিশ্বনাথ স্তায়পঞ্চানন ) vs 
৯৯১ ১০০১ ১৭৪-৭৫, ১৮৩, ১৮৫, ২৫. 


স্শ্রুতসংহিতা  ( সুঞ্ৰত ) সং 
(জগদীশ ) ১৫৯, ২৭৩, ৩৬০) ৬১1 r 


রি (গদাধর ভট্টাচার্য্য ) . ৯৩] সুক্তিটাকা 
ব্যোমবতী বৃত্তি ( ব্যোমশিবাচাধ্য): ৩৭০, ৩৭৫ | সেতুটাকা : 


(পদ্মনাভ মিশ্র) 
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যায়দর্শন- 


লাল ল্গ্যান্সমভ্ভান্্য 


ভাষ্য। প্রমাণতোহ্্থপ্রতিপভৌ 
- প্রবততিসামর্থ্যাদর্থবৎ প্রমাণৎ | * 
প্রমাণমন্তরেণ নার্থ-প্রত্রিপত্তিঃ, নার্থ-প্রতিপত্তিমস্তরেণ প্রবৃত্তি 
'সামর্থযং। প্রমাণেন খন্বয়ং জ্ঞাতাহ্্থমুগ্ধলত্য তমর্থমতীপ্নতি জিহাসতি বা। 
তন্তেপ্দা-জিহাসা-প্রযুক্তন্য সমীহ! প্রবৃত্তিরিত্যুচ্যতে। সামর্থ্যং পুনরন্যাঃ 
 ফলেনাভিসম্বন্ধঃ| সমীহমানস্তমর্থমতীপ্লনূ জিহাঁসন্‌ ব তমর্থমাপ্সোতি 
জহাতি বা। অর্থস্ত সুখং হুখহেতু*্চ,* ছুঃখং ছুঃখহেতৃশ্চ। সোহয়ং 
প্রমাণার্ধোহপরিসংখ্যেয়$ প্রাণভূদ্ভেদস্তাপরিসংখ্যেয়ত্বাৎ | 
অনুবাদ ।- প্রমাণের ছারা অর্থের প্রতিপত্তি হইলে অর্থাৎ গ্রাহ ও 
ত্যাজ্য পদার্থের বোধ হইলে প্রবৃত্তির সাফল্য হয় অর্থাৎ যেহেতু প্রমাণ সফল 
. প্রবৃত্তির জনক, অতএব প্রমাণ “অর্থবৎ”,' অর্থাৎ সেই সমস্ত প্রমেয় পদার্থের 
অব্যভিচারী, প্রমাণ দ্বার! যে পদার্থ যেরূপে ও যে প্রকারে প্রতিপন্ন হ্য়, 
সেই পদার্থ তদ্রপ ও সেই প্রকারই হয়] * 
বিশদার্থ_প্রমাণ ব্যতীত অর্থের যথার্থ বোধ হয় না, অর্থের যথার্থ 
' বোধ ব্যতীত প্রবৃত্তির সাফল্য হয় না। এই জ্ঞাতা০অর্থাৎ জ্ঞানকর্তা জীব 
" প্রমাণ দ্বারাই অর্থকে উপুলুন্ধি করিয়া, সেই" অর্থকে (গ্রাহ বা ত্যাজা 


রতি: 
* কোন কোন পুস্তকে ভাষারন্তে “ওঁ নমঃ প্রমাণায়” এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কিন্তু উই! যে 
ই ভাষাকারের নিজের উক্তি, সে বিষয়ে কোন প্রসাপই নাই। প্রস্ত খৃঃ দশম শতাব্দীতে ণ্ন্যায়কন্দলী”ব 


খে 


পারতে আধরুভ জিরা গিয়াছেন যে, স্যায়ভাব্যকার পক্ষিলন্বামী ও মীমাংসাভাবাকার শবর স্বামী 
এ নমস্কার করলেও ভাষমরন্তে তাহা লিপিবদ্ধ করেন নাই। 


গ 
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২ ৃ স্যায়দর্শন 


পদার্থকে) প্রাপ্তির নিমিত্ত ইচ্ছা করে, অথবা ত্যাগ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছ| 


করে। ঈপ্দা ও জিহাসা অর্থাৎ প্রাপ্তির নিমিত্ত ইচ্ছ। ও ত্যাগের নিমিত্ত ইচ্ছাজন্য 
প্ঞ্রযুক্ত” অর্থাৎ কৃতযত্ন মনেই জ্ঞাতার “সমীহা” অর্থাৎ কায়িক, বাচিক ও 
মানসিক ব্যাপার “প্রবৃত্তি”__এই. শব্দের দ্বারা উক্ত হয়। এই প্রবৃত্তির “সামর্থ্য” 


কিন্তু ফলের সহিত সম্বন্ধ অর্থাৎ সার্থকতা"বা সাফল্য । “সমীহমান” অর্থাৎ . 
প্রমাণ দ্বারা কোন পদার্কে উপলব্ধি করিয়া! প্রবর্তমান জ্ঞাতা সেই অর্থকে 


প্রাপ্তির নিমিত্ত ইচ্ছা করতঃ অথব! ত্যাগ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা! করতঃ সেই 
-অর্থকে প্রাপ্ত হয় অথব। ত্যাগ নরে। “অর্থ” কিন্তু সুখ, সুখের কারণ এবং 

£খ ও দুঃখের কারণ। অর্থাৎ পূর্বোক্ত ভাস্তে “অর্থ” শব্দের দ্বারা বুঝিতে 
হইবে-_শ্রাহ-.ত্যাজ্য পদার্থ । 


সেই এই প্রমাণার্থ অর্থাৎ প্রমাণের প্রয়োজন সখভুঃখাদি অপরি 


সংখ্যেয় (অনিয়ম্য ), যেহেতু প্রাণিগণের,ভেদ বা বিশেষ অনিয়ম্য। [ অর্থাৎ 
যাহা এক জীবের সুখ বা দুঃখের কারণ, তাহা যে সকল জীবেরই সুখ বা 
দুঃখের কারণ হইবে, এমন নিয়ুম নাই। অনেক জীবের পক্ষে উহার বিপরীত 
দেখা যায় ]| . ° 

টিগ্রনী। স্তায়দর্শনের বক্তা! টা গোঁতম প্রথম  স্থত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, 
প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তন্বক্ঞানপ্রযুক্ত নিঃশ্রের়ম লাভ হুয়। কিন্তু পরবর্তীকালে 
শুন্টবাদী ও সংশয়বাদী বিরোধী সম্প্রদায় ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন যে, প্রমাণ- 
পদার্থের তবজ্ঞানই যখন কোনরূপেই সম্ভব হইতে পারে না, তখন তদ্বার! অন্ত.পদার্থের 
তবজ্ঞানের কথা বলাই যায় .না। গোতমের মতে যথার্থ অনুভূতির সাধনই প্রমাণ । 


" কিন্ত কোন বিষয়ে অনুভূতি জন্মিলে 'সেই জ্ঞান-যে যথার্থ, ইহা নিশ্চয় করিবার কোন : 


উপায় নাই। স্মতরাং ' প্রমাণের তত্ব যে প্রামাণ্য, তাহার নিশ্চয় অসম্ভব । অতএব 
যাহা অসম্ভব, তাঁহার বক্তা গোতমের এই“শ্টীরিশান্ত্ ব্যর্থ উহ! উন্মত্তপ্রলাপ। তাই 


গোৌতমমত-রক্ষক ভগবান্‌ বাৎস্তায়ন ভাষ্যারস্তে বলিয়াছেন,__«প্রমাণতোধ্র্প্রতিপতৌ " 


প্রবৃতিসামর্থ্যাদর্থবৎ প্রমাণং ৷” 


ভাষ্যকারের মূল কথা এই যে, প্রমাণের প্রামাণ্যনিশ্চয় অসম্ভব নহে। অনুমান- - 


প্রমাণের দ্বারাই তাহ! নিশ্চয় করা যায়। তাই ভাষ্যকার প্রথমে সেই অনুমানপ্রমাণ 
প্রদর্শন করিবার উদ্দেগ্যে বলিয়াছেন,_“প্রমাণং অর্থবৎ??। “অর্থ” শব্দের উত্তর নিত্য- 


যোগ অর্থে মতুপ প্রত্যয়ে উক্ত “অর্থবৎ”” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থের নিত্যযোগ 


এখানে অব্যভিচারিতা। তাহা হইলে উক্ত “অর্থবৎ” শব্দের দ্বারী বুঝা যায়, ' অর্থের 


রি 
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বাৎস্তায়ন ভাষ্য ৩ 


অব্যভিগারী।* : প্রমাণ যে পদার্থকে যে রূপে ও যে প্রকারে প্রতিপন্ন করে, সেই 
পদার্থ, তদ্রপ ও ততগ্রকারই হয়, কখনই তাহার অন্তথা হয় না, ইহাই প্রমাণে অর্থের 
অব্যতিচারিত্ব। তৎ প্রমাণের গ্রীমেরভূত তৎপদার্থের ব্যাপ্যত্বও উহার ফলিতার্থ বলা যায়! 
তাহা হইলে সৰ্বত্ৰ প্রযাণত্বরপে অভিমত সেই সেই পদার্থাবখেষকে পক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া 
তাহাতে প্রমেরভূত সেই পদার্থের ব্যাপ্যত্বই বিশেষানুমানের সাধ্য হইবে । যথার্থ জ্ঞানের 
বিশেষ্যভূত পদার্থে ও জ্ঞানের বিশৈষণীভূত পদার্থ অবস্তই থাকে। কিন্তু কোন জ্ঞান যে 
অংশে ভ্রমাত্মক হইবে, সেই অংশে তাহাতে বিশেষ্য পদার্থে অবর্ভমান পদার্থ ই বিশেষণ 
হইয়া থাকে। যেমন রজ্জুতে সর্পত্বের জ্ঞান হইলে উহা ভ্রম। কারণ, ই জ্ঞানের বিশেম্তভূত 
রজ্জুতে বিশেষণীভূত সর্পত্ব নাই। তাই উক্তরূপ' জ্ঞানকেই ভ্রম জ্ঞান বলে। সুতরাং যথার্থ 


- জ্ঞানকেই বিশেষ্যতা সম্বন্ধে উহার বিশেষ্য ও রিশৈষণীভূত পদার্থের ব্যাপ্ন্য বলা যায়। যেমন 


জলত্বরূপে জলের যথার্থ জ্ঞান বিশেষ্যতা সম্বন্ধে যে জন্ভল থাকে, তাহাতে, অভেদ সন্ন্ধে' 
সেই জল ও সমবাসুলপ্বন্ধে বিশেষণীভূত জলত্ব অবশ্য থাকে । তাহা! হইলে স্বজন্য জ্ঞানের 
_বিশেষ্তা সম্বন্ধে সেই প্রমাণ পদার্থও' উহার প্রমেয়ভূষ্ সেই পদার্থের অব্যতিচারী অর্থাৎ 
ব্যাপ্য হইবে। সর্বত্র বিশেষণীভূত সেই পদার্থ স্বগত বিশেষণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে সেখানে 
সেই বিশেষ্যভূত পদার্থে থাকায় উহা সেই সম্বন্ধে সেই প্রমাণ পদার্থের ব্যাপক হইবে । 
মূল কগা, পূর্বোক্তরূপে প্রমাণ পদার্থে উক্তরূপ অর্াব্যভিচারিত্বই ভাষ্যকারের সাধ্য ধর্ম্ম। 
ভাষ্যকার উহার সাধক হেতু প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন,_প্রবৃততিসামর্্যাৎ। “তাৎপর্য্য- 


- টাকা” কার বাচম্পতি মিশ্র উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “সমৰ্থপ্রবৃত্তিজনকত্বাৎ”। 


অর্থাৎ যেহেতু প্রমাণ পদার্থ সমর্থপ্রবৃত্তির ভ্বনক, অতএব উহা তাহার প্রমেয়ভূত 
সেই অর্থের অব্যতিচারী। প্রবৃত্তির সামর্থ বলিতে ফলের সহিত সম্বন্ধ অর্থাৎ সাঁফল্য। 
তাহ। হইলে সমর্থপ্রবৃত্তি বলিতে ফলিতার্থ'কুঝা যায়; সফল প্রবৃতি।: কিন্তু প্রমাণ সাক্ষাং- 
সম্বন্ধেই সফলপ্রবৃত্তির জনক হয় না। তাই তৎপূর্কের বলিয়াছেন, «প্রমাণতোহ্খ- 


. প্রতিপত্তৌ” | 


অর্থাৎ প্রমাণ দ্বারা অর্থের বগুতিপততি বা বোধ, তাহা যথার্থ জ্ঞান। সুতরাং 
সেই পদার্থের যথার্থ বোধের পরে” তাহার প্রাপ্তি অথবা পরিত্যাগে ইচ্ছুক হইলে সেই- 
পদার্থের প্রাপ্তি অথবা পরিত্যাগে যে প্রবৃত্তি, তাহা সফল হয়। কারণ, সেই স্থলে সেই 


প্রমাণ-বোধিত পদাৰ্থ টি, বস্তুতঃই তদ্রপে থাকে। কিন্ত যাহা প্রমাণ নহে, কিন্তু প্রমাণের 


* “অৰ্থব্দিতি নিতাযোগে নতুপগ্র নিতাতা চাবাভিচারিতা, তেনাখাবাভিচারীতার্থঃ। ইয়নের চার্থ- 
বাভিচারিতা প্রসাণন্ত, যদ্দেশকালান্তরাবস্থাত্তরাবিনংবাদোর্ত্থস্রূপপ্রকারয্নো স্তহুপদর্শিতয়োঃ। অত্র * হেতু 


. 'প্রবৃত্তিসামর্থণৎ সমর্থপ্রবৃত্তিরনককাৎ। যদি পুনরেতদর্থবন্নাভবিষান্ন সমর্থাং প্রবৃত্তিমকরিযাৎ যথা প্রমাণ? 


ভাস ইতি বাতিরেকী হেতু, শশ্বয়বা তিরেকী বাঃ অনুমানন্ত ৯5১ সম্তবাৎ* 251১ 


> তাৎপর্যাটাকা? i 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri . 
$ ১ 


ড় 


8 ন্যায়দর্শন 


ন্যায় প্রতীত হওয়ায় যাহাকে বলে “প্রমাণাভাস'ঃ তন্বারা৷ ভ্রমাত্মক জ্ঞানই উৎপন্ন | 

হওয়ায় সেই জ্ঞানের বিষয় পদার্থ সেখানে থাকে না। যেমন রজ্ছুকে সর্প বলিয়া . : 

প্রত্যক্ষ করিলে সেখানে “সেই ভ্রমজ্ঞানের বিষয় সর্প বস্তুতঃ ন! থাকায় তাহার প্রাপ্তি 

বা পরিহারের জন্ত যে প্রবৃত্তি, তাঁহ! সফল হয় নাঁ। কূপের জলকে গঙ্গাজল বুঝিয়া 

পান করিলেও পিপাঁসাঁর নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্ত গল্গাজল বুঝিয়| গঙ্গাজল লাভের জন্য i 

যে প্রবৃত্তি, তাহা! সফল হয় ন * ১ 

ফলকথা, প্রমাণদ্বারা কোন পদার্থের বোধ হইলেই সেখানে. তদ্বিষয়ে উক্তরূপ ্‌ 

প্রবৃত্তি সফল হয়। সুতরাং পরে উক্তরূপ অনুমানপ্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, প্রমাণ ৰ 
অর্থের অব্যভিচারী। যদি উহ অর্থের" ব্যভিচারী হইত, তাহা হইলে সফল প্রবৃত্তি 
জন্মাইত না,- যেমন গ্রমাণীভাস। এইবূপে উক্ত ব্যতিরেকী দৃষ্টান্তের সাহায্যে উক্ত ব্যতিরেকী 

... হেতুর দ্বারা প্রমাণে অর্থবনধ সিদ্ধ হন। এ “অর্থবন্ব” অর্থাৎ প্রমাণন্থ পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থের 1: 
অব্যভিচারিত্ব প্রমাণের. অসাঁধারণধর্ম্মর্প প্রামাণ্য। _*'স্যায়মঞ্জরী*=গরছে (১৬০ পৃঃ), | 
জয়ন্তভট্টও বলিয়াছেন, _“তন্ত স্বপ্রমেয়।ব্যভিচারিত্বং নাম প্রামাণ্যম্‌’ । 

অবশ্ঠই প্রশ্ন হইবে যে, ভাষ্যকার যে অন্ুমানপ্রমাণের দ্বারা প্রমাণের প্রামাণ্য "| 

5 সিদ্ধ করিয়াছেন, সেই অনুমানের প্রামাণ্যনিশ্চয় কিরপে সম্ভব হইবে? তাহার জন্তু . : 
আবার অন্ত অনুমানপ্রমাণ প্রদর্শন কালে তাহারই বা প্রামাণ্যনিশ্চয় কিরূপে সম্ভব 
হইবে? এইরপে “সমস্ত অনুমানেই প্রামাণ্যসংশয়বশতঃ প্রমাণের প্রামাণ্যনিশ্চয় কখনই 

সম্ভব হইতে পারে না। - 

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, সর্বত্রই অনুমান বা অন্থমিতিরূপ জ্ঞানে প্রামাণ্যসংশ হয় 1 

না। এই যে, এখন ঘড়ি দেখিয়া! সময়ের অনুমান করিয়া; তদনুসারে সর্বদেশে অসংখ্য কার্য্য 

হইতেছে, গণিতের দ্বারা কত কত দু্জে'র তত্বে:-অনুমান করিয়া, তদঙ্ুসারে কত ক কাৰ্য্য 

সম্পন্ন হইতেছে এবং প্রাচীন লিপিপাঠে অনুমানের দ্বারা কত কত পুরাতন বার্তার নির্ণর 

হইতেছে, এ স্মন্ত স্থানে সর্বত্রই কি সেই সমস্ত অনুমানে প্রামাণ্য-সংশয় হইতেছে? আর 

এই যে, তুলাদণ্ডের সাহায্যে তঞ্ুলাদি ‘অব্যেরএকরুত্বরিশেযের অনুমানের দ্বারা সর্কদেশে 


* অবগ্ত দুর হইতে মণির প্রভা দেখিয়! তাহাতে মণিভ্রমে মণিলাভের জন্য. অগ্রসর হইলে সেখানে * 
মণিলাভ হয়। এইরূপ ভ্রমকে সংবাদি ভ্রম বলে। বৌদ্ধ সম্প্রদায় “মণিপ্রদীপপ্রভয়োঃ% ইত্যাদি কারিকার 
্বারা ভাষাকারের পূর্যবা্ত হেতুতে দোষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তদমুনারে চিতখ মুনিও এ দোষ বলিয়াছেন 
€ চিৎস্খী, ২য় পঃ ২২২ পৃঃ দ্ৰব্য )। কিন্তু ভাষাকারের মতে এরূপ ন্ল্িলাভ সেখানে প্র প্রবৃত্তির ফল নহে! 
কারণ, মণিপ্রভাকে মণিত্বরূপে বুঝিলে তাহাতে রূপ ভ্রম জানজন্ মণিত্রপে নেই প্রভাবিষয়েই প্রযততরূপ 
প্রবৃত্তি জন্মে, উহাও বিসংবাদি প্রবৃত্তি! কারণ, মণিত্ববিশিষ্ট প্রভার লাভ অসম্ভব | জ্ঞানের মুখা বিশেষগঠশিষ্ট 

বিশেষাডূত বস্তুর প্রাপ্তি হইলে দেই প্রবৃত্তির সামর্থ্য বুঝ! যায়| ভ্রসস্থলে তাহা সবই নহে। “ততচিন্তামনিস্র 
প্রত্যক্ষ খণ্ডে গণেশ অন্তরূপ সমাধান বলিয়াছেন। “প্রামাণ্যবাদ,” ২৬৩ পৃঃ রষ্টবা॥। x 


. ? 
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বাৎ্স্থায়ন ভাষ্য ৫ 


স্ুচিরকাল হইতে ক্রয়বিক্রয়-ব্যবহার চলিতেছে, তাহাতেও কি সর্বত্রই সেই সমস্ত 
অনুমানে প্রামাণ্য সংশয় হইতেছে? সত্যের অপলাপ করিয়া সংশয়বাদী নাস্তিকও কিন্ত 
ইহ! বলিতে পারিবেন না ।* | ও | 
পরন্ত সর্বত্রই সংশয় বলিলে সেই সংশয়ের কারণও বলিতে হইবে। কেবল “সংশয় 
সংশয়” বলিয়া সহস্র চীৎকার করিলেও সেই সংশয় সিদ্ধ হইবে না। ' কিন্তু সংশয়ের সাধক 
যুক্তি প্রকাশ করিতে গেলেই তাহাকে কোন অনুমানের প্রামাণ্য শ্বীকার করিতেই হইবে। 
তাহার কথিত সংশয়ের কারণও কোন প্রমাণসিদ্ধ না হইলে তাহা অলীক হইবে। 
অতএব ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, যে অনুমানে প্রামাণ্য-সংশর জন্মে নাঃ এমন 


ই অন্ুমানও অসংখ্য আছে, যদ্বারা লোকব্যবহাঁরু চলিতেছে। নচেৎ সংসারে নিশ্চয়- 


মূলক প্রবৃত্তি বা! লোকব্যবহার চলিতেই পারে খী!। সর্বত্রই যে, সম্তাবনাত্বক জানজন্তই 
প্রবৃত্তি ও লোকব্যবহার চলিতেছে, সংসারে কুত্রাপি কাহরও নিশ্চয়মূলক কোন প্রবৃত্তি 
জন্মে না, ইহা অতি-টাত্য। ₹শয়বাদী নিজেও কত বিষয়ে পূর্বের নিশ্চয় করিয়াই 
প্রবৃত্ত হইতেছেন। অনেক স্থলে নান জীবের সেই নিশ্চয় ভ্রমাত্মক হইলেও তাহা কিন্তু 


“'সংশয়াত্মক জ্ঞান নহে। = 


পরন্ত ভাষ্যকারোক্ত সমৰ্থুপ্রবৃত্তি-জনকত্বরপ হেতুতে কাহারও সাধ্য ধর্ম অর্থবন্ের 
ব্যভিচার সংশয় হইলে অনুকুল তর্কের দ্বারাই তা নিবৃত্ত হয়। “সমর্থপ্রবৃত্তিজনকত্বং 
যদি অর্থবন্ধ-ব্যভিঠারি স্যাৎ, তদ! প্রমাণাভাসবৃত্তি স্তাৎ” ?-_ অর্থাৎ সফলপ্রবুচিুজনকত্ব যদি 
অর্থবন্ধের ব্যভিচারী হয় অর্থাৎ যাহা অর্থের অব্যতিচারী নহে, কিন্তু অর্থের ব্যভিচারী, 
তাহাতেও যদি সফলগ্রবৃত্তিজনকত্ব থাকে, তাহা! হুইলে প্রমাণাভাসেও থাকুক ? অর্থাৎ 
ভমজ্ঞনের জনক বে প্রমাণাভাসঃ তাহাও ১সফলপ্রবৃত্তিজনক হউক? এই প্রকার 
ড় চি দি প্রভৃতি বুরধাচাধাগণ প্রস্াজগ্ত প্রযাজ্ানের বধার্থবরপ প্রমাহ সিদ্ধ করিতেই 

নান! বিচার করিয়াছেন। কারণ, প্রসাজানের যথার্থত্রপ প্রানাণা বা প্রমান সিদ্ধ ন! হইলে সেই জানের 
করণ প্রমাণ পদার্থের প্রানাণা সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং এ সমধপ্রবৃতিজনকত্বরূপ হেতুর দ্বারাই 
প্রমাজ্ঞানের .প্রসাত্ব সিদ্ধ হয়, ইহাও এখানে ভাষ্যকারের তাঁৎপর্যা। এ হেতুর কোন দোষ নন! থাকায় উহার 
দ্বারা এবং এরূপ অন্ত হেতুর দ্বার! যে সমস্ত জন্গসীতীতীন্ে। তাকাতে প্রামাণা সংশয় জন্মে না। এই তাৎপধোই 
্টাকাকার বাঁচম্পতি মিশ্র স্তায়মতের বাখা! করিতেও বলিয়াছেন, “অনুমানস্ত ববতঃপ্রমাণতয়া”। পরেও বলিয়া- 
হন, "“অনুমানস্ত তু''‘ব্বত এব প্রামাণাং” ইত্যাদি । জ্ঞানের প্রমাত্বসাধক পুর্ব্বোক্ত হেতুর সাধক সেই সান 
প্রতাক্ষে কৌনরূপ-সংশয় সন্তব না হওয়ায় অনবস্থ। দোষের আশঙ্কা নাই। তাই বলিন্বাছেন,__“ব্যতঃ প্রামাণামিতি 
নানবন্থা৮। তত্বচিন্তামণি গ্রন্থে (প্রাষাগ্যুবাদঃ ২৮৩ পৃঃ) পরতঃ প্রামীণাবাদ সমর্থন করিতে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও 
তাৎপর্যাটাকাকার বাঁচম্পতিমশ্রের অভিপ্রায় ব্যাখ্য। করিয়াছেন। এ বিষয়ে জয়স্ততটও বহু হুস্্ বিচার 
. কুরিয়টিহিন। সমন্ত কথা৷ সমাক্‌ বুঝিতে হইলে এবং নৈয়ারিকসম্প্রদায়,মীমাংসকমন্প্রদায়ের সম্মত শ্বত, 
 প্রামাখ্যবাদ কিরূপ শুন বিচার খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা জানিতে হইলে ও সন্ত যুলগ্রস্থ পাঠ করা নিতান্ত 


. আবশ্তক। = 


a পি 
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ঠি ন্যায়দর্শন 


আপত্তিরপ তর্কের সাহায্যে প্রতিপন্ন হয় যে, সফলপ্রবৃত্তিজনকর্ধ হেতু অর্থবত্বের ব্যাপ্য। 
সুতরাং এ হেতুর দ্বারা গ্রমাণ-পদার্থ যে অর্থের অব্যভিচারী, ইহ! সিদ্ধ হয়। কারণ, যাহ 
প্রমাণীভাম, তাহা সফলপ্রবুত্তির জনক নহে, ইহা। নিশ্চিত। সুতরাং প্রমাণাভাস হইতে 
প্রমাণের যে বিশেষ আছে, ইহ! ত্বীকাধ্য। প্রমাণের অর্থাব্যভিচারিত্বই সেই বিশেষ, সুতরাং 
উহাকে তাহার প্রামাণ্য বলা যায়। ভাষ্যকার প্রমাণাভাস হইতে প্রমাণের উক্তরূপ বিশেষ 
সিদ্ধ করিয়া তাহার প্রামাণ্যই সমর্থন করিয়াছেন। ' 2 
সর্বশৃন্টতীবাঁদী বলিয়াছেন যে, প্রমাণ বলিয়া কোন বাস্তব পদার্থ নাই। প্রমাণ- 
প্রমেয়-ব্যবহার কাল্পনিক । জগতে সমস্ত জ্ঞানই ভ্রম । স্তরাং যে সমস্তকে প্রমাণ বলা হয়, 
তাহাও প্রমাণাভাস। কিন্তু ইহাতেও ভাষ্যকারের কথা এই যে, কোন জ্ঞান যথার্থ না হইলে 
তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি সকল হইতে পারে না। জলকে -জল বলিয়। যে বোধ এবং তৈল বলিয়া 
যে বোধ, এই উতয়. জ্ঞানই ভ্রম হইলে, প্রথমে।ক্ত জলজ্ঞান জলবিষয়ে প্রবৃত্তি সফল করে 
কেন? সুতরাং “ইদং জ্ঞানং যথার্থং, সফলপ্রবৃত্তিজনকত্বাৎ্”__এইউল্প অনুমান দ্বারা সিদ্ধ 
হয় যে, সেই জলজ্ঞান বার্থ। সুতরাং 'ভ্রমজ্ঞান হইত উহা ভিন্ন। তাহা হইলে সেই 
যথার্থ জানের করণ যে প্রমাণ, তাহাতেও পূর্বোক্ত হেতুর দ্বারা অর্থবন্ধ বা অর্থের 
অব্যতিচারিত্ব সিদ্ধ হয়। বাচম্পতিমিশ্রও পরে বলিয়াছেন -“সংবেদনন্ত চার্থাব্যভিচারিতা- 


কথনেন তৎকরণা নামিক্ট্রিয়াদীনামপ্সি- প্রম। ণত্মুক্তং বেদিতব্যং*» ইত্যাদি। তাৎপর্য. 


টাকা। 

পরন্ক জগতে যথার্থভ্রান একেবারেই ন! থাকিলে ভ্রমজ্ঞান বলাই যায় না। ভ্রমজ্ঞান 
বলিতে গেলেই তাহার বথার্থজান মানিতেই হইবে। : পরন্ত রজ্জুতে “অয়ং সর্প:” এইরূপে 
যে ভ্রমজ্ঞান জন্মে, তাহীও ত “অয় এই ক্মংশে ভ্রম নহে। সেই দৃশুমান পদার্থে “অয 
অর্থাৎ ইদস্বরপে যে জান, তাহাকে ভ্রম বলা “যায় না। ভাষ্যকার পরে চতুর্থ অধ্যায়ের 
দ্বিতীয় আহ্নিকে বিচার করিয়া সর্বশূন্ততাবাদীর মতও খণ্ডন করিয়াছেন। যথাস্থানে তাহা 
পাওয়া যাইবে। 


এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রমাণ দাবু/কোন পদার্থের বোধ হইলে, পরে যখন 


তদধিষয়ে প্রবৃত্তি সফল হয়, তখন তাহাতে সফলপ্রবৃত্তিজনক্বনিশ্চয় হওয়ায় উক্ত হেতুর - 


দ্বারা তাহাতে অর্থবন্বরূপ প্রামাণ্য-নিশ্চয় হইতে পারে। কিন্ত প্রবৃত্তির সফলতার পূর্বে 
সেই প্রমাণের প্রামাণয়-নিশ্চয় কিরূপে হইবে? সেই প্রামাণ্য-নিশ্চয় না হইলেও ত পূর্বে 


সে বিষয়ে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে প্রবৃত্তির প্রতি পদার্থের ' 


নিশ্চয় নিয়ত কারণ নহে। অনেক স্থলে তদ্বিষয়ে সম্তাবনাজন্তও প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। 


এইরূপ অনেক স্থলে সেই প্রমাণে প্রামাণ্য-সংশয় হইলেও তজ্জন্ত পদার্থবোধের পরে সে. 


বিষয়ে প্রবৃত্তি হওয়ায় পদার্থবোধ ও তন্মলক প্রবৃত্তির প্রতি 'পমাণের প্রামাণ্য-নিশ্চয়ও 
নিয়ত কারণ নহে।"' Es | ্ 
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: ৬ 
| বাচন্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি ইহা ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, 
পারলৌকিক ফলের জন্য যে কর্মপ্রবৃত্তি, তাহাতে পূর্বে সেই সমস্ত কর্ম্মবোধক শাস্ত্রের 
প্রামাণ্য-নিশ্চয় আবশ্তক। কিন্ত প্রহিক ফলের জন্য যে সমস্ত প্রবৃতি,'তাহাতে পূর্বে প্রমাণের 
প্রামাণা-নিশ্চয় অনাবশ্তক। প্রমাণবিষয়ে কোনরূপ জ্ঞান না থাকিলেও কত জীবের 
|»... কত বিষয়ে প্রবৃত্তি হইতেছে। ইহা] স্বীকার না করিলে ধাহারা জয়লাতের ইচ্ছায় 
প্রমাণের প্রামাণ্য খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সেই প্রবৃত্তি কিরূপে হইবে? 
তাহাদিগের সেই জয়লাভও ত পূর্বে নিশ্চিত নহে । 
বস্তুতঃ বাহাঁদ্িগের একজাতীয় প্রমাণের দ্বার! পুনঃ পুনঃ পদার্থ নিশ্চয়ের পরে 

তথধিষয়ে প্রবৃত্তি সফল হইতেছে, তাহাদিগের সেই *সমন্ত প্রমাণে প্রামাণ্য-নিশ্চয় হওয়ায় 
। পরে তজ্জাতীয় অন্য প্রমাণেও তজ্জাতীয়ত্ব হেঁতুর দ্বারা পূর্বেই প্রামাণা-নিশ্চয় হয়। 
অর্থাৎ ইহা! যখন সেই সফ্লপ্রবৃত্তির জনক প্রমাণের মজাতীয়, তখনু ইহাও অর্থের 
অুব্যভিচারী, এইরণেন লউশ্ুমানিপ্রম।ণ দ্বারা সেই সমস্ত প্রমাণেও অর্থবন্ধ সিদ্ধ হয়। 
উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, প্রমাণের দ্বারা অর্থের যথীর্থ বোধ হইতেছে এবং সেই যথার্থ- 
! বৌধপ্রযুক্ত প্রবৃত্তি সফল হইতেছে। জীবের সংসার অনাদি। সুতরাং অনাদি কাল 
| হইতেই জীবের এরূপ জ্ঞান, ইচ্ছ ও প্রবৃত্তি হইতেছে। অতএব উহাদিগের পরষ্পরাপেক্ষায় 
| কোন দোষের আশঙ্কা নাই। ০ 
| প্রমাণের দ্বার! প্রমাণেরও প্রতিপত্তি বা জ্ঞান জন্মে। কিন্তু তাহা জনক 
8. হয় না. তাই. ভাষ্যকায় বলিয়াছেন, _“্অর্থপ্রতিপত্তৌ”। প্রমাণাভাঁসের দ্বারাও 
০৯২: ভ্ৰযাত্মক' পতিত হয়, তাহা সফল, প্রবৃত্তির জনুক হয় না। তাই. পূর্বে বলিয়াছেন, 
| “প্ৰমাণতঃ””। ৬ . 
বন্ততঃ প্রমাণাভাসের দ্বারা ভ্রমজ্ঞান স্থলে সেখানে ই জানের বিষয় অর্থ না থাকায়: 

ভাষ্যকারের মতে তাহা! অর্থ-প্রতিপত্তি নহে। “অর্থযতেহসৌ” এইরূপ বুৎপত্তি অনুসারে 

গ্রহণ অথবা! আগের যোগ্য পদার্থ ই “অর্থ” শব্বের দ্বারা বিবক্ষিত। প্রমাণ দ্বারাই সেই 
- অর্থের প্রতিপত্তি বা জ্ঞান জন্মে, ইহাই-ক্মক্রু করিতে ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন, 
*«প্রমাণত:৮। হ্ুত্রকার মহধিও পরে বলিয়াছেন -_এ্রমাণতশ্চর্থ-প্রতিপতে:।. ২/২৯ 


টি * ভাষাকার “প্রমাণেন অথবা! "প্রমাণাৎ” এইরূপ প্রয়োগ ন! করিয়া, “প্রমাণতঃ” এইরূপ প্রয়োগ 
"করিয়াছেন কেন? এতদুত্তরে উদ্দযোতকর বলিয়াছেন, “প্রযাণত ইতি তন্িববচন- বিভক্তিবযা প্তি-প্রদর্শনার্থচ”। 
অর্থাৎ প্প্রমাণত:” এই প্রয়োগে “তসি” প্রত্যয়ের দ্বার! তৃতীয়া ও পঞ্চনী বিভক্তির সমস্ত বচন প্রদর্শনই 
উদ্দেশ্ধ উহার দ্বারা প্রমাণেন, প্রমাণাভ্যাং, প্রমাণে এবং প্রমাণাৎ, প্রমাগাভা প্রমাণেভাঃ, এই বই 
২ পঁদের অর্থই বিবক্ষিত। পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা প্রমাণের হেতুত্ব সবার্জী করাও উদ্দেশ্য! এবং উক্তরপ 
a প্রয়োগ দ্বার! একু বিষয়ে "নেক প্রমাণের সংকরও বিবক্ষিত। তৃতীয় হুত্রভাষো ইহা বুঝা ব্রাইবে। 
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তদনুসারেই পরে ভাষ্যকার তাঁহার প্রথমোক্ত ভাষ্)সন্দর্ভের স্বপদবর্ণন* করিতে বলিয়াছেন, 
“প্রমাণমন্তরেণ নার্থপ্রতিপত্তিঃ” অর্থাৎ প্রমাণ ব্যতীত অর্থের বোধ হয় না। 
ভাষ্যকার পরে “তাহার পূর্বোক্ত অর্থ কি, তাহা সুব্যক্ত করিয়| বলিয়াছেন» : 
ণ্তৰ্থন্ত সুখং সুখহেতুৰ্দঃখং দুঃবহেতুশ্চ” । অর্থাৎ সুখ ও সুখহেতু পদাৰ্থ ই জীবের গ্রাহ : 
পদার্থ এবং দুঃখ ও দুঃখহেতু পদার্থই জীবের ত্যাজ্য পদার্থ । যাহ। গ্রাহৃও নহে, ত্যাজ্যও 
নহে, এমন পদার্থকে বলে উপেক্ষণীয় পদার্থ । সেই উপেক্ষণীয় পদার্থে গ্রহণেচ্ছাও জন্মে 
b না, ত্যাগেচ্ছাও জন্মে না। স্থতরাং তাহাতে প্রবৃত্তিসামর্থ্যের কথা বলা যায় না। তাই ,. 
' ভাষ্যকার গ্রাহ ও ত্যাজ্য পদীর্থকেই অর্থ বলিয়াছেন। সেই অর্থের উপলব্ধি বা জ্ঞান 
জন্মিলে তাহার প্রাপ্তি অথব! ত্যাগের নিমিত্ত ইচ্ছা জন্মে । সেই ইচ্ছাজন্ত তদ্দিষয়ে 
সেই জাতা জীবাত্মার প্রযত্র জন্মে। এইপতাৎপর্য্যেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, জগ" 
জিহাসা-পরযুক্প্ত” ৷ | 
ভাষ্যকার পরে সপ্তম সুত্র-ভাষ্যেও এইরূপ প্রযুক্ত” শৰ্স্শ্প্রয়োগ করিয়াছেন। 
, সেখানে বাচন্পতি মিশ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন,_“প্রযুক্ত' উৎপাদিতপ্রযত্রঃ”। তাহা হইলে 


ভাম্যকারের পূর্বোক্ত “প্রবৃত্তি” শব্দের অর্থ_সেই পরযত্বজন্ত ব্যাপার, ইহা! বুঝা যায়।' 


“নমীহা” শব্দের দ্বার! চেষ্টা বুঝ! যার । কিন্তু এখানে কেবল শারীরিক ক্রিয়ারূপ চেষ্টাই 
“প্রবৃত্তি” শর ' অর্থ নহে। বাচিক ও মানসিক ব্যাপারও ওঁ “প্রবৃত্তি” শব্দের দ্বারা গৃহীত 
হইয়াছে। “ভাষ্যচন্দ্” টাকার রঘুত্তম পণ্ডিতও প্ররূপ ব্যাখ্যা করিয়! গিয়াছে |. 
1 সেই ত্রিবিধ সমীহারূপ প্ররত্তির ফলসম্বন্ধ বা! সাফল্যকেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, 
“প্রৰৃত্তিসাম্থ্য” 1 “অর্থ” শব্দের প্রয়োজ্নও একটি অর্থ । যে প্রবৃত্তির প্রয়োজন বা! ফল 
{ | সিদ্ধ হয় না, তাহাকে বলে ব্যর্থ প্রবৃত্তি! প্রকৃত্তির প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে প্রাচীনগণ তাহাকে 
রা বলিতেন__সমর্থ। প্রবৃত্তি। প্রমাণ দ্বারা অর্থপ্রতিপত্তি হইলে তন্ধারা প্রবৃত্তি সমর্থ! হয়ঃ 
js সৃতরাং সেখানে সেই অর্থপ্রতিপত্তিও সমর্থা হয়। সুতরাং তাহাতেও তখন সামর্থ্য থাকে। ' 
উহা! সার্থকত্ব বা৷ সাফল্যরূপ সামর্থ্য। সমর্থায| তারঃ সামর্থযং। 

* নিজের উক্ত বাক্যের নিজে ব্যাখা! করাই স্থপদবর্ণন। উহ! ভাষাগ্রন্থের একটি লক্ষণ । পরাশরোপ-, 
পুরাণে ১৮শ অধ্যায়ে ভাষালক্ষণ কথিত হইয়াছে, “সবত্রার্থে' বর্ণাতে যত্র পদৈঃ সূত্রানুনারিভিঃ। স্বপদানিচ ' 
বৰ্ণান্তে ভাষাং ভাষাবিদে! বিদু” ॥ হুত্রভাষা ভিন্ন অন্য ভাষে কেবল স্বপদ্রবর্ণনরূপ ভাষালক্গণই থাকে। 
বাচল্পতি নিশ্রও ভাষাকারোক্ প্রথম বাক্যকে আদিভাষা বলিয়াছেন। | 

1 জীবের ইচ্ছাজন্য প্রযত্বরূপ প্রবৃত্তি অর্থে ই “প্রবৃত্তি” শর বহু প্রয়োগ হইয়াছে। “কুহুমাগ্রলি* 
গ্রন্থে (২১) উদয়নাচাৰ্য্যও সসর্থ প্রবৃত্তির ব্যাখায় লিখিয়াছেন,__“ইচ্ছাচ প্রবৃত্তেঃ কারণং*। কিন্ত ভায়াকার' 
"নিজে এখানে সমীহাকেই তাহার' কথিত প্রবৃত্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করায় তাহার উক্তরূপ তাৎপর্য বুঝা যায়। &- 

__ বৈদান্তিক চিৎহ্থসুনিও উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, _“পরবৃতির্নাম পুংনঃ সমীহা চেষ্টা: ইত্যাদি (চিতহখী২ পণ 7 
২২১ পৃঃ)। ভাষাপরিচ্ছেদে বিশ্বনাথও লিখিয়াছেন,_“প্রবৃত্যাদ্যনুসেয়োহয়ং” ॥ প্রবৃত্িবত্র চেষ্টা।-+মুক্তীবলী”1 


|| 
| 
C 1. 
ভাষ্যকারও পরে এখানে “সমীহা”কে প্রবৃত্তি বলিয়াছেন। চেষ্টার্থ “ঈহ* ধাতুনিপন্ন : 
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বাৎস্তায়ন. ভাষ্য ৯ 


ঙ 

বান্তিককার উদ্দ্যোতকর ভাষ্যকারের আদিব্মক্যের অন্ত ভাবেও কয়েক প্রকার উদ্দেস্ত 
বৰ্ণন করিয়াছেন। কিন্তু প্রথমে অনুমানপ্রমাণের দ্বারা প্রমাণ; পদার্থের প্রামাণ্যসিদ্ধি যে, 
ভাষ্যকারের মুখ্য উদ্দেপ্ত ইহাই সরল ভাবে বুঝা যায়। পরন্ত শৃন্তবাদী বৌদ্ধ.মাধ্যমক 
সম্প্রদার স্বতঃপ্রামাণ্য ও পরতঃপ্রামাণ্য, এই উভয় পক্ষেরই প্রতিবাদ “করিয়া প্রমাণ-পদার্থ ই 
খণ্ডন করায় মহধি গোতমের মতানুসারে, প্রথমে পরত: মাণ্য পক্ষ সমর্থন করাও আবশ্তক। 
“তন্চি্তামণিপ্কার নব্য নৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও সেই উদ্দেপ্তে প্রামাণ্যবাদেশ্র প্রারম্ভে 
মাধ্যমক সম্প্রদায়ের পূর্ববপক্ষই প্রকাশ করিয়াছেন। 

“ভাষ্যকার অনুমান-প্রমাণ দ্বার! প্রমাণ-পদার্থের প্রামাণ্য সিদ্ধি করিতে যে অর্থবত্বকে 
সাধ্য ধর্রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহ! অর্থের 'অব্যভিচারিত্ব, _ইহাই বাচস্পতি মিশ্র 
বলিয়াছেন। কিন্তু “তাংপর্য্যপরিপ্তদ্ধি* টাকার পরে (৯৫ পৃঃ) উদয়নাচাধ্য উহারই 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, _“অর্থাব্যতিচাধ্যন্থুভবজনকত্বমিত্যর্থঃ”।* অর্থাৎ প্রমাণঅস্তযে অনুভবরূপ 
কান, তাহা অর্থাব্যর্ভিচাঁরী। সেই জুনের যে প্রমাত্ব বা যথাৰ্থত্, তাহাই অর্থাব্যতিচারিত্ব। 
উক্তরূপ অনুভবের করণই প্রমাণ-পার্থ । , স্থতরাং তাহাতে যে, সেই অনুভবের করণত্বরূপ 
জনকত্ব থাকে; তাহাই সেখানে সেই প্রমাণপুদার্ঘের অর্থবন্ব্ূপ প্রামাণ্য। উদয়নাচার্ধ্য 
পরেও র্‌ পৃঃ) ব্যাখ্যা করিয়াছেন,_“তন্বং প্রমাণত্বং, অর্থাব্যভিচারি প্রমাসাধনত্বমিতি 
যাবং৮। এখানে প্রমা” শব্দের অর্থ অনুতবরূপ ‘জান মাত্র । প্রকাশ টীকাকার বর্ধমানও 
ইহাই রে ১ 

ফুলুকথা, উদয়নাচার্য্ের মতে প্রথমে প্রুমাণজন্ত সেই জানবিশেষে যে অর্থবত্ধের 
অনুমান হইবে, তাহ! অর্থাব্যভিচারিত্ব বা যথার্থত্বরুপ প্রমাত্ব। পরে সেই জ্ঞানের করণ 
সেই পদার্থবিশেষে যে অর্থবন্ধের অনুমান হইবৈ, তাহা, সেই অর্থাব্যভিচারী (যথার্থ) 
অনুভবের করণত্বরূপ জনকত্ব। সেই জ্ঞার্নবিশেষে অর্থবত্বের অনুমানে হেতু হইবে-_সমর্থ- 
্রবৃত্তিক্জনকভ্রানত্ব এবং অনেক স্থলে তজ্জাতীয়ত্ব। উদয়নাচার্য্য পরে বিচারপূর্বক উক্ত 
তজ্জাতীয়ত্ব হেতুর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অদৃষ্ার্থ বেদবাক্যরূপ শব্দপ্রমাণে উক্তরূপ 
প্রামাণ্যের অনুমানেও তজ্জাতীয়তব অর্থাৎ দুটা ও আমূর্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রের সজাতীয়ত্বই 
হেতু হইবে। সেখানে তজ্জাতীয়ত্বের ফলিতাৰ্থ ॥_আপ্তপুরুষুপ্রণীতত্ব। দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
প্রথম আহ্নিকের শেষ সুত্রে বেদের প্রামাণ্যান্থমানে মহযি গৌতম নিজেই উত্তরূপ হেতুর 
সুচনা করিয়াছেন। তন্তরারাও স্পষ্ট বুঝ! যায় যে, তিনি পরতঃপ্রামাণ্যবাদী। তাহার 


" মতে বেদ স্বতঃপ্রমাণ নহে। কিন্ত বেদের প্রামাণ্য অন্ুমান-প্রমাণস্দ্ধ। পরে প্রমাণ- 
পদার্থের ব্যাখ্যায় এবং" বেদের প্রামাণ্য বিচারে অনা কথা পাওয়া যাইবে এবং সকল কথ 
. প্ররিস্টুট হইবে। | 


lod 


আশঙ্ক। হইতে-পাঁরে যে, ভায্যকারোক্ত fa অর্থ যদি জানে ভারি 
হয়, তাহ] হইলেনসকল: জীবের পক্ষেই উহা! তুল্য হয়। উহা স্বাভাবিক না হইলে 
২ ই 
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১০ : ম্যায়দর্শন : - 


কাল্পনিক বলিয়! স্বীকার করিতে হয়।, এ জন্য ভান্যকার পরে বলিয়াছেন, _“সোহয়ং : 


প্রমাণার্থঃ” ইত্যাদি । এখানে “অর্থ” শব্দের অর্থ প্রয়োজন। ব্যাখ্যান্তর খণ্ডন করিয়া 
বাত্তিককাঁর উদ্দ্যোতকর নিজ মতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রমাণের প্রয়োজন HY 
ছুঃখাদি পরিসংখ্যেয় নহে অর্থাৎ উহার নিয়ম করা যায় না। যাহা একের সুখহেতুঃ 
'ভাহা সকল জীবেরই সুখহেতু, ইহা, বলা! যায় .না। যাহা কাহারও সুখহেহ ত 
অপরের দুঃখহেতু হয়। নুখদুঃখাদি স্বাভাবিক না হইলেও কাল্পনিক নহে, রর টু 
নৈমিত্তিক। জীবের অনার্দিকাল-সঞ্চিত সংস্কাররূপ নিমিত্তের তেদ বা 'বৈচিত্র্যবশতঃই 


লুখ-দুঃখাদদির বৈচিত্র্য হয়। যাহা! অনিরত কারণজন্ত, তাহা অনিয়ত, অর্থাৎ তাহার কোন 


0D ন +A i 
2) লাল «প্রমাণ অর্থবৎ”_এই বাক্যকে দ্যর্থ বলির, দ্বিতীয় 
পক্ষে ব্যাখ্য| বলিয়াছেন, প্রমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনবিশিষ্ট। তাই মহধি সর্বাগ্রে 
প্রমাণেরই উল্লেখ করিয়াছেন। এই পক্ষে প্রয়ৌজনঃবোধক অর্থ স্থৰ্ধের উত্তর অতিশায়ন্‌ 
অর্থে মতুপ, প্রত্যয়ে “অর্থবৎ” শব্ষের প্রয়োগ হইয়াছে। ভাঘ্যকারের পূর্বোক্ত হেতুর 
দ্বারা প্রমাণপদার্থের তাদৃশ প্রয়োজনবত্তীও সিদ্ধ হয়। ৃ টি 

ভাস্ম। অর্থবতি চ প্রম'ণে প্রমাতা-প্রমেয়ং-প্রমিতিরিত্যর্থবস্তি 
তবস্তি। কল্লাৎ ? অন্যতমাপায়েহ্্স্ানুপপত্তেঃ ৷ তত্র যস্তেপ্নাঁজিহাসা- 
প্রযুক্ত প্রবৃত্তি? স প্রমাতা। স যেনাথ প্রমিণোতি, তথ প্রমাণং। 
যোহ্থঃ প্রমীয়তে, তৎ প্রমেয়মূ। যদর্থবিজ্ঞানং, জা প্রমিতিঃ। 
চতস্থম্বেবন্বিধাস্থ তত্বং পরিসমাপ্যতে ।% 

অনুবাঁদ। প্রমাণ অর্থের অব্যভিচারী হওয়াতেই প্রমাত, প্রমেয়, প্রামিতিঃ 
ইহার! সমীচীনার্থ হয় অর্থাৎ অর্থের অব্যভিচারী হয়। পক্ষান্তরে প্রমাণ 
সমধিক প্রয়োজনবিশিষ্ট হওয়াতেই «প্রামাতী”, “প্রমেয়”, “প্রমিতি”, ইহারা 


সেইরূপ প্রয়ৌজনবিপিষ্ট হয়। [ প্রশ্ন ]কেন? [ উত্তর] যে হেতু অন্ততমের , 


অর্থাৎ প্রমাণের অভাবে অর্থের" যথার্থ বোধ হয় না। তন্মধ্যে প্রাপ্তির ইচ্ছ! 
ও ত্যাগের ইচ্ছায় “প্রযুক্ত” অর্থাৎ কৃতযত্র যে পুরুষের প্রবৃত্তি হয়, সেই পুরুষ 


০ 


বা জীব «প্রমাতা”। সেই প্রমাতা যাহার দ্বার, পদার্থকে যথার্থরূপে জানে! 
ু 8 ৯ পে 


পাপী 
% অনেক ভাষাপুস্তকেই এখানে “অর্থতবং পরিসমাপ্যতে” এইরূপ পাঠই আছে। কিন্ত পরে ভাষাকারের 


ই » এইররাগ 
'শকিং পুনন্তৰ্ং ?* এই প্রশ্নভাষা দেখিলে বুঝা যায়, ভাষাকার পূর্বের কেবল “তং পরিনমাপাতে এরা 


.. সন্দৰ্ভই বলিয়াছেন। ‘জয়ন্ত ভটের "ন্ায়সপ্ররীগতেও উক্তর্লপ সন্দর্ভই দেখা "খীসং, কোন ।ভাৰাপুপ্তৰেণ! 
__ উক্তরূপ পাঠই আছে। ন রি, 
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বাৎস্তায়ন ভাষ্য এর 


স্তাহ৷ “প্রমাণ” যে পদার্থ যথার্থ জ্ঞানের. বিষয় হয়, তাহা ৫প্রমেয়”। ' পদার্থ 
বিষয়ক যে যথার্থ জ্ঞান, তাহা *প্রসিতি”। এইরূপ অর্থাৎ পদার্থের 
অব্যভিচারী চারিটি প্রকার [ প্রমাণ, প্রমাতা, প্রমেয়* প্রমিতি ] থাকাতে তত্ব 
পরিসমাপ্ত হইতেছে, [ অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা তত্ব বুঝিয়া, তাহ! গ্রাহ্য মনে হইলে 
গ্রহণ করিতেছে, ত্যাজ্য মনে হইলে ত্যাগ করিতেছে, উপেক্ষণীয় মনে হইলে 
উপেক্ষা করিতেছে। গ্রহণ, ত্যাগ ও উপেক্ষার দ্বারাই তত্বের পর্য্যবসান 
হইতেছে ]। নু 

টিপ্পনী। ভাষ্যকার আদিভায্যে প্রমাণকেই অর্থের অব্যভিচারী বলিয়াছেন। ইহাতে 
আশঙ্কা হইতে পারে যে, ভাষ্যকারের যুক্তি স্ুহূদারে ওপ্রমাতা”, «প্রমেয়” এবং “প্রমিতি' 
এই তিনটিও ত অর্থের অব্যভিচারী, ভাষ্যকার তাহা বলেন নাই কেন? এই আশঙ্কা 
নিরাসের জন্য ভাষ/কর বলিয়াছেল,_'‘অর্থবতি চ প্রমাণে” ইত্যাদি।* উক্ত বাক্যে 4৮৮, 
"শব্দের অর্থ অবধারণ। “অর্থবতি 5” অর্থবত্যেব ।5 ভাম্যকারের কথা! এই যে, প্রমাণ 
অর্থের অব্যতিচারী বলিয়াই গ্রমাতা, প্রয় এবং প্রমিতি, ইহারাও অর্থের অব্যভিচারী হয়; 
কেন না, প্রমাণ ব্যতিরেকে পদার্থের যথার্থ বোধ হয় না। প্রমাণ দ্বারা যথার্থ বোধ হইলেই 
সেখানে «প্রমাতাঁ”, “প্রমেয়” গুবং “প্রমিতি” থাকে ।,.এ জন্য তাহারাও অর্থের অব্যভিচারী 
হয়। সুতরাং উহাদিগের মধ্যে প্রযাণই প্রধান, তাই তাহাকেই , আদিতাষে। অর্থের 
অবাতিচারী বলিয়াছি এবং তাহাতেই *“প্রমাতা”, “প্রমেয়” ও “প্রমিতি”কে প্রমাণের স্তায় 


_ অর্থেরু অব্যভিচারী বলিয়া বুঝিতে হইবে। 


' ভাষ্যে “অর্থবস্তি” এই স্থলেও পূর্বের স্তায়*নিত্যযোগ অর্থে মতুপ, প্রত্যয় বুঝিতে 


হইবে কেহ বলেন, এ স্থলে প্রাশস্ত্যার্থে “মতুপ প্রত্যয় বিহিত। প্রমাতা প্রভৃতি 


অর্থবান হয়, কি না__সনীচীনার্থ হয়। হঁহাতেও ফলে অর্থের অব্যভিচারী হয়, ইহাই 
তীৎপর্ধ্যার্থ হইবে। আদিতাষ্যে পক্ষান্তরে প্রমাণ সমধিক প্রয়োজনবিশিষ্ট, ইহ! বলা 
হইলে, সে পক্ষেও এখানে “অর্থবস্তি” এই স্থলেও “অর্থ” শব্দের প্রয়োজনার্থ বুঝিতে হইবে 
এবং অতিশায়নার্থে মতুপ, প্রত্যয় বুঝি হইৰে। “পক্ষান্তরে” বলিয়া অনুবাদে সেই 
অর্থও ব্যাখ্যাত হইয়াছে । তাহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রমাণ, তন্বজ্ঞানাদি সম্পাদন দ্বার! জীবের 
প্রয়োজন বিষয়ে সমর্থ বলিয়া সমধিক- প্রয়ে জনবিশিষ্ট হওয়াতেই প্রমাতা প্রভৃতিও এরূপ 
প্রয়োজনবিশিষ্ট হয়। * ডু 

ভাষ্যে “অন্ততন্নাপায়ে” "এই স্থলে “অন্যতম” শব্দের দ্বার! পূর্বোক্ত প্রমাণাদি 
চারিটিকেই বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, গ্রকরণানুসাবে এখানে 


' উহার দ্বারা প্রথমোক্ত “অন্ততম” প্রমাণকেই বুঝিতে হইবে । কারণ, প্রমাতা প্রভৃতি 


হইতে প্রশাণের বিশেষ প্রদর্শনই এখানে ভাষ্যকারের উদ্দেস্ত। প্রমাণের প্রাধান্ত সমর্থনের 
পি রি | 


শা 


লা 
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ন্যায়দর্শন - : 
১০ 


কাল্পনিক বলিয় স্বীকার করিতে হয়।, এ জন্য ভাষ্যকার পরে পিছে j 
প্রমাণার্ঘ, ইত্যাদি৷. এখানে “অর্থ” শব্দের অর্থ প্রয়োজন । রত রর রর 
বিকার উদ্দোতকর নিজ মতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রমাণের < 
ভুঃখাঁদি পরিসংখ্যেয় নহে অর্থাৎ উহার নিয়ম কর! যায় ন!। যাহ! বে সু i 
তাহা সকল জীবেরই সুখহেতু, ইহ! বল! যায় .না। যাহা কাহারও সু ৰ 
অপরের দুঃখহেতু হয়।: নুখহুঃখাদি স্বাভাবিক না হইলেও কাল্পনিক নহে, 


নৈমিত্তিক । জীবের অনাদ্বিকাল-সঞ্চিত সংস্কাররূপ নিমিত্তের ভেদ বা বৈচিত্র্যবশতঃই , 


ন 
আসুখ-দুঃখাদির বৈচিত্র্য হয়। যাহা অনিয়ত কাঁরণজন্, তাহ! অনিয়ত, অর্থাৎ তাহার কো 


নিয়ম নাই, ইহা৷ অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ 


হ হা 2 বলির! দ্বিতীয় 
বাচন্পতি মিশ্র ভাষ্যকীরের “প্রমাণং অর্থবৎ’__এই বাক্যকে দ্বা্থ ) 


পক্ষে ব্যাখ্যা বি্াছেন,__ প্রমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনবিশিষ্ট। তাই মহধি সর্বাগ্রে 
প্রমাণেরই উল্লেখ করিয়াছেন। এই পক্ষে প্রয়োজন:বোধক অর্থ সৰেোর উত্তর অতিশায়ন্‌ 
অর্থে মতুপ, প্রত্যয়ে “অর্থবৎ!” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ভাঁষ্যকারের পুর্ব্বোক্ত হেতুর 
দ্বার! প্রমাণপদার্থের তাদৃশ গ্রয়োজনবতীও সিদ্ধ হয় ক ০ 
ভাষ্য। অর্থবতি চ প্রুম'ণে প্রমাতা-প্রমেয়ং-প্রমিতিরিত্যর্থবন্তি 
ভবন্তি। কা? অন্ততমাপায়েহ্থস্তানুপপত্তেঃ । তত্র যস্যেপ্দাজিহামা- 
প্রযুক্তস্ত প্রবৃত্তি, স প্রমাতা। স ষেনার্থং প্রমিণোতি, তৎ পা 
যোহর্থঃ প্রমীয়তে, তৎ প্রমেয়ম্‌। যদর্থবিজ্ঞানং, সাঁ প্রমিত! 
চতন্ৃম্বেবন্থিধাস্ত্ তত্বং পরিসমাপ্যতে 1% ৃ 
অনুবাদ । প্রমাণ অর্থের ব্যভিচারী হওয়াতেই প্রমাতা, পাসের, প্রমিতি, 
ইহার! সমীচীনার্থ হয় অর্থাৎ অর্থের অব্যভিচারী হয়। পক্ষান্তরে প্রমাণ 
সমধিক প্রয়োজনবিশিষ্ট হওয়াতেই “প্রমাতা”, “প্রমেয়”, “প্রমিতি”, ইহার! 


সেইরূপ প্রয়ৌজনবিশিষ্ট হয়। [প্রশ্ন ]কেন? [উত্তর] যে হেতু অস্যতমের , 


অর্থাৎ প্রমাণের অভাবে অর্থের- যথার্থ বোধ হয় না। তন্মধ্যে প্রাপ্তির ইচ্ছা 


ও ত্যাগের ইচ্ছায় “প্রযুক্ত” অর্থাৎ কৃতযত্র যে পুরুষের প্রবৃত্তি হয়, সেই পুরু: 


বা জীব “প্রমাতা”। সেই প্রমাত! যাহার দ্বারা, পদার্থকে বথার্থরূপে জানে 


LE a FEE ্বজনে জাভা 

* অনেক ভাষাপুন্তকেই এখানে “অর্থতন্বং পরিসমাপ্যতে” এইরূপ পাঠই আছে। কিন্তু পরে ভা 
| তপ ত 

কিং পুনন্তবং 1৮ এই প্রশ্নভাষা দেখিলে বুঝা যায়, ভাষাকার পূর্বের কেবল "্তবং পরিনসাপাতে 


| ন্তর্কেও' 
সন্দর্ভই বলিয়াছেন। জয়ন্ত ভটের “স্যায়মঞ্ররী”তেও উক্তরপ সন্দর্ভই দেখ! যীমং১ কোন তমা < 
| উক্তরূপ পাঠই আছে। EE { el > 
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বাৎস্তায়ন ভাষ্য SS 


সাহ! “প্রমাণ” যে পদার্থ যথার্থ জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহা “প্রমেয়”। " পদার্থ- 
বিষয়ক যে যথার্থ জ্ঞান, তাহা “প্রমিতি”। এইরূপ অর্থাৎ পদার্থের 
অব্যতিচারী চারিটি প্রকার [ প্রমাণ, প্রামাতা, প্রমেয়, পরমিতি ] থাকাতে তত্ব 
পরিসমাপ্ত হইতেছে, [ অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা তত্ব বুয়া, তাহা গ্রাহ মনে হইলে 
গ্রহণ করিতেছে, ত্যাজ্য মনে হইলে ত্যাগ করিতেছে, উপেক্ষণীয় মনে হইলে 
উপেক্ষা করিতেছে। গ্রহণ, ত্যাগ ও উপেক্ষার দ্বারাই তত্ত্বের পর্য্যবসান 
হইতেছে ] ৷ রি 

টিগ্লনী। ভাষ্যকার আদিভায্যে প্রমাণকেই অর্থের অব্যতিচারী বলিয়াছেন। ইহাতে 
আশঙ্কা! হইতে পারে বে, ভাষ্যকারের যুক্তি ত্ুনুসারে «প্রমাতা”ঃ “প্রমেয়'” এবং «প্রমিতি' 
এই তিনটিও ত অর্থের অব্যভিচারী, ভাষ্যকার তাহা বলেন নাই কেন? এই আশঙ্কা 
নিরাসের জন্ত ভাসতবররু বলিয়াছেদ,_/“অর্থবতি চ প্রমাণে” ইত্যাদি।” উক্ত বাক্যে “৮৮, 
"শব্দের অর্থ অবধারণ। “অর্থবতি ৮” অর্থবত্যেব ।* ভাম্যকারের কথা এই যে, প্রমাণ 
অর্থের অব্যভিচারী বলিয়াই গ্রমাতা, প্রল্ময় এবং প্রমিতি, ইহারাও অর্থের অব্যভিচারী হয়; 
কেন না, প্রমাণ ব্যতিরেকে পদার্থের যথার্থ বোধ হয় না। প্রমাণ দ্বারা যথার্থ বোধ হুইলেই 
সেখানে “প্রমাতা*, *প্রমের” খ্রবং পপ্রমিতি” থাকে, .এ জন্য তাহারাও অর্থের অব্যভিচারী 
হয়। সুতরাং উহাদিগের মধ্যে প্রমাণই প্রধান; তাই তাহাকেই , আদিতাবে। অর্থের 
অব্যতিচারী বলিয়াছি এবং তাহাতেই *পপ্রমাতা” “প্ৰমেয়” ও “প্রমিতি”কে প্রমাণের স্তায় 


_ অৰ্থেৰ অব্যভিচারী বলিয়া বুঝিতে হইবে। 


ভাষ্ে “অর্থবত্তি” এই স্থলেও পূর্বের স্তাঁয়*নিত্যযোগ অর্থে মতুপ, প্রত্যয় বুঝিতে 
হইবে , কেহ বলেন, ওঁ স্থলে প্রাশন্ত্যার্থে ৃতুপ” প্রত্যয় বিহিত। প্রমাতা প্রভৃতি 
অর্থবান্‌ হয়, কি না-_-সমীচীনার্থ হয়। হহাতেও ফলে অর্থের অব্যতিচারী হয়, ইহাই 
তাৎপৰ্য্যার্থ হইবে৷ আদ্বিভায্যে পক্ষান্তরে প্রমাণ সমধিক প্রয়োজনবিশিষ্ট, ইহা বলা 
হইলে, সে পক্ষেও এখানে “অর্থবস্তি” এই স্থলেও “অর্থ” শব্দের গ্রয়োজনার্থ বুঝিতে হইবে 
এবং অতিশায়নার্থে মতুপ, প্রত্যয় বুঝিতে হইৰে। “পক্ষান্তরে বলিয়। অনুবাদে সেই 
অর্থও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রমাণ, জবজানাদি সম্পাদন দ্বার! জীবের 
প্রয়োজন বিষয়ে সমর্থ বলিয়া সমধিক- প্রয়োজনবিশিষ্ট হওয়াতেই প্রমাতা প্রভৃতিও এরূপ 
প্রয়োজনবিশিষ্ট হয়। * 4 2 

ভান্তে “অন্ততননাপায়ে” "এই স্থলে “অন্যতম” শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত প্রমাণাদি 
চাঁকলিটিকেই বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, প্রকরণানুসাবে এখানে 


- উহার দ্বারা প্রথমোক্ত “অন্যতম” প্রম।ণকেই বুঝিতে হইবে। কারণ, প্রমাতা প্রভৃতি 


হইতে প্রশাণের বিশেষ প্রদর্শনই এখানে ভাষ্যকারের উদ্দেশ্য । প্রমাণের প্রাধান্ত সমর্থনের 
ক ২ 


পর 


mn 
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১২ ম্যায়দর্শন- 


জই ভাষ্যকার এ হেতু বলিয়াছেন।. সুতরাং “অন্যতম” শব্দের দ্বার! পূর্বেবোক্ত “প্রমাণশ্র 
বিশেষ অর্থই এখানে ভাষ্যকারের বুদ্ধিস্থ। “ t ; 
প্রমাণের দ্বার! তত্ব বুবিয়া, তাহ! যদি সুখসাধন বলির! বুঝে, তবে গ্রহণ করে 3 কোন 
প্রতিবন্ধকবশৃতঃ গ্রহণ করিতে না সারিলেও গ্রহণের যোগ্যতা থাকে। ছুঃখসাধন বলিয়া 
মনে হইলে তাহা ত্যাগ করে, কোন প্রতিবন্কবশতঃ ত্যাগ করিতে না পারিলেও তাহাতে 
ডি যোগ্যতা থাকে এবং স্থখসাধনও নহে, ছুঃখসাধনও নহে, ইহা বুঝিলে তাহা 
টি রে রা বারা তর বুঝিয়া তত্বের এই পর্যন্তই হ্য়। সুতরাং গ্রহণ ৰা 
টিটো | Ee ত্যাগরোগ্যত। এবং উপেক্ষাই তত্বের পরিসমাপ্তি, উহাই 
হয় বটে, কিন্তু সে গ্রহণাদি জর টে হার 
রানি টে স।ম নহে | কারণ, প্রমাণাভাসের দ্বারা তব্বের 
ং র গ্রহণাদি হয় না। তত্বের গ্রহ্ণাদিতে প্রমাণ, 


প্রমাতা, এমেয এবং প্রমিতি, এই চতুর্কর্গ চারি 
3 আবু 3 ১ 
টি রি বন্তক। এ চারিট থাক:তেই পূর্বোক্ত প্রকার, 


ভাষ্য । কিং পুমস্তত্বং ? সতশ্চ ২ 
| ২. তি সদভাবোইসতশ্চাসদৃভাবঃ | সৎ 
সদিতি গৃহমাণং না ইিতমবিপরীতং তত্বং ভবতি।” অসচ্চাসদিতি গহমাণং : 
যথাতৃতমবিপূরীতং তত্বং ভবতি | এ 


অ রর 

কথা লে ই পূর্কে যে তত্বের পরিসমাপ্তির 
1 P ত্র সৎ 52 a 

পদার্থের অসন্ভাব। বিশদার্থ এই যে, “লং ) সৎ পদার্থের সম্ভাব এবং" অসৎ 


অর্থাৎ “ভাব” এইরূপে যথাভূত 
~ টী 24 ৩, কি না-ও তং এ nN 
হয়। এবং ‘অসৎ অর্থাৎ অভাব পদার্থ ও অবিপরীতভাবে জ্ঞায়মান হইয়া তত্ব 


সৎ এইর অভাব ৃ 
যথাভুত, কি না_অবিপরীতভাবে জ্ঞায়মান তু সি 
টিগ্লনী। শোতৃবর্গের অবধান ৃ 
ন এবং বিশর্দবৌধের জন স্বয়ং 
প্রাচীনদিগের রীতি ছিল। তাই ভাষ্যকার তাহার পি 
নিজেই এখানে প্রশ্ন করিয়াছেন,_কিং পুন == 
“তন্ত ভাব: এই অর্থে তত্ব শব্দটি নি 
শব্দটির প্রতিপাদ্য “সং” টন 


৮ 


লি 


পরশনপুর্ববক উত্তর. দেওয়াই নু 
তত্ব কি, ইহা বলিবার জন্য 


৫৫ 

রি তত্ত্ব”? শব্দের অন্তর্গত “তৎ” * 
ও 59 + Coral 0 ও ঁ 

অসৎ পদার্থ ।' “সৎ” বলিতে ভাব পদার্থ, “অসৎ” বলিতে 


সৎ ভিন্ন অর্থাৎ ভাব ভিন্ন পদার্থ। ভাব পদার্থ ভিন্ন পদার্থকেই অভাব পদার্থ বনে। 


ডি এইরূপে বোধের বিষয় হয় বলিয়াই অভাব পদার্থকে “অসং” পদার্থ বলা হয়। : 
অসৎ” বলিতে এখানে, অলীক নহে। যাহার কোন সত্তাই নাই, যাহা অলীক, তাহা 
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অথাৎ ভাব পদার্থ “সৎ” এইরূপে . 
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পদার্থ হইতে পারে না। যাহা প্রমাণসিদ্ধ, তাহাই পদার্থ । তাহা “ভাব”: “অভাব 
এই ছুই*ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রমাণ যাহাকে ভাব পদার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করে, তাহাই 
ভাব পদার্থ। যাহাকে অভাব বলিয়া প্রতিপন্ন করে, তাহা অভ্যাবণ্পদার্থ। ভাব পদার্থে 
যে ভাবসাধক প্রমাণের বিষয়ত্ব আছে, তাহাই উহার *সর্ভাব” বা ভাবত্ব। অভাব পদার্থে 
যে অভাবসাধক প্রমাণের বিষয়ত্ব আছে, তাহাই উহার "অসপ্ভাব” বা অভাবত্ব। এ প্সভাব”্ই 
সৎপদার্থের তত্ব এবং ওঁ "অসত।ব”্ই অসৎ পদার্থের তর এবং উহাই যথাক্রমে ভাব ও 
৷ অভাব পদার্থের স্বরূপ । উহার বিপরীতরূপে ভাব ও অভাব বুঝিলে সেখানে ভাব ও অভাবের 
1 * তত্ব বুঝ! হয় না। ভাষ্য “সৎ ইতি” এবং “অসৎ ইতি” এই ছুই স্থলে “ইতি” শব্দের 
প্রকার অর্থ। অর্থাৎ সৎ পদার্থকে “সৎ” এই প্রকারে এবং অনৎ পদার্থকে “অসৎ” এই 
প্রকারে বুঝিলেই তন্ব বুঝ! হয়। oS FA < 
ফল কথা, যে পদার্থের যেটি প্রকৃত ধর্ম, তাহাই তাঁহার তন্ব, সেইরূপে সেই পদার্থ 
| জ্ঞায়মান হইলে সেই পদার্বকেও তব বল হয়; প্রাচীনগণ তাহাও বলিয়াছেন। এখানে 
ভাষ্যকারও প্রথমতঃ ভাব ও অভাৰ পদার্থের প্রমাণসিদ্ধ ভাবত্ব ও অভাবত্বকে তত্ব বলিয়া, 
শেষে ওঁ ভাব ও অভাব পদার্থকেও "তর" বণিয়াছেন। পর্কোক্ত ভাবত্ব ও অভাবত্ব রূপ 
| প্রকৃত ধর্মরূপে জ্ঞায়মান হইল্টে ভাব ও অভাব সেখানে তত্ব হইবে। অভাবত্বরূপে ভাব 
| পদাৰ্থ জ্ঞার়মান হইলে অথবা ভাবত্বরূপে অভাব পদার্থ জ্ঞায়মান হইলে সেখানে উহা! তন্ 
| হইবে না; এই কথা বলিবার জন্যই প্রথমতঃ ভাষ্যকার ভাব ও অভাবের প্রাকৃত ধর্মরূপ 
|. ত্বটি বলিয়াছেন। খঁরূপ অন্তান্ত বিশেষ বিশেষ ভাব পদার্থ এবং বিশেষ বিশেষ অভাব 
1... পদার্থেরগু"বাহার যেটি প্রমাণসিদ্ধ প্ররুত ধর্ম, সেইরূপে তাহারা জ্ঞায়মান . হইলেই তৰ 
" হৃইবে, ইহ! ভাম্যকারের মূল বক্তব্য 1 ভাম্যে “লতশ্চ” এবং “অসতশ্চ” এই দুই স্থলে দুইটি 
| চ” শব্দের দ্বারা পদার্থতস্বরূপে ভাব ও অভাব, এই দ্বিবিধ পদার্থই প্রধান, ইহা সুচিত 
হইয়াছে। উহ্বাদিগের মধ্যে কেহ্‌ অপ্রধান নহে। ভাব পদার্থের স্যায় অভাবও স্বতন্ত 
পদার্থ। পরে ইহা প্রতিপন্ন হইবে৷ ্‌ 
ভাষ্যে “যথাভৃতমবিপরীতং” এই স্থলে-«অবিপুরীতং* এই পদটি “যথাভূতং” এই 
= পর্ব-পদেরই ব্যাখ্যা। প্রাচীন ভাম্যাদি গ্রন্থে এইরপ স্বপদবর্ণন্ত এবং অনুব্যাখ্যা হইয়াছে। 
স্বপদবর্ণন ভ।য্যের একটি লক্ষণ, ইহা! পূর্বে বলিয়াছি। 


ভাষ্য । কথমুত্তরস্ত প্রমাণেনোপলব্ধিরিতি ?' সত্যুপলভ্যমানে 
তদনুপলক্বেঃ প্রদীপবু । যথা দর্শকেন দীপেন দৃশ্যে গৃহ্মাণে তদবি 
. যন গৃহতে তন্াস্তি, যদ্যভবিষ্যদিদমিব ব্যজ্ঞাস্তত, বিজ্ঞানাভাবান্ান্তীতি। 

এরং, প্রমাণ” সতি গৃহমাণে তদিব যন্ন গৃহতেণ্তমনাত্তি, যদ্যভবিষ্য- 
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দিদমিব ব্যজ্ঞাস্তত, বিজ্ঞানাভাঁবাঙ্নাস্তীতি | তদেবং দত, টি. 
প্রমাণমদ্দপি প্রকাশয়তীতি। সচ্চ খলু, ষোড়শ ব্যুঢ়যুপদেক্ষ্যতে 
অনুবাদ | (প্রশ্ন) উত্তরটির অর্থাৎ ভাব ও অভাব নামে যে ঠা রা 

- বল৷ হইল, তন্মধ্যে শেষোক্ত অভাবের প্রমাণের দ্বারা উপলদ্ধি হয় রর 
(উত্তর ) যে হেতু যেমন প্রদীপের দ্বারা! সৎ -পদার্থ উপলভ্যমাঁন হইলে ত 
অর্থাৎ যে পদার্ঘট সেখানে নাই, সেই পদার্থটির উপলব্ধি হয় না। বিশদার্ঘ এই , | 
যে__যেমন কৌন দর্শক কর্তৃক প্রদীপের দ্বার! দৃশ্য পদার্থ জ্ঞায়মান 5 | র 
তাহার স্যায় যাহা জায়মান হয় নী, তাহা নাই, বদি থাকিত, ( তাহা হইলে ) | 
ইহার ন্যায় অর্থাৎ এই দৃশ্যমান পদার্থের ন্যায় জ্ঞানের বিষয় হইত, তছিষয়ে জ্ঞান 1 
না হওয়াতে £ তাহা ) নাই, অর্থাৎ দর্শক ব্যক্তি প্রদীপের সাহায্যে এইরূপে 
অভাবের উপলব্ধি করে। ১ | 


এইরূপ প্রমাণের দ্বারা কোন ভাব পদার্থ জ্ঞায়মান হইলে, তখন তাহার 
ন্যায় যাহা জ্ঞানের বিষয় হয় না, তাহা নাই। যদি থাকিত, ( তাহা হইলে) ] 
ইহার স্তায় অর্থাৎ সেই জ্ঞায়মান-ভাব পদার্থটির ন্যায় জ্ঞানের বিষয় হইত, জ্ঞান, 

না হওয়াতে ( তাহ!) নাই, অর্থাৎ এইরূপে প্রমাণের দ্বারা অভাবেরও উপলব্ধি 

করে। অতএব এইরূপে (প্রদীপের ন্যায় ) ভাঁব পদার্থের, প্রকাশক প্রমাণ 

অভাব পদার্থকেও প্রকাশ করে। : ভাবপদার্থও ( প্রথম সুত্রে ) যৌড়শ প্রকারেই 

সংক্ষেপে বলিবেন। * নতুন ূ 

টিগরনী। যাহা প্রমাণসিদ্ধ নহে, তাহাকে পদার্থ বা তত্ত্ব বলা যায় না। অতাবকে 

তত্ব বলিলে তাহ| প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া বুঝাইতে হইবে। কিন্তু অভাবের প্রমাণের দ্বারা 
উপলব্ধি হইবে কিরূপে? যাহ! অভাব, তাহার কি কোন প্রমাণ থাকিতে পারে? অনেক 
সম্প্রদায় তাহ! মানেন নাই। এ ভূন ভাষ্যকার নিজেই সেই প্রশনপূর্বক প্রমাণের দ্বারা রী 
_অভাবেরও উপলব্ধি হয়, তা বুঝাইয়াছেন। . ভাষ্যকারের কথা এই যে, অভাৰ জারি ঃ 
ূ বে প্রমাণ ভার পদার্থকে প্রকাশ করিতেছে, সেই প্রমাণ বা তজ্ঞাতীয় প্রমাণই অত ৃ 
ৰ পদার্থকেও প্রকাশ করিতেছে। অভাব বুঝিতে আর কোন (প্রমাণ আবশ্যক টড ্‌ 
| তাষ্যকার ইহা বুঝাইতে প্রদীপকে প্রমাণের দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। 
প্রদীপ সর্বলোকসিদ্ধ। সাধারণ লোকেও প্রদীপের দ্বারা ভাবের ন্যায় অভাবেরও। রর 
= করে। গৃহ হইতে তন্বর বহির্নত হইলে বালকও প্রদীপের সাহায্যে কোন্টি টা রর 
কোন্টি নাই, ইহা বুঝিয়া থাকে। বাহ! থাকে, তাহাই দেখে ;. যাহ) গাকে শা, তাহা দে 
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বাৎস্তায়ন ভাষ্য ১৫ 


o 
ন|) তখন তাহা “নাই” বলিয়াই বুঝে। এই «নাই বলিয়া যে বুঝা, ইহাই অভাবের বোধ। 
এ বোধ সকলেরই হইতেছে। সুতরাং এই বোধের অবশ্য বিষয় আছে। এ বোধের যাহা 
বিষয়, তাহারই নাম অভাব পদার্থ। যাহা যথার্থ বোধের বিষয়,* তাঁহাকে পদার্থ বলিতেই 
হইবে, কোন প্রমাণসিদ্ধ বলিতেই হুইবে। “নাই” বলিয়া যত বেধ হয়, সবগুলিই ভ্রম 
বলা যাইবে না। বন্তুতঃ-ভাবের প্যায় তুভাবেরও যথার্থ বোধ হুইতেছে। তবে অভাব 
ভাবপরতন্ত্র, সুতরাং ভাষ্যোক্ত প্রকার ভিন্ন অন্ত প্রকারে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। আমরা 
ঘটাদি-ভাব পদার্থ দেখিয়া সেখানে তজ্জাতীয় অর্থাৎ আমাদিগের এরূপ পরিচিত অন্ত পদার্থ 
না দেখিলেই বুঝি, এখানে তাহা নাই, থাকিলে অবৃগ্তই দেখিতাম। কারণ, দেখিবার অন্ত 
কোন কারণের এখানে অভাব নাই। কলকথা প্রদীপের প্যায় ভাব পদার্থের প্রকাশক 
প্রমাণই সেখানে অভাব পদার্থকেও প্রকাশ করে !-_-অভাব প্রযাণসিন্ধ; সুতরাং অভাবকে 
“তত্ব” বলিতেই হইবে |, * * ঃ 
অভাব প্রমাণসিদ্ধ তত্ব হইলেনমহধি গোতম কেন আন উল্লেখ করেন নাই, 


"তাহার প্রথম স্ুত্রোক্ত বোড়শ পদার্থের ্রধ্যে ত প্অভাব” নাই? এই আশঙ্কা হইতে 
পারে। এ জন্য ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন, _“সন্ু খলু যোড়শধা বৃঢ়মুপদেক্ষ্যতে” ! বান্তিক-. 


কার প্রথম কল্পে ভাষ্যকারের *্তাৎপর্য্য 'ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অভাব পদার্থের স্বতন্ত্র ভাবে 
অর্থাৎ ভাব-পদার্থ ব্যতিরেকে জ্ঞান হয় না, এ জন্য মহ ধি অভাব পদার্থের পৃথক উল্লেখ করেন 
নাই। কিন্তু ভাব পদার্থ বলাতেই অভার পদার্থও বুঝা যায়। এ পক্ষে ভাষ্যে “সচ্চ খলু” 
এই সন্দর্ভে "6৮ শব্দ ও নস শব্দের দার! সৎ পদার্থেরই স্পষ্ট অবধারণ করা হইয়াছে। 
প্সচ্চ খলু" সদের খলু অর্থাৎ ভাব পদার্থই সংঙ্গোপেযোড়শ প্রকারে উক্ত হইবে, ইহাই 
ভাষ্যার্থ । ভাষ্যে “বং” এই পদের ব্যাখ্যা সংক্ষেপতঃ। “ব্যুহঃ সংক্ষেপঃ*__বার্তিক। 

কিন্তু বাঠিককার পরেই আবার দ্বিতীয়“কল্পে বলিয়াছেন যে, অথবা অভাব পদার্ঘও 


. উক্ত হইয়াছে। বাচন্পতি মিশ্র এ কথার, তাৎপৰ্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “অথবা কথিতা এব ' 


বেষাং তৰজ্ঞানং নিঃশ্রেযসোপযোগি, যেতু ন ন তথা, ন তেষাং প্রপঞ্চেন্ুপযুক্তভাবপ্রপঞ্চ ইব 


বক্তব্য” অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থ মোক্ষোলপযোগী, সেই সমস্ত পদাৰ্থই কথিত হইয়াছে। | 


০৮” তন্মধ্যে অভাব পদাৰ্থও আছে। মোক্ষের অনুপযোগী অনেক* ভাব পদার্থ যেমন কথিত 


হয় নাই, তদ্বপ সেই সমস্ত অভাব পদার্ঘও কথিত হয় নাই। 
 বাচম্পতি মিত্রের তেও বার্তিককারের দ্বিতীয় পক্ষই প্ররুতাখ। এ পক্ষে পূর্ব্বোক্ত 
ভাষ্যসন্দর্ভে “চ” শবের অর্থ সমুচ্চম' ? “খলু” শব্দের অর্থ অবধারণ।- 'সচ্চ" সদপি, “যোড়শধা 


খলু” যোড়শধৈব__এইরূপে ভাষ্য ব্যাখ্য। করিলে বুঝ! যায়, সংপদার্থও অর্থাৎ ভাবপদার্থও 
" সংক্ষেপে ষোড়শ প্রকারেই বলিয়াছেন। অর্থাৎ” 


সচ্চ" এই স্থলে “৮৮ শব্দের দ্বারা অভাবেরও 
সমুচ্চয় হইয়াচ্ছ । তার: হইলে বুঝা যায়, মহযি ভাবপদার্থ বলিতে যাইয়া অভাব পদাৰ্থও 
বলিয়াছেন" তাবপঁ্দার্ঘও 'সেই সেই ব্যক্তিত্বরূপে বলা অসম্ভব, সবগুলি মোক্ষোপযোগীও 
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৯৪০ 


ুর্বভাষ্যে এই যোড়শ প্রকার, ভাবপদার্থের উপদেশের কথাই বলিয়াছেন। এখন মহ? 


১৬ পে  স্ায়দর্শন : : 7. আত র 


নহে,_ এন্ত যোড়শ প্রকারে সংক্ষেপে বলিয়াছেন। সেই যোড়খ পদার্থের বিশেষ বিভাগে: 
নিঃশ্রেয়সের উপযোগী অভাব পদার্থগুলিও তিনি বলিয়াছেন। যেমন প্রমেয়ের মধ্যে: 


“অপবৰ্গ” অভাবপদার্থ। প্রয়োজনের মধ্যে ছুঃখাভাৰ অভাব পদার্থ। এইরূপ আরও 


| . 


| 


. 
1 
1 


অনেক অভাব পদার্থ তিনি বলিয়াছেন। “তাৎপর্য্যপরিগুদ্ধি” টাকায় উদযনাচার্য তাহ | 


বিশদরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। 


বস্তুতঃ দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহিকে মহধি গোতম নিজেই অভাব পদার্থও.ষে :: 


প্রমাণসিদ্ধ তত্ব, ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। আর কণাদোক্ত দ্রব্যাদি পদার্ঘও যে, ,' 


তাহার সম্মত, ইহাও পরে (নবমন্ত্্রভায্যে ) ভাষ্যকার বলিয়াছেন। স্যায়স্থত্রকার মহর্ষি 
গোতম প্রথম সুত্রে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থেরই উল্লেখ করার-তিনি যে যোড়শপদারথ- 
মাত্রবাদী, অর্থাৎ তাঁহার মতে জগতে আর কোন পদার্থই নাই, ইহা! কিন্তু সত্য নহে। 


- মহৰি গোতম নিংশ্রেয়সের উপযোগী যোড়শ পদার্থই সংক্ষেপে বলিয়াছেন। কারণ, উক্ত 


যোড়শ পদার্থই তাহার স্তায়দর্শনের প্রতিপাগ্ধ। তিনি প্রথম সুত্রে পদার্থের কোন সংখ. 
নিয়মও প্রকাশ করেন নাই। যাহ! গ্রমাণসিদ্ধ হইবে; তাহাই তাহার মতে পদার্থ । তাই - 
গৌতমমত ব্যাখ্যাত নৈয়াযিকসম্প্রদায়কে “অনিয়তপদার্থবাদী” বলা হইয়াছে। “নায় 


লীলাবতী”কার বৈশেষিক _বল্লভাচার্য)ও বলিয়া গিরাছেন”_ “নৈয়া সিকানামন্য়তগ্দাৰট | 


বাদিত্বেন বিরোধাভাবাৎ ৷" 1৮_-৭২২ পৃঃ 


পচ 


ভাষ্য। তাসাং খন্বানাং সত্ধানাং = আল 


সূত্ৰ । প্রমাণ- ROE 
সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-ৰাদ-জণ্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভা- 


চ্ছল-জাতি-নিগ্হস্থানানাং - টতকগনারিংজেরলা |. 


AS 


অনুবাদ । সেই অর্থাৎ মোক্ষোপযোগী এই ভাব ইত প্রকার, 
(১) প্রমাণ, (২) প্রমেয়, (৩) সংশয়, ( ৪ ) প্রয়োজন, (৫) দৃষ্টান্ত, (৬) নিদ্ধান্ত | 


(-৭) অবয়ব, ( ৮ ) তৰ্ক, (৯) নি, (১০ 
(১৩) হেত্বাভাস, (১৪) ছল, (১৫ 
এই মোল প্রকার পদার্থের তত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত 


) বাদ, (১১) (0 
) জাতি, ও (১৬) নিগ্রহস্থানের অথ. 
নিংশ্রেয়দ লাভ হয়৷ 


টিগনী। যে সকল পদার্থের তব্বজ্ঞ/ন স।ক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় নিঃ শ্রেয়সের উপযোগী, ৪ 


সেই ভাবপদার্থের- যোলটি প্রকার মহর্ষি প্রথম সুত্রের দ্বারা বশিষ্বাছেন। ভাষ্যকার 
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প্রধান থাকে। অর্থাৎ পৃথক্‌ পৃথক ভাবে সবগুলি পদার্থ ই প্রধানরূপে বুদ্ধির বিষয় হয়। 


১৯০] বাৎস্তায়ন ভাষ্য 2৭ 


কুত্রের SE তাহা দেখাইবার জন্য “তাসাঃ খন্বাসাং সদ্বিধানাং”_এই সে দ্বারা 
প্রথম স্তরের অবতারণা করিয়াছেন। এ সন্দর্ভের সহিত স্বত্রন্থ যষ্ঠীবিভক্ত্যসন্ত বাক্যের 
যোজন! ভাম্যকারের অভিপ্রেত। স্ত্রীলিঙ্গ “বিধা” শবে অর্থ এখানে প্রকার। নতথ 
প্রমাণাদি নিগ্রহস্থান পর্যন্ত যোড়শ পদার্থ “সদ্বিধা” অর্থাৎ *্ভাবপদার্থের প্রকার। 
এবং ওঁ প্রকারগুলি সকলেই সাক্ষুৎ বা পরম্পরায় মোক্ষোপযোগী। ভাষ্যকার 


. “তাসাং খলু” এই কথার দ্বারা ইহাই সুচনা করিয়াছেন। “তাসাং খলু”__তাসামেব। 


অর্থাৎ পূর্বে যে মোক্ষোপযোগী ভাবপদার্থ যোড়শ প্রকারে সংক্ষেপে বলিবেন, ইহা 
বলিয়াছি, সেই মোক্ষোপযোগী ভাবপদার্থের ্রকারগুলিই এই। এখানেই সুত্রে 
উল্লেখপূর্ব্বক সেইগুলি দেখাইয়াছেন, তাই আবার রলিয়াছেন,_“আসাং"। “আসাং 
সদ্বিধানাং”। 

ভাষ্য । নির্দেশে নথাবচনং বিগ্রহঃ। * সর্বপদার্থগ্রধানো দ্বন্দঃ 
সমাসঃ |  প্রমাণাদীনাং তন্বমিতি শৈষিকী যষ্ঠী। তত্বন্ত জ্ঞানং 
নিঃেয়মস্তাধিগম ইতি কর্ম্মণি ধ্ঠয। ত এতাবন্তো বিদ্ধমানার্থাহ। 
এষামৰিপরীতজ্ঞানার্থমিহ্য্পদেশঃ।। সোহয়মনবয়বেন ত তন্ত্রার্থ উদ্দিষ্টো 


' (ববেদিতব্যঃ | রি 


অনুবাদ । নির্দেশে” অর্থাৎ, পরবর্তী প্রমাণাদি পদার্থের লক্ষণনুত্র ও 
বিভাগ-সুত্রে যেরূপ বচন ( একবচন, বহুবচন ) আছে, তদনুসারে ( এই সুত্রে ) 


‘ বিগ্রহ অর্থাং ছন্দ সমাসের ব্যাসবাক্য করিতে হইবে । সর্বপদার্থপ্রধান দ্বন্দ 


সমাস। , প্রমাণার্দির তত্ব, এই স্থলে শৈষিকী ষষ্ঠী অর্থাৎ সম্বন্ধে ষঠী। তত্বের 
জ্ঞান, নিঃশ্রেয়সের অধিগম, এই দুই স্থলে ( বিগ্রহবাক্যে ) দুই ষষ্ঠী কর্ম্মে বিহিত। 


; টী সেই এতগুলি অর্থাৎ, ষোড়শ প্রকার সৎপদার্থ ৷ ইহাদিগ্নের যথার্থ জ্ঞানের জন্তু 


এই সুত্রে উপদেশ হইয়াছে। সেই এই “তনার্থ ” অর্থাৎ ম্যায়শান্তর-প্রতিপাদ্ 
.পদার্থগুলি এই সুত্রে সম্পূর্ণরূপে উদদিষ্ট অর্থাৎ নামোল্পেখে কীর্তিত জানিবে। 
(জে পেন" অনংশেন সাকল্যেন ইতার্থঃ)। - 

: টিগ্লনী। প্রথম হুত্রের অর্থ বুঝিতে প্রথমতঃ কি সমাসঃঞ্তাহা বুঝিতে হইবে। 
ভাষ্যকার বলিয়াছেন, “সর্বপদার্ঘঞুধানো দন্দঃ সমাসঃ। দন্দ সমাস স্থলে সকল পদার্থই 


*% বান্তিককার উদ্দ্যোতকর এখানে "দর্বপদার্থ* ইতাদি পাঠেরই উল্লেখপুরর্বক বাখা! করায় এবং 


[= কাকার বাচপুতি মিশ্র অঁগাঠই গ্রহণ করায় উহাই প্রাচীন ব! প্রকৃত পাঠ বলিয়া গ্রাহ্থ। কিন্তু পরে 
| _ মুঁত্বিত অনেক ভাষাপুন্থকে এখানে "চা্থে ঘন; সমাস” এই পাঠান্তরই গৃহীত হইয়াছে। ই 
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এখানে বহুৰীহি বা. কর্মধারয় হইলে অর্থসিদ্ধিও হয় না। যঠীতৎপুরুষ হইলেও হয় ন!। 
পরন্ধ তাহাতে সর্বশেষবর্তী “নিগ্রহস্থানে”্রই প্রাধান্ত হয়; সতরাং দন্দসমাসই এখানে বুঝিতে 
হইবে। ছন্দ সমাস হইলে”্তাহার ব্যাসবাক্য কিরূপ হইবে ? *প্রমাণানি চ প্রমেয়াণি চ" 
ইত্যাদি প্রকারে হইবে, অথবা! “অএমাণঞ্চ ্রমেয়ধ” ইত্যাদি প্রকারে হইবে, এতদুত্তরে ভাষু- 
কার পূর্বেই বলিয়াছেন যে, প্রমাণাদি পদার্থের নির্দেশস্থত্রে অর্থাৎ পরে যে সকল স্ুত্রের দ্বারা 
প্রমাণাদি পদার্থের লক্ষণ অথবা বিভাগ নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সকল সুত্রে যেরূপ বচন প্রযুক্ত 
হইয়াছে, তাহার প্রয়োগ করিয়াই ব্যাসৰাক্য করিতে হইবে। প্রমাণ-বিভাগস্থত্রে 
(তৃতীয় সুত্রে) “প্রমাণানি” এইরূপ প্রয়োগ আছে, সুতরাং এই সুত্রে দ্বন্দ সমাসের ব্যাস- 
বাক্যে “প্রমাণানি” এইরূপই প্রয়োগ করিতে হইবে। এবং প্রমেয়-বিভাগন্থত্রে (নবম স্থত্রে ) 
“প্রমেয়ং” এইরূপ প্রয়োগ থাকায়, ব্যাসবাক্যে এরূপই প্রয়োগ করিতে হইবে। এইরূপ: 
সংশয়স্থ্ৰ প্রভৃতি বাক্ষণনথত্রে যেখানে একবচন আছে, ব্যাসবাক্যে সেই সব স্থলে একবচনেরই 
প্রয়োগ করিতে হইবে। অন্ত্ও এরূপ স্ত্রনিদ্দষ্ট বচনই প্রয়োগ'করিতে হইবে। জয়ন্ত 
ভট্টও প্ররূপই বলিয়াছেন। প্রাচীন মতে এর্পই বে ভাষ্যার্থ, ইহ! প্রকাশ টীকাকার . 
বর্দমানও শেষে বলিয়া গিয়াছেন। ন > 
কিন্তু “তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি” টাকায় উদ্য়নাচার্য্য বলিয়াছের যে, “নির্দেশ” বলিতে পদার্থের 
বিভাগ । অর্থাৎ কোন্‌ পদার্থ কত প্রকার, ইহার নির্দেশ। কোন সুত্রে তাহ! সংখ্যাবোধক 
শব্দের দ্বারা ধলা 'হইয়াছে। কোন স্থত্রে তাহ! ন! বলিলেও অর্থ পর্য্যালোচনার দ্বার! এ... 
বিভাগ বুঝ! গিয়াছে। সেইগুলি "আর্থনির্দেশ” | তদনুসারেই সেখানে বচন গ্রহ্ণপূর্বক 
ব্যাসবাক্যে সেই বচনেরই প্রয়োগ করিতে হইবে। যেমন সংশয়স্থত্রের অর্থ পর্য্যালোচন! 
করিয়া, সংশয় ত্রিবিধ বা পঞ্চবিধ, ইহা বুঝা-গিয়াছে, সুতরাং সেখানে স্থত্রে “সংশয়ঃ” এইরূপ 
একবচনাস্ত প্রয়োগ থাকিলেও ব্যাসবাক্যে "সংশয়াঃ” এইরূপ বহুবচনাস্ত প্রয়োগই করিতে 
হইবে। এবং দৃষ্টান্তলক্ষণহ্বত্রে “দৃষ্টান্ত” এইরূপ প্রয়োগ থাকিলেও, দৃষ্টান্ত দ্বিবিধ বলিয়া 
ব্যাসবাক্যে “দৃষ্টান্তৌ” এইরূপ প্রয়োগ করিতে হইবে। যেখানে ওঁ নির্দেশ নাই, সেখানে 
লক্ষণস্ত্রে যে বচন প্রযুক্ত আছে, তদন্থসারেই ব্যাসবাক্য করিতে হইবে। উদবয়নাচার্যা 
উক্তরূপ ব্যাখ্যার যুক্তিও বলিয়াছেন | কিন্ত বৃত্তিকার বিশ্বনাথ শেষে উক্ত সুত্রে সর্বত্র প্রথম " ) 
উপস্থিত একবচন দ্বারাই বিগ্রহবাক্য হইবে, ইহ নব্যমত বলিয়া সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। 
সুত্রে “প্রমাণ..নিগ্রহস্থানানাং ততজ্ঞানাৎ’ এই বাক্যে, যে ষষ্ঠী বিভক্তি, উহা 
“শৈযিকী” যষ্ঠা। “শেষঃ সম্বন্ধ উচ্যতে”। অর্থাৎ কর্তৃত্ব ও কর্মত্বাদি ষট কারক ভিন্ন সঘ্বন্ধমাত্রের 
নাম, “শেষ” । সেই সঙ্বন্ধবোধক ষঠীকে বলে “শৈষিকী” য্ঠা। প্রমাণাদি যোগী 
পদার্থ যে তব, তাহার জ্ঞানই পরদাণাদিতৰ-জান। সুতরাং “তবজানাৎ* এই সমান 
বাক্যের একদেশার্থ যে তব, তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত যষ্ঠা বিভক্তির অর্স-ৃঘন্ের অন্বয় হে 
তাহা হইতে পারে। কারণ, কারক বিভক্তির স্তায় সমর্থ ফর্া বিভক্তির অর্ধেরও “ 
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৩ ৃ 
দেশান্বয় সৰ্বসন্মত বহু প্রয়োগান্থসারে স্বীকৃত , হইয়াছে। যেমন “দেবদত্তন্ত গুরু-কুলং”, 
“্রামপ্ত নাম-মহিমা” ইত্যাদি। সুতরাং “প্রমাণ...নিগ্রহস্থানানাং তত্বক্রাঁনাৎ*__-এইরূপ 
প্রয়োগে “তত্ব” শব্দটি প্রমাণাদি শব্দসাপেক্ষ হইলেও তত ভ্ঞানম্‌*__-এই বিগ্রহে তৎপুরুষ 
সমাসেরও বাধা নাই। 
প্ৰাচীন কালে কোন ব্যাখ্যাকার সম্প্রদায় *লাপেছমমর্ ভবতি” এই বৈয়াকরণ 
অনুশাসনবখতঃ উক্তরূপ সমাসের “প্রতিবাদ করিয়া, উক্ত “তত্ব-জ্ঞান” শব্দে কর্ম্মখারয় সমাস 
ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, ইহা! “ন্যায়মঞ্জরী”কার জয়ন্ত ভট্টের কথায় পাওয়! যায়। তাঁহাদিগের 
মতে উক্ত “তত্ব” শব্দের অর্থ যথার্থ । তত্ব অর্থাৎ যথার্থ যে জ্ঞান, তাহাই তত্ব-জ্ঞান। কিন্তু 
জয়ন্ত ভট্ট ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাই সমর্থন করিতে উত্তরূপ অপব্যাখ্যার খণ্ডন করিয়া, পরে 
ইহাও বলিয়াছেন যে, বৈয়াকরণগণও উক্তরর্প' সমাস স্বীকার করিয়াছেন। তিনি মহাভায্যের 
প্রারস্তে “অথ শব্দান্ুশাসনং এই বাক্যে "শব্ধ!ন।মন্রশীসনং”*এইরূপ বিগ্রহক্াক্য প্রদর্শন করিয়া, 
. কৃতপ্রত্যয় যোগে কর্মী বিভক্তি হইলেও যে, উক্তরূপ স্থলে তৎপুরুষ সমাস হইতে পারে, 
ইহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ভান্টকারও,"্তবস্ত জ্ঞানং” এবং “নিঃশ্রেয়সন্তাধিগমঃ” এই দুইটি 
বিগ্রহবাক্যে দুইটি ষষ্ঠী বিভক্কিকে কর্মে ষষ্ঠাই বুলিয়াছেন। কারণ, জ্ঞানের কর্ম্মকারক তত্ব এবং 
অধিগম বা লাভের কর্ম্মকারক নিঃশ্রেয়ন। কোন পুস্তকে ওঁ কথার পরেই “গমকতয়া সমাসঃ” 
এইরূপ অতিরিক্ত ভাস্যপাঠ দেখা যায়। বাত্তিকাছি গ্রন্থে এরূপ কোন কথা না থাকিলেও 
উক্ত পাঠের সার্থকতা আছে। বস্তুতঃ সাপেক্ষ শব হইলেও তাহার গমবন্তি অর্থাৎ উক্তরূপ 
স্থলে তানশ অয় বোধের জনক থাকার উক্তরূপ মমান হইতে পারে। মহাকাব্যের টক 
উক্তরপ প্রয়োগ স্থলে মল্লিনাথও লিখিয়! গিয়াছেনঃ_ত'সাপেক্ষত্বেহপি গমকত্বাৎ সমাসঃ ৷ 


ভাষ্য । আত্মাদেঃ খলু প্রমৈয়ন্ত তত্বজ্ঞানান্িঃশ্রেয়সাধিগমঃ। 
তচ্চৈতদুত্তরসূত্রেণানৃগ্তত ইতি । *হেয়ং তস্য নির্ববর্তকং, হানমাত্যন্তিকং, 
তন্তোপায়োহধিগস্তব্য ইত্যেতানি চত্বার্য্যর্থপদানি অম্যক্‌ বুদ্ধা নিঃশ্রেয়স- 
মুধিগচ্ছতি । 5 

অনুবাদ | আত্মা প্রভৃতি প্মেয়ের তত্বজ্ঞানজন্তুই মোক্ষ লাভ হয় [অর্থাৎ 
মহর্ষি গোতম আত্মাদি অপবর্গ পর্য্যন্ত যে দ্বাদশ প্রকার পদার্থকে ণ্প্রমেয়” 
পদার্থ বলিয়াছেন, * সেই সমস্ত প্রমেয় পদার্থের তর্তবসাক্ষাৎকারই তদ্বিষয়ে 
মিখ্যাজ্ঞানের নিরৃতি করিয়া, দ্বারা মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ হয় ], সেই ইহাও 
 উদ্তরসুত্রের দ্বারা অনুদিত হইতেছে। হেয় ( দুখ) ও তাহার নিরবর্তক 
(উৎপাদক) অর্থাও ১) দুঃখ ও দুঃখের হেতু, (২) আত্যন্তিক হান অর্থাৎ 
আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরপ মোক্ষের কারণ তত্বজ্ঞান, (৩) তাহার উপায় 
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২০ স্যায়দর্শন ৮১১১১ 


অর্থাৎ শান্তর এবং (৪) “অধিগন্তব্য” অর্থাৎ লভ্য মোক্ষ--এই চারিটি “অর্থপদ”কে 
( পুকুযার্থস্থানকে ) সম্যক্‌ বুঝিয়। মোক্ষ লাভ করে। 
টিগ্ননী। মহধি প্রথম সুত্রে যে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্বভ্ঞানকে মুক্তির কারণ 
বলিয়াছেন, তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে? এ সমস্ত পদার্থের তত্বজ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ 
হইতেই পারে না। তাই ভাষ্যকার এখানেই মহ্ধির তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, 
উক্ত-যোড়শ পদার্থের মধ্যে আত্ম! প্রভৃতি প্রমেয় পদার্থের তত্ব-সাক্ষাৎকাররূপ তত্বজ্ঞানই 
মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ। কিরূপে মহর্ষির এরূপ তাৎপর্য বুঝা যায়? প্রথম স্থত্রের দ্বারা 
ত তাহা বুঝা যায় না। এজন্য ভাষ্যকার পরেই বলিয়াছেন যে, পরবর্তী দ্বিতীয় সুত্রের 
দ্বারা মহযি তাহার অনুবাদ করিয়াছেন | ' তাৎপর্ধ্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, আত্মদি প্রমেয়- 
তত্বজ্তানের কি কোন অদৃষ্ট শক্তি আছে, যাহার দ্বারা তাহা মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ হইবে? 
এইরূপ প্রশ্ন নির!সের জন্তই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,_“তচ্চৈতদুত্তরনথত্রেণানৃদ্যাতে”। 


“অনুগ্তে পশ্চাছুচ্যতে*। অর্থাৎ আত্মা! প্রভৃতি প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান কিরূপে মোক্ষের, 


কারণ হয়, তাহা দ্বিতীয় স্থত্রের দ্বারা পশ্চাৎ বলিয়াছেন। 

বস্তুতঃ সপ্রয়োজন পুনরুক্তিকেই ‘অনুবাদ’ বলে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের 
শেষে বেদপ্রামাণ্য-পরীক্ষায় মহযি নিজেও ইহা! বলিয়াছেন সপ্রয়োজন শব্দপুনরুত্তি ও 
অর্থপুনরুক্তি, এই উভয়ই “অনুবাদ ৷ মহি প্রথম সুত্রের দ্বারা প্রমাণাদি পঞ্চদশ পদার্থের 
সহিত পপ্রমেয়*পদার্থের তন্বজ্রানকেও মোক্ষের কারণ বলিয়া, আবার দ্বিতীয় নুত্রের দ্বারা 
সেই প্রমেয়তত্বক্তানকে মুক্তির কারণ বলিলে অর্থপুনরুক্তি হয়। কিন্ত মহধি প্রয়োজন- 
বশতঃই সেই পুনরুক্তি করায় উহা “অস্ুবাদ”। সুতরাং উহাতে পুনরুক্তি-দোষ হয় নাই। 
পূর্ব্বোক্ত ষোড়শ পদার্থের মধ্যে প্রমেয়পদার্থের তবসাক্ষাৎকাররূপ ততজ্ঞানই মোক্ষের 
সাক্ষাৎ কারণ, ইহা ব্যক্ত করাই উক্ত অনুবাদের প্রয়োজন। ; 

মহযি দ্বিতীয় সুত্রের দ্বার! যাহা! বলিয়াছেন, তাহা মোক্ষবাদী সমস্ত আচার্যেরই 
সম্মত; উহ! কেবল গোতমের নিজমত নহে,_ইহাই প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে ভাষ্যকার 
পরে বলিয়াছেন,_“হেয়ং” ইত্যাদি । “হেয়” বলিতে দুঃখ ৷ যোগদর্শনে মহুধি পতঞ্জলিও 


বলিয়াছেন,_“হেয়ং ছুঃখমনাগ্রতং*। অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যৎ দুঃখের নিবৃত্তি সকল : 


জীবেরই কাম্য, সুতরাং উহ্‌! হেয়। সুতরাং এ দুঃখের যে সমস্ত হেতু অবিদ্যা, তৃষ্ণা, ধর্ম ও 
অধৰ্ম্ম প্রভৃতি, সে সমন্তও-হেয়। অন্তত্র “হেয়” শবের দ্বারাই দুঃখ ও দুঃখের হেতু, এই উভয়ই 
a হইয়াছে | সেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরপ মে মোক্ষ, তাহা সর্বশেষে “অধি- 

’ শবের দ্বারা কথিত হইয়াছে। তাহা হইলে পূর্বোক্ত “হানমাত্যস্তিকং” এই কথার 
দ্বারা ডি দুঃখহান বা মোক্ষ, এইরূপ ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ, তাহা বলিবে 
উহার পুনরুক্তি হয়। তাই বার্তিককা'র উদ্দ্যোতকর উহার ব্যাখ্যা বরিয়াছেন,__মোক্ষের 


কারণ তত্বজান। অর্থাৎ “হীয়তেহনেন” এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে ত্যাগার্থক “হা” ধাতুর ৃ 
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১2] বাৎস্যায়ন ভাষ্য ২১ 


ঙ 

উদ্তর করণার্থ অনট্‌ প্রত্যয়সিদ্ধ উক্ত ‘হান’ শবের দ্বারা বুঝা যায়»_-যদ্ধারা ছুঃখের ত্যাগ বা 
নিবৃত্তি* হুয়। তন্মধ্যে আত্যন্তিক ছুঃখনিবৃত্তির কারণ যে তত্ত্বজ্ঞান, ইহাই ব্যক্ত করিতে 
ভাষ্যকার বলিয়াছেন, হানমাত্যস্তিকং”। কি হিতে 

তাহার উপায়ই তৃতীয় "অর্থপদ”। বাত্তিককার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, _“উপারঃ শান্তং”। 
অর্থাৎ শান্ত ব্যতীত যখন সেই .তত্বজ্জানু, সম্ভব নহে, তখন শান্তর তাহার উপায়। সেই 
তন্বজ্ঞানের ফল নিঃশ্রেয়সই অধিগন্তব্য অর্থাৎ লভ্য। তাই মহর্ষি গোতমও প্রথম সুত্রে 
“নিশ্রেয়সং” এইমাত্র না বলিয়া বলিয়াছেন, _“নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ৮। সুতরাং তদনুসারে 
ভাষ্যকারও সর্বশেষে “অধিগন্তব্য” শব্দের দ্বারাই চতুর্থ অর্থপদ মোক্ষকে প্রকাশ করিয়াছেন। 
পরন্ত “অধিগন্তব্য” শব্দটিকে পূর্ব্বোক্ত উপায়ের বিশেষণুবোধকরূপে প্রয়োগ করা এখানে 
ব্যর্থ। সুতরাং পূর্বোক্ত কারণেই বাণ্ডিককরি উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি এখানে ভাঘ্যকারোক্ত 
“হান” শাৰের উক্তরূপ ব্যাখ্যা রুরিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। *চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহিকের 
এপ্রারস্তেও ভাষ্যকার আঁবার প্র সমন্তু কথা বলিয়াছেন। সেখানে ভাম্ব-টিপ্লনীতে উক্ত 
বিষয়ে অন্তান্য কথা অবশ্য দ্রষ্টব্য । * * 

হেয়, হান, উপায় ও অধিগন্তব্য, এই চুঁরিটীকে ভাষ্যকার বলিয়াছেন,_“অর্থপদ”। 
বাচল্পতি মিশ্র উদ্দ্যোতকরোক্ত* ণঅর্থপদ” শব্দের অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়া, ভাষ্যকারোক্ত 
“অর্থপদ্” শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,_-“অর্থপদানি পুরুষার্থস্থানানি” | “অৰ্থ” বলিতে এখানে 
মুখ্য প্রয়োজন পরমপুরুযার্থ অপবর্গ। পপুদ”শব্ধের অর্থ স্থান। উক্ত “চারিটাতেই অপবর্ণ 
অধিষ্ঠিত অর্থাৎ উহাদ্রিগের সম্যক্‌ জ্ঞান ব্যতীত অপবর্গ লাভ হইতে পারে না। তাই উহা- 
দিগকে' বলে “অর্থপদ”। মোক্ষবদী সমস্ত আচার্য্যেরই ইহা সম্মত। স্থতরাং গোতমোক্ত 
আত্মা প্রভৃতি অপবর্গ পর্য্যন্ত দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের তত্বসাক্ষাৎকার যে, মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ, 
ইহা সকলৈরই স্বীকার্ধ্য। দ্বিতীয় সুত্রে ইহাব্যক্ত হইবে। 

এখন বুঝিতে হইবে, মহাঁধর প্রথম সুত্রে “নিঃশ্রেয়স” শব্দের অর্থ কি? পাণিনীয় 
ব্যাকরণের পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে অচতুরাদি সুত্রে নিংশ্রেয়স শব্দটি ব্যুৎপাদিত হুইয়াছে। 
“নিশ্চিতং শ্রেয়া নিংশ্রেয়সং |” মুক্তিই নিশ্ছিত শ্রেয়ঃ;_এ জন্য মুক্তি অর্থে পনিঃশ্রেয়স” 
শবের বহু প্রয়োগ হইলেও কল্যাণ বা ইষ্টমাত্র অর্থেও “নিঃশ্রেয়সু” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।* 
ভাষ্যকারও পরে ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যায় ভিন্ন ভিন্ন নিঃশ্রেয়স বলিয়া মুক্তি ভিন্ন অতীষ্টও যে 


+ নিঃশ্রেয়স, ইহা ব্যক্ত ব্ৰরিয়াছেন। বস্তুতঃ নিঃশ্রেয়স দ্বিবিধ_ৃষ্ট ও অনৃষ্ট। বান্তিককার 


উদ্দ্যোতকরও ইহ! বলিয়াছেন।-ওতাহা হইলে মহর্ষি গোতমের প্রথম সুত্রে “লিঃলেরস' 
শের দ্বারা মোক্ষ পর্যন্ত সমস্ত নিঃশ্রেয়সই আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু বাচন্পতি 
চি. ২* +++: 


a শশা 


+ একচ্িৎ সহশৈর্দর্খাণামেকং জীণাসি পণ্ডিতং। ্‌ 
রঃ পণ্ডিতোহ্থকচ্ছ্যে কু্য্যা ননিংশ্রেয়সং পরংঘ1__মহাভারত, সভাপর্ধব, ৫/৩৫ 


o 
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মিশ্র কেবল মোক্ষই বুঝিয়াছেন। এ বিষয়ে অন্তান্ত কথা এই স্থত্রের ভাষ্য-শেষে 
, পাওয়া! যাইবে। ৃ 


ভাষ্য । তত্র 'সংশয়াদীনাং পৃথগ.বচনমনর্ধকং ? সংশয়াদয়ো। হি: 


যথাসম্ভবং প্রমাণেষু প্রমেয়েষু চান্তর্ভবন্তে ন ব্যতিরিচ্যন্ত ইতি। 
সত্যমেতৎ, ইমাস্ত চততো! বিদ্যাঃ পৃথক্প্রস্থানাঃ প্রাণভৃতামনুগ্রহায়োপ- 
দিশ্যন্তে, যাঁসাং চতুর্থয়মানবীক্ষিকী বিদ্যা, তন্তাঃ পৃথক্প্রস্থানাঃ সংশয়াদয়ঃ 
পদার্থাঃ; তেষাং পৃথগবচনমন্তরেণাধ্যাত্ববিদ্ধামাত্রমিয়ং স্তাৎ যথোপ- 
নিষদঃ। তন্মাৎ সংশয়াদিভিঃ পদার্থৈঃ পৃথক্‌ প্রস্থাপ্যতে। 


অনুবাদ । ( পূর্বপক্ষ ) সেই পূর্বোক্ত সুত্রে সংশয় প্রভৃতি পদার্থের 
পৃথক্‌ উল্লেখ নিরর্থক। কারণ, সংশয় প্রভৃতি পদার্থ যগাসম্ভব *প্রমাণসসমূহ 
এবং “প্রামেয়”সমূহে অন্তভূতি হওয়ায় (প্রমাণ ও প্রমেয় হইতে ) অতিরিক্ত 
পদার্থ নহে। ( উত্তর ) ইহা সত্য, কিন্তু পৃথকৃপ্রস্থানবিশিষ্ট অর্থাৎ বিভিন্ন প্রতি- 
পাদ্যবিশি্ট এই চারিটি বিদ্যা (ত্রয়ী, দণ্ডনীতি, বার্তা, আব্মীক্ষিকী) মানব- 
গণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য উদিই হইয়াছে, যে চারিটা বিদ্যার মধ্যে এই 
আহীক্ষিকী “ন্ায়বিষ্যা) চতুর্থা। সংশয় প্রভৃতি অর্থাৎ প্রথম অুত্রোক্ত 
“সংশয়” প্রভৃতি “নিগ্রহস্থান” পর্য্যন্ত চতুর্দশ পদার্থ সেই ন্তায়বিদ্যার ণ্পৃথক্‌ 
প্রস্থান” অর্থাৎ অসাধারণ প্রভিপান্য। তাহাদিগের পৃথক্‌ উল্লেখ ব্যতীত এই 
স্যায়বিদ্য! উপনিষদের স্যায় কেবল অধ্যাতবিদ্তা হইয়া পড়ে । সেই জন্য (মহ 
গোতম ) সংশয় প্রভৃতি পদার্থবর্গের দ্বার! ( এই স্তায়বি্যাকে ) পৃথক্‌ স্থাপিত 
অর্থাৎ অন্য বিদ্যা হইতে বিভিন্ন ব্যাপারবিশিষ্ট করিয়াছেন। 

টপরনী। পূর্বপক্ষের তাৎপর্য এই যে, “প্রমেয়” পদার্থের মধ্যে প্রমাণ” পদার্থ 


থাকিলেও প্রমাণত্বরূপে প্রমাণের বিশেষ জ্ঞান আবশ্তক। কারণ, প্রমাণতত্বজ্ঞ।ন ব্যতীত ৮. 


প্রমেরতত্বজ্ঞান হইতেই পারে না, এ জন্য প্রমাণের পৃথক্‌ উল্লেখ আবপ্তক। কিন্ত প্রথম সুত্রোক্ত 
সংশয় প্রভৃতি নিগ্রহস্থান.পথ্যস্ত চতুর্দশ পদার্থ যথাসম্ভব প্রমাণ ও প্রমেয় পদার্থেই অন্তভূ্ত 
হওয়ায় প্রমাণ ও প্রমেয় বলিলেই এ সমস্ত পদার্থ বলা! হয়। সুতরাং এ সমস্ত পদার্থের 
পৃথক্‌ উল্লেখ অনর্থক। ভাষ্যকার এখানে এক সঙ্গে সংশয়াদি সকল পদার্থের অন্তর্ভাবের কথা 
বলিতে যাইয়া প্রমাণে অন্তর্ভাবের কথাও বলিয়াছেন। কারণ, উহাদিগের মধ্যে কোন পরার 


যদি প্রমাণেও অন্তভূর্তি হয়, তবে তাহা না বলিলে নিজ বাক্যের নুন হয়। উহার মধ্যে [ও 


“নিৰ্ণয়” পদার্থ প্রমাণেও অস্তভূত হয়। পরে ইহা বুঝা যাইবে। 
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উত্তরপক্ষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ওঁ সুংশয়াদি চতুর্দশ পদার্থ প্রমাণ ও প্রমের 
হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন পদার্থ নহে, ইহা! সত্য ; কিন্ত ত্ররী, দওনীতি, বার্তা ও আহ্ীক্ষিকী, 
এই চারিটি বিদ্যা মানবগণের হিতার্থ উপদিষ্ট হইয়াছে।* উক্ত চারিটি বিদ্যার ভিন্ন ভিন্ন 


প্রস্থান আছে। প্রস্থান বলিতে অসাধারণ প্রতিপান্ত। উক্ত সংশয়াদ্ি চতুর্দশ পদার্থ এই : 


আস্বীক্ষিকী বিদ্ধারই পৃথক্‌ প্রস্থান। সুতরাং এই বিদ্ধায় এ সমস্ত পদার্থের বিশেষরূপে 
প্রতিপাদন কর্তব্য, এ জন্য উহাদিগের পৃথক্‌ উল্লেখ হইয়াছে। কারণ, পৃথক্‌ উল্লেখ ব্যতীত 
উহাদিগের বিশেষরূপে প্রতিপাদন করা যায় না। এবং তাহা হইলে এই বিদ্যা চতুর্থী বিদ্যা 
হইতে পারে না। উহা প্রথমোক্ত “ত্রয়ী” বিদ্ধার মধ্যেই গণ্য করিতে হয়। তাহা হইলে 
উহা উপনিষদের গ্যায় কেবল অধ্যাত্মবিদ্য| মাত্র, ইহাই বূলিতে হয়। কিন্তু তাহ! কখনই 
বলা যায় না । 
তাৎপর্ধযটাকাকার বাচহ্ুপতি, মিশ্র এখানে লিখিনাছেন,__এপ্রস্থানং ব্যাপার£শ। 
“্তাৎপর্যযপরিষু দি” টীকা উদয়নাচার্যয [উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে প্রপূর্বব স্থা 
ধাতুর অর্থ যে প্রস্থান, তাহা ব্যাপারণ গ্রকাশ-টাকাকারদ বর্ধমান উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,_ 
দব্যাপারো ব্যুংপাদনং তন্ত ধাত্বর্থতা, তদ্বিযয়ত্ং প্রত্যয়ার্থ”। তাহা হইলে “প্রস্থান” 
শব্দের অন্তর্গত ধাতু. ও কর্ম্মবঠচ্য প্রত্যয়ের দ্বারা উহার অর্থ বুঝা যায়, যে সমস্ত পদার্থ 
গ্রতিপাদনরূপ ব্যাপারের বিষয় অর্থাৎ বিদ্ধা বা শাস্ত্রের অসাধারণ প্রতিপান্ধ। সেই 
প্রন্থানভ্দেই বিদ্যার ভেদ হইয়াছে। ত্ন্ধ্যে ত্রযী বিদ্যার প্রন্থান_অগ্নিহোত্র হোমাদি। 
ক্বষ্যাদিশান্তরপ ““বার্ভা”বিদ্যার প্রন্থান-__হলশকটাদি। “দণ্ডনীতির” প্রস্থান_রাজ| ও 
অমাত্য প্রভৃতি । “আৰ্বীক্ষিকী”র প্রস্থান-_সংশয়াদি পার্থ । 
ফলকথা, “ত্রয়ী” প্রভৃতি অন্ত বিদ্যার প্রস্থান হইতে স্তায়বিদ্ধার প্রস্থান-ভেদ থাকায় 
ইহা এ সমস্ত বিদ্যা হইতে ভিন্ন, ইহা! ত্ৰয়ী নহে, ইহ! চতুর্থী বিদ্যা, ইহা জানাইবার জন্ত 
এবং ওঁ সংশরাদি পুথক্‌ প্রস্থানগুলির বিশেষরূপে বোধ সম্পাদনের জন্য মহর্ষি উহাদিগের 
পৃথক্‌ উল্লেখ করিয়াছেন। সংশয়াদি পদার্থগুলির পৃথক্‌ উল্লেখ ন! করিলে তাহার পৃথকৃভাবে 
বুৎপাদন করা যায় না। স্যায়ার্স সংশয়াদি পদার্থের ব্যুৎপাদন ্তায়বিস্তারই ব্যাপার, 
* এই ব্যাপারতেদেও স্টায়বিদ্বার অন্ত বিদ্যা হইতে ভেদ হইয়াছেণএবং ভেদ বুঝা গিয়াছে। 
সুতরাং মহর্ষি সংশয়াদি পদার্থ বর্গের দ্বার! স্তায়বিদ্ধাকে পৃথক্‌ ব্যাপারবিশিষ্ট করায় উহাদিগের 
. পুথক্‌ উল্লেখ সার্থক হইয়াছে, উহা অনর্থক হয় নাই। পরে ইহী আরও ব্যক্ত হইবে । 
ভাষ্য । ত্ত্র__নানুপলন্ধে ন নির্ণীতেহর্থে ন্যায়ঃ প্রবর্ততে, বং 


+ ত্রৈবিদ্তেভা্য়ীং বিদ্যা দণ্নী তিঞ্চ শাখতীং। ? | 
আনীক্ষিকীধাক্মবিদ্ঞাং বার্তীরভ্তাং্চ লোকতঃ ॥ মনুনং-৭18৩ 
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২১ স্তায়দর্শন [১ অৎ, ১ আছ 
তি? সংশরিতেহর্থে। যথোক্তং পবিসুশ্য পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং 


ঘর ইতি। বিমর্শ; সংশয়ঃ, পক্ষপ্রতিপক্ষে স্যায়প্রবৃত্তি, অর্থাব- 


ধারণং িরণন্তত্বজ্ঞানমিতি। স চায়ং কিং স্বিদিতি বস্তবিমর্শমাত্রমনব- 
ধারণং জ্ঞানং সংশয়ঃ প্রমেয়েহ্তর্ভবন্েবমর্থং পৃথগুচ্যতে । 

অনুবাদ । তন্মধ্যে-_অজ্ঞাত পদার্থে স্তায় প্রবৃত্ত হয় না, নিশ্চিত 
পদার্থে স্যায় প্রবৃত্ত হয় না। (প্রশ্ন ) তবে কি? (উত্তর ) সন্দিঞ্ধ পদার্থে ই ন্যায় 
প্রবৃত্ত হয়। যথা (মহর্ষি গোতম্‌ ) বলিয়াছেন,_“বিমর্শের পরে পক্ষ ও 
প্রতিপক্ষের ছারা অর্থাবধারণ নির্ণস্ন’। (১ অঃ ৫১ সুত্র)! বিমর্শ” 
বলিতে সংশয়, “পক্ষ” ও “প্রাতিপক্ষ” বলিতে স্যায়প্রৰবত্তি। “অর্থীবধারণ-* 
রূপ নির্ণয়, তত্ত্বজ্ঞান । সুতরাং ইহাই কি? অথবা৷ ইহা নহে" এইরূপে পদার্থের 
বিমর্শ মাত্র কি না_অনিশ্চয়াত্মক জ্ঞানরূপ সেই (ন্তায়াঙ্গ ) সংশয় “প্রমেয়ে” 
অর্থাৎ প্রমেয় পদার্থের অন্তর্গত জ্ঞানপদার্থে অন্তভূতি হইয়াও এই জন্য অর্থাৎ 
্যায়প্ররৃত্তির মূল বলিয়া পৃথক্‌ উক্ত হইয়াছে। ্ ৃ্‌ 

টিগ্লনী |, ভুষ্যকার এখন হইতে  সংশয়াদি চতুৰ্দশ পদার্থের যথাক্রমে প্রত্যেকটিকে 
গ্রহণ করিয়া এবং প্রকৃত বক্তব্য সমর্থনের জন্ত” উহাদিগের অনেকের স্বরূপ বর্ণন করিয়া; 


ন্যায়বিদ্যায় উহাদিগের পৃথক্‌ উল্লেখের কারণ সমর্থন করিয়াছেন। তন্মধ্যে সংশয়েরকথাই : 


প্রথম বক্তব্য । কারণ, সংশয়ই উহাদিগের' মধ্যে প্রথম । ভাষ্যে “তত্র” ( তেষু মধ্যে ) “সংশয়ঃ” 
এইরূপ যোজনা বুঝিতে হইবে। যে পদার্থ একেবারে অজ্ঞাত, তাহাতেও ত্যারপরবৃত্তি হর 


, নাঃ যাহা নির্ণীত, তাহাতেও স্যায়প্রবৃত্তি হয় না| ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে, যাহা সামান্ততঃ 


জ্ঞাত, কিন্তু বিশেষরূপে অনির্ণীত, তাঁহাতেই ন্টায়প্রবৃত্তি হয়। পর্বতকে জানি, কিন্ত 
তাহাতে বহি আছে কি না, এইরূপ সংশয় হইতেছে সুতরাং সামান্ততঃ নির্ণীত হইলেও 


বিশেষরূপে অনির্ণীত হইতে পারে। হেরূপে খাহা! অনির্ণীত, সেইরূপেই তাহাতে সংশয় , 
হয়। সেইরূপে সন্দিপ্ধ সেই পদার্থেই স্যায়প্রবৃত্তি হয়, সংশয় না হইলে তাহা হয় না; 


সুতরাং সংশয় স্থায়ের অঙ্গ। এ কথা যে মহি নিজেই বলিয়াছেন, ইহা দেখাইবার জনাই 
ভাষ্যকার পরে মহধির নির্ণযলক্ষণ-হৃত্রটিকে উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'সেই সুত্রে “বিমৃ্ত" এই 
পদের দ্বারা সংশয় কথিত হইয়াছে। কারণ ) পুর্বে মৃহধি" বলিয়াছেন,__«বিমর্শঃ সংশয়ঃ 


এবং ওঁ সুত্রে যে “পক্ষ” ও প্রতিপক্ষ” শব্দ আছে, উহার দ্বারা সেখানে ন্যায় গরবৃতিই ই : 
হইবে, উহ্াই সেখানে “পক্ষ” ও “প্রতিপক্ষ? শব্দের লাক্ষণিক অর্থ ( নিৰ্ণয়ন্ত্ৰ টা) A: 
ফলকথাঁ, মহধির নির্ণ়লক্ষণ-হুত্রের দ্বারাও সংশয় ন্যায়প্রবৃত্তির মূল, ইহ প্রকটিত হতে ঢু 


5009. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
To 


ont da focal aan © Ea Baan raat anti aaa tin SL nam int SA enn thn Smt ttm Ed Se iar mnt mt tment 
[ এ [] রঃ র্‌ 


১০] বাৎস্তায়ন ভাষ্য ২৫ 


*  ভায্য।' অথ প্রয়োজনত যেন প্রযুক্তঃ প্রবর্ততে, তৎ প্রয়োজনং, 
বমর্থমভীপ্পন্‌ জিহাসন্‌ বা কর্ম্মারভতে। তেনানেন সর্বেব প্রাণিনঃ 
॥* সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি সৰ্ববাশ্চ বিদ্যা ব্যাপ্তাঃ। তদাতয়ণ্ট স্যায়ঃ প্ৰবৰ্ততে ৷ 
কঃ পুনরয়ং ন্যায়ঃ ? প্রমাণ্রর্থ-পরীক্ষণং ন্যায়ঃ, প্রত্যক্ষাগমা শ্রিত- 
মনুমানং, সাহহ্বীক্ষা, প্রত্যবক্ষাগমাভ্যামীক্ষিতস্তান্বীক্ষণমন্বীক্ষা । তয়া 
প্রবর্তত ইত্যান্বীক্ষিকী ন্যায়বিদ্যা, স্যায়শাস্রং। যৎ পুনরনুমানং প্রত্যক্ষা- 
|... গামবিরিচদ্ধং, ন্যায়াভাসঃ স ইতি । 

অনুবাদ। অনন্তর “প্রয়োজন” পৃথকৃ*উত্ত হইয়াছে । দ্বারা “প্রযুক্ত” 
অর্থাৎ প্রযত্ববান্‌ হইয়া (জীব) প্রবৃত্ত সয়, তাহা প্রয়োজন । বিশদার্থ এই যে, 
যে পদার্থকে পাইতে, ইচ্ছা করতঃ অথবা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করতঃ কর্ম্ম আরম্ভ 
করে। সেই এই প্রয়োজন কর্তৃক সর্কপ্রাণী, সর্ধকর্্ণ ও সর্বাবিদযা ব্যাপ্ত, অর্থাৎ 
এ সমস্তই সপ্রায়োজন। এবং “তদাশ্রয়” হইয়া অর্থাৎ সেই প্রয়োজন পদার্থকে 
আশ্রয় করিয়াই “হ্যায়” প্রবৃত্ত হয়। : * 

(প্রশ্ন) এই “ন্যায়” কি? (উত্তর) সমস্ত প্রমাণের দ্বারা অর্থাৎ 


ceed emai aman ama সিসি শিস 
॥ ্ ঞ 


আগমের আঁশ্রিত অর্থাৎ অবিরোধী অনুমান, তাহ! “অন্বীক্ষা” অর্থাৎ উক্ত 
 অনুমামরূপ স্তায়কেই “অন্বীক্ষা” বলে। প্রত্যন্ত ও আগমের দ্বারা 'ঈ 

বা জ্ঞাত পদার্থের 'অস্বীক্ষণ” বা পরীক্ষা! “এস্বীক্ষা” ( অর্থাৎ “ন্যায়”, “পরীক্ষা” ও 
“অন্বীক্ষী”, এই নামত্রয় সমানার্থ), এসেই “অন্বীক্ষার” নিমিত্ত প্রবৃত্ত অর্থাৎ 


| 
] 
| 
বা 
নু 


অনুসারে “আম্বীক্ষিকী” শব্দের দ্বারা ন্যায়বিদ্ বা ন্যায়শীস্্রই বুঝা যায় ), কিন্ত 
যে অনুমান প্রত্যক্ষ ও আগমের বিরুদ্ধ, তাহ! 'ম্যায়াভাস+। 

টিপ্পনী। . প্রথম স্থত্রে সংশয়ের পরেই প্রয়োজনের উল্লেখ হইয়াছে। তাই ভাষ্যকার 
বলিয়াছেন, _“অথ প্রয়োজনং”। অব্যবহিত পূর্বোক্ত “পৃথগচ্যতে? এই বাকের অন্যক্গই 
* এখানে ভাষ্যকারের অভিপ্রেত। “প্রযুজ্যতেইনেন” অর্থাৎ যন্বার! প্রযুক্ত হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তি 
অনুসারে- “প্রয়োজন” শব্দের দ্বারা বুঝা যায়--যাহা জীবের বর্শের প্রযোজক । প্রয়োজন- 


ব্যাখ্যা করিয়াছেন--“কর্স্ম আরভতে”। সুতরাং তৎপূর্বে “প্রযুক্ত শব্দের দ্বারাই ইচ্ছাজন্ত 


8 
পি 
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সৰ্বপ্রমাণমূলক “প্রতিজ্ঞা” পঞ্চাবয়বের দ্বার! অর্থের পরীক্ষা “স্যায়ঃ, প্রত্যক্ষ ও 


প্রকাশিত, এই অর্থে “আন্বীক্ষিকী” স্যায়বিদ্যা ন্যায়শান্তর ( অর্থাৎ উক্তরূপ বুৎপত্তি . 


. বশজ্ঞই জীব কর্ণে বৃত্ত হইতেছে । ভায্যকার তাহার পূর্বোক্ত “প্রবর্ততে” এই পদেরই* 


.. প্রযত্বরূপ প্রথৃত্তি প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। জীবের জ্ঞানবিশেষজন্ত ইচ্ছা জন্মে, 


‘ ry রা 
লি, শাহ 21122 83141 


২৬ ম্াঁয়দর্শন [ ১ অপ ১ আহ 


সেই ইচ্ছাবিশেষজ্ত প্রযত্বরপ প্রবৃত্তি জন্মে, তজ্জন্ত চেষ্ারূপ প্রবৃতি জন্মে। আদিভাম্বে 
“প্রবৃত্তি” শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে ভাষ্যকার যে,. “সমীহা”কে প্রবৃত্তি বলিয়াছেন এবং 
তৎপূ্বের পু” শব্দের 'প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা এখানে স্মরণ করা আবগ্যক। প্রাচীন : 
কালে অনেকে ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্বর্গকেই প্রয়োজন পদার্থ বলিতেন। কিন্তু ৃ 
বাত্তিককার উদ্দ্যোতকর বিচারপূর্বক নিজ মত বলিয়াছেন যে, সুখ-প্রাপ্তি ও ছুঃখনিবৃত্তিই | 
জীবের মুখ্য প্রয়োজন | কারণ, উহাই জীবের সর্ববকন্মের মূল প্রযোজক |. উহা৷র.জন্তই জীব, J 
উহার উপায় বিষয়ে প্রযত্ববান্‌ হয়। স্ৃতরাং সেই সমস্ত উপায় গৌণ প্রয়োজন। ভাষ্যকার 
) কিন্তু ত্যাজ্য পদার্থকেও “প্রয়োজন” বলিয়াছেন। কারণ, দুঃখ ও দুঃখের"হেতু যাহা ত্যান্ত্য ূ 
পদার্থ, তাহাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা'বশতঃও জীবের কর্ধপ্রবৃত্তি হওয়ায় সেই ত্যাজ্য ূ 
পদাৰ্থও জীবের প্রযত্বের প্রযোজক বলিয়া, উজ্ত অর্থে তাহাও “প্রয়োজন” পদার্থ । ূ 
প্রয়োজন পদার্থগুলি যথাসম্ভব গ্রমেয় পদার্থে অন্তভূ্ত হইলেও ভাষ্যকার প্রথম স্থত্রে : 

উহার পৃথক্‌ উল্লেখের কারণ ব্যক্ত করিতে পরে বলিয়াছেন যে; সমস্তই সপ্রয়োজন। 
I কোন St ও বিদ্যা নাই৷ সুতরাং ন্তায়ৰিদ্ায় “প্রয়োজন” পদার্থ অবশ্ঠ বুৎপাগ্ধ 
রান ! তৎ প্রয়োজনং আশ্রয়ে যন্তু’ এইরূপ বিগ্রহে বহুত্রীহি 

সমাসে তদাশরয়” শব্দের দ্বারা বুঝা যাঁয়.উক্ত প্রয়োজন পদার্থ ও ন্যায়ের আশ্রয়। আশ্রয় 
বলিতে এখাণে উপকারক। বাচম্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, যেমন পণ্ডিত রাজা শ্রিত 
তজপ স্তর প্রয়োজনাশ্রিত। রাজ! যেমন পণ্ডিতের উপকারকরূপ' আশ্রয় তা রে 
পদার্থ স্তায়ের আশ্রয়। প্রয়োজন ব্যতীত উক্তরূপ ্যায়প্রবৃত্তি হইতে নি না? বাদী 
তাহার নিশ্চিত সিদ্ধান্তে অপরের বিবাদবশতঃ মধ্যস্থ ব্যক্তিগণের টা বিলে সেই 
সংশয় নিবৃত্তির উদ্দেষ্যে তীহাদিগের নিকটে স্ায়ের প্রয়োগ করেন lj রি নি ৰ 
. জ্ঞান ব্যতীত তাহা করিতে পারেন না। ঈতরাং মধ্যস্থগণের সংশয় এবং প্রয়োগের 
প্রয়োজন ন্যায়ের পূর্বা্। তাই ভ্তায়বিদ্ধায় সংশয় ও প্রয়োজন পদার্থ পূর্বেই প্রতিপাদন 


করা আবণ্যক, এ জন্য মহধি সংশয়ের পরেই “প্রয়োজন” পদার্থের পৃথক্‌ উল্লেখ করিয়াছেন! 
অবশ্যই হইবে যে, সংশয় ও প্রয়োজন পদার্থকে যে “ঠ্যায়ে”র পূর্ববঙ্গ বলা, 

হইয়াছে, সেই *ন্ায়” কি? তাই ভাষ্যকার পরে নিজেই সেই প্রশ্নপুর্ববক বলিয়াছেন | 

প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণং স্তর: বাদী মধ্যস্থ পণ্ডিতের নিকটে নিজ সিন্ধান্ত প্রতিপাদন করিতে ; 

এ 95 প্রদর্শন করেন, তাহাকে বলে_ পরা্থ অনুমান। তাহাতে , যথাক্রমে ্‌ 

_ “প্রতিজ্ঞা”, “হেতু “উদাহরণ”, "উপনয়’ ও “নিগযন* নামক 'পঞ্চাবয়বরূপ যে বাকা” 
“ সমুদ্ায়ের প্রয়োগ করেন, সেই বাক্যসমুদায় এবং সেই পরার্থ অনুমান, এই উভয়ই “স্যার 

নামে কথিত হইয়াছে। অনেকে সেই বাকাসমুদ কেই পরার্থ ত্র বলিয়াছেন। কিন |. 
ভাস্তকার এখানে “প্রযাণৈঃ” এই বহুবচনাস্ত পদের দ্বারা উক্ত প্রতিজ্ঞার্ি' পঞ্চাববরপ ] 


ূ 
| 
| 
| 
| 
J 


CCO. Vasishtha Tripathi. Collection. Digitized by eGangotri 


72 বাত্স্তায়ন ভাষ্য ২৭ 


স্তায়বাক্যকেই গ্রহণ করিয়া, তদ্বারা, “অর্থপরীক্ষণ*ক্রে প্যায় বলিয়াছেন। উক্ত প্রতিজ্ঞাদি 
ূ বাক্য প্রমাণ না হইলেও উহার মূলে গোতমোক্ত প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ, এই 
1. চতুর্বিধ প্রমাণ থাকে। সুতরাং এ তাৎ্পর্ষ্যে ভাষ্যক]ুর প্প্রমাণৈ:” এই পদের দ্বারা & 
শগন্ত প্রমাণমূলক পঞ্চাবয়ব বাক্যই গ্রহণ করিয়াছেন। প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরপ বাকা 
এ সমস্ত প্রমাণের ব্যাপার। তাই উদ্দ্(তকর ব্যাখ্য। করিয়াছেন, _“সমস্তপ্রমাণ-ব্যাপারা- 
দর্থাবিগতিন্যায:। পরে “অবয়ৰ”পদার্থের ব্যাখ্যায় ইহা পরিশ্ুট হইবে। চী 
“তাৎপধ্যটীকা”কার বচন্পতি মিশ্র এখানে ভাষ্যকারোক্ত 'অরথপিরীক্ষা'র ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন,_“অর্থন্ত লিঙ্দস্ত পরীক্ষণং পরীক্ষা ।» অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের দ্বার! "অর্থের 
কিনা হেতুর পরীক্ষাই “ন্তায়’। বাদী কোন সধ্যি-স্মধনের জন্য প্রকৃত হেতু গ্রহণ করিয়া 
অনুমানপ্রমাণ প্রদর্শন করিলে, সেই অনুমার্ন' উক্ত হেতুর পরীক্ষা। কারণ, তন্বারা সেই 
হেতু যে, সেই সাধ্যুর সাধক, ইহা পরীক্ষিত বা নির্ীতহয়। সেই হেতু-পরীক্ষার ফলই 2 
তাহার সাধ্যসিদ্ধি। সাধ্যরূপ অর্থের পরীক্ষা বা নিৰ্ণয়কেই “ন্যায়” বলিলে উহাকে হ্ঠায়ের 
কল বলা যায় না। যাহা! স্যায়ের ফল, তান্ধাকেই ন্যায় বলা যায় না। সুতরাং ডাষ্যকারোক্ত 
এ “অর্থ” শবের দ্বারা এখানে অনুমানের প্রকবতু হেতুই বুঝিতে হইবে। কিন্তু ভাষ্যকার 
তৃতীয়নুত্র-ভাষ্বে অনুমেয় পদার্থকেই “লিঙ্গী অর্থ” বলিয়াছেন। সুতরাং বাদীর বাহ! 
সাধ্য বা প্রতিপাদ্য পদার্থ, তাহার পরীক্ষা ব! নির্ণয় (যে অনুমান-প্রমাণের দ্বার! হয়, তাহাই 
অর্থপঝ্ক্ষা, ইহাই ভাম্যকারের তাৎপর্য, বুঝা যাইতে পারে। পরস্থ প্রীয়তে প্রাপ্যতে 
বিবক্ষিতা্দসিদ্ধিরনেন” অর্থাৎ বদ্থারা বাদীর বিবক্ষিত অর্থে দধি বা নিশ্চয়কে লাভ 
করা যায়, এইরূপ বুংপত্তি অনুসারে এ প্ঠার” শব্দটি দু তুর উত্তর করণবাচ্য ঘঞ্‌ 
 প্রত্য়সিদ্ধ। সুতরাং এ পায়” শব্দের সমানার্থ “পরীক্ষণ”, “পরীক্ষা”, “অস্থীক্ষণ” এবং 
“অশ্বীক্ষা* শব্দও করণবাচ্যপ্রত্যয়সিদ্ধ, ইহীই বুঝ! যায়। স্থধীগণ বাচস্পতি মিশ্রের 
ব্যাখ্যার বিচার করিবেন। | 
ভাষ্যকার তাহার পুর্বকথিত স্যায়ের স্বরূপ ব্যক্ত করিতে পরেই বলিয়াছেন. : 
“প্রত্ক্ষাগমাশ্রিতমহ্মানং”। উদ্দ্যোতৃকর এখানে “আশ্রিত” শব্দের ফলিতার্থ বলিয়াছেন... 
অবিরোধী। বস্তুতঃ ভাষ্যকার শেষে প্রত্যক্ষ ও আগমের বিরুদ্ধ অনুমানকে প্ঠায়াভাস” 
বলিয়া, প্রত্যক্ষ ও আগমের অধিরোধী অনুমানপ্রমাণকেই যে তিনি পূর্বের পায়” বলিয়াছেন, 
+ ইহা, ব্যক্ত করিয়াছেন "যব আভাসতে প্রকাশতে* এইপপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে 
মাহা প্রক্ত সায় নহে, কিন্তু স্ায়ব্ প্রকাশিত হয়, তাহাকে বলে প্হায়াভাস*।' তত্বারাও 
কাহারও ভ্রমাত্মক অনুমিতি জন্মে, সুতরাং সেই অনুমিতির করণকেও অনুমান বলা হয় 
- কিন্তু সেই অমযান প্রমাণ নহে, তাহা »প্রমাপাভাস। “বে অনথযানপ্রমাপ পরত ও: 
আগমের অুবিরোধী, “ভীহাই প্রকৃত ভ্া়। সর্বরীমাণমূলক পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ হইলে 
সেখানে সেই অন্ান-প্রমাণ প্রত্যক্ষ ও আগম-প্রমাণের অবিরুদ্ধ হইবেই, এই তাৎপর্য্েই 
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তান্যকার প্রথমে বলিয়াছেন, _“গ্রমাপৈরর্থপরীক্ষণং ন্যায়ঃ” | কিন্ত. সর্বত্রই যে পঞ্চাবয়বের 
প্রয়োগ করিতে হইবে, নচেৎ সেখানে পায়” হইবে না, ইহা! ভাষ্যকারের তাৎপর্যা নহে। 
কারণ, মধ্যস্থহীন “বাদ” বিচারে গুরু ও শিব্যের পঞ্চাবয়ব প্রয়োগ ব্যতীতও প্রমাণ দ্বারা 
তত নিৰ্ণয় হয়, ইহা! পরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন ( বাদলক্ষণনুত্র-ভাথ্য দ্রষ্টব্য )। 
ফলকথা) যে অনুমীন অন্ত সমন্ত প্রমাণের অবিরুদ্ধ অর্থাৎ যাহা কখনও অন্ত বলবৎ 
প্রমাণ দ্বারা বাধিত হয় না, তাদৃশ অনুমানপ্রমাণকেই ভাষ্যকার এখানে নায়” বলিয়াছেন : 
এবং পরে তাঁহীকেই বলিয়াছেন__“অন্ীক্ষা”। “অনু” শব্দের অর্থ পশ্চাৎ এবং ঈক্ষ ধাতুর : 
অর্থ জ্ঞান। বন্ধারা পশ্চাৎ জ্ঞান জন্মে, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অন্থসারে এ “অন্বীক্ষা” শব্দের দ্বারা 
অনুমান-প্রমীণ বুঝা যায়। কিন্ত ,উহা' “অবীক্ষা শব্দের ব্যুৎপত্তি মাত্র। ভাষ্যকার এ 
বুুৎপত্তিলভ্য অর্থের ব্যাখ্যা করিতেই: পরে বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ ও আগমের দ্বার 
ঈক্ষিত বা জ্ঞাত, বিষয়ের বদ্ধারা৷ পশ্চাৎ ইক্ষণ বা জ্ঞান জন্মে, সেই অস্বীক্ষণকে উক্ত অর্থে 
«আস্ীক্ষা” বলে। যেমন প্রথমে অনুমানপ্রমাণ দ্বারা নির্ণীত পদার্থকে পরে প্রত্যক্ষ ও 
আগম-প্রমাণ দ্বারা তন্রপে বুঝিলে সেই জ্ঞান, দৃঢ়তর' হয়, তদ্রপ প্রত্যক্ষ ও আগমপ্রমাণ 
দ্বারা কোন পদার্থকে বুঝিয়া, পরে অন্মান-গ্রমাণ. দ্বারাও তন্রপে বুঝিলে সেই জ্ঞান: 
দৃঢ়তর হয়। স্মতরাং বাদী যদি প্রত্যক্ষ ও আগম-প্রমাগসিদ্ধ পদার্থকেই অন্ুমান-প্রমাণ 
দ্বারাও প্রতিপন্ন করিতে পারেন, তাহা হইলে সেই পদার্থ গ্র-সমন্ত প্রমাণসিদ্ধ হওয়ায় 
তথ্িষয়ে অপরের বিবাদ থাকিতে পারে না। .সুতরাং “ন্য়ে”র দ্বারা বিগ্রতিপন্ন ব্যক্তিও 
প্রকৃত সিদ্ধান্ত বুঝিতে পারেন। বাদীর ন্যায়-প্রয়োগের উহাই মুখ্য উদ্দেশ্য । পরে ইহা 
পরিস্ফুট হইবে। 
বস্তু: প্রত্যক্ষ ও আগমের দ্বারা ঈক্ষিত পদার্থের অন্বীক্ষণকে _ অন্বীক্ষা : 
বলিয়া ভাষ্যকার তাহার পুর্বেধাক্ত “অন্বীক্ষার্ণ শব্দের ব্যুৎপত্তি মাত্র প্রকাশ করিয়াছেন! 
উহার দ্বারাও প্রত্যক্ষ ও আগমের অবিরুদ্ধ অনুমান-প্রমাণই ন্যায়, ইহাই ভাষ্যকারের 
বিবক্ষিত। ভাষ্যকার পরে “আহ্ীক্ষিকী” শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনের জন্যও পূৰ্বে ৪) 
“অ্বক্ষা” শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। “অবক্ষয় প্রবর্ততে” এইরূপ, বুৎপত্তি 
অনুসারে “অন্বীক্ষা” শব্দের, উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয়ে উক্ত “আষম্বীক্ষিকী” শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে! 20 
“কন্ধয়৷ শোকঃ” এইরূপ পয়োগে যেমন “কন্যা” শব্দের উত্তর হেত্বর্থে তৃতীয়া বিভক্তির 
প্রয়োগ হইয়াছে, তজ্রপ "অনীক্ষয়। প্রবর্ততে” এই স্থলেও হেতর্থে তৃতীয়া বিভক্তির দ্বার! 
উক্ত “অবীক্ষা” স্যায়শান্ প্রকাশের হেতু, ইহ! বুঝা যায়। অর্থাৎ উক্ত অনুমানরণ 
_অন্বীক্ষা নির্বাহের জন্য যে সমস্ত জ্ঞান আবশ্যক, তাহা! এই ন্তায়শান্ত্রের দ্বারাই লাকি 
“যায়। স্ত্রাং স্যায়শান্ত অনবীক্ষাহেতুক অর্থাৎ ও অন্ীক্ষা-নির্বাহের জন্তই এই তায়শার্ড 
প্রবৃত্ত বা প্রকাশিত হইয়াছে, তক্জন্ত উহার নাম “আহ্বীক্ষিকী”। "আদ্বীক্ষিকী” শবের : 
কূপ, টা অনুসারে উহার দ্বারা যে, স্ায়বিদ্ধ! বা স্ায়শান্তরই বুঝ! ধায়, ইহাই এ 
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করিতে পরে ভাষ্যকার উহার অর্থ স্পষ্ট বলিয়াছেন,__“প্তায়বিদ্ধা স্তায়শান্তরং” | অর্থাৎ গর তিনটি. 


শব্দ সমীনার্থ। কোষকার অমর সিংহও “আরীক্ষিকী* শব্দের অর্থ বলিয়াছেন তর্কবিদ্া | 
কিন্তু ভাষ্কারের মতেও ইহা কেবল স্যায়বিদ্যা বা তর্কবি বিদ্যা নহে। ইহা উপনিষদের স্তায় 


কেবল অধ্যাত্মবিদ্ধ৷ না হইলেও অধ্যাত্ম অংশে ইহাও অধ্যাত্মবিদ্তা |, এই স্থত্রের ভাম্যশেষে 


ভাষ্যকার নিজেই ইহ! বলিয়াছেন ! পরে তাহ বুঝা যাইবে। 


প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ ন্যায়াভাসের উদাহরণ 


কোন বাদী যদি ‘অগ্নিরনুষঃঃ, কার্য্যত্বাৎ জলব ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া অনুমান 
প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে সেই অনুমান প্র'ত্পক্ষবিরুদ্ধ স্তান্নাভাস। কারণ) অগ্নিতে 
উষ্ণম্পর্শ ত্বগিন্দিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ এব সেই প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য বিষয়ে কোন 
সন্দেহই নাই। আুতরাং নিশ্চিতপ্রামাণ্য প্র প্রত্যক্ষ, প্রমাণ বলবত্ুর হওয়ায় উহার 
দ্বারা অগ্রিতে অনুষ্ণস্বের অঙ্কুযান বাধিত হয়। অগ্নিতে উষ্ণত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া, তাহাতে 
কোন হেতুর দ্বারাই অনুষঃত্বের বার্থ অনুমিতি হইতেই পারে না। ুতরাং অগ্নিতে 
অনুষত্ব অন্মানের বিষয়ই নহে। তাই উদ্দ্যোতকর অনুমানের অবিষয় পদার্থে অনুযান- 
প্রয়োগই উক্ত স্থলে প্রত্যক্ষবির্নোধ বলিয়াছেন। " উক্ত স্থলে এ হেতুতে অন্ত দোষ থাকিলেও 
প্রত্যক্ষবাধরূপ দোষই প্রতিবাদী দেখাইবেন, নচচেখ ও হেতুর ব্যভিচার দোষও পূর্বে 
প্রতিপন্ন করা যায় না। কিন্তু এ বাধদোষের দ্বারাই ওঁ হেতু দুঘিত হইলে পরে আর 
উহাতে অন্ত দোষ প্রদর্শন অনাবশ্তক। “তাংপর্য্যপরিশুদ্ধি” টাকায় উদ্য়নাচার্য্যও এ বিষয়ে 
বিচারপূর্বাক পরে তরী কথাই বনিয়াছেন। তিনি ইহার দৃষ্াত্তরূপে সর্বশেষে বলিয়াছেন, 
_-নিহি যুতোইপি মার্যতে”। অর্থাৎ প্রথমে প্রত্যক্ষবাধের দ্বারাই যে অনুমান খণ্ডিত 


হুইয়া যায়, তাহাতে পরে আবার অন্ত দ্রে!ষ প্রদর্শন অনাবগ্তক। মুতকেও আবার কেহ , 


ম|রিতে যায় না। 

মহাযান বৌদ্ধসম্প্রদায়ের Ee টনি দিঙনাগ (পায়গ্রবেশ” গছে) 
প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ স্তায়াতাসের উদাহরণ বলিয়াছেন, _“অশ্রাবণঃ শবঃ কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ”। কিন্তু 
বাণ্তিককার উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, যাহারা এরূপ উদ্বাহরণ বলেন, তাহারা প্রত্যক্ষের 


বিষয় পদার্থও জানেন না, অনুমানের বিষয় পদার্থও জানেন না। কারণ, শ্রাবণত্ব বলিতে i 
বুঝা যায় শ্রবণেন্দরিয়ের্‌ বৃত্তি, কিন্তু ইন্ড্রিয়ের বৃত্তিসমূহ অতীন্দ্ৰিয় ।' তাৎপর্য্য এই যে, 


“শ্রবণেন গৃহতে” এইরূপ ব্যুংপত্তি-অনুসারে “শ্রবণ” শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয়ে সিদ্ধ “রাবণ” 
শব্দ দ্বারা বুঝা যায়_অ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ। তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত উক্ত “শ্রাবণ” শব্দের উত্তর ‘তব’ প্রত্যয় 


* করিলে উহার দ্বারা সহন্ধ বুঝ! যায়। কারণ, বার্তিককার কাত্যায়ন যুনি সুত্র বলিয়াছেন, _' 


“ক্বত্তদ্ধিতমমাসেষু সঙ্বন্ধাভিধানং ত্বতল্ভ্যাম্’। তাহা হইলে “শ্রাবণত্ব' শব্দের দ্বারা বুঝা 
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যায়--শক্নের রি শরবণেকজিয়ের সমবায়রূপ সম্বন্ধ । উহাই দেখয় অধেহিত্রে। তি | ই il 


ন্যায়দর্শন [ ১ অঃ ১ আহ 
: কিন্তু আঁকাশব্বরপ এরবণেন্দরিয় যখন অতীন্তরিয পদার্থ, তখন তাঁহার সম্বন্ধ মে আবণত্ব, 


তাঁহাও অতীন্দিয়ই হইবে, উহ লৌকিক গ্রত্যক্ষের যোগ্যই নহে। সুতরাং অগ্নিতে উফণত্ব . 


যেমন পরত্যক্ষসিদ্ধ, তজপ “শব্দে শ্রাৰণত্বও প্রত্যক্ষসিদ্ধ, ইহ! বলাই বায় না। অতএব 


শবে শ্রাবণত্বাভাবের য়ে অনুমান, তাঁহাকে কখনই প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ ন্তাঁরাভাসের উদাহরণ বল৷ . 
পদার্থের অভাব প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেই সেখানে সেই 


যায় না। অনুমানের ধূর্মাতে অনুমে 
অনুমানকে প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ বলা! যায়। কিন্তু শব্দের আবণত্বকে এমন কোন পদার্থ বলা যায় 


না, যাহাতে তাঁহ। শব্দে প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইতে পারে। "ক্লোকবাস্তিকে”র অনুমান পরিচ্ছেদ ' 
কুমাঁরিলভট্টও দিঙ নখের উক্ত উদাহরণ খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন, _ নছি আঁবণত| নাম 
গ্রত্যক্গেণীবগম্যতে” । বন সত . 
আগমবিকুদ্ধ ন্যাঁয়াভাঁসের, উদ্বাহরণ 
কাঁপালিক সম্প্রদার বলিতেন/_“নরশিরঃ কগালং গুচি, প্রাপ্য ্ত্বাৎ শঙ্ঘবৎ”। অর্থাৎ 
উক্তরূপ প্রয়োগের দ্বার! তাহার! বৈদিকসম্প্রদায়ের' নিকটে অনুমান প্রদর্শন করিতেন যে, 
মৃত নরের শিরঃকপাল (মাথার খুলি) গুচি, যেহেতু উহা প্রাণীর অঙ্গ, যেমন শঙ্খ । শঙ্খ 
যে মৃত প্রাণীর অঙ্গ হইলেও পবিত্র, ইহা বৈদিকসম্প্রদায়ের সকলেরই সম্মত । সুতরাং I 
কাপালিক সম্প্রদায় ও শঙখকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া, মৃত নরের শিরঃকপালে শুচিত্বের | 
অনুমান প্রদর্শন'করিতেন। তীহারা বেদ এবং বেদমূলক স্থৃতি পুরাণাদি শান্ত মানিতেন না! 
তীহাদিগের আশ্রিত তন্ত্র পৃথক্‌। উদ্দ্যোতকরও তীহা'দিগের উক্ত উদ্বাহরণের উল্লেখ করার ৃ 
' তীহাদিগের সম্প্রদায়ও যে প্রাচীন এব্‌ং তীহাদিগের মধ্যেও অনেক বিচারপটু পণ্ডিত “ছিলেন 
তাঁহারাও বৈদিক সম্প্রদায়ের সহিত বিচার করিতেন, ইহা বুঝা যায়। তাহারা নরশির4 
কপালকে পবিত্র বলিয়া নিত্য ব্যবহার কর'র এবং তদ্বারাই পানতোজনাদি কার্য ক্রায় : 
কাঁপালিক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, ইহ! বুঝা যার। তাঁৎপর্্যটাকাকার বাচগ্পতি মিশ্র 
টু তাহাদিগের নিজমত-সমর্থনে অন্তান্ত কথাও বলিয়া, তাঁহারও উত্তর দিয়াছেন। তি রী ] 
 বলিতেন যে, তোমাদিগেরও কেবল শান্ত দ্বারাই সর্বত্র ধর্দনির্ণয হয় না, অনেক দে. 
আচারের দ্বারাও ধর্ম্ম-নির্ণ করিতে হয় এ বিষয়ে তাঁহার! দাক্ষিণাত্যদিগের আচারবিশেধর্ে :, 
. দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করিয়! বলিতেছেন যে, সেইরূপ মৃত নরের শিরঃকপালের দ্বারা গা 
_ তোজনাৰি কাৰ্ষ্যের আছারও আমাদিগের সমপরদায়ে চিরপ্রচলিত অনিনিত আচার বলিয়া, 
_ আমাদিগের ধর্ম্ম। “তাৎপধ্যপরিশ্ুদ্ধি” টাকায় উদয়নাচা্্যও এ বিষয়ে বিচার করি দি 
_ ফলরথা, কাপালিকগণের ও সমস্ত আচার শাস্্বিরুদ্ধ। বেদ এবং বেদরমূলক শান্তরের ধর 
| স্বীকার্য্য এবং আচার হুইতে সেই শীক্তগ্রমাণই র্ম-বিষয়ে বলবত্তর প্রমাণ। ভা: 


৪৬ 2 ~~ 
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যের কোন আচার শান্তরবিরুদ্ধ বলি" প্রতিপন্ন হং 
২ তৃদ্বার! ধর্ম্-নির্ণর হইতে পারে ন!! 
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মন্থাদি স্থৃতিশান্তরে মৃত নরের অস্থিম্পর্শকারীর প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ থাকায় উহ! যে পাপজনক, 

সুতরাং কর্তব্য, ইহ! শাস্রসিদ্ধ। অতএব কাপালিকগণের উক্তরূপ অনুমান আগমবিরুদ্ধ 
“ন্যায়াভাস”। | চি 

“কথমিদমাগমবিরদ্ধং ?” পূর্বোক্ত অনুমান শাস্ত্বিধুদ্ধ হয় কিরপে ? 'এতদুভরে : 

উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, “নরশিরঃ কপালং শুচি” এই কথা বলিলে ওঁ “শুচি” শব্দের 

রন অর্থ কি, তাহা অব্য বক্তব্য। আর তাহার মতে অশুচি কি, ইহাও বক্তব্য এবং সে 

বিষয়ে প্রমাণও বক্তব্য । অগত্যা শেষে সমস্ত পদার্থকেই শুচি বলিয়া “সর্বং শুচি” এইরূপে 

অনুমান প্রয়োগ করিতে গেলে তাহাতে কোন দৃষ্টান্ত নাই । কারণ, সমস্ত পদার্থই ও অনুমানে 

পক্ষরূপে গৃহীত হওয়ার উহার অন্তর্গত কোন পদার্থকে দৃষ্টান্ত বলা বায় না। ওঁ অনুমানের 

পুর্বে যাহা গুচি বলিয়া সর্বসিদ্ধ এমন পদার্ধই দৃষ্টান্ত হইতে পারে। সুতরাং শুচি পদার্থ 

কি, ইহা অবশ্য বক্তব্য। যে দ্রব্যের স্পর্শ করিলে তজ্জন্ত ক্রেন পাপ হয় না, তাহা শুচি, 

| ইহা বলিলে কাহার পাপ-হয় না, ইহা বক্তব্য । কাপালিকগণের পাপ হয় না, ইহা বলিলে 

| উহ! তাহাদিগের নিজ শাস্তরসন্মত যতই হইবে। আর' যদি বলেন যে, যে দ্রব্য স্পর্শ করিলে 

বৈদিক সম্প্রদায়ের পাপ হয় না, তাহা শুচি ; কিন্তু ইহা বলিলে বেদাদি শাস্্রকে প্রমাণ বলিয়া 

স্বীকার করায় উক্ত অনুমান যে শাস্তরবিরুদ্ধ, ইহ! স্বীকার্য্য। 

তাৎপৰ্য্য এই যে, শঙ্খ যে শুচি, এ বিষয়ে বেদি শাস্ত্রই প্রযাণ। কাপালিকগণের 

| মতেও সে বিষয়ে আর কোন প্রমাণ নাই। স্থতরাং তীহাদিগের উক্ত জনুমানে গৃহীত 

| দৃষ্টান্ত খঙ্খের শুচিত্ববোধক শান্তর অবপ্ত মান্ত, নচেৎ প্ররূপ অনুমানের প্রয়োগ হইতেই 

| পারে নাঁ। সুতরাং মৃত নরের অস্থির অশুচ্িব্রোধক যে বেদমূলক শান্ত্র* আছে, 

তাহাও শঙ্খের শুচিত্ববোধক: শাস্ত্রের সজাতীয়, বলিয়া অবশ্য মাগ্য। তাহা হইলে সেই 

শান্ত দাঃ উক্ত অনুমানের বাধ বা অপ্রাম।ণঢনিশ্চয় হওয়ায় উহ! আগমবিরুদ্ধ ন্যায়াভাস। 

কারণ, উক্ত. অনুমানের উপজীব্য বা আশ্রয় শঙ্খের শুচিত্ববোধক যে শাস্ত্র, তাহার সজাতীয় 

বলিয় ও বাধক শান্তর প্র অনুমান হইতে বলবত্তর। «যোগ্যতা*-সিদ্ধান্ত গ্রন্থে চিন্তামণিকার 

গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও উক্ত স্থলেই বলিয়াছেন, -2পজীবয-দাতীযদেন শন্স্ত বলবস্থাৎ তেনৈব 

= তদনুমানবাধাৎ”। নু 

এবং “বাহ্মণেন সুরা পেয়া-_ দ্রবন্রবাত্ব!ৎ নীরব এইরর্পে ক্ষীর পানের স্তন ত্রাক্মণের . 

স্বরাপান পাপজনক নূহে, এইরূপ অন্ুমানও আগমবিরুদ্ধ “ঠরায়াভাস”! প্রাচীন 

| | * বৈশেষিকাচারধ্য রশসতপাদও া্ণেন হুর! পেয়া” এইনধপ প্রতিজ্ঞাকে আগমবিরোধী 


* “নারং স্পৃ্টীস্থি রম্নেহং স্নাত্বা বিপ্রো বিশুধাতি !? 
আচমোব তু নিঃস্নেহং গামালভার্কমীক্ষা বা” ॥ আনুন ৫৭1 


o 
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কিন্তু আকাশস্বরূপ শ্রবণেন্দ্রিয় যখন অতীন্দ্ৰিয় পদার্থ, তখন তাহার সম্বন্ধ যে শ্রাবণত্ব, 
তাহাও অতীন্দিয়ই হইবে, উহা লৌকিক গ্রত্যক্ষের যোগ্যই নহে। সুতরাং অগ্নিতে উষত্ব . 
যেমন প্রত্যক্ষসিদ্ব, তদ্রপ “শব্দে শ্রাবণত্বও পরত্যক্ষসিদ্ধ, ইহ! বলাই যাঁর না। অতএব 
শবে শ্রাবণত্বাভাবের য়ে অনুমান, তাহাকে কখনই প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ স্তায়াভাসের উদাহরণ বল! 
বায় না। অনুমানের ধর্ম্মীতে অনুমেয় পদার্থের অভাব প্রত্যক্ষমিদ্ধ হইলেই সেখানে সেই 
অনুমানকে প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ বলা যায়। কিন্তু শব্দের শবণত্বকে এমন কোন পদার্থ বলা যায় 
না, যাহাতে তাহ! শব্দে প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইতে পারে। “শ্লোকবান্ডিকে”র অনুমান পরিচ্ছেদে 
কুমারিলভট্রও দিঙ্‌লাগের উক্ত উদাহরণ খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন,__“নহি শ্রাৰণতা নাম 
প্রত্যক্গেণাবগম্যতে”। হ 


€ 


_ আগমবিরুদ্ধ ্যায়াভাসের উদাহরণ 
কাপালিক সম্প্রদায় বলিতেন,__-“নরশিরঃ কপালং সুচি, গরাণানবত্বাৎ শঙ্ঘবৎ”। অর্থাৎ 
উক্তরূপ প্রয়োগের দ্বার! তাহার! 'বৈদিকসম্প্রদায়ের' নিকটে অনুমান প্রদর্শন করিতেন যে, 
মৃত নরের শিরঃকপাল (মাথার খুলি) শুচি, .যেহেতু উহ প্রাণীর অঙ্গ, যেমন শঙ্খ । শঙ্খ 
যে মৃত প্রাণীর অঙ্গ হইলেও পবিত্র, ইহ বৈদিকসম্প্রদারের সকলেরই সম্মত। স্থৃতরাং 
কাপালিক সদায় ও শঙকে দৃষ্টান্তন্রপে গ্রহণ করিয়া, মৃত নরের শিরঃকপালে শুচিত্বের 
অনুমান প্রদর্শনকয়িতেন। তাঁহার! বেদ এবং বেদমূলক স্থৃতি পুরাণাদি শান্ত্র মানিতেন না! 
j বা রা পৃথক্‌। উদ্দোতকরও তীহাদিগের উক্ত উদ্দাহরণের উল্লেখ করায় 
ডি > ত যে প্রাচীন এবুং তীহাদিগের মধ্যেও অনেক বিচারপটু পণ্ডিত "ছিলেন, 
হারাও বৈদিক সম্প্রদায়ের সহিত বিচার: করিতেন, ইহ! বুঝা যায়। তাহারা নরশিরঃ- 
দু পৰিত্র বিয়া নিত্য ব্যবহার করঃয় এবং তন্বারাই পানভোজনাদি কার্য্য করায় 
না টা ইহ! বুঝা যায়। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচন্পতি মিশ্র 
অন্তান্ত কথাও বলিয়া, তাহারও উত্তর দিয়াছেন। তীহারা- 


 বলিতেন যে, তোমাদিগেরও কেবল শান্তর দ্বারাই সরবত ধৰ্ম্মনির্ণয় হ্য় না, অনেক ক্ষেত্রে 
আচারের দ্বারাও ধর্ম্ম-নির্ণয় করিতে হয়। এ বিষয়ে তাঁহারা দাক্গিণাত্যদিগের আচারবিশেষকে 7 
ঁ দৃষ্টান্তরপে প্রর্শন করিয়। বলিতেছেন যে, সেইরূপ মৃত নরের শিরঃকপালের দ্বারা পান 
ভোজনাদি কার্য্যের আচারও আমাদিগের পল্প্রদায়ে চিরপ্রচলিত অনিন্দিত আচার বলিয়া, উহা 
আমাদিগের ধৰ্ম্ম। “তাৎপর্যপরিশুদ্ধি* টীকায় উদয়নাচাৰ্য্যও এ বিষয়ে বিচার করিয়াছেন। 
৩12 কাপালিকগণের এ সমস্ত আচার শান্তরবিরুদ্ধ। বেদ এবং বেদমূলক শাহের প্রামাণ্য 
- স্বীকার্য্য 825 হইতে সেই শান্বপ্রমাণই ধর্ম-বিষয়ে বলবত্তর প্রমাণ। স্থর্তরাঃ 

ই: ব্যক্তিবিশেষ ব! সম্প্রদায়বিশেয়ের কোন আচার শান্তরবিরুদ্ধ বলিয়ে প্রতিপন্ন হইলে তাহা 
ৃ এডি বায় না। সৃতরাং তদ্থারা ধর্ম্ম-নির্ণয় হইতে পারে না। বেদমূলক 
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মন্বাি স্থৃতিশান্তে মুত নরের অস্থিন্পৰ্শকারীর প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ থাকায় উহ! যে পাপজনক, 
সুতরাং সঅকর্ততব্য, ইহা শাস্তুসিদ্ধ। অতএব কাপালিকগণের উক্তরূপ অনুমান আগমবিরুদ্ধ 
“হ্যায়াভাস”। 


“কথমিদমাগমবিরুদ্ধং ?” পূর্বোক্ত অনুমান শাস্তরবিঃনদ্ধ < কিরূপে ? এততুত্তরে : 


উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, “নরশিরঃ কপালং শুচি” এই কথ। বলিলে ও “শুচি” শব্দের 
অর্থ কি, তাহা অবশ্ত বক্তব্য। আর তাঁহার মতে অশুচি কি, ইহাও বক্তব্য এবং সে 
বিষয়ে প্রমাণও বক্তব্য । অগত্য! শেষে সমস্ত পদার্থকেই শুচি বলিয়া “সর্ধং শুচি” এইরূপে 
অন্যান প্রয়োগ করিতে গেলে তাহাতে কোন দৃষ্টান্ত নাই। কারণ, সমস্ত পদার্থই ও অনুমানে 
পক্ষরূপে গৃহীত হওয়ায় উহার অন্তর্গত কোন পদার্থকে দৃষ্টান্ত বলা যায় না। প্র অনুমানের 
পূর্বে যাহ! শুচি বলিয়া সৰ্বসিদ্ধ, এমন পদার্ধই দৃষ্টান্ত হইতে পারে। সুতরাং শুচি পদার্থ 
কি, ইহা অবধ্য বক্তব্য । যে দ্রবোর স্পর্শ করিলে তজ্ঞন্ত কন পাপ হয় না, তাহা! শুচি, 
ইহ! বলিলে কাহার পাপ-হয় না, ইহা বক্তব্য। কাপালিকগণের পাপ হয় না, ইহা বলিলে 
উহা! তীহাদিগের নিজ শাস্ত্রসম্মত যতই হইবে। আরযদি বলেন যে, যে দ্রব্য স্পর্শ করিলে 
বৈদিক সম্প্রদায়ের পাপ হয় না, তাহা শুচি' কিন্ত ইহা বলিলে বেদাদি শাস্ত্রকে প্রমাণ বলিয়া 
স্বীকার করায় উক্ত অনুমান বে শূ্তরবিরুদ্ধ, ইহা স্বীকার্ধ্য। 

তাৎপৰ্য্য এই যে, শঙ্খ যে গুচি, এ বিষয়ে বেদাদি শান্তই প্রমাণ। কাপালিকগণের 
মতেও সে বিষয়ে আর কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং তীহাদিগের উক্ত জন্থমানে গৃহীত 
দৃষ্টান্ত শঁঙ্খের শুচিত্ববোধক শাস্ত্র অবশ্য মানত, নচেৎ গুঁরূপ অনুমানের প্রয়োগ হইতেই 
পারে না। সুতরাং মৃত নরের অস্থির অশুচিত্িব্রোধক যে বেদমূলক শাস্ত্র * আছে, 
তাহাও শঙ্খের শুচিত্ববোধক শাস্ত্রের সজাতীয় বলিয়া অবশ্য মাগ্ঘ। তাহা হইলে সেই 
শান্ত দ্বার৯উল্ত অনুমানের বাধ বা অপ্রামাণঢনিশ্চয় হওয়ায় উহা আগমবিরুদ্ধ স্তায়াভাস। 
কারণ, উত্ত- অনুমানের উপজীব্য বা আশ্রয় শঙ্খের শুচিত্ববোধক যে শান্তর, তাহার সজাতীয় 
বলিয়া ও বাধক শাস্ত্র ও অনুমান হইতে বলবত্তর। «যোগ্যতা*-সিদধান্ত গ্রন্থে চিন্তামণিকার 
গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও উক্ত স্থলেই বলিয়াছেন, = উিপদ্থীব্য-জাতীয়ত্বেন শৰ্ত বলবস্ধাৎ তেনৈৰ 


= তিদন্মানবাধাৎ। 


এবং “বরাহ্মণেন সুর! পেয়া- দ্রবদ্রবাত্বৎ রব এইরূপে ক্ষীর পানের স্তায় ত্রাঙ্গণের 


অরাপান পাপজনক নহে, এইরূপ অনুমানও আগমবিরুদ্ধ “ঠ্রায়াভাস”। প্রাচীন 
" বৈশেষিকাচার্য্য পরশন্তপাদও “্ৰাহ্মণেন স্থরা পেয়া” এইরূপ প্রতিজ্ঞাকে আগমবিরোধী 
> ন্‌ 
St * “নারং সি সহ স্নাতা বিপ্রো বিশুধাতি।? 
আচমোব তু নিঃস্নেহং গামালভ্যার্কমীক্ষা বা’ ॥ মনুনং, ৭৭1 
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প্রতিজ্ঞাভাম - বলিয়াছেন। সেখানে “কিরণাবলী” টাকাক।র মৈথিল উদয়নাচার্য্য এবং ' 


“ন্যাযকন্দলী” টীকাকার দক্ষিণরাটীয় শ্রীধরভট্ট প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, ক্ষীরপান ব্রাহ্মণের 
পাপজনক নহে, এ বিষয়ে শাস্তই একমাত্র প্রমাণ। সুতরাং" উক্ত দৃষ্টান্তের সাধক শান্ত্র- 
. প্রমাণ যখন স্বীকৃত হইয়াছে__নচেৎ এরূপ অনুমান প্রয়োগ করাই যায় না-- তখন ব্রাহ্মণের 
নুরাপাননিষেধক শান্্ও অবগ্ঠ মান্ত। কুতরাং উক্তরূপ অনুমান সেই বলবত্তর শব- 


প্রমাণ দ্বারাই বাধিত হইবে। ব্রাহ্মণ যে প্রাণান্তায়েও স্ুরাপান করিবেন নী, ইহা. 


শারীরক ভাষ্য (৩1৪৩০1৩১ স্থঃ) আচার্য্য শঙ্করও সপ্রম।৭ বলিয়! গিয়াছেন। 

এইরূপ অন্ত কোন বলবত্তর শব্দপ্রমাণ বিরুদ্ধ হইলেও আগমবিরদ্ধ শ্যায়াভাসই 
হইবে। যেমন উপমানবিরুদ্ধ যে অনুমান, তাহা সেই উপমানের মূলভূত শবপ্রমাণ- 
বিরুদ্ধ হওয়ায় উহাকে আগমবিরদ্ী ন্যায়াভ'শই বলা যার। তাই ভাষ্যকার পৃথক্‌ করিয়া 
উপমানবিরদ্ধ স্থায়াভাস বলেন নাই। উদ্দ্যোতকরও ইহাই- বলিয়াছেন। ভাষ্যোক্ত 
ওঁ “আগম” শব্দের অর্থ কেবল শান্স নহে, শব্দপ্রমাণমাত্র।  ? 

ভাষ্যকার অন্থমানবিরুদ্ধ স্তাাতাস বলেন নাই কেন? এতদুত্তরে উদ্বোতকর 


পুর্ব বলিয়াছেন যে, এক পদার্থে দুইটি বিরোধী অনুমানের সমাবেশ সম্ভবই হয় না।. 


্ ত চাপত মিল অনুমানবিরদধ াাভামও সমর্থন করিয়াছেন। তিনি উদ্দযোতকরের 
কথার গু তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, একই সময়ে পরম্পর নিরপেক্ষ সমর্থ 


মাঁনদ্বয়ের 5 | 
রা তা সম্ভব নহে। কারণ, সেইরূপ স্থলে উভয় হেতুই ভুল/বল বিরোধী 
রূপ দুষ্ট হেতু হওয়ায় কোন হেতুর দ্বারাই অন্থমিতিই জগ্নে না। 


বাষিককার এই অভিপ্রায়েই ও কথ! বলিয়াছেন। কিন্তু যে স্থলে কোন অনুমান ক্ধূর্কোৎ- 


অপর অনুমান * 
এ করে, সেই অপেক্ষিত অনুমান বিরোধী হইলে তাহা প্রবল 
উনি ব্‌ক্তব লালের প্রতিবন্ধক হইবেই। সৃতরাং সেইরূপ স্থলে অনুমানবিরুদ্ধ 
: পবা ভাষ্যকার তাহা না বলিলেও উহা তাহারও সম্মত। 
যেমন কেহ যদি “অশ্রাবণঃ এক,” j 
অনুমান করেন, তাহা হই নাগ: শৰঃ” এইরূপে শব শ্রবণেক্দরিরগ্রাহ্থ নহে, ইহা 

লে শ্রবণেক্জিয় ও তাহার গ্রাহত্বরূপ পদার্থ তা সিদ্ধ 
করিতে হইবে। কিন্তু পূর্বে |ীর্থ তাহাকে পূৰ্ব্ব 


যে অন্জমানপ্রম/ণ দ্বারা তিনি 
শব যে অবণেন্দিয়গ্রাহ, ইঠাই সিদ্ধ হার দ্বারা তিনি উহ! সিদ্ধ করিবেন, তথ্বার! 


রি | লী. 
সুতরাং উহা! পূর্ববোৎপন্ন সেই বলবত্তর অনুমা ও অশ্রাবণত্বের অনুমান বাধিত হইবে। . 


নবিরদ্ধ স্যাঁয়া'ত go ॥ ভ 2 
এইরূপে ঈশ্বরে কর্তৃত্বাভাবের অনুমান ডি 1স। এবং 'ঈশ্বরো ন কর্তা 


পক্ষ-ব! ধর্মী সিদ্ধ করা আবশ্যক, সেই অনুমান দ্বার 
_ “কৰ্তৃত্বাভাবের অনুমান পূর্ববোংপন্ন সেই বলবন্ত 
 প্রস্থতিও অনুমানবিরুত্ধ “পক্ষাভাস* বলিয়াছেন। 


| ঈশ্বরে কত্তৃত্বও সিদ্ধ হওয়ায় তাহাতে 


পরে তাহা ব্যক্ত ,হইবে। 
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হইলে পূর্বের যে অনুমান দ্বারা ঈশ্বররূপ * 


ন অনুমানবিরুদ্ধ স্যায়াভাস। কুমারিশভট্ট 


oJ ও এ 


+ বাদ ও জল্প সপ্রয়োজন, ইহ! বলিলে প্রকৃত স্তায়ে যে উহ! প্রয়োজন, EE : 
নিজ নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে,রেখানে একের অনুমান স্তায়াভা হইলেও অগ 'রের অনুমান প্রকৃত হুর ELS < 
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ভাষ্য। তত্রন্* বাদজল্লৌ সপ্রয়োইজনৌ, বিতণ্ডা তু পরীক্ষ্যতে ৷ 
বিতগুয়। প্রবর্তমানো বৈতপ্ডিকঃ | স প্রয়োজনমনুযুক্তে। যদি প্রতিপদ্তে,' 
সোহস্য পক্ষঃ সোহস্ত সিদ্ধান্ত ইতি, বৈতণ্ডিকত্বং জহাতি। অথন 
প্রতিপগ্ভতে, নায়ং লৌকিকো ন পরীক্ষক ইত্যাপগ্যতে 1. 

অনুবাদ । সেই ন্যায়াভাসে-__-“বাদ” ও “জল্ল” সপ্রয়োজন, আজ: বাদও 
জল্লের যে প্রয়োজন আছে, ইহা সর্বসম্মত | কিন্তু বিতগাকে পরীক্ষা 
করিতেছি অর্থাৎ বিতণু সপ্রয়োজন, কি নিশ্্রয়োজন, তাহা বিচার করিতেছি । 

বিতণ্ডার দ্বার! প্রবর্তমান ব্যক্তি বৈতঁণ্ডিকু, অর্থাৎ যিনি “বিতণ্ডা” নামক 
বিচার করেন, তাহাকে বৈতণ্ডিক বলে। “সেই বৈতণ্ডিক যদি (তাহার বিতণ্ডার ) 
প্রয়োজন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়! সেইটি ইহার পক্ষ,” সেইটি ইহার সিদ্ধান্ত, ইহা 
ন্বীকার করেন, তাহা হইলে (নিষ্প্রয়োজন বিতগু]বাদীর মতে ) বৈতণ্ডিকত্ব ত্যাগ 
করিলেন [ অর্থাৎ স্বপক্ষসিদ্ধিই তাঁহার বিতগ্ার প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার 
করিলে, তখন তাহাকে বৈতণ্ডিক বল! যায় না ]। আর যদি স্বীকার না করেন 
অর্থাৎ বৈতগ্ডিক যদি জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহারু স্বপক্ষ বা! সিদ্ধান্ত কিছু স্বীকার না 
করেন, তাহা হইলে ইনি লৌকিক নহেন, পরীক্ষক নহেন অর্থাৎ* বেদ্বাও নহেন, 
বোধয়িতাও নহেন, ইহা আপত্তির বিষয় হয় অর্থাৎ তিনি রিয়াজ কথা বলায় 


| সভ্যসমীজে উন্মত্তের স্তায় উপেক্ষিত হইবেন ও 


টিপ্পনী। “তত্ৰ বাদজল্ৌ”_ ইত্যাদি ভাষ্যসন্দর্ভ পূর্বোক্ত “প্রয়োজন” পদার্থ-বাধ্যারই 
অঙ্গ। ওীষ্যকার পূর্বোক্ত “প্রয়োজন” পদর্থের পরীক্ষা করিতেই পরে ও সমস্ত কথা 
বলিয়াছেন। সুতরাং পূর্বাপর সংগতি আছে। বাদী ও প্রতিবাদীর “বাদ”, “জন্প* ও 
“বিতণ্ডা” নামক ত্ৰিবিধ বিচার-বাক্যের নাম “কথা” । কেবল তত্তব-নির্ণয়োদ্দেপ্যে জিগীষাশৃনত 
গুরু শিষ্য প্রভৃতি বাদী ও প্রতিবাদীর বিচারবাক্যসমূহের নাম “বাদ জিগীযু বাদী ও 
প্রতিবাদীর জয়লাভরূপ মুখ্য উদ্দেশ্যে যথানিয়মে নিজ নিজ পক্ষ _স্থাপনপূর্বাক -বিচার-বাক্যের 
নাম “জল্প”। জিগীযু প্রতিবাদী নিজের কোন পক্ষ স্থাপন না করিয়া কেবল বাদীর গৃহ 

* যদিও প্রকৃত স্তায়ে $ৰাদ” ও “আয” প্রয়োজন, ইহাই বক্তবা। বিত অবিহিত হুৰ জবার ভাল; ৰ 
ভামের উল্লেখ করায় শেষোক্ত “তৎ” শব্দের-দ্বার! স্তায়াভামই বুঝা যায়। তাই উদ্দোতকর এখানে ভাষাকারোক্ত 


তিন এই পদের ব্যাখা! করিয়াছেন "তন্মিন্‌ স্তায়াভাদে। টাকাকার বাচন্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, স্যায়ভামে 
ইহাও বল! হয় কারণ, বাদী ও প্রতিবাদী" 
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স্থাপনার খণ্ডন করিতে যে সমন্ত বিচারবাক্য-প্রয়োগ করেন, তাহার নাম “বিতগ্ডা”। দ্বিতীয় 
'আহিকের প্রথমে উক্ত ত্রিবিধ “কথা"র লক্ষণাদি পাওয়া যাইবে। তন্মধ্যে “বাদ” ও "জল্পের* 


্বপক্ষসিদ্ধিরূপ_ প্রয়োজন, বিষয়ে কাহারও-বিবাদ নাই। স্থতরাং উহার পরীক্ষা অনাবপ্তক।- 


সংশয় ব্যতীত পরীক্ষাও হয় না। এই তাৎপর্য্েই ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন, __“তত্র বাদ- 
জল সপ্রয়োজনৌ”। অর্থাৎ বাদ ও জল্পের সপ্রয়োজনত্ব নির্বিবাদ। কিন্তু "বিতগার” 
সপ্রয়োজনত্ব বিষয়ে বিবাদ আছে। কোন বৈতপ্ডিক সম্প্রদায় বলিতেন যে, বিতঙা 
নিপ্রয়োজন। কিন্তু যদি ইহাই সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে ভান্তকার যে পূর্বে বলিয়াছেন,__ 
সমন্তই প্রয়োজন, নিপ্রয়োজন কিছুই নাই, এই সিদ্ধান্তের ভঙ্গ হয়। তাই ভাষ্যকার 
বিতপ্ডারও সপ্রয়োজনত্ব সমর্থন করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়া ছেন,_“বিতও তু পরীক্ষ্যতে”। 
‘প্রাচীন কালে কোন বৈতগ্ডিকসম্প্রদাম যে “বিতণ্ডা”কে নিশ্রয়োজনই বলিতেন; 
ইহা বাণডিককার উদ্দ্যোতকরও বলিয়াছেন,_“একে তাবদর্ণরস্তি নিশ্রয়োজনা, দূষণমাত্রত্বাৎ”। 
অর্থাৎ কোন সম্প্রদায় বলিতেন যে, বৈতত্তিকের নিজের কোন পক্ষ বা সিদ্ধান্ত নাই। স্বপক্ষ 
থাকিলে বৈতণ্ডিক কেন তাহার সংস্থাপন করিবেন না? যাহার সংস্থাপন করা হয় না, 
তাহা স্বপক্ষ বল্‌! যায় না| পরপক্ষ-খগুন. দ্বারাই স্বপক্ষ-সিদ্ধি হয়, ইহাও বলা যার না। 
কারণ কেহ পর্বতে ধুম হেতুর দ্বারা বহ্নি সিদ্ধ করিতে গেলে প্রতিবাদী যদি পর্ববতে ধুম- 
হেতু নাই, ইহা প্রতিপন্ন করেন, তাহা হইলেও পর্বতে বধির অভাব সিদ্ধ হয় না| কারণ, 
পর্বতে ধূম না' থাকিলেও বহ্নি থাকিতে পারে। সুতরাং বিতণ্ড পরপক্ষের দূষণমাত্র 
অতএব স্বপক্ষ-সিদ্ধি উহার প্রয়োজন বলা যায় না। অন্ত কোন প্রয়োজনও “বলা যায় না। 


অতএব বিতও নিপ্রয়োজন। বস্তুতঃ .সমস্তই যে সপ্রয়োজন, ইহা! অন্ত অনেক সং্প্রদায়ও, 


স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে পরমেশ্বরের স্থ্টিকার্য্যের কারণ থাকিলেও প্রয়োজন 
নাই। কারণ ও প্রয়োজন, একই পদার্থ নহে: প্রয়োজনজ্ঞান ব্যতীতও মত্ত ব্যক্তি নৃত্য 
গানাদি করে। ধর্ম্মশাস্তেও নিষেধবাক্য আছে, পন কুব্বাঁত বৃথা চেষ্টা৮। কিন্তু নিপ্রয়োজন 
কর্ম অস্তব বা অলীক হইলে ধৰ্ম্শাস্তে উহার নিষেধ হইতে পারে না। “ভামতী” টাকার 
০৩) ৰাচন্পতি মিশ্রও এ কথা বলিয়াছেন (চতুৰ্থ খণ্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা জরটব্য)। সে যাহা হউক, 
যেন ইহাও অন্তান্ত অনেক সম্পরদায়ই বলিয়াছেন। সুতরাং উক্ত বিষয়ে 
বালা নি [াজিগণের সংশয় হওয়ায় সেই সংশয়-নিবৃত্তির জন্য বিতণ্ডার 
ডু ডি টি প্রয়োজন, কি নিশয়োজন, এ বিষয়ে,বিচারই এখানে বিতগার 


টি 2 ২ বিতণ্ডার নিশ্রয়োজনত্ব পক্ষ খণ্ডন 
দি জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহার পক্ষ বা 


করিতে ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন যে, বৈতণ্ডিক 


TEE প্রয়োজন, ইহা তিনি অবশ্ঠই স্বীকার করিবেন । তাহা হইলে 
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সিদ্ধান্ত শ্বীকার.করিতে বাধ্য হন, তাহা হইলে সেই : 


মতে বৈততিক হইতে পারিবেন না। ভাঙ্গে “লোহস্ত সিদ্ধান্ত” এই বাক্য : 


১০] বাৎস্তায়ন ভাষ্য ৩৫ 


প্সাহস্ পক্ষঃ"_এই পূর্বরবাক্রই বিবরণ প্রমাণাদির দ্বারা সংস্থাপন ন! করিলেও 
যাহ সস্থাপনের যোগ্য, তাহাকেই স্বপক্ষ বলা 'খান্ন)/ তাই সংস্থাপনের পূর্বেও বাদীর 
সিন্ধান্ত স্বপক্ষ নামে কথিত হইয়া থাকে। বৈতগ্ডিক প্রতিব|দীরও স্বপক্ষ অব্য আছে। 
কিন্তু তিনি তাহার সংস্থাপন করেন না। সর্বত্র সেই স্বপক্ষ সিদ্ধ হউক বা না হউক, পর- : 
পক্ষ স্থাপনের খণ্ডন করিতে পারিলেই উহা! সিদ্ধ হইয়া যাইবে, এই অভিপ্রায়েই তিনি 
গ্রমাণাদির দ্বারা উহার সংস্থাপন করেন না। বস্তুতঃ তাহারও গৃঢ়ভাবে স্বপক্ষ আছেই 
এবং তিমি ্বাকার করিতে বাধ্য।/ আর যদি তাহা কিছুতেই স্বীকার না করেনঃ তাহা 
হইলে তিনি নিশ্রয়োজনে সেই সমস্ত বাক্য প্রয়োগ করিবেন কেন? যিনি সত্যসমাজে 
উপস্থিত হইয়া এবং বিচারক পণ্ডিত বলিয়া! পরিতয়দিয়াও বলিবেন যে, আমার কোন পক্ষ না 
থাকার স্বপক্ষসিদ্ধি আমার বিতণ্ডার প্রয়োজনণ্হে, আমীর বিতণ্ডা নিশ্বয়োজন, কিন্তু ইহা 
বলিলে তিনি লৌকিকও নছেম এবং পরীক্ষকও নহেন, অর্থাৎ তিনি উত্মতবৎ উপেক্ষণীয়, 
ইহ! স্বীকার করিতে ধঁর। কারণ, কোন প্রক্ৃতি্থ ব্যক্তি নিশ্রয়োজনে প্ররূপ বহু কথা 
বলেন না। “প্রয়োজনমনুদিশ্য ন সন্দোহসি প্রবর্ততেগ। বস্তুতঃ ন্বপক্ষসিদ্ধিই বিতণ্ডার 
প্রয়োজন ; সুতরাং বাদ ও জল্লের নায় বিতণ্ডাও সপ্রয়োজন। কেবল পরপক্ষদূষণ মাত্রই 
বিতণ্ড৷ নহে। বার্তিককার উদ্দ্যোতকরও সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন, “ন দুষণমাত্রং বিতওা, কিন্ত 
অভ্যুপেত্য পক্ষং যো ন স্থাপয়তি, স বৈতণ্ডিক উচ্যুতে” | * 

, ভাষ্য। অথাপি পরপক্ষপ্রতিষেধজ্ঞাগনং প্রচযাঙ্গনং ব্রবীতি, 
এতদপি তাদৃগ্েব। যো জ্ঞাপয়তি, যো জানাতি, যেন জ্ঞাপ্যতে, ষচ্চ . 
জ্ঞাপযতে, এতচ্চ প্রতিপদ্যতে যদি, তদা বৈতগ্ডিকত্বং জহাতি। অথ ন 
প্রতিপিদ্িতে, পরপক্ষপ্রতিষেধজ্ঞাপনং প্রয়োজনমিত্যেতদন্য বাক্যমনর্থকং 


ভবতি। 


পি 


বাক্যসমূহণ্চ স্থাপনাহীনো বিতণ্ডা, তস্ত যগ্ভিধেষ়ং প্রতিপদ্ধতে, 
সোহস্তয পক্ষঃ স্থাপনীয়ো ভবতি, ত্বথ ন প্রতিপদ্তে, প্রলাপমাত্রমনর্থকং 
» * ভবতি, বিতণ্াত্বং নিবর্তত ইতি। ৰ i 
অনুবাদ। আর যদি ( বৈতণ্ডিক বিতণ্ডার প্রয়োজন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত রা 
২. ২. হইয়া) পরপক্ষ-প্রাতিষেধ-জ্ঞাপনকে অর্থাৎ পরপক্ষ-সাঁধনের দোষ-প্রদর্শনকে  : 
প্রয়োজন বলেন, ইহাও সেইরূপই অর্থাৎ এ পক্ষেও পূর্কোক্তপ্রকার দোষ 
_. অপরিহাধ্য। কারণ, যিনি বুঝাইবেন, ধিনি বুঝিবেন্‌, বহার দ্বার! বুঝাইবেন এবং টী ক 
যাহা বুঝাইবেন অর্থবৎ জ্ঞাপক, জ্ঞাতা, জ্ঞাপনের সাধন প্রমাণাদি এবং জ্ঞাপনীয়, রী 
এই চারিটি যন্ধি স্বীকার করিলেন, তাহা হইলে (সেই শুন্তরাদী ) বৈতগ্ডিকস্ব 


2 ৰ ১ খর সাক ৮১৩১১ 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by তারিন সি 


ডঃ হ্যায়দর্শন [ ১ অঃ ১ আহ 
ED | ৩ ৩ c 
ত্যাগ করিলেন অর্থাৎ স্বপক্ষ স্বীকার করায় তাহার নিজমতান্ুসারে তাহাতে 


বৈতপ্ডিকত্ব নাই। আর যদি (পূর্বোক্ত জ্ঞাপক প্রভৃতি পদার্থ) স্বীকার না 
করেন, ( তাহ! হইলে ) ইহার “পরপক্ষ-প্রাতিষেধ-জ্ঞাপনং প্রয়োজনং” এই বাক্য 


অনর্থক হয়। 2 - এ 

_.. পৰন্ত স্বপক্ষের সংস্থাপনশুন্য বাক্যসমূহ. “বিতণ্ড”। (শুন্যবাঁদী ) যদি 
) সেই বাক্যসমূহের প্রাতিপাগ্ স্বীকার করেন,_-সেই ইহার পক্ষ স্থাপনীয় হয় 

[ অথাৎ তাঁহার সেই সমস্ত বাক্যের প্রতিপাদ্য অর্থ ভাহার পক্ষ বা দিদ্ধান্ত 


হওয়ায় উহ! প্রমাণাদির দ্বার! সংস্থাপন করিতেই হইবে ], আর যদি তিনি (তাহার “ 


 গবিতগ্ডা” নামক বাক্যসমূহের প্রতিপাদ্য ) স্বীকার ন! করেন, প্রলাপমাত্র অনর্থক 
হয়, বিতণ্ডাত্ব থাকে না [ অর্থাৎ যাহার কোন প্রতিপান্থই নাই, তাহা বাক্যই হয় 
না, সুতরাং তাহা “বিতণ্ডা” হইতেই পারে না। তাহা নিরর্থক প্রলাপ মাত্র ]। 
টিগ্রনী। ভাম্যকার প্রথমে নিশ্তয়োজনবিতগ্াবাদীর মত খণ্ডন করিয়া, বিতগ্ডারও 
সপ্রয়োজনত্ব সমর্থন করিয়াছেন। তন্বারা গোতমোক্ত “প্রয়োজন” পদার্থও পরীক্ষিত 
হইয়াছে। পরে এই প্রসঙ্গে কোন শৃষ্ঘবাদী বৈতপ্ডিকের মত-খগুনের জন্ত বলিয়াছেন, 
“অথাপি” ইত্যাদি। (তাতপর্যযটাক।'কার ব্াচস্পতি মিশ্র এখানে কেবল নাস্তিকমত বলিয়াই 
শৃ্টবাদীর যে মনত বলিয়াছেন, উক্ত বৌদ্ধমতে যে; কোন পদার্থেরই কোনরূপ সতাই নাই, 
ইহা বুঝা যায় না। উক্ত, মতে পারমার্থিক সত্তা না থাকিলেও কল্পিত ব্যবহারিক সত্তা 
স্বীকৃত হইয়াছে || উক্তরূপ বৌদ্ধমতে, সমস্ত পদ্বার্থই অনির্বচনীয় অর্থাৎ সৎ. ও -অসৎ 
ইত্যাদি কোন প্রকারেই নিরূপণ করা যায় না। “খণ্ডনখণ্ডখাগ্” গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে 
হর্ষ শেষে ইহাই বলিয়াছেন | কিন্তু “মনে হয়, সর্বনাস্তিত্বাদও প্রাচীন" কালে 
স্বাদ ৰা সরবশূ্ঠতাবাদ” নামে কথিত হইত। তাত্যকার পরে চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় 
আবিকে সেই সর্বশূন্ততাবাদীকে “আমুপলভ্ভিক” নামে উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে ভাষ্য- 
তা বারা বুঝা যায় যে, সেই সর্বনাস্তিত্ববাদীই তাহার বুদ্ধিন্থ। উক্তরূপ 
হি রর খাকাঃ স্বপক্ষসিদ্ধি তাহার বিতণ্ডার প্রয়োজন, ইহা তিনি 
নি বলযাছেন যে, কেবল পরপক্ষ খণ্ডনই আমার বিতগ্ডার প্রয়োজন 
রন শে বতগু] করি না। ভাষ্যকার এতদুত্তরে বলিয়াছেন,_“এতদপি তাদৃগেব”। 
১ যিনি পরপক্ষপ্রতিষেধের জ্ঞাপন করিবেন, সেই জ্ঞাপক পুরুষ এবং জ্ঞাতা পুরুষ এবং 
সেই জ্ঞাপনের সাধন ও সেই জ্ঞাপনীয় পদার্থ, এই চারিটি স্বীকার করিলে ওর সমস্ত তাহার 
" নিজসম্মত সিদ্ধান্ত হওয়ায় তিনি, নিজমতে বৈতত্তিক হইতে পারেন না | 


শা. 


k) 


বলিতে পারেন না। - 
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জ্ঞাপক ওজ্ঞাতা প্রভৃতি প ৬. কারণ, তিনি 
ইক ও ভাতা প্রভৃতি পদার্থ স্বীকার করিলে ‘আমার কোন পক্ষ বা মিদ্ার্্ নাই, এ কথা 


১০] বাংস্যায়ন ভাষ্য ৩৭ 


* আর যদি উক্ত শৃন্ভবাদী বলেন যে, আমি সৎ বলিয়া কিছুই স্বীকার করি না1- আমি 
“অসৎখ্যাতিস্বাদী অর্থাৎ আমার মতে সর্বত্র অসৎ পদার্থেরই ভ্রম হয়। জ্ঞাপক ও জ্ঞাতা 
প্রভৃতি সমস্তই কল্পিত অসৎ পদার্থ । সর্বত্র অসৎ পদার্থের ভ্রমজ্ঞানের দ্বারাই সমস্ত ব্যবহার 
চলিতেছে |] কিন্ত ইহা বলিলে পরপক্ষ-প্রতিবেধ-ভ্াপনই বিতণ্ডার প্রয়োজন, এই পূর্বোক্ত 
কথা অনর্থক হয়। কারণ; উক্ত মতে এ পরপক্ষ-গ্রতিষেধও যখন অসৎ পদার্থ, তখন উহার 
জ্ঞাপন হইতে পারে না। উক্ত শৃহ্ঠাবাদীর মতে অসতের ভ্রমজ্ঞান হইলেও যাহারা “অসৎ- 
খ্যাতি” মানেন না, তাহাদিগের কখনই অসৎ পদার্থের ভ্রম জন্মে না।' সুতরাং তাহাদিগকে 
অসৎ পদার্থের জ্ঞাপন অসম্ভব হওয়ায় শূন্তবাদীর এ কথা নিরর্থক। ফল কথা, উক্ত -শুষ্ভ- 
বাদীর “বিতণ্ডা” করিতে হইলে তাহার জ্ঞাপনীয়'পুদার্থ তাহাকে সৎ বলিয়াই মানিতে হইবে 
এবং জ্ঞাত৷ ও জ্ঞাপক প্রভৃতি পদার্ঘও তীার সিদ্ধান্তরূপে স্বীকার্য্য হইবে । || জতরাং ফলে 
স্বপক্ষসিদ্ধিই তাহার বিতগ্ডারু প্রয়োজন, ইহাই স্বীকার কুরিতে হইবে। কিন্তু তিনি সেই 
. প্রয়োজন অস্বীকার “করায় বৈতণ্ডিক হইতে পারেন না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত নিল্রয়োজন ৫ 
বিতগ্ডাবাদীর কথা ও তাঁহার কথ! এক না হইলেও ভুল্যদোষবশতঃ তুল্যই। তাই ভাস্তকার 
বলিয়াছেন, _“্এতদপি তাদৃগেব”। ই 

ভাষ্যকার পরে শেষ্কথা বলিয়াছেন' যে, স্বপক্ষ-স্থাপনাধূষ্ বাক্যসমূহই বিতণ্ডা। 
স্তরাং উক্ত শৃন্তবাদী তাহার “বিতওা নামকু সেই সমস্ত বাক্যের প্রতিপাদ্ত স্বীকার 
করিতে বাধ্য। কারণ, প্রতিপান্ধ না থাকিলে তাহা বাক্যই হয়তনা,ণন্তরাং তাহাতে 
বিতণ্ডাত্ব থাকিতেই পারে না, তাঁহা নিরর্থক প্রলাপমা্ / সত? উক্ত শূন্তবাদী ' 
বিতণ্ডীর দ্বারা বাদীর হেতুতে যে সমস্ত দোষ প্রদর্শন করেন, তাহা যে তাহার “বিতণ্ডা” 
নামক বাক্যের প্রতিপান্ধ, ইহ! তাঁহার স্বুকার্য্য। তাহা হইলে সেই সমস্ত দোষ তিনি 
স্বীকার করায় উহ! তাহার স্বপক্ষ বাঁওসিদ্ধাস্ত বলিয়া সংস্থাপনীয় হইবে। লুতরাং উক্ত 
শন্তবাদীর যে, স্বপক্ষ বা নিজ 'সিদ্ধান্ কিছুই নাই, ইহা, তিনি কখনই বলিতে পারেন না। 
তিনি বাদীর সম্মত প্রমাণাদি পদার্থ গ্রহণ করিয়াই বাদীর সংস্থাপিত পক্ষের খণ্ডন করেন] 
ইহা বলিলেও সেই সমস্ত পদার্থ তাহার নিজমতে অপ হইলে উহা তীহার বাক্যের 
গ্রতিপাগ্ভ বলিতে পারেন না ।” কারণ, বাদীর তিনি অসৎপদার্থ কোন বাব্যদ্বারাও 
বুঝাইতে পারেন না। যে বাদীর মতে অসংপদার্থ কৌন বাক্যের প্রতিপান্তই হয় না, 
তাহার নিকটে তিন্নি নিজ মতানুসারে বাক্য প্রয়োগ করিলেউহা অনর্থক বাক্যই হইবে। . - 
মুলকথা, বিতগারও প্রয়োজন আছেঃ উ নিশ্রয়োজন নহে, এবং কেবলমাত্র পরপক্ষ- - 
খগুনও উহার প্রয়োজন হইতে পারে না। কিন্ত স্বপক্ষসিদ্ধিই উহার প্রয়োজন বলিতে ন 
হইবে। যিনিই বিতওা করিবেন, তাহাকে কোন স্বপক্ষ স্বীকার করিতেই হইবে। ₹* টু 

নন না, কিন্তু সেই পক্ষের সিদ্ধিই তাহা 


তিনি প্রমাণ দ্বারা সেই স্বপক্ষের সংস্থাপন করেন 
বিতণ্ডার উদ্দেশ্য, ইহ! শ্বীকা্য্য । না ৰ 
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৪53 রি ভাষো “তা পৃথগবচনধচ” এই স্থুলে “চ* 


৩৮ হ্যায়দর্শন . [ ১ অং, ১আ 


-ভাঁম্ব। অথ দৃষ্টান্তঃ, প্রত্যক্ষবিষয়োহৰ্থো দৃষটান্তঃ, যত্ৰ লৌকিক 
পরীক্ষকাণাং দর্শনং ন ব্যাহন্যতে | স চ প্রমেয়ং, তন্ত পৃথগ্বচনঞ্চ_তদা- 
রয়াবনুমানাগমৌ, তন্মিন্‌ সতি স্যাতামনুমানাগ্রমাবসতি চ ন স্যাতাং। 
তদাশ্রয়া চ ্ায়প্ররত্তিঃ। দৃষ্টান্তবিরোধেন চ পরপক্ষপ্রতিষেধো বচনীয়ো 
ভবতি, দৃষ্টান্তদমাধিনা চ স্বপক্ষঃ সাধনীয়ো। ভবতি । নাস্তিকণ্চ দৃষ্টান্ত- 
মভ্যুপগ্রচ্ছন্নান্তিকত্বং জহাতি, অনভ্যুপগচ্ছন্‌ কিং সাধনঃ পরমুপালভে- 
তেতি। নিরুক্তেন চ দৃক্টান্তেন শক্যমভিধাতুং ‘সাধ্যসাধর্ম্ম্যাত্তদ্ধর্ম্মভাবী 
দৃষ্টান্ত উদ্াহরণ২, ‘তদ্বিপৰ্য্যয়াদ্বা বিপরীত”মিতি। 

অনুবাদ! অনন্তর “দৃষ্টান্ত” কধিত হইয়াছে । প্রত্যক্ষের বিষয় পদার্থ 
দৃষ্টান্ত । কলিতার্থ এই যে, যে পদার্থে লৌকিকদির্ের এরৎ পরীক্ষকদিগের 


জ্ঞান ব্যাহত হয় না, সেই দৃষ্টান্তও প্রমেয়। তাহার পৃথক্‌ উল্লেখ করিয়াছেন, ' 


নেহেহুক্গ অনুমান ও শব্প্রমাণ ' সেই "দৃষ্টান্ত পদার্থের আশ্রিত, অর্থাং 
দৃষ্টান্ত পদার্থ এ প্রমাণদয়ের আশ্রয় "বা নিমিত্ত ।  বিশদার্থ এই যে-__সেই 
দৃষ্টান্ত থাকিলে অনুমান ও শব্দপ্রমাণ থাকিতে পারে, না থাকিলে থাকিতে 
পারে না এবং শহ্যা়প্রবৃত্তি' অর্থাৎ পঞ্চাবয়বাত্বক বাক্যরূপ ম্তায়ের প্রকাশও 
সেই দৃষ্টান্তের আশ্রিত অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থ তাহার আশ্রয় বানিমিত্ব।.. 
ছা দৃষ্টান্তবিরোধের দ্বারা , অর্থাৎ দৃষ্টান্তবিরোধ দোষ প্রদর্শন করিয়া 
পরপক্ষপ্রতিষেধ বচনীয় হয় অর্থাৎ দৃখিত করিতে পার! যায় এবং দৃষ্ট]স্তের 
| অবিরোধের দ্বারা নিজপক্ষ সাধনীয় হয় ‘অর্থাৎ সাধন করিতে পার যায় । 
3, হি পদার্থ স্বীকার করিলেই নাস্তিকত্ব ত্যাগ করিবেন [ অর্থাৎ 
তা নাও সমস্ত পদার্থকে অসৎ বলিয়াও পরে কোন দৃষ্টান্ত পদার্থের 
রি নি ত বাধ্য হইলে অহাকে 'আত্তিকমতই গ্রহণ করিতে হইবে ], 
লা? তা কোন্‌ সাঁধনবান্‌ হইয়া অর্থাৎ কোন্‌ সাধনের সাহায্যে পরকে 
চি ! [অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থের সত! স্বীকার ন! করিলে তিনি 
5 রপক্ষের সাধনকে খণ্ডন করিতেও পারেন না ] এবং নিরুক্ত 


শব্দের প্রয়োগ কা 

কিভেদে। নাভি কিম! দহমাঞ্জলির প্রথম স্তবকে, সপ্তন কারিকায় উ্নয়নাচাধা বলিয়াছেন,_ 
1 হারদাস ব্যাথা! করিয়াছেন "অভিন্বো_যতা, চো হেতো”। 
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fl 
শব্দের হেতু অর্থও বুঝ যায়। অনেক পূর্ববাচার্যা হেতু অর্থেও " : 


শশী 


১ ০] বাৎস্তায়ন ভাষ ৩৯ 


অর্থাৎ পূর্বে লক্ষিত দৃষ্টান্ত পদার্থের দ্বারা ( মহর্ষি ) “সাধ্য-সাধর্ম্যযাততনবর্ম্মভাবী 
দৃষ্টান্ত 'উদ্বাহরণং,৮ এবং “তদ্বিপর্য্যয়াদ্ধা বিপরীতং”_অর্থাৎ এই দুইটি সুত্র 
(১অঃ, ৩৬1৩৭) বলিতে পারেন, [ অর্থাৎ দৃষ্টান্ত, পদার্থ কি, তাহা বিশেষ 
করিয়া না বলিলে মহর্ষি পরে যে উদাহরণ-বাক্যের দুইটি লক্ষণ বলিয়াছেন, 
তাঁহা বলিতে পারেন না। কারণ দৃষ্টান্ত না বুঝিলে সে লক্ষণ বুঝা! বায় না ]। 
ৃ্‌ ভাষ্য । অস্ত্যয়মিত্যভ্যনুজ্ঞায়মানোহর্থঃ সিদ্ধান্তঃ, স চ প্রমেয়ং, 
. তন্ত পুথগ্ৰচনং সৎস্থ সিদ্ধান্তভেদ্েযু বাদ-জল্প-বিতণ্ডাঃ প্রবর্তন্তে, 
নাতোহন্যাথেতি। 
অনুবাদ ৷ ইহা আছে অর্থাৎ এই পদার্থ ইহা এবং- এইপ্রকার,_ 
এইরূপে স্বীক্রিয়মাণ প্রদার্থ সিদ্ধান্ত । সেই সিদ্ধান্ত পদাৰ্থও প্রমেয়। সিদ্ধান্তের 
প্রকারভেদ থাকাতেই বাদ, জ্বল্প ও বিতণ্ডা প্রন্থত্ত হয়, ইহার অন্যথা অর্থাৎ 
সিদ্ধান্তের কোন ভেদ ন! থাকিলে বাদ, জল্প ও বিতণ্ড! প্রবৃত্ত হয় না_এ জন 
সেই সিদ্ধান্ত পদার্থের পৃথক্‌ উল্লেখ হইয়াছে । 

I টিগ্লনী। প্রথম সুত্রে প্রয়োজন পদার্থের পরে দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্ত পদার্থের উল্লেখ 
হইয়াছে । যদি প্রমেয়, পদার্থের মধ্যেই দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্ত পদার্থ থাকৈ,” তাহা হইলে 
উহার পৃথক্‌ উল্লেখ অনাব্যক! কিন্তু মহর্ষি পরে যে আত্মাদি দ্বাদশ পদার্থকে “প্রমেয়” 

| বলিয়াছেন, তন্মধ্যে দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্ত পদার্থ নাই. ০ তবে ভাষ্যকার “স'চ প্রমেরত এই 
কথা কিরূপে বলিয়াছেন? এইরূপ প্রশ্ন অবশ্তই হইবে। তাই বার্ডিককার উদ্দ্যোতকর 
বলিয়াছেন?_“সোইয়ং দৃষ্টান্তঃ প্রমেয়মুপলন্ধিবিষয়ত্বাৎ*। তাৎপর্য্য এই যে, মহখির 
: পরিভাষিত দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের মধ্যে “দৃষ্টান্ত” নামক পদার্থের উল্লেখ ন! থাকিলেও 
উহা সামান্ত প্রমেয় পদার্থে অন্তভূ'্ত। মহখি তাহার কথিত প্রযুল্লে পদার্থের মধ্যে 

“বুদ্ধি” বা উপলদ্ধিকে পঞ্চম প্রমেয় বলায় সেই উপলব্ধির, বিষয় পদার্থযাত্রই যে সামান্যতঃ 

প্ৰমেয় পদার্থ, ইহাও চিত হইয়াছে । নচেৎ তাহার অনুক্তু যে সমস্ত পদার্থ প্রমাণ- 

দ্বারা উপলব্ধির বিষয় হয়, তাহা তাহার মতে কি পদার্থ হইবে! { সুতরাং দৃষ্টান্ত পদার্থ | 

যখন সামান্য প্রমেয়েই অস্তভূর্ত, তখন উহার পৃথক্‌ উল্লেখ অনাবস্তক, ইহাই পুর্ন ন 

তাৎপৰ্য্য ে 2 
অবশ্য উদ্দ্যোতকর শাস্তার্থনিশ্চয়র্প জ্ঞানবিশেষকে সিদ্ধান্ত পদার্থ বলায় তছ: 


‘তাহার মতে উহা! বিশেষ প্রমেয়েই অন্তভূতি বলা যায়। কিন্ত ভাষ্যকার সেই নিশ্চিত 


২) শাস্ার্থকেই সিদ্ধান্ত পদার্থ বলায় তাঁহার মতে সিদ্ান্ত্বরূপে উহাও সামান্য প্রমেয়ে অন্তভূতিঃ 3 
fl: ইহাই বুঝিতে হইন্বে। সুতরাং ভাষ্যকার “সংশয়াদয়ো বি যথাসম্ভবং প্রযাণেযু ক 


৮ রি নখ 
a GME RCE LF 
h ইডি ৩ 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by কি টা ্ ১ ১ ১১৯ 
পে এবং 1 < টী নী ২ তিন Ea ১8৮৭ 


টি সমস্ত পুর্ববজ্ঞত পদাৰ্থকেই অপর ব্যক্তিকে শব্দের দ্বারা প্রকাশ করে; সুতরাং পুর্ব 
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প্রমেরেযু চান্তর্ভবস্তে| ন ব্যতিরিচ্যন্তে”_এই সন্দর্ভে “প্রমেয়েযু” এই বহুবচনাস্ত পদের দ্বরা 
গোতমের সম্মত সামান্য প্রমেয়ও গ্রহণ করিয়াছেন এবং “যথাসম্তবং” এই পদের দ্বারা কোন 
কোন পদার্থের সামান্য প্রমেয়েও অন্তর্ভাব তাহার বিবক্ষিত, ইহা বুঝা যায়। কিন্তু হি 
গোতম প্রথম স্ত্রে ঠাহার সম্মত বহু সামান্য প্রমেয়ের পৃথক্‌ উল্লেখ ন করিয়া, দৃষ্টান্ত ও 
সিদ্ধান্ত পদার্থের পৃথক্‌ উল্লেখ করিয়াছেন কেন? ইহা বলা আবশ্তক। তাই ভাষ্যকার 
এখানে প্রথমে দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্ত পদার্থের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া, উহারও পৃথক্‌ উল্লেখের 
কারণ বলিয়াছেন। . . পে 
তীস্তকার প্রথমে ৰলিয়াছেন,_“প্রত্যক্ষবিষয়োহর্থে দৃষ্টাতবঃ”। কিন্ত দৃষ্টান্ত পদার্থমাত্ই 
প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। কারণ, 'অনেক অতীন্দরিয় পদার্থও দৃষ্টান্ত হইয়া থাকে। মহর্ষি 
 গৌতমও সেইরূপ পদার্থকে দৃষ্টান্ত বলিয়াছেন। বাচম্পতি মিশ্র এ বিষয়ে বিচার করিয়া 
পরে বলিয়াছেন.-.-প্রত্যক্ষমূলত্বাদা প্রত্যক্ষো দৃষ্টান্তঃ”। অর্থাৎ দৃষ্টান্তের মূল প্রত্যক্ষ 
বলিয়া ভাষ্যকার ও কথ! বলিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ স্থলে যেমন দৃষ্টান্ত আবশ্যক হয় ন], 
তদ্রপ কোন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলে তাহার অপর “দৃষ্টান্ত আবশ্যক হয় না। প্রত্যক্ষ 
বিষয়ে যেমন বিবাদ থাকে না, তদ্রপ প্রকৃত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেও বিবাদ-নিবৃতি হয়, 
এই তাৎপর্য্যেই ভান্তকার প্রথমে ও কথ বলিয়াছেন এব পরে তাহার বিবক্ষিত ফলিতার্থ 
প্রকাশ করিবার জন্যই মহধি গোতমের দৃষ্টান্তুলক্ষণ-সুত্রান্ুসারে বলিয়াছেন,__প্যত্র লৌকিক- 
পরীক্ষকার্নাং ঈর্শনং ন ব্যাহন্ততে”। যিনি বোদ্ধা, তিনি লৌকিক আর যিনি বোধয়িতা, . 
তিনি পরীক্ষক। ফলিতার্থ এই যে, যে পদার্থ বোদ্ধা ও বোধরিতার বুদ্ধির সাম্য বা 
অবিরোধের হেতু, তাহা দৃষ্টান্ত। “রূপ পদার্থ ন! হইলে তাহা দৃষ্টান্ত হইবে না, ইহাই 


তাংগর্য্য। পরে গোতমোক্ত দৃষ্টাস্তলক্ষণহুত্রের ব্যাখ্যায় অন্ঠান্ত কথ! পাওয়া যাইবে। 
সিদ্ধান্ত পদার্থের স্বরূপ ব্যাখ্যাও পরে পাওয়া'যাইবে। | 


A 


হেতুতে সেই অনুমেয় পদার্থের ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের জন্য অর্থাৎ সেই হেতু পদার্থট যেখানে যেখানে - 2 রর 


থাকে, সেই সমন স্থানেই সেই অহুমের পদার্থ থাকে, ইহা নিঃসংশয়ে বুঝিবার জন্য দৃষ্টান্ত 
আবশ্তক, নচেৎ ব্যাণ্ডিনিশ্চয় না হওয়ার অুন্মান হইতে পারে ন্না। এইরূপ শব্দপ্রমাণেও, 
দৃষ্টান্ত আবশ্ক হয়। কারণ, সর্বপ্রথম কোন শব শ্রবণ রুরিলেও শাৰদ বোধ হয় না। শাৰ 
বোধে শব্দ ও অর্থের সংকেতরূপ সঙ্নধ-জ্ঞান আবশ্তক, তাহাতে দৃষ্টান্ত আবশ্তক। কারণ, লোক 


« 


_বোধাহসারে দৃষ্টান্তের সাহায্যেই শব্দ ও অর্থের লন্ধ জ্ঞান হয়, নচেৎ প্রথম শব্দ শুনিয় 
টা, ূ রি 


টা 


০০০০০ 
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শৰ প্ৰয়োগ করি এবং পূৰ্বৃষ্টান্তে পূর্বাবৎ তাহার অর্থবোধ করি) সুতরাং দৃষ্টান্ত না থাকিলে 
শ্রসঃণও থাকিতে পারে না। এবং পরার্থ অনুমানের জন্তু প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ স্তায়- 
বাক্য-প্রয়োগও দৃষ্টান্ত পদার্থ ব্যতীত সম্ভব হয় না। জতরাঃ সে জন্যও দৃষ্টান্ত পদার্থের 
বিশেষ জ্ঞান অত্যাবশ্তুক। 

ভাষ্যকার দৃষ্টান্ত পদার্থের পৃথক উল্লেখের আরও কারণ বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদী 
পরপক্ষ-খগ্ডনের জন্য কোন দৃষ্টান্ত খলিলে, যদি সেই দৃষ্টান্ত বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে সেই 
বিরোধ প্রদর্শন করিয়া গ্রতিবাদীর সেই খওনকে দুষিত করা যায় এবং নিজের কথিত 


8 দৃষ্টান্তের অবিরোধ প্রদর্শন করিয়া নিজ পক্ষের সাধন করিতে পারা যায়। সুতরাং এ জন্যও 


দৃষ্টান্ত পদার্থের বিশেষ জ্ঞান আবম্তক। কিন্তু 'সৰ্ববশৃন্ততাবাদী যে নাস্তিক দৃষ্টান্ত পদার্থের 
সত্তাই মানেন না, তিনি কিরূপে বিতগ্ডার দ্বারা*পরপক্ষের খণ্ডন করিবেন? দৃষ্টান্ত ব্যতীত 
তাহার পরপক্ষখণ্ডনও সম্ভব ,হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত পদার্থের সত্তা স্বীকার করিলে কিন্ত 
তাহার নাস্তিকত্ব অর্থাৎ+সর্ববং'নাস্তি” এই মত থাকে না, উহা পরিত্যাগ করিতে হয়। আর 


: অর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধসম্পরদায়ও সকল, পদার্থের ক্ষণকালমাত্রস্থায়িত্রপ ক্ষণিকত্ব স্বীকার করায় 


কোন দৃষ্টাস্ত প্রদর্শন করিতে পারেন না। কারণ, যাহা বহু পুর্কেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, 
এমন পদ্বার্থকে দৃষ্টাস্তরূপে ওদূর্শন করা যায় নাঁ। সুতরাং টস প্রদর্শনের জন্তু স্থায়ী পদার্থ 
স্বীকার করিতে হইলে _নিজসিদ্ধান্ত-ঙ্গ হইবে । ফলকথা, নাস্তিক-নিরাসের জনও দৃষ্টান্ত 
পদার্থের বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক । ৭ ৯ 

ভাষ্যকার দৃষ্টান্ত পদার্থের পৃথক্‌ উল্লেখের শেষ হেতু বলিয়াছেন যে, দৃষ্টান্ত পদার্থের 
ক্ষণ না’বলিলে মহধি পরে যে, তৃতীয় অবয়ব উদাহ্রণু-বাক্যের ছুইটি লক্ষণস্থত্র বলিয়াছেন, 
তাহা বলা যায় না। কারণ, দৃষ্টান্ত পদার্থেরণ্বরূপ না জানিলে. সেই সুত্রার্থ বুঝা যায় না 
মতরাং গু্বে দৃষ্টান্ত পদার্থের লক্ষণ বক্তব্য হওয়ায় তৎপূর্কে উহার উদ্দেশ কর্তব্য। ভাষ্যকার 
এখানে মহধির যে দুইটি সুত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার অর্থ যথাস্থানে দ্রব্য |" কোন-পুস্তকে 
'নিরুক্ে চ ৃষ্ান্তে এইরূপ ভাম্যপাঠ আছে। দৃষ্টান্ত নিরুক্ত অর্থাৎ নিরূপিত হইলেই মহ্ধি 
উক্ত সুত্রদ্বয় বলিতে পারেন, ইহাই এ পাঠ-পক্ষে ভাষ্যার্থ। ৰ 

ভাষ্যকার সিদ্ধান্ত পদার্থের পৃথক উল্লেখের কারণ বলিয়াছেন যে, সিদ্ধান্তের নানা তের 
“ছে বলিয়াই বাদ, জল্ন ও বিতঙ্ডা নামক ব্রিবিধ বিচার বৃত্ত হইতেছে, নচেৎ তাহা হইতেই 
“রে না। কতরাং মহর্ষি সিদ্ধান্ত পদার্থের উল্লেখ করিয়া, পরে উহাকে চতুৰ্কিধ বলিয়া, সেই 


' চতুৰ্ক্িধ সিদ্ধান্তের লক্ষণ বলিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত “মর্কতন্ত্রসিতান্ত” অস্বীকার করিলে 


অথবা উহা না জানিলে কোন বিচারই হইতে পারে ন1। কারণ, যদি শব্দাদি ধৰ্ম্মীই অস্বীকার 


' কী যায়, তাহা হইলে উহা নিত্য, কি অনিত্য, দ্রব্য, কি ওণু, পরিণাম, কি বিবর্ত, এইরূপে 


তাহার বর্ম্মবিচার সম্ভবই হয় না। এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যে সমস্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত স্ব কি 
 হধি গোতম যাহাকে বলিয়াছেন “প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত,” সে সমন্তও বিশেষরপে না জ্বানিলেজ 
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৪২ : স্যায়দর্শন [ ১অ” ১ আন | 
বিচারই হইতে পারে না। স্থতরাং উক্ত সিদ্ধান্ত পদার্থের বিশেষরূপে জ্ঞানের জন্তই মহ 
উহার পৃথক্‌ উল্লেখ করিয়াছেন। 

ভাষ্য। সাধনীয়ীর্ঘস্ত যাবতি শব্দলমুহে সিদ্ধিঃ পরিসমাপ্যতে, 
তন্ত পঞ্চাবয়বাঃ” প্রতিজ্ঞাদয়ঃ সমূহমপেক্ষ্যাবয়বা উচ্যন্তে। তেষু 
প্রমাণসমবায়ঃ। আগমঃ প্রতিজ্ঞা, হেতুরন্থুমানং, উদাহরণ প্রত্যক্ষ, 
উপমানমুপনয়ঃ, সর্বেবষামেকার্থসমবায়ে সামর্থ্য প্রদর্শনং নিগমনমিতি। 
সোহয়ং পরমে| ন্যায় ইতি। এতেন বাদ-জল্প-বিতগ্ডীঃ প্রবর্তান্তে, 
নাতোহম্যথেতি ৷ তদাশ্রয়! চ তত্বব্যবস্থা। তে চৈতেহবয়বাঃ শব্দবিশেষাঃ 


অর্থাৎ বাস্তব ধৰ্ম্ম পরিসমাপ্ত অর্থাৎ বিশেষরূপে নিশ্চিত হয়, সেই বাক্য- 
সমষ্টির প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি অর্থাৎ “প্রতিজ্ঞা”, “হেতু”, প্উদাহরণ”, “উপনয়” ও 
“নিগমন”,_এই পাঁচটি অংশ,. সমূহকে অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি নিগমন পর্য্যন্ত 
বাক্যসমষ্টিকে অপেক্ষা করিয়া “অবয়ব” বলিয়া কথিত হইয়াছে। সেই 
পঞ্চাবয়বে প্রমাণসমূহের অর্থাৎ প্রাত্যক্ষাদি চারিটি প্রমাণেরই 'মেলন 
আছে। (কিরপে আছে, তাহা বলিতেছেন) “প্রতিজ্ঞা” শব্দপ্রমাণ, “হেতু” 
অন্মান-প্রমাণ, “উদ্বাহরণ” প্রত্যক্ষ প্রমাণ, “উপনয়* উপমান প্রমাণ,__ 
সকলের অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি চারিটি অবয়বের এবং তাহাদিগের মূলীভূত 
প্রমাণ-চতুষ্টয়ের একার্থসমবায়ে অর্থাৎ একটি প্রতিপান্ঠের সহিত সম্বন্ধ বিষয়ে 
অথবা! উহাদিগের একবাক্যতা-বুদ্ধিতে সামর্থ্য প্রদর্শন অর্থাৎ পরস্পর সাকাজ্ষতার 
প্রদর্শক বাক্য “নিগমন”। ইহা সেই পরম “স্কায়”, (অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি 

| নিগমন পর্য্যন্ত পাঁচটি বাক্যের সমষ্টি সর্কপ্রমাণমূলক বলিয়া ইহাকে পরম . 
“ন্যায়” বলে।) এই ন্যায়ের দ্বারা বাদ, জন্প ও বিতগ্ডা ( ত্ৰিবিধ বিচার ) 
প্ররৃত হয়, ইহার অষ্ঠথায় হয় না, ( অর্থাৎ আর কোনও প্রকারে এ বিচার 
হয় না, কদাচিৎ বাদ-বিচার হইলেও জন্প ও বিতগ্া। কখনই হয় না) 
“এবং তত্ত্বের ব্যবস্থা অর্থাৎ ইহাই তত্ব, অন্থটি তত্ব নহে, এইরূপ তত্বের নিয়ম 

- বা নির্ণয় সেই স্তায়ের আশ্রিত ( স্ায়ের অধীন )। 2 


সেই এই অবয়বগুলি (প্রতিজ্ঞ প্রভৃতি পঞ্চাবয়ৰ ) শবন্দবিশেষ হওয়ায় 
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১] বাৎস্তায়ন ভাষ্য ৪৩ 


গ্মেয়ে ( মহষি-কথিত প্রমেয় পদার্থে ) অন্তভূতি হইয়াও এই নিমিত্ত অর্থাৎ 
ইহাদিগের মূলে সমস্ত প্রমাণ থাকে,_ইহারা একবাক্য ভাবে মিলিত হইয়। 
বিরুদ্ধবাদীকে তত্বপ্রতিপাদন করে, তত্বব্যবস্থা ইহাদিগের অধীন, ইত্যাদি 
কারণে পৃথক্‌ উক্ত হইয়াছে । রর | 


টিপ্পনী। যেমন পরার্থানুমানকে “ন্যায়” বলে, তদ্রপ ওঁ পরার্থানুমানে “প্রতিজ্ঞ” 
প্রভৃতি “নিগমন” পর্য্যন্ত যে পাঁচটি বাক্য-প্রয়োগ করিতে হয়, যথাক্রমে প্রযুক্ত ও বাক্য- 
সমষ্টিকেও গ্ঠ্যায়” বলে। ভাষ্যকারও এখানে তাহাকে “পরম ন্যায়” বলিয়া তাহা প্রকাশ 
করিয়াছেন। নীয়তে (‘নি নিশ্চয়েন ঈয়তে )'্ভ্ারতে অনেন, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে 
নি পূৰ্ব্বক ইণ,ধাতুর উত্তর করণবাচ্য ঘঞ্চ প্রত্যয়ে উক্ত “নায়” শব্দটি সিদ্ধ হইয়াছে 
পূর্বেও (২৭ পৃঃ ) এইরূপ বুঝিতে হইবে। প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের লক্ষণ মহষি পরে নিজেই 
বলিয়াছেন। পরার্থানুমান স্থলে ' ও “্যায়”নামক বাক্যসমূহে সাধ্যসিদ্ধি পরিসমাপ্ত 
‘হইয়া থাকে, অর্থাৎ উহাঁরই এক" একটি অংশ প্রতিজ্ঞা” প্রভৃতি পাঁচটা iE 
দ্বারা সাধনীয় পদার্থের বাস্তব ধৰ্ম্ম বিশেষ'্্পে নিশ্চিত হইয়া যায়। ভাষ্যে "সিদ্ধি" CE 
দ্বার! বাস্তব ধৰ্ম্ম এবং “পরিসমাপ্তি” বলিতে তাহার নিশ্চয় বুঝিতে হইবে। উদ্দ্যোতকর ও 
বাচস্পৃতি মিশ্র তাহাই বলিয়াছেন। যে ধর্ম্মট সাঘম করিতে ইচ্ছা হইবে, এ ধরম্মবিশিষ্ট 
বৰ্মাই এখানে সাধনীয় পদার্থ। এ বন্মাতে সেই রম বস্তুতঃ থাকিলেই আহাত্র ধর্মার বাস্তব 
টান বাস্তব ধৰ্ম্মের নিশ্চয় অর্থাৎ ধর্মাকে সেই ধর্্বিশিষ্ট বলিয়া নিশ্চয়ই ন্যায়ের 
সম বা চরম শ ॥ 
ও কল। ভাষ্যে “শব্দসমূহে” এই পদে নিমিতার্থে সপ্তমী বিভক্তির 
পতিত প্রভৃতি পাঁচটা বাক্যের গ্রত্যেকটা পূর্বোক্ত প্ঠায়খনীমক বাক্য-সমষ্টির 
অপেক্ষার ব্যষ্টি, তাই ওঁ সমষ্টিকে অপেক্ষা করিয়া “প্রতিজ্ঞা” প্রভৃতিকে “অবয়ব” বলা 
হইয়াছে, “অবয়ব” শব্দের দ্বারা একদেশ বা অংশ বুঝা যায়। তাৎপর্যাটীকাকার 
বলিয়াছেন যে, দ্রব্যের উপাদান-কারণকেই “অবয়ব” বলে। প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পাঁচটা: 
বাক্য স্তায়-বাকোর* উপাদান-কারণ" হইতে পারে৷ না, কিন্তু যেমন উপাদান-কারণ 
টন মিলিত হুইয়া একটা অবয়বী দ্রব্যকে ধারণ করে, তদ্রপ প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি 
চা বাক্য মিলিত হুইয়া গ্ায়স্বাক্যের প্রতিপাদ্য, একটী বিবিক্ষিতার্থের প্রতিপাদন: 


করে, তাই উহারা অবয়বসদূশ বলিয়া “অবয়ব” নামে কথিত হইয়াছে ।: অর্থাৎ গুলি 


'অবয়বসদৃশ বলিয়াই উহাতে “অবয়ব” শব্দের গৌণ প্রয়োগ হইয়াছে। প্রতিজ্ঞাদি 


* অবগীব পদার্থগুলি বাক্যরপ শব, সুতরাং উহা গোতমোক্ত চতুর্থ প্রমেয় পদার্থে ই” 


ইত। কারণ, গেম পরে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শঙ্খকে “অর্থ*নামক চতুর্থ 


প্রমেয় বলিয়াছেন4 কিন্ত উক্ত অবয়ব পদার্থের বিশেষ জ্ঞান-সম্পাদনের জন্তু উহার, সি 
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পৃথক্‌ উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকার পরে তাহা বলিয়াছেন এবং সেই পৃথক্‌ উল্লেখের 
বিশেষ কারণ প্রকাশ করিতে পূর্বে বলিয়াছেন,_“তেযু প্রমাণসমবায়ঃ” ইত্যাদি । 
সেই অবয়বসমূহের মূলে গোতমোক্ত চতুর্ষিধ প্রমাণ থাকে, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার 
প্রতিজ্ঞা-বাক্যকে আগমপ্রমাণ, হেতুবাক্যকে অনুমানপ্রমাণ, উদ্বাহরণবাক্যকে প্রত্যঙ্গ- 
প্রমাণ এবং উপনয়বাক্যকে উপমানপ্রমাণ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রতিজ্ঞাদি চারিটি বাক্যই 
যে, উক্ত চতুর্ষিধ প্রমাণ, ইহ! ভাষ্যকারের বিবক্ষিত নহে। পূর্বে “তেষু প্রমাণসমবায়ঃ” 
এই কথার দ্বারাই ভাষ্যকার ব্যক্ত করিয়াছেন যে, প্রতিজ্ঞাদি অবয়বগুলি গোতমোক্ত 
চতুর্কিধ প্রমাণমূলক। তাই এ তাৎপর্য্যেই পরে প্রতিজ্ঞাদি অবয়বচতুষ্টয়কে আগম প্রভৃতি 
চতুর্কিধ প্রমাণ বলিয়াছেন। অর্থাৎ ভাষ্যকারের “আগমঃ প্রতিজ্ঞা” ইত্যাদি প্রয়োগ 
ওপচারিক প্রয়োগ। ভাষ্যকার পূর্বেও ও তাৎপর্যে প্রতিজ্ঞাদি অবয়বচতুষ্টয়কে £প্রমাণ* 
শবের দ্বার গ্রহণ ক্রিয়া! বলিয়াছেন,_'প্রমাণ্রর্থ-পরীক্ষণং স্যায়ঃ”। 
বস্তুতঃ প্রমাণ ব্যতীত কেবল উক্ত প্রতিজ্ঞাদি ৰাক্যমাত্র দ্বারা "কোন তত্বনির্ণয় হইতে 
পারে না। কিন্তু উক্ত প্রতিজ্ঞাদি বাক্যচতুষ্টয়, উহাঁদিগের মূলীভূত প্রমাণচতুষ্টয়ের ব্যাপার । 
স্মতরাং সেই প্রাণচতুষ্টয়ই উক্ত বাক্যচতুষ্টয়ের উথাপক হইয়া তদ্বারা৷ তত্বনির্ণ় জন্মায়। 
তাই ভাষ্যকার উক্ত পঞ্চাবরবরপ ন্যায়বাক্যকে বলিয়াছেন, _“সোহয়ং পরমো স্তায়ঃ”। 
পরম স্যায় কি? উক্তরূপ ন্যায়ের পরমত্ব কি? এতদুত্বরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন, _ 
“ৰিপ্রতিপনরপুরুৎপ্রতিপাদকত্বং*। যাহারা বিরুদ্ধ পক্ষ সমর্থন করেন, সেই সমস্ত বিরুদ্ধ 
পক্ষপাতী পুরুষকে বলে বিপ্রতিপন্ন পুরুষ। তাহাদিগকে তব প্রতিপাঁদন করিতে হইলে 
বিচার আবগ্তক। এক একটি প্রমাধ পৃথক্ভাবে বিপ্রতিপন্ন ব্যক্তিকে প্রতিপন্ন করিতে 
পারে না। লৌকিক বিষয়ে তাহা সম্ভব হইলেও আত্মার নিত্যত্ব, বেদের প্রামাণ্য ও 
পরলোকাদি অলৌকিক বিষয়ে সর্বত্র তাহা লম্তব হয় না। প্ররুত সিদ্ধান্তে বদপ্রমাণ 
প্রদর্শন করিলেও সেই বেদবাক্যের অনথথা ব্যাখ্যা করিয়াও বিপ্রতিপন্ন ব্যক্তিগণ নিজ পক্ষ 
রক্ষা করিতে ব্যগ্র হইয়া থাকেন। সুতরাং তাহাদিগকে প্রকৃত তত্ব প্রতিপাদন করিবার 
জন্য সর্কপ্রমাণমূলক প্রকৃত স্যায়বাক্যের প্রয়োগ কর্তব্য। সেই স্তায়বাক্যের সুলী- 


ভূত প্রমাণচতুষ্টয় মিলিত হইয়া সেখানে যে তবের নিশ্চয় জন্মাইবে; তাহাই প্রকৃত তথ .. 


বলিয়া বিপ্রতিপন্ন পুরুষেরও গ্রাহ হইবে। কারণ, তাহা সেখানে সর্বপ্রমাণসিদ্ধ তদ! 
তাই ভাষ্যকার উক্তরূপ 'ন্তায়বাক্যকে “পরম” অর্থাৎ বিপ্রৃতিপন্ন পুরুষের প্রতিপাদক প্যায় 
বলিয়াছেন এবং ro বলিয়াছেন,_“তদাশরয়া চ তৃত্বব্যবস্থা*। প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব 
চতুটয়কে ভাষ্যকার কিরূপে আগমার্দি প্রমাণ বলিয়াছেন, < নিগমন- 
বরে নাম (ছেন, এ বিষয়ে তাহার কথা পরে নিগমন 
ভাষ্য। তর্কো ন প্রমাণসংগৃহীতো৷ ন প্রমাণাস্তরং, প্রমাণানামনু- 
গ্রাহকত্ততজ্ঞানায় কল্পতে। তন্তোদাহরণং__কিমিদং " জন্ম কৃতকেন 
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ভূতে “তোহগীতি। *. 


9৮০4 বাৎস্যায়ন ভাস্তয ৪৫. 


হৈতুনা নির্বব্্যতে ? আহোম্িদকৃতকেন? অথাকস্মিকমিতি।: এব- 
মবিজ্ঞাততত্বেহর্থে কারণোপপত্ত্য৷ উহঃ প্রবর্ততে, বি কৃতকেন হেতুনা 
নির্ববর্ততে হেতুচ্ছেদাহুপপন্নোহয়ং জন্মোচ্ছেদঃ। * অথারুতকেন হেতুনা, 
ততো হেতুচ্ছেদস্যাশক্যত্বাদন্ুুপপন্নো জন্মোচ্ছেদঃ1 ' অথাকম্সিক- 
মতোহকন্মানির্ববর্্যমানং ন পুৰনিবৎ স্ততীতি নিবৃত্তিকারণং নোপপগ্ভতে, 
তেন জন্মানুচ্ছেদ ইতি। এতস্থিং্তর্কবিষয়ে কর্্মনিমিত্তং জন্মেতি 
প্রমাণানি প্রবর্তমানানি তকের্নানুগৃহ্ত্তে । তত্বজ্ঞানবিষয়স্ত বিভাগাৎ 
তত্বজ্ঞানায় কল্পতে তর্ক ইতি। সোহয়মিথন্ত তন্তর্কঃ প্রমাণসহিতে| বাদে 
সাধনায়োপালন্তায় চাহ ভৰতীত্যেবমৰ্থং , পৃথগুচ্যতে প্রমেয়াস্ত- 


অনুবাদ। তর্ক পরমাণসংগৃহীত অর্থাৎ কথিত চারিটা প্রমাণের অন্যতম 
নহে, প্রমাণান্তরও নহে, প্রমাণগুলির অনুগ্লাহক ( সহকারী ) হইয়া তত্বজ্ঞানের 
নিমিত্ত সমর্থ হয়। সেই তর্কের উদাহরণ, _এই জন্ম কি অনিত্য কারণের দ্বারা 
নিষ্পন্ন হইতেছে ? অথবা নিত্য কারণের দ্বার! নিষ্পন্ন হইতেছে? অথবা 
আকস্মিক অর্থাৎ বিন! কারণে আপনা ন্লাপনিই হইতেছে? এইরূপে অনিশ্চিত-- 
তত্বপদার্ধে কারণের উপপত্তি অর্থাৎ প্রমাণের সম্ভবহেতুক তর্ক প্রবৃত্ত হয়। 
(সে কিরূপ তর্ক, তাহা দেখাইতেছেন )।* ্‌ J 

“্যদি ( এই জন্ম ) অনিত্য »কারণের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, (তাহা 
হইলে ) হেতুর অর্থাৎ সেই নশ্বর হেতুর উচ্ছেদবশতঃ এই জন্মোচ্ছেদ উপপন্ন 
হয় । আর যদি নিত্য কারণের দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে থাকে, তাহা! হইলে (সেই 
নিত্যকারণের ) উচ্ছেদ অশক্য বলিয়া "জন্মের, উচ্ছেদ উপপর্ন হয় না। আর 


৩ * যদি (জন্ম) আকস্মিক হয়, তাহা হইলে অকন্মাৎ (ব্রিনা কারণে) উৎপত্থমান 


জন্ম আর নিবৃত্ত হইবে না। নিৰ্বত্তির কারণ উপপর্ন হয় না, সুতরাং. জন্মের 


* উচ্ছেদ নাই।  « 


এই তর্কবিষয় পদার্থে জন্ম কন্-নিমিত্তক অর্থাৎ জন্ম জীবের পূর্বকৃত 


. কৰ্স্মর ফল ধর্ম্মাধর্ম্মজন্য,-_এইরূপে প্রাবর্তমান প্রমাণ্গুলি তর্ক কর্তৃক অনুগ্থহীত. 


অর্থাৎ অযুক্ত নিষেধের দ্বার! যুক্ত বিষয়ে অনুজ্ঞাত হয়। তত্বজ্জানবিষয়ের 
বিভাগ অর্থাৎ যুক্রাযুক্ত বিচারপ্রযুক্ত তর্ক তত্বজ্ঞানের নিমিত্ত সমর্থ হয়। 
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L ১ জণ্ঃ ১ আন 
a ন্যায়দর্শন 


সৈই এই এবস্তূত তর্ক, প্রমাণমহিত হইয়া ‘বাদে’ পদার্থের রা এবং 
উপালন্ত অর্থাৎ প্রপক্ষখণ্ডনের নিমিত্ত হয়। এই জন্য প্রমেয়ে অন্তভু ত হইলেও 
পৃথক্‌ উক্ত হইয়াছে । ', 

ঢিপ্পরী। “প্রমাণ শব্দের দ্বারা যে চারিটা প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, ‘তর্ক' তাহার মধ্যে 
কেহ নহে, অন্ত কোন প্রমাণও নহে। কারণ, তর্ক", তৃত্বনিশ্চায়ক নহে ; তত্বনিশ্চয়ের ভন্ত 
প্রমাণই প্রযুক্ত হ়। গু প্রমাণের দ্বারা বিভিন্ন বিরুদ্ধ পদার্থ জ্ঞানের বিষয় হইলে তর্ক, 
কত রবীন প্রমাণকে অনা করিয়া অনুগ্রহ করে। এই তবেই প্রমাণ সম্ভব, ইহাই 
যুক্ত_এইরূপে : প্রমাণ-সম্তব-প্রযুক্ত তত্বরিশেষের অনুমোদনই তর্কের অন্ুগ্রহ। এ্ররূপে 
তর্বান্গৃহীত হুইয়া প্রমাণই তন্ব-লিশ্চয জন্মায়) স্থৃতরাং তর্ক প্রমাণের সহকারী, স্বয়ং 
কোন প্রমাণ নহে প্রমাণের সহকারী হইয়াই তর্ক তত্বজ্ঞানের সহায়। 

জীবের জন্মে কাঁরণ অনিতা হইলে তাহার বিনাশে জন্মের উচ্ছেদ সম্ভব হয়। 
কিন্তু জন্মের কারণ নিত্য পদার্থ হইলে কখনও তাহার বিনাশ সম্ভব না হওয়ায় জন্মের 
উচ্ছেদ হইতে পারে না। সুতরাং মুক্তি অসম্ভব।- অকস্মাৎ অর্থাৎ বিনা কারণেই জীবের 
জন্ম হইলেও পরেও আবার জন্ম হইতে পারে! একেবারে উহার নিবৃত্তি অসম্ভব, সুতরাং 
মুক্তি অসম্ভব। উক্তরূপে তর্কের বিষয় জন্ম পদার্থে “জন্ম বিচিত্রকর্ম্মজন্তং বিচিত্রত্বাৎ"_ 
এইরপে প্রমাণসমূহ প্রবৃত্ত হইলে তর্ক পদার্থ সংশয়নিবৃত্তির দ্বার! ও প্রমাণের অনুগ্রীহক 
বা৷ সহকারী হুইয়া থাকে। অর্থাৎ তখন মনের ছারা এইরূপ তর্ক জন্মে যে, জীবের জন্ম 
তাহার পূর্বক কর্মফল বিচিত্র ধর্ম্মাধর্ম্মজন্য, ইহাই যুক্ত, এ তবেই প্রমাণ সম্ভব, কারণ, 
জীবের নানাবিধ অবস্থাবিশিষ্ট বিচিত্র অন্ম' কখনই একটি নিত্য কারণজন্য অথবা নিষ্ষারণ 
হইতেই পারে না। জীবের বিচিত্র কর্ম্মফলেই বিচিত্র জন্ম হইতেছে। এইরূপ তর্ক, 
যুক্ত তে প্রবর্তমান পূর্বোক্ত প্রমাণকে অনুজ্ঞা করায় তখন উক্ত প্রমাণই এ তবনিস্চর 
দনার। তর্ব-হুত্ৰ-ভাম্যে ইহা! পরিন্যুট হইবে। উত্তরূপ তর্বপদার্থ প্রমাণের সহকারী 


হইয়! বাদ-বিচারে স্বপক্ষ সাধন ও পরপক্ষ খণ্ডনের কারণ হয়, এ জন্য উহারও পৃথক্‌ উল্লেখ 
হইয়াছে। - 


ঞ 


ভাষ্য । নিৰ্ণয়স্তত্বজ্ঞানং প্রমাণানাং ফলং, তদবসানো বাদঃ। : 


তস্য পালনার্থং জল্পবিতণ্ডে। তাবেতো তর্কনির্ণয়ৌ লোকবান্রাং বহত 
ইতি। সোহয়ং নির্ণয় প্রমেয়ান্তভূতি এবমর্থং পৃথগুদ্দিষ্ট ইতি। 


.... অন্তবাদ।. প্রমাণসমূহের . অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পথণবয়ব বাক্যের কল . 


তত্বজ্ঞানকে “নির্ণয় বলে | “বাদ” সেই পৰ্য্যন্ত অর্থাৎ নির্ণয় পৰ্য্যন্ত । সেই 


্‌ নির্ণয়ের রক্ষার জন্য 'জন্প' ও ‘বিতণ্ডা' ( আবশ্যক হয় )। সেই এই তর্ক ও ট 
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নির্ণয় লোকধাত্রা নির্বাহ করিতেছে। ,সেই এই “নিৰ্ণয়” পদার্থ প্রমেয়ে 
অন্তভূর্ত হইলেও এই জন্য অর্থাৎ পূর্কোক্ত কারণে গৃথক্‌ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। 


চিপ্পনী। তত্বজ্ঞানমাত্রকে নির্ণয় বলিলে ইন্জিয়-স্ন্বভন্ঠ প্রত্যক্ষরূপ তন্বজ্ঞানও 
গোতমোক্ত “নিৰ্ণয়” পদার্থ হয়। তাই বলিয়াছেন, পপ্রমাণানাৎ ফলম্‌”’। তাংপর্যা- 
টাকাকার বলিয়াছেন যে, *প্রমাণান্[ং» এই বহুবচনান্ত বাক্যের দ্বারা প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব 
বাক্যই লক্ষিত হইয়াছে ; কারণ, তাহাতেই তর্কবক্ত প্রমাণসমূহের মেলন থাকে । বস্তুতঃ 
যে কোন প্রমাণের দ্বারা তর্কপূর্ববক তন্বনিশ্চয়ই পনির্ণর” পদার্ঘ। তর্ক সহিত প্রত্যক্ষাদি 
প্রমাণের ফলও নির্ণয় হুইবে। ভাষ্যকারের ব্যাধ্যার দ্বার! কিন্তু ইহা বুঝ! যায় না ( নিৰ্ণয়- 
সর দ্রষ্টব্য ) । 

বাদি-নিরাস হইলেই “গল্প” ও “বিতণ্ডা*র নিবি হয়। কিন্তু নির্ণয় না হওয়া 
পর্য্যন্ত “বাদ”-বিচারের় নিবৃত্তি নাই। কারণ, নির্ণরই বাদের উদ্দেশ্য 4- “অল্প” ও "বিতও্া” 
এই নির্ণরকে রক্ষা করিবার জন্যই আবশ্যক হয়। পূর্বোক্ত “তর্ক” ও “নিৰ্ণর” লোকযাত্রার 
₹ নির্বাহক। কারণ, লোক সমস্ত বুঁিয়া বুঝিয়া প্রবর্তমান হইয়া তর্ক ও নির্ণয়ের দ্বারা 
ত্যাজ্য ত্যাগ করে, গ্রাহ্য গ্রহণ করে। তাৎ্ধর্যয-টাকাকার বলিয়াছেন যে, এই “লোক” 
বলিতে পরীক্ষাসমর্থ লোকই বুঝিতে হইবে। কারণ, পরীক্ষক ভিন্ন সাধারণ লোকের 
প্রত তর্ক সম্ভব হয় না। পূর্বোক্ত ও সমস্ত 'কারণে উক্ত নির্ণয় পদার্থ গোতমোক্ত 
প্রমেয় পদার্থে অন্তভূ্ত হইলেও উহার “বিশেষ জ্ঞানের জন্তু পৃথক্‌ উল্লেখ হইয়াছে। 
বাণ্তিককার্‌' বলিয়াছেন,_“্অন্তান্তর্ভাবঃ প্রমাণেষু প্রমেয়েযু বা। যদা ফলং তদ! প্রমেয়ং, 
যদা তেন পরিছিনত্তি, তদা. প্রমাণং”। অর্থাৎ "উক্ত নির্ণয় পদার্থ প্রমাণের ফল 
জ্ঞানবিশ্যে বলিয়া প্রমেয়। কিন্তু যখন ওঁ নির্ণর দ্বারা অন্ত পদার্থের যথার্থ নিশ্চয় হইবে, 
তখন উহা প্রমাণ হুইবে। প্রমাণত্ব ও প্রঁগাণফলত্ব এবং প্রমাণত্ব ও প্রমেয়ত্ব অবস্থাভেদে 
এক পদার্থেও থাকিতে পারে। তাই বা্তিককার পূর্বের বলিয়াছেন, _“ন ব্যবতিষ্ঠতে 
প্রযাণফলভাবঃ, এতচ্চ বক্ষ্যাম” ইত্যাদি । পরে প্রমাণ-ব্যাখ্যায় ইহ! পরিক্ণুট হইবে। 


ভাম্য। বাদঃ খলু নানাপ্রবক্ত.কঃ "প্রত্যধিকরণসাধনোহম্যতরাধি- 

করণ-নির্ণয়াবসানো বাক্যসমূহঃ পৃথগুদ্দি উপলক্ষণার্থং। উপলক্ষিতেন 

-ব্যবহারস্ততুজ্ঞানায় *ভবতীতি। তদ্বিশেষৌ জল্লবিতও তত্বাধ্যবসায়- 
ংরক্ষণার্থমিত্যুক্তম্‌ । ও র 

, ০ টি অন্ুবাদ। নানাবক্ধুক অর্থাৎ যাহাতে বক্তা এ প্রত্যেক - 

সাধ্যে সাধনবিশিষ্ট অর্থাৎ. যাহাতে উভয় পক্ষেই স্ব স্ব সাধ্যে হেতু প্রয়োগ 


করেন, একতর শ্লাধ্যের নির্ঘয়াবসান. অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদীর সাধ্যের মধ্যে নি 
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যে কোন সাধ্যের নির্ণয়ই যাহার শেষ ফল, এমন বাক্যসমূহরূপ বাদ উপলক্ষণের 
জন্য অর্থাৎ প্ররিজ্ঞানের জন্য পৃথক্‌ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। ' উপলক্ষিত - অর্থাৎ 
-পরিজ্ঞাত সেই বাদের ছার! ব্যবহার তত্বজ্ঞানের নিমিত্ত হয়। “তছিশেষ, 
অর্থাৎ সেই বাদ হইতে বিশিষ্ট জর্ন ও বিতণ্ডা, তত্বনিশ্চয়-সংরক্ষণের জন্য 
পৃথকৃ উদ্দিষ্ট হইয়াছে,_ইহা উক্ত হইয়াছে । . টু, 


টিগ্নী। এক জন বক্তার অথবা শাস্তরকর্তার পূর্বরপক্ষ, উত্তরপক্ষ, দূষণ-সমাধান- 
প্রতিপাদক বাক্যসমূহ গোতমোক্ত “বাদ” পদার্থ নহে। তাই ভাষ্যকার প্রথমেই বলিয়াছেন, 
“নানাপ্রবক্তৃকঃ”। “নান! প্রবক্তীরো" যস্মিন স তথ!”। অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদী 
উভয়েই যাহাতে নিজ সিদ্ধান্তের অনুকৃত: বাক্য প্রয়োগ করেন। তাহা হইলে 
"বিতও্ডা”ও বাদল্‌ক্ষণাক্রান্ত হয়, এ জন্য পরে বলিয়াছেন, _“গ্রত্যধিকরণসাধনঃ”। 
- তাৎপর্্যটাকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, _অধিক্রিয়তে -ইতাধিকরখং সাধ্যং, তদবিকৃত্য 
সাধনপ্রবৃতে:, প্রত্যধিকরণং সাধনং' যশ্সিন্‌ বাদে স তথোক্তঃ”। অর্থাৎ প্অধিকরণ” 
শব্দের অর্থ এখানে সাধ্য ধর্মা। বাদবিচারে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই নিজ নিজ সাধ্য 
সাধনের জন্য সাধন অর্থাৎ হেতুর প্রয়োগ করেন, তাই উহা প্প্রত্যধিকরণসাধনপ। 
কিন্ত বিতণ্ীয় প্রতিবাদী নিজ সাধ্যের সাধনের জন্ত হেতু প্রয়োগ অর্থাৎ নিজ্রপক্ষ 
স্থাপন করেন” না? সুতরাং বিতণ্া উক্ত বাদলক্ষণাক্রান্ত হয় না। কিন্তু এরূপ লক্ষণ 
বলিলে “জল্প” বিচারও বাদলক্ষণাক্রান্ত হয়। এজন্য পরে আবার বলিয়াছেন” “অন্ত- 
তরাধিকরণ-নির্ণয়াবসানঃ”। অর্থাৎ একতর সাধ্যের নির্ণয় হইলেই যাহার অবসান বা 
সমাপ্তি হয়। কিন্তু জিগীযু বাদী ও প্রাতিবাদীর “জল্প”বিচার এ্ররূপ নহে ||) কারণ, 
যে কোনরূপে একের পরাজয় হইলেই তাহার সমাপ্তি হয়! তাহাতে তত্বনির্ণয়ের ! সেরূপ 
অপেক্ষা নাই। উক্তরূপ “বাদ” পদার্থ গোতমো্ চতুর্থ মেয় পদার্থে অন্তভূর্ত হইলেও 
উহার বিশেষ জানের জন্য পৃথক্‌ উল্লেখ হইয়াছে । কারণ, উহা! তজ্ঞানের বিশেষ সহায় 
বাদের পরে “জল্প” ও “বিতওা” নামক পদার্থছয়ের পৃথক্‌ উল্লেখের কারণ বলিতে 
ভাম্তকার বলিয়া ছেন/_-“তদ্বিশেযৌ অল্পবিতণ্ডে” ইত্যাদি। “বিশিষ্যেতে ভিদ্বেতে” এইরূপ . 
বুৎপত্তি অন্সারে এখানে “বিশেষ” শব্দের অর্থ বিশিষ্ট বা! ভিন্ন। বাদ হইতে জল্প ও বিতণ্ডার ' 
বিশেষ কি? এতদ্বত্বরে বাহিককার বলিয়াছেন, _"অঙ্গা ধিক্যমহানিশ্চ”। অর্থাৎ, 
“ছলে ছল, জাতি ও সমস্ত নিগ্হস্থানের উদ্ভাবন থাকায় বাদ হইতে অঙ্গাধিক্য আছে। 
আর “বিতণ্ডা"য় প্রতিবাদীর শবপক্ষস্থাপন না থাকায় অঙ্গহানি আছে। বিষয়ভো 
প্রযুক্তও বাদ হইতে জন্প*ও বিতগ্ার ভেদ আছে। কিন্ত সর্বথ! ভেদ নাই। কার * El 
বাদী ও প্রতিবাদীর বাদ, জল্প ও বিতণ! নামক ত্রিবিধ বিচাগ্রের নাম “কথা”। সুতরাং 
₹ কথাত্বরূপে উক্ত পদার্থত্রয়ের অভেদও ত ভাষ্যকারোক্ত '“উদ্িষ্ট” শব্দের লিঙ্গবচন পু 
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নি বাৎস্তায়ন ভাষ্য রি 


পরিবর্তন করিয়। “জল্পবিতণ্ডে পৃথক্‌ উদ্দিষ্টে” এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। বাকারপ 
জল্প ও খিতগা চতুর্থ গ্রমের পদার্থে অন্তভূর্ত হইলেও উহার পৃথক্‌ উল্লেখের কারণ কি? 
তাই পরে বলির়াছেন,__“তন্বাধ্যবসা রসংরক্ষণার্থমিত্যুক্তং*। অর্থাৎ তন্বনিশ্চয় রক্ষার = 
জল্প এবং বিতণ্ডাও যে আবগ্তক হয়, ইহা মহৰি গোতম নিজেই, পরে “তত্বাধ্যবসায়- 
সংরক্ষণার্থং” ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন (চতুর্থ অধ্যায়, ২য় আঃ, ৫০শ কৃত দ্রব্য) 
ভাষ্য । গিগ্রহস্থানেত্যঃ পৃথগুদ্দিষ্ট| হেত্বাভাসা বাদে চোদনীয়া 
ভবিষ্যন্তীতি। 'জল্পবিতগুয়োস্ত নিগ্রহস্থানানীতি |  .. 
অন্ুবাদ। হেত্বাভাসগুলি বাদে অর্থা$«বাদ* নামক কথায় উদ্‌ভাবনীয় 
হইবে,_এ জন্য নিগ্রহস্থান হইতে গৃথকু উদদিষ্ট হুইয়াছে। জল্ল ও বিতগুাঁতে 
কিন্তু (যথাসম্ভব ) সকল নিগ্রহস্থানই উদ্ভাবনীয় হইবে । রি 
ু টিগ্ননী।-_বাহা “বুভিচার* প্রভৃতি কোন দোষযুক্ত বলিয়া প্রকৃত হেতু নহে, কিন্ত হেতুর ২ € 
সায় প্রতীত হয়, তাহাকে হেত্বাভাস রলে। মহর্ষি গোতমের মতে এই হেত্বাভাস পঞ্চরিধ। ৃ 
শায়ের দ্বার! তন্বনির্ণয়াদি করিতে এই হেত্বাতাসের বিশেষ জ্ঞান আবশ্বক। সুতরাং গ্যায়বিদ্ধায় 
হেত্বাভাস অবশ্য উল্লেখ্য । কিন্ত মহৰ্ষি যখন তাহার ষোড়শ পদার্থ “নিগ্রহ-স্থানের” বিভাগে 
শেষে হেত্বা ভাসেরও উল্লেখ করিয়াছেন, তখন আর হেত্বাভাঁসের পৃথক্‌ উদ্দেশের প্রয়োজন কি? 
এতছুতরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, বাদবিচারে হেত্বাভাসরূপ নিগ্রহস্থান উদ্ভাত্য হইবে, এ 
দ্য হেত্বাভাসের পৃথক্‌ উল্লেখ করিয়াছেন। তাৎপর্ধ্য এই যে, জল্প ও বিতওায় পরাজয়-সুচনার 
জ্ত সম্ভবস্হইলে, সর্বববিধ নিগ্রহস্থানেরই উদ্ভাবন করা যায় এবং করিতে হয়। কিন্তু বাদ- 
বিচারে সর্বববিধ গিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন নিষিদ্ধ I কারণ, তত্বজিজ্ঞান্ছ শিষ্য, গুরু প্রভৃতির সহিত 
 তন্বনির্ণযোদেশ্তে বাদবিচার করেন। জিগীষু না থাকায় তিনি গরু প্রভৃতি বক্তার 
“অপ্রতিভাদি” নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিবেন না, করিলে সে বিচারের বাদত্ব থাকেনা। | 
কিন্তু গুরু প্রভৃতি বক্তা ্রমবশতঃ কোন হেত্বাভাসের দ্বারা অর্থাৎ দুষ্ট হেতুর দ্বারা সাধ্যসাধন 
করিলে অথবা কোন অপলিন্ধান্ত বলিলে তত্ব ্িজ্ঞাস্ণু শিষ্য অবশ্য তাহার উদ্ভাবন করিবেন। 
* শচেৎ সেখানে তত্ব-নির্ণয়রূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধ'হইতে পারে নী। মহৰ্ষি এই সিদ্ধাস্ত-সুচনার জন্যই 
"পথম সথত্রে হেত্বাভাসের পৃথক্‌ উল্লেখ করিয়াছেন এবং ওঁ পৃথক্‌ উল্লেখের দ্বারা তুল্য যুক্তিতে 
অপসিদ্ধান্ত” নামক নিগ্রহস্থানও যে, বাদবিচারে অবশ্য উদ্ভাব্য, ইঁহাও স্থচিত হইয়াছে [) 
তাং তাহার পৃথক্‌ উল্লেখ অনাবশ্তক, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝা যায়। 
কিন্তু বার্তিককার উদ্দ্যোতকর এখানে বলিয়াছেন যে, বাদবিচারে উদ্তাব্য হইলেই 
নে "তাহা পৃথক্‌ বক্তব্য, ইহা যেমন বলা যায় না, তদ্রুপ পৃথক্‌ কথিত হইলেই " Ee 
» তাহা বাদবিচারে উদ্ভাব্য, ইহাও বলা যায় না। তবে হেত্বাভাস পদার্থের পৃথক 
{যোজন কি? বার্ডিককার বলিয়াছেন,_-"্এতদেব তু স্তায্যং প্রয়োজনং, 
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বিদ্া-গরস্থানতেদজ্ঞাপনার্থত্বাদিতি”। টীকাকার বাচম্পতি মিশ্র এখানে লিখিয়াছেন;_“তদ্েত- 
দেকদেশি মতং দুূষয়িত্ব৷ স্বমতেন ভাষ্যং ব্যাচষ্টে, এতদেব তু ন্যায্যমিতি”। এখানে স্বাচন্পতি 
মিশ্রের ব্যাখ্যান্ুসারে বাদ; জল্প ও বিতগারূপ যে বিদ্যা, তাহার প্রস্থান বা ব্য।পারের 
ভেদভাপনই হেত্বাভায়ের পৃথক্‌ উল্লেখের চরম ফল। কিন্ত উদ্দ্যোতকরোক্ত “বিদ্যা প্রস্থান” 
শবের উত্তরণ অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না। উদয়নাচার্ধ্য ও ব্যাখ্যার সমর্থন করিলেও 
বৃত্তিকার বিশ্বনীথও উহার দ্বারা “আহ্বীক্ষিকী” প্রভাত চতুর্বিধ বিদ্যাপ্রস্থানই বুঝিয়াছেন। 
পরস্ধ বা্ঠিককার যে, এখানে পূর্বে ভাষ্যকারের কথারই খণ্ডন করিয়া, পরে নিজমত , 
বলিয়াছেন, তিনি পরে নিজমতে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্যই ব্যাখ্যা করেন নাই, ইহাই সরলভাবে 
) বুঝা যায়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও তাহাই বুঝিয়| প্রথম স্ত্রবৃত্তিতে বার্তিককারের ও কথারও 
উল্লেখ করিয়| লিখিয়াছেন,_“তদপ্যসৎ”। তিনি পরে নিজের অভিনব মত প্রকাশ করিয়াছেন 
যে, হেত্বাভাস পদার্থ নিগ্রহস্থানই নহে। কিন্তু হেত্বাভাসের প্রয়োগই নিগ্রহস্থান। হৃতরাং 
পনিগ্রহস্থান* পদার্থের মধ্যে হেত্বাভাস পদার্থ উক্ত না হওয়ার উহাঁর পৃথক্‌ উল্লেখ হইয়াছে। 
বৃত্তিকারের এই সমাধানেও বহু বক্তব্য আছে। সে যাহা হউক; ভাম্যকারের পক্ষে বক্তব্য 
এই যে, বাদবিচারে উত্ভাব্য হইলেই তাহার পৃথক্‌ উল্লেখ কর্তব্য, ইহা তাষ্যকারের তাৎপর্য 
নহে। কিন্তু বাদবিচারেও হেত্বাভাসরূপ নিগরহস্থান অবশ্ঠ ঈত্তাব্য, ইহা স্চনার জন্যই উহার 
পৃথক্‌ উল্লেখ হইয়াছে। বাদ হইতে- জল্প ও বিতণ্ডার বৈলক্ষণ্য-স্ুচনাও ওঁ পৃথক্‌ উল্লেখের 
উদ্দেশ্ঠ | তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন, _“জল্নবিতওয়োস্ত নিগ্রহ্স্থানানি” | | 
ভাষ্য। ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং পৃথগুপদেশ উপলক্ষণার্থ ইতি। 
ত উপলক্ষিতানাং স্ববাক্যে পরিবর্নং ছল-জাঁতি-নিগ্রহস্থানানাং পর্বাক্যে 
2. পর্য্যনুযোগঃ। জাতেশ্চ পরেণ প্রযুজ্যমানায়াঃ স্থুলভঃ সমাধি, স্বয়র্থ 
র্‌ ন্ুকরঃ প্রয়োগ ইতি। 
অনুবাদ । “ছল”, “জাতি” ও “নিগ্রহস্থানের” পৃথক্‌ উল্লেখ পরিজ্ঞানার্থ। , 
পরিজ্ঞাত ছল, জাতি ও নিগ্রহন্থানের নিজবাক্যে পরিবর্জ্জন ( অপ্রয়োগ) ও 
প্রবাক্যে পর্য্যন্থযোগ (উদ্ভাবন) হয়। এবং পরকর্তৃক প্রযুজ্যমান দ্জাঁতির”" « টু 
সমাধি (সম্যক্‌ উত্তর ) সুলভ হয় এবং স্বয়ং প্রয়োগ সুকর হয়| . সত 
__' টিগ্রনী।_প্রথম স্তরে শেষোক্ত ‘ছল’, ‘জাতি’ ও ‘দিগ্রহন্থান’ নামক পদার্থে: 
পরিচয় প্রথম অধ্যায়ের শেষে পাওয়া বাইবে। কিন্তু উক্ত পদার্থতররও প্রমেদগ 
* অন্তভূত হইলেও মহৰ্ষি উহাদিগের পৃথক উল্লেখ করিয়াছেন কেন? ইহা বুঝাইতে ভাাকা? 
 বলিয্লাছেন)_উপলক্ষণার্ঘঠ*। বার্তিককার ব্যাখ্যা করিয়াছেন/-*পরিজ্ঞানার্থমেব কেবলা 
দার্থত্রয়ের উপলক্ষণ বা পরিজ্ঞানের ফল কি? তাই ভাষ্যকার পরে বৃলিয়াছেন/ ধা 
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পরিবর্জনং” ইত্যাদি ৷ অর্থাৎ এ পদার্থত্ররের নিজবাক্যে অপ্রয়োগ এবং প্রতিবাদী বাক্যে 
উদ্ভাবন, উহাদিগের পরিভ্ঞানের ফল। উক্ত পদার্থ্য়ের সর্বতোভাবে জান না থাকিলে : 
নিজবাক্যে উহা দিগের বর্জন ও পরবাক্যে উদ্ভাবন কখনই সম্ভব হয় না। পরন্ত গোতমোক্ত 
জাতি পদার্থের অর্থাৎ “জাতি”নামক অসছুত্তরের পরিজ্ঞান থাকিলেই প্রতিবাদীর প্রযুক্ত 
জাতির সমাধান বা সম্যক্‌ উত্তর করিতে পারা যায় এবং স্বয়ংও ও জাতির প্রয়োগ সুকর হুয়। 
ভাষ্যকার পূর্বে বাদীর নিজ বাকোঁ পরিবর্জ্জন কর্তব্য বলিয়াও পরে আবার “য় 
স্বকরঃ প্রয়োগঃ” এই কথা কিরূপে বলিয়াছেন? ইহা অবশ্তই প্রশ্ন হইবে। বার্ডিককার 
উক্তরূপ বিরোধের আশঙ্কা করিয়া, তাহার পরিহার করিতে বলিয়াছেন, _"ন ব্যাঘাত: প্রশ্নীপা- 
করণার্থত্বাৎ”। অর্থাৎ যেখানে প্রতিবাদী “জাতি”* নামক অসদুত্বর করিয়াছেন, সেখানে 
বাদী সভ্যদিগকে সেই কথা বলিলে জভ্যগণ প্রশ্ন করিলেন__কেন? প্রতিবাদীর এই উত্তর 
জাত্যুত্তর কেন? গোতমোক্ত,চতুর্বিংশতি জাতির মধ্যে ইহ! কোন্‌ জাতি ? তাহার লক্ষণই 
বাকি? সভ্যগণের প্রসমন্ত প্রশ্ন নিরাকরণের জন্যই বাদীরও “জাতি”র পরিজ্ঞান আবশ্যক 
জাতির লক্ষণাদি জ্ঞান থাকিলেই বাদী তখন তাহা বুঝহয়া দিতে পারেন। ভাষ্যকার এই 
তাৎপর্য্যেই পরে বলিয়াছেন, _“স্বয়ঞ্চ সুকরঃ প্রয়োগঃ”। কিন্তু বাদী নিজপক্ষ স্থাপন করিতে 
জাতির প্রয়োগ করিবেন না, ইহা স্থিরই আছে। সুতরাং ভাষ্যকারের পূর্বাপর উক্তির 
বিরোধ নাই। ভাষ্যকার এ পর্য্যন্ত প্রথম হুত্রোক্ত ্ংশরাদি চতুর্দশ পদার্থ যে, স্তায়বিদ্ধার 
প্রস্থান, ইহা সমর্থন করিতে উহাদিগের পৃথক্‌ উল্লেখের কারণ বর্ণন করিয়াছেন। তন্থারা 
তাহার ু্ধোজজ পর্বপক্ষের সমাধান পরিস্ফুট হইয়াছে। 
ভাষ্য। সেয়মান্বীক্ষিকী প্রমাণার্দিভিঃ পদার্থৈরববিভজ্যমানা_- 
প্রদীপঃ র্্ববিদ্যানাযুপায়ঃ সর্ববকর্মণাং। 
আশ্রয়ঃ সর্ববধন্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীত্তিতা ॥ 
তদিদং তত্ব-জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সাধিগমশ্চ বথাবিদ্যং বেদিতব্যং | ইহ 
স্বধ্যাত্মবিদ্যায়ামাত্মাদিজ্ঞানং তত্ত্ব-জ্ঞানং, নিঃশ্রেয়সাধিগমোহপবর্থ- - 
* প্রাপ্তিরিতি ॥ ক্কা॥ ১ ॥ নু ্‌ 
অনুবাদ । প্রমাণাদি পদার্থ কর্তৃক বিভজ্যমান ( পৃথকৃক্রিয়মাণ ) অর্থাৎ 
" গমাণাদি পুর্বোক্ত ষোড়শ পদার্থ যে বিদ্যাকে অন্য বিদ্যা হইতে বিশিষ্ট করিয়াছে, 
__* প্রচলিত ভাষাপুস্তকে এখানে “অপবগপ্রাপ্তিঃ” এই পধ্যস্তই পাঠ দেখা যায়। কিন্তু ভাষাকার যে, 
. এখনৈ পরে সমাপ্ডিহচক “ইতি” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহ! অবগ্যই বুঝ! যায়। বার্তিককার উদ্দোত- - ১ 
1... করও প্রথমহুত্রবান্ত্িকের শেষে, “ইতি” শব্দের প্রয়োগ করিযাছেন। মেখানে টাকাকার বাগত মিশও AE 
- পি লিখিয়াইছন-_“ইতি হত্দমাপ্তোঁ”॥ 2 টি, 
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সেই এই আব্বীক্ষিকী (ন্যায়বিদ্ধা) সর্ববিদ্যার প্রদীপ, সর্বকর্থোর উপায় "ও 
সর্কধর্্মের আশ্রয় বলিয়। বিদ্যার উদ্দেশে অর্থাৎ শাস্ত্রে বিদ্যার পরিগ্রণনাস্থলে 
প্রকুষ্টরূপে কীত্িত হইয়াছে । 
সেই এই তন্বজ্ঞান এবং নিঃশ্রেয়সলাভ বিদ্যানুসারে বুঝিতে হইবে । এই 
অধ্যাত্মবিদ্তাতে কিন্তু আত্মাদিজ্ঞান অর্থাৎ আত্মা প্রভৃতি প্রমেয়-তত্বজ্ঞান-_ 
তত্বজ্ঞান, নিঃশ্রেয়সলাভ অপবর্ণপ্রাপ্তি অর্থাৎ অন্য বিদ্যা হইতে এই ন্যায়বিদ্যায় 
তত্ত্বজ্ঞান ও নিঃশ্রেয়সে বিশেষ আছে। ইতি। 
টিপ্ননী। উপসংহারে ভাষ্যকার. স্তায়বিদ্ভার শ্রেষ্ঠত। বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন যে, 
বুদ্ধিমান্দিগের এমন কোন প্রয়োঞ্জন নাই, যাহাতে এই স্তায়বিদ্ধা আবশ্যক নহে,* এই 
ন্তায়বিদ্ধা-বুুংপাদিত প্রমাণাদি পদার্থকে অবলম্বন করিয়াই অন্তান্ত বিদ্ধ! স্ব স্ব প্রতিপান্ 
| তত্বের গ্রতিপাদন করে। তাই সর্ধবিগ্ার প্রকাশক বলিয়! "ইহ! সর্বববিদ্যার প্রদীপস্বরূপ। 
ইহা সর্ককর্ম্মের উপায় ; কারণ, এই প্যায়বিদ্যা-পরিশোধিত প্রমাণাদির দ্বারাই সর্ববিদ্ধার 
প্রতিপা্ কর্ম্মগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। সাম-দানাদি, কৃষিবাণিজ্যাদি কর্ম্মে এই ন্যায়বিদ্যাই 
মূল। ইহা সর্বধর্মের আশ্রয় অর্থাৎ রক্ষক। তাৎপর্য্যটাকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, 
পুরুষের প্রবর্তন! অর্থাৎ পুরুষকে কর্শো প্রবৃত্ত করা সর্ববিষ্ঠার ধৰ্ম্ম, তাহাও এই স্যায়বিদ্ধার 
'অধীন। কারণ, বিষৃপ্তকারী পুরুষগণ এই স্ায়বিষ্তার সাহায্যেই কর্তব্য নির্ণর করিয়া 


উ্ ক্রেশসাধ্য কর্মে প্রবৃত্ত হন। অন্তান্ত বিদ্যাও এই ন্যায়বিদ্যার সাহায্যে পুরুষ-প্রবর্তন! করে। 
সহ কিন্তু সর্বববিদ্য!র উপযোগী প্রমাণ প্রভৃতি পদার্থ যখন এই স্যারবিদ্যার প্রতিপদ, তখন 
প্রথম স্থত্রোক্ “নিঃশ্ৰেয়স” শব্দের দ্বারা মোক্ষকে এই বিদ্যার প্রয়োজন বলিয়া কিরূপে বুঝা 


ই বায়? উক্ত প্রমাণাদি পদার্থের স্বভাব পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝা যায় যে, উহা দিগের 
তবজ্ঞান হইলে ভিন্ন ভিন্ন সমস্ত বিদ্যাসাধ্য সর্ববিধ নিঃশ্রেয়সই লাভ করা যায়। স্ৃতরাং 
. স্তায়বিদ্ধাসাধ্য নিঃশ্রেয়সের অন্তান্ত বিস্তাসাধ্য নিঃশ্রেয়স হইতে কোন বৈশিষ্ট্য থাকিতে 
.. পারে না, এই আশঙ্কা মনে করিয়। ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন, _“্তদ্িদং তনবভঞানং” ইত্যাদি। : 
তাষ্যকারের তাৎপর্য এই যে, সকল বিদ্ধাতেই “তত্বজ্ান” এবং পনিঃশ্রেয়” আছে। অ 
বিদ্যাসাধ্য সেই সমস্ত শিঃশ্রেয়স হইতে স্ঠারবিগ্থার মুখ্য ফল নিঃশ্রেয়স: যে, বিভিন্ন ৪. 
হইবে, ইহা সেই সমস্ত বিদ্যা ও তাহার ফল তবজ্ঞানের স্বভাব পর্য্যালোচন! করিলেই বুঝা 
. যায়। মনুক্ত ত্র, বার্তা, দণ্ডনীতি এবং আ.স্বীক্ষিকী, এই চতুর্ববিধ বিদ্যার মধ্যে বেদবি্ভার: 
নাম “বশী, যাগাদিবিষয়ক যথাৰ্থ জ্ঞানই তাহাতে তত্বজান, সব্পরান্তিই সেখানে নিঃশ্ৰেয়! 
- কষ্যাদি জীবিকা-শান্তরের নাম বার্তা, ভূম্যাদ্িবিষয়ক যথার্থ জ্ঞানই তাহাতে তবজঞানএরধি- 
_ * দুত্ৰকারেণ শীস্সত তাস্তিকছ্ঃখোপরমরপনি:শ্রেমনাবিগমঃ প্রয়োজুননুক্তং। ভাষাকারন্ত নারি 
ক্ষাবতাং পরয়োজনও ত্রাীদ্ষিকী ন নিমিত্তং ভবতীতাহ--সেয়মানবীক্ষিকীতিষ।-_ভাৎপর্সীটাকা। | 
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বাঁণিজ্যাদি লাভই সেখানে নিঃশ্রে়স। দডনীতিশাস্ত্রে দেশ, কাল ও পান্রানুসারে সাম, 
দান, জেদ ও দণ্ডাদিপ্রয়োগ-জ্ঞানই তত্বজঞান, রাজ্যাঁদিলাভই সেখানে নিঃশ্রেয়স। এ সমস্ত 
বিদ্যার প্রতিপাদ্য বিষয়ের স্বভাব পর্যালোচনা করিলেই এই*সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞান ও 
নিঃশ্রেয়স বুঝিতে পারা যায়। তাই বলিয়াছেন,_-“যথাবিদ্যং বেদিতব্যম্‌।* 

কিন্ত এই “আন্বীক্ষিকী” অব্যাত্মবিদ্যা। অর্থাৎ যদিও প্রমাণাদি পদার্থগুলি সর্বববিদ্ধ।র 
উপযোগী বলিয়া সর্ববিদ্যা-সাধারণ» “কিন্তু ইহাতে আত্মা প্রভৃতি “প্রমেয়”রপ অসাধারণ 
পদার্থেরও উল্লেখ থাকার; ইহা উপনিষদের স্যায় কেবল অধ্যাত্মবিদ্তা না হইলেও অধ্যা্ববিদ্ভা । 
তাই পরে বলির।ছেন,_“ইহ ত্বধ্যাত্মবিদ্যায়াং” ইত্যাদি। অর্থাৎ সর্বববিদ্ধাসাধারণ প্রমাণাদি 
পদার্থের বৃৎ্পাদক বলিয়া, সর্ববিষ্ভা-সাধ্য নিঃশ্রেক্স লাভের সহায় হইলেও এবং সংশয়াদি 
্রস্থানভেদবশতঃ উপনিষদের স্যায় কেবল অষ্যাত্মবিদ্ধা' না হইলেও আত্মতবজ্ঞানের সাধন 
বলিয়া এবং আত্মনিরূপণরূপ মুখ্য উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত বলিয়া, এই ্যায়বিদ্া যখন অধ্যাত্মবিদ্ধা, 
তখন ইহাতে আত্বাদি বিষয়ক তৰবদ্ঞানই তত্বজ্ঞান বুঝিতে হইবে এবং মোক্ষলাভই নিঃশ্রেরস 
লাভ বুঝিতে হুইবে। ১৯ I 

কিন্তু এখানে স্মরণ করিতে হইবে, এই স্তাযুবিদ্তা। কেবল অধ্যাত্মবি্ধ! নহে, এ কথা পূর্বের 

(২২শ পৃঃ) ভাষ্যকারও বলিয়া-আসিরাছেন এবং এখানেও প্রথমে স্তায়বিদ্ভাকে সর্ব্ববিস্যার 
প্রদীপ এবং সর্ববকর্ষের উপায় এবং সর্বধর্থের আশ্র বলিয়াছেন: ভাম্যকারের ও কথার দ্বারা 
তিনি যে, সর্ববিধ নিঃশ্রেয়সই প্যায়বিদ্যার প্রয়োজন বলিয়াছেন, ইহা বুধা যীয়। তাৎপর্য্য- 
টাকাকারও ভাষ্যকারের ও কথার অবতারণার তাহার প্ররূপ তাঁৎপর্য্য বলিয়াছেন। “তাৎপর্যয- 
পরিস্তদ্ধি” টাকায় উদ্য়নাচাধ্য বলিয়াছেন যে, ভাস্তক্াতুরাক্ত অন্য প্রয়োজনগুলি ুত্রকারোক্ত 
প্রয়োজনের বিরোধী নহে, পরস্থ অনুকুল, ইহী দেখাইতেই বাচম্পৃতি মিশ্র হুত্রকারোক্র ' 
প্রয়োজনের অঙ্ণুবাদ .করিয়াছেন। অদৃষ্ট পনিঃশ্রেরম মোক্ষই স্তায়বিদ্তার সুখ্য প্রয়োজন 
হইলেও অন্তান্য বিদ্যাসাধ্য সমস্ত দৃষ্ট নিঃশ্রেয়সও ন্তায়বিদ্যার গৌণ বা সাধারণ প্রয়োজন। 
ফলকথা, ভাম্যকারের মতে যে, মুখ্য ও গৌণ সমস্ত নিঃশ্রেয়সই স্তায়বিদ্যার প্রয়োজন, ইহা 
বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতিরও স্বীক্ৃত। ০ £ 

পরস্থ যে বিদ্যার যাহা মুখ্য প্রয়োজন, তাহাকেই সেই বিদ্যায় “নিঃশ্রেয়স” বলা হয় 
এবং তাহার স।ধনজ্ঞানবিশেষকেই সেই বিদ্যায় “তত্বজ্ঞান” বলা হয়। স্তায়বিদ্তা অধ্যাত্মবিদ্ধা 
* বলিয়। তাহার মুখ্য. "প্রয়োজন অপবর্ণ এবং তাহার সাক্ষাৎ সাধন আত্মাদি-তবজ্ঞান। 


ইয়াং ভাষ্যকার অপবর্গকেই স্তাযনবিদ্যায় “নিঃশ্রেয়স” বলিয়াছেন এবং আত্মাদি তবজ্ানকে . 
তরজ্ঞান বলিয়াছেন, তাহাতে অন্তান্ত নিঃশ্রেয়স যে, স্তায়বিগ্ঠার. ফলই নহে, এ কথ বা 1 


হয় নাই। কারণ, স্তারবিগ্থার যাহা মুখ্য ফল, সেই ”ফলাংশে অন্তান্ত বিস্া হইতে 
্ায়বিদ্তার, ভেদ দেখাইতেই ভাষ্যকার প্র কথা বলিয়াছেন। কিন্তু উপনিষদের সায় 
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“ন্যায়বিদ্যা” যদি কেবল অধ্যাত্মবিদ্ধ! হইত এবং মোক্ষ ভিন্ন আর কোন ফল তাহার না 
থাকিত, তাহা হইলে ভাষ্যকারের প্র কথার কোন প্রয়োজনও ছিল না। অন্ত বিদ্যযর ফল 
সমস্ত নিঃশ্রেরসও স্তায়বিগ্ভারণকল বলিয়াই সেই সকল বিদ্যার ফলের সহিত স্ায়বিদ্যার 
ফলের সম্পুর্ণ অভেদের আপত্তি হয়, এ জন্যই ভাষ্যকার বলিয়াছেন বে, স্তারবিদ্যা 
উপনিষদের স্তায় সর্ববাংশে অধ্যাত্মবিদ্যা না হইলেও যখন অধ্যাত্মবিদ্যা, তখন অপবর্গই 
ইহার মুখ্য ফল হওয়ায় বেদের কর্মকাণ্ডরূপ ত্রয়ী এবং বার্তা ও দণ্ডনীতি হইতে ফলাংশেও 
ইহার ভেদ আছে। কিন্তু অন্তান্ত বিদ্যাসাধ্য সমস্ত নিঃশ্রেয়সও এই ন্যায়বিদ্যার কফল। 
স্থতরাং অন্যান্য বিদ্যা হইতে স্তায়বিদ্যার উক্তরূপ বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সর্বববিধ নিঃশ্রেয়স-কলকত্ব 
থাকার সেই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতেই মহধি প্রথম সুত্রের শেষে বলিয়াছেন,__“নিঃশ্রের়সাধি- 
গমঃ”| কিন্তু দ্বিতীয় স্থত্রে মুখ্য ফল পরানুক্তির ক্রম বর্ণন করিতে দেই ৮৮ 
বোধের জন্যই মহধি বলিরাছেন,--“অপবর্গঃ*। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে ॥ ১॥ 


ভাষ্য। তচ্চ খলু বৈ নিঃশ্রেয়দং কিং তত্ত-জ্ঞানানভ্তরমেব- 
ভবতি ? নেত্যুচ্যতে, কিং তহি ? তত্ব-জ্ঞানাৎ_- 


সুত্র। ছঃখ-জন্ম-প্ররভি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানাুত্তরো- 


 স্তরাপায়ে তদনন্তরাঁপায়াদপবর্গঃ ॥২)৯% 


অনুবাদ । সেই নিঃশ্রেয়স. অর্থাৎ স্যায়বিগ্যার পূর্বোক্ত মুখ্য প্রায়াজন 


টু অপবর্গ কি তত্ব-জ্ঞানের অব্যবহিত পরেই হয় ? (উত্তর) ইহ! উক্ত হয় নাই . অর্থাৎ 
 তত্বজ্ঞানের অব্যবহিত পরেই নির্বাণ মুক্তি হয়, ইহা মহর্ষি গোতম বলেন নাই। 
যু পরেন ) তবে কি? (উত্তর) তত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত__ : 


টব নারে 3 এবং মিথ্যা- 


i দিধ্যাজ্ঞান প্রভৃতি পর পর "পদার্থের অব্যবহিত পূর্বোক্ত ছুঃখ পযন্ত ‘4 


পদার্থের মি অপবর্গ (নির্বাণ ) হয়| 


' নিয়োগানুসারে সুদীর্ঘ কাল জীবিত থাকিয়া, শীস্্রাদির দ্বারা সানা তব্বের উপদেশ 


, সেই সমন্ত অদৃষ্ট বিদ্যম্‌ন থাকে । কারণ, ভোগ ব্যতীত সেই সমূত্ত অদৃষ্টের নি মা 


২০ ] বাৎস্তায়ন ভাষ্য ¢ টং 


পরীক্ষ1 ব্যতীত শী প্রয়োজন ও সধবন্ধের নিৰ্ণয় হইতে পারে না। তাই পরে দ্বিতীয় 
ত্রের প্দারাই সেই পরীক্ষা করিয্নাছেন। অর্থাৎ তাহার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়া, পূর্বোক্ত 
প্রয়োজন ও সম্বন্ধ সমর্থন করিয়াছেন । এই দ্বিতীয় হুত্রটি তাহার সিদ্ধানতহত্র। কিন্ত পূর্ব- 
পক্ষ ব্যতীত সিদ্ধান্ত প্রকাশ সংগত হয় না। তাই ভাষ্যকার প্রথমে সেই পূর্বপক্ষের 
সুচনা করিয়াই এই স্থত্রের অবতারণা করিরাছেন। ভাস্তকারের শেষোক্ত প্তন্বজানাৎ” এই 
পদের স্থত্রের সহিত যোজনা বুঝিতে "হইবে । 

বান্তিককার উদ্দ্যোতকর পুর্ববপক্ষের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, তত্বসাক্ষাৎকার- 
রূপ চরম তন্বজ্ঞান লাভ হইলে পরক্ষণেই যদি সেই তত্দর্শীর নির্বাণমুক্তিরূপ অপবর্গ 
হয়, তাহা হইলে তাহার সশরীরে অবস্থান সম্ভব ন! হওয়ায় তিনি কাহাকেও তাহার 
সেই দৃষ্ট তত্তের উপদেশ করিতে পারেন নাগ কারণ, নির্বাণ যুক্তি হইলে তখন তাহার 
দেহাদি থাকে না। শ্রুতিও. বলিয়াছেন,_“অশরীরং রাব জন্তং ন প্রিয়াপ্রিরে পপৃশতঃ”? . 
“(ছান্দোগ্য)। কিন্ত “ধান্তসংপ্রদাযের, অবিচ্ছেদবশতঃ: ততবদর্শী সিদ্ধ গুরুগণের সশরীরে 
অবস্থানও স্বীকার্ধ্য। কারণ, শিষ্য ও গুরুর সম্বদ্ধের 'অবিচ্ছেদবশতঃ প্রকৃত গুরুর নিকটে 
প্রকৃত শিশ্যের যে শাস্প্রাপ্তি, তাহাকে বলে শান্ত্রমম্প্রদায়। কিন্তু তনবদরশা প্রকুত গুরু 
কেহই সশরীরে না থাকিলে ০সেই শান্ত্সশ্রদায় বিচ্ছিন্ন হইয়া বায়। সুতরাং চরম তর- 
জ্ঞান লাভের পরে সেই তন্বদর্শী জীবিত থাকিয়৷ শিষ্ঃগণের নিকটে তাঁহার দৃষ্ট সমস্ত 
তত্বেরউপদেশ করেন, ইহা শ্বীকার্ধ্য। কিন্তু তাহা হইলে সেই চরম তকুজ্ঞানকেও মুক্তির 
কারণ বলা যায় না। কারণ, উহার অব্যবহিত পরেই মুক্তি লাভ হয় না। মহর্ষি উক্রূপ 
পূর্বপক্ষের উত্তর সুচনার জন্য দ্বিতীয় সতের দ্বারা. পুরা মুক্তির ক্রম প্রতিপাদন করিয়াছেন। 
তাই উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন, ক্রমপ্রতিপাদলার্থঞ্জদং সুত্র, ছুঃখজন্-প্রবৃত্তি-দৌষ-মিথ্যা- 
জ্ঞানানা?মিত্যাদি। উত্তর পক্ষে মহধির গুঢ় তাংপর্য্য এই যে, অপবর্গরপ নিঃশ্রেয়স 
দ্বিবিধ-_পর ও অপর। পর নিঃশ্রেয়সই নির্বাণ মুক্তি, উহাই চরম মুক্তি। উহা! তৰজ্ঞানের : 
পরেই হয়, না, কিন্তু তন্বজ্ঞানজন্ত মিথ্যাজ্ঞানের নিবুত্তিক্রমেই হয়। কিন্তু অপর 
নিঃশ্রেয়স চরম তব্বজ্ঞানের অব্যবহিত পরেই, হয়, উহাকে বলে জীবন্মুক্তি। চরম তৰজ্ঞানের 
মহিমায় সেই তবদর্ীর পূর্বসঞিদ্ত সমস্ত র্ম্মাধর্ম্ের ক্ষয় হইলেও তাঁহার সমস্ত প্রারৰ কর্ম 
অর্থাৎ তাহার সেই শরীরাদির জনক যে সমস্ত প্রাক্তন অদুষ্টের ফলভোগারস্ত হইয়াছে, 


~ 


পারে না। এই মতে কোন কোন জীবনুক্ত পুরুষ যোগশক্তির প্রভাবে শীঘ্র বহু শরীর 
(কায়ব্যৃহ্‌ ) নিশ্মাণ করিয়া, সেই সমস্ত শরীরে নানা স্থানে শী সমস্ত প্রারন্ধ কর্ম্দের : 

জগ করিয়া, পরক্ষণে নির্বাণ মুক্তি লাভ করিলেও অনেক জীবন্ুক্ত সিদ্ধ মহর্ষি পরমে 

এবং পরেও এরূপ করিবেন। সুতরাং তাহাদ্দিগ্রের সেই উপদেশেই * 
রক্ষা হইয়াছে এবংপরেও হইবে। ২ 
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ফলকথা মহৰ্ষি প্রথম সুত্রে তন্বজ্ঞানকে নিঃশ্রেয়সের কারণ বলিয়া, দ্বিতীয় হুত্রের 
দ্বার। অপবর্গের ক্রম প্রকাশ করায় তীহার মতে মুক্তি যে দ্বিবিধ অর্থাৎ জীবনুক্তিও 
তাহার সম্মত, ইহা সুচিত হইয়াছে এবং চরম তত্ত্বজ্ঞান স্বতঃই চরম মুক্তির কারণ নহে, 
কিন্তু উহা! মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তির দ্বারাই সেই মুক্তির কারণ হয়, ইহাও স্থচিত ৃ 
হইয়াছে। এইরূপ আরও অনেক তত এই সুত্ৰ দ্বারা সুচিত হইয়াছে, তাহাও 


বুঝিতে হইবে । 
) ' মহৰ্ষি এই স্থত্রে তত্তবজ্ঞানের উল্লেখ না করিলেও পরে বলিয়াছেন, _“মিথ্যোপলন্ধি- - 

বিনাশন্তত্বজ্ঞানাৎ” ইত্যাদি (৪1২1৩৫ সুত্ৰ )। তদনুসারে ভাষ্যকার এই স্ুত্রের অবতারণা 
করিতে পূর্বের বলিয়াছেন,_"তত্বজ্ঞানাৎ*'। বস্তুতঃ তত্বজ্ঞান ব্যতীত আর কোন উপায়েই 
মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইতে পারে না। তত্জ্ঞানপ্রযুক্তই যে, শিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যার 
নিবৃত্তি হয়, ইহা সমর্থন করিতে ‘ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্যও আচার্য্য গোতম-প্রণীত যুক্তিযুক্ত এই 
সূত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তৎপূর্বের তিনি লিখিয়াছেন,_“তথাচাচার্য্যপ্রণীতং স্তায়োপ: 
বৃংহিতং সত্ৰ” ( বেদান্তদৰ্শন, চতুৰ্থ সুত্ৰ-ভাষ্য )।, 


পরা মুক্তি অপবর্গই যে, এই স্যায়শাত্রের মুখ্য প্রয়োজন এবং প্রথম সুত্রে যে, “নিঃশ্রে- 
য়স" শব্দের দ্বারা তাহা সুচিত হইয়াছে, ইহাও মহর্ষি এই স্বত্রে “অপবর্” শব্দের দ্বার! 
" ব্যক্ত করিয়াছেন এবং প্রথম সৃত্রোক্ত ঘোড়শ পদার্থের মধ্যে দ্বিতীয় প্রমেয় পদার্থের তত্ত্ব 
সাক্ষাৎকাররূপ তন্বজ্ঞানই যে, সমস্ত মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তির দ্বারা] সেই অপবর্ণের লাক্ষাং 
কারণ হয়, ইহাও এই সুত্র দ্বারা ব্যক্ত করিয়া অপবর্গরূপ মুখ্য প্রয়োজনের পরীক্ষা করিয়াছেন। 
যুক্তির দ্বারা শাস্ত্রের প্রয়োজনসিদ্ধিই সেই প্রয়োজনের পরীক্ষা। সেই পরীক্ষা ব্যতীত 
সেই শাস্ত্রের চ্চায় কাহারও প্রবৃত্তি হয় না | স্থতরাং মহর্ষি এই স্থত্রের দ্বারা স্তায়শান্তের 
সাহায্যে মিথ্যাজ্ঞানের নিৰৃতিক্রমে যে অপবর্গ হয়, এই বিষয়ে যুক্তি প্রকাশ করিয়া 
অপবর্ যে স্তায়শাস্ত্রে মুখ্য প্রয়োজন, ইহা সিদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং প্রয়োজনের সহিত 
এই শান্ত্রের যে প্রযোজ্য প্রযোজকভাব সম্বন্ধ অর্থাৎ অপবর্ প্রযোজ্য, প্যায়শান্ত্র তাহার 
" প্রযোজক বা সম্পাদক, ইহাও ব্যক্ত করিয়াছেন। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। 
এই সুত্রে “ছুঃখ” প্রভৃতি,চারিটি শব্দ যে ক্রমে কথিত হইস্/ছে, তদনুসারে ও দুঃখ প্রভৃতি 
__ চারিটি পদার্থের অব্যবহিত উত্তর জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ, মিথ্যাজ্ঞান, এই চারিটি পদার্থকেই গ্রহণ 
₹ করির! মহর্ষি বলিয়াছেন, “উত্তরোত্তরাপায়ে” । এখানে সপ্তমী বিভক্তির অর্থ প্রফুক্তত্ব অর্থাৎ 
উত্তর উত্তর পদার্থগুলির অপায় বা. নিবৃত্তিপ্রযুক্ত। দেই উত্তরপদার্ঘগুলিকেই যথাক্রমে 
“তৎ” শৰের দ্বারা গ্রহণ করিয়া মহর্ষি পরে বলিয়াছেন,__“তদনন্তর।পায়াৎ*। অব্যবহিত 
পূৰব অৰ্থেও “অনন্তর” গা যায়। সুতরাং “তদনস্তর” শব্দের দ্বারা বুঝা যায়; 


| 
: 
{ 
1 
| 


নি 


 বিবৃক্ষিত। অর্থাৎ স্থতরো্ দুঃখের অপায় অপবর্গ হইতে অভিন্ন পদার্থ হইলেও হা 
" প্রাপ্তি, তাহা এ. অপবর্ণ না হইলে সম্ভব হয় না। সুতরাং অপবর্গের প্রান্তিকে অপর রি : 


) 


২৭০] বাৎস্তায়ন ভাষ্য : ৫৭ 


এখন দেখুন 

ঃ (পূৰ্বৰ ) দুঃখ, (উত্তর) জন্ম। 
(পুর্ব) জন্ম, (উত্তর) প্রবৃত্তি । 
(পূৰ্বৰ ) প্ৰবৃত্তি, (উত্তর) দ্বোষ ॥ 
(পূৰ্বৰ ) দোষ, (উত্তর) মিথ্যাজ্ঞান। 


উত্তরগুলি কারণ, পূর্বাগুলি "তাঁহার কার্য্য ; কারণের অপায়ে কাধ্যের অপায় হইয় 
থাকে, যেমন কফনিমিত্তক জর হইলে সেখানে কফের অপায়ে জরের অপায় হয়। এখানেও 
হুত্রোক্ত দুঃখাদি পদার্থগুলির প্ররূপ নিমিত্র-নৈমিত্তিক ভাব থাকায় উহাদিগের এক একটি 
উত্তরের অপায়ে তৎপূর্বটর অর্থাৎ তাহার কায ুর্্ঘটর অপায় হইবে। “মিথ্যাজ্ঞানে”র 
অপায়ে তাহার কাধ্য “দোষে” অপার হইবে ” দোষের অপায় হইলে তাহার কাৰ্য্য “প্রবৃত্তির” 
অপায় হইবে। প্রবৃত্তির অগ্নায় হইলে “জন্মের অপায় হইবে. জন্মের অপায় হইলে 
*“হঃখে”র অপায় হইবে? জন্ম না হইলে আর দুঃখের সম্ভাবনাই নাই। কারণ, তখন আর 
ছুঃখের হেতু কিছুই থাকে ন!। ছুঃখ,’জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ, ইহার! মিথ্যাজানপূর্ববক,  মিথ্যাজ্ঞান 
আবার ছুঃখাদিপুরবক। পূর্বে ছুঃখাদি, পরে মিথ্যাজ্ঞানের উৎপত্তি,-অথবা পূর্বে মিথ্যাজ্ঞানের 
উৎপত্তি, পরে ছুঃখাদি, ইহা বল! যাইবে না। উহারা অনাদি। অনাদি কাল হইতে ও 


পদার্থগুলির কার্য্য-কারণ-ভাবই সংদার। উহাদের অনাদিত্ব হুচনার জনতাই সুত্রকার ছুঃখ 


হইতে. মিথ্যাজ্ঞান পর্য্যন্ত বলিলেও ভাষ্যকার স্থত্রকারের ক্রম লঙ্ঘন করিয়া বলিয়াছেন, “ত 


ইমে মিথ্যাজ্ঞানাদয়ঃ।” বাপ্তিককার আবার ওঁ অনাদিত্বকে বিশেষ করিয়া স্মরণ করাইবার 


অন্ত ভাষ্যকারোক্ত ত্রমের বিপরীত ক্রমে উহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন,_“ত ইমে 
ছুঃখাদয়: 1” ° | 
বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই সথত্রের “তদন্তরাপাঁয়াৎ” এই পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন). 
“তদনম্তরস্ত তৎসপ্লিহিভনত পূর্বপূর্বন্তাপায়াৎ।” শেষে বলিয়াছেন যে, দুঃখের অপায়ই যখন 
অপবর্গ, তখন অপবর্গকে দুঃখের অপার প্রযুক্ত বলা যায় ন|, সুতরাং সুত্রে এ স্থলে পঞ্চমী 
বিভক্তির অভেদ অর্থ বুঝিতে হইবে। পঞ্চমী বিভক্তির অভেদ অর্থ কোথায়ও দেখা যায় না, 
| মনে করিয়া আধার শেষে বলিয়াছেন যে, অথবা সুত্রে “অপবর্” শব্দের দ্বারা অপবর্থ- 
ব্যবহার পর্য্যস্তই বিবক্ষিত। মনের ভাব এই যে, অপবর্গ দুঃখের অপায়ন্বরূপ হইলেও অপবর্গ- 


- বহার অর্থাৎ অন্ত লোকে যেঅমুকের অপবর্গ হইয়াছে” ইত্যাদি শব প্রয়োগাদি করে, তাহা 2 


দুঃখের অপায়প্রফুক্ত। কেহ বলিয়াছেন, সুত্রে ‘অপবর্গ* শব্দের দ্বারা এখানে, অপবর্গের প্রাপ্তি 


পয়োহ্য ব্লা যায়। কিন্ সেই অপবৰ্গের প্রাপ্তি যে, অপবর্গ হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন ' 


৩ 


এবিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। আর বৃত্তিকার বিশ্বনাথ যে, উক্ত হতে “অপবর্গ" শের 
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ফলকথা, মহর্ষি প্রথম নুত্রে তবজানকে নিঃশ্রেয়সের কারণ বলিয়া, দ্বিতীয় সুত্র 
দ্বার অপবর্গের ক্রম প্রকাশ করায় তাহার মতে মুক্তি যে দ্বিবিধ অর্থাৎ জীবনুক্তিও 
তাহার সম্মত, ইহ! স্থচিত হইয়াছে এবং চরম তত্ত্বজ্ঞান স্বতঃহই চরম মুক্তির কারণ নহে, 
কিন্তু উহ! মিথ্যাজ্ঞান্রে নিবৃত্তির দ্বারাই সেই মুক্তির কারণ হয়, ইহাও সুচিত 
হইয়াছে। এইরূপ আরও অনেক তত্ব এই তত্র দ্বারা স্থচিত হইয়াছে, তাহাও 
বুঝিতে হইবে। | 


মহর্ষি এই সুত্রে তত্জ্ঞানের উল্লেখ না করিলেও পরে বলিয়াছেন) _মিথ্যোপলক্ষি- , 
বিনাশস্তত্বভ্ানাৎ” ইত্যাদি (৪1২৩৫ সুত্ৰ )। তদন্ুসারে ভাষ্যকার এই স্ুত্রের অবতারণা 
করিতে পূর্বের বলিয়াছেন, “তত্জ্ঞানাৎ”। বস্তুতঃ তত্বজ্ঞান ব্যতীত আর কোন উপায়েই 
মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইতে পারে না। তাজা নপ্রযুক্তই যে, মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যার 
নিবৃত্তি হয়, ইহা সমর্থন করিতে 'ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্যও আচার্য্য গোতম-প্রণীত যুক্তিযুক্ত এই 
ৃ্‌ সূত্রটি উদ্ধত করিয়াছেন। তৎপূর্বে তিনি লিখিয়াছেন,_“তথাচাচাৰ্য্যপ্রণীতং স্তায়োপ- 
| বৃংহিতং তং” ( ৰেদান্তদৰ্শন, চতুৰ্থ সুত্-ভাষ্য ) ।, 
| পরা মুক্তি অপবর্গই যে, এই স্তায়শাত্রের মুখ্য প্রয়োজন এবং প্রথম স্থত্রে যে, “নিঃশ্রে- 
য়স” শব্দের দ্বারা তাহা স্থচিত হইয়াছে, ইহাও মহর্ষি এই সুত্রে "্অপবর্গ* শব্দের দ্বারা 
ব্যক্ত করিয়াছেন এবং প্রথম সত্রোক্ত যোড়শ পদার্থের মধ্যে দ্বিতীয় প্রমেয় পদার্থের তত্ত্ব 
শাক্ষাৎকারত্ূপ তবজানই যে, সমস্ত মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃতির দ্বার সেই অপবর্গের লাক্ষাং 
কারণ হয়, ইহাও এই সুত্র বারা ব্যক্ত করিয়া অপবর্গরূপ মুখ্য প্রয়োজনের পরীক্ষা করিয়াছেন। 
যুক্তির দ্বারা শাস্ত্রের প্রয়োজনসিদ্ধিই সেই প্রয়োজনের পরীক্ষা । সেই পরীক্ষা ব্যতীত 
| সেই শাত্তের চর্চায় কাহারও প্রৃত্তি হয় না । সুতরাং মহর্ষি এই সুত্রের দ্বার! প্যায়শান্তরের 
ia টু eo নিৰৃত্িক্ৰমে যে অপবর্গ হয়, এই বিষয়ে যুক্তি প্রকাশ করিয়া 
“শান্তর মুখ্য প্রয়োজন, ইহা সিদ্ধ করিয়াছেন। হতরাং প্রয়োজনের সহিত 
২... এই শান্তের যে প্রযোজ্য পযোজকভাব সম্বন্ধ অর্থাৎ অপবর্ণ প্রযোজা, স্তায়শান্্র তাহার 
6 বং বা সম্পাদক, ইহাও ব্যক্ত করিয়াছেন। পরে ইহা সাজ ইহ | 
রং বত রন শব যে ক্রমে কথিত হইছে, তদনুসারে ও দুঃখ প্রভৃতি 

| ূ » ২ জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ, মিথ্যাজ্ঞান, এই চারিটি পদার্থকেই গ্রহণ 
করিয়া মহর্ষি বলিয়াছেন,_-“উত্তরোত্তরাপায়ে"। এখানে সপ্তমী বিভক্তির অর্থ প্রযুক্তত্ব অর্থাৎ 
উত্তর উত্তর পদার্ঘগুলির অপায় বা. নিৰৃতিপ্রযুক্ত। দেই উত্তরপদার্থগুলিকেই যথাক্রমে 


| *তিৎ শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়া মহর্ষি পরে বলিয়াছেন,__“তদনস্তরাপাঁয়াৎ৮। অব্যবহিত ও 
2 পৃ ৰ্ক্ব ! f “অনন্ত 39 < ৫ রে RX 
চি সি এয়োগ করা যায়। সুতরাং “্তদনন্তর” শবের দ্বারা বুঝা যায 


প 


তাহার অব্যবহিত পর্ব । 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
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এখন দেখুন ও রর 
রহ ( পুর্ব ) দুঃখ, (উত্তর ) জন্ম । 
(পূৰ্বৰ ) জন্ম» (উত্তর) প্রবৃত্তি । 
(পূৰ্বৰ ) প্রবৃত্তি, (উত্তর) দোষ ॥ 
(পূৰ্বৰ ) দোষ, (উত্তর) মিথ্যাজ্ঞান। 


উত্তরগুলি কারণ, পূর্বগুলি “তাঁহার কার্য্য ; কারণের অপায়ে কার্য্যের অপায় হইয়া . 
থাকে, যেমন কফনিমিত্তক জর হইলে সেখানে কফের অপায়ে অরের অপায় হয় এখানেও 
সুত্রোক্ত দুঃখাদি পদার্থগুলির রূপ নিমিত্র-নৈমিত্তিক ভাব থাকায় উহা্িগের এক একটি 
উত্তরের অপায়ে তৎপূর্বটর অর্থাৎ তাহার কাধী পূর্কুটির অপায় হইবে। “মিথ্যাজ্ঞানে'র 
অপায়ে তাহার কাৰ্য্য “দোষে”র অপায় হইবে চি দোষের অপায় হইলে তাহার কাৰ্য্য “প্রবৃত্তির” 
অপায় হইবে। প্রবৃত্তির অগ্নায় - হইলে “জন্নে”র অপার হইবে | জন্মের অপায় হইলে ৪ 
দুঃখে”র অপায় হইবে জন্ম না হইলে আর দুঃখের সম্ভাবনাই নাই। কারণ, তখন আর 
দুঃখের হেতু কিছুই থাকে না। দুঃখ,'জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ, ইহারা মিথ্যাজ্ঞানপূর্বাক, ও মিথ্যাজ্ঞান 
আবার দুঃখাদ্দিপূর্বাক। পূর্বের দুঃখাদি, পরে মিথ্যাজ্ঞানের উৎপত্তি;-অথবা পূর্বের মিথ্যাজ্ঞানের 
উৎপত্তি, পরে ছুঃখাদি, ইহ! ৰল! যাইবে না। উহারা অনাদি। অনাদি কাল হইতে এ 
পদার্থগুলির কাধ্য-কারণ-ভাবই সংসার । উহাদিথের অনাদিত্ব হুচনার জন্যই স্ত্রকার দুঃখ . 
হইতে মিথ্যাজ্ঞান পর্য্যন্ত বলিলেও ভাষ্যকার স্থত্রকারের ক্রম লঙ্ঘন করিরা বলিয়াছেন, “ত 
ইমে মিথ্যাজ্ঞানাদয়ঃ।” বান্তিককার আবার ওঁ অনাদিত্বকে বিশেষ করিয়া স্মরণ করাইবার 

জন্য ভাষ্যকারোক্ত ক্রমের বিপরীত ক্রমে উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,_“ত ইমে 
ছুঃখাদয়ঃ ৷” রা 

বৃঁতিকার বিশ্বনাথ এই স্থত্রের “তদসন্তরাপায়াৎ” এই পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 

₹ “তদনন্তরস্ত তৎসন্নিহিতন্ত পূর্বপূ্বসাপায়াৎ।* শেষে বলিয়াছেন যে, দুঃখের অপায়ই যখন 
অপবর্গ, তখন অপবর্থকে দুঃখের অপায়প্রযুক্ত বল! যায় ন|, সুতরাং সুত্রে এ স্থলে পঞ্চমী 
বিভক্তির অভেদ অর্থ বুঝিতে হইবে। পঞ্চমী বিভক্তির অভেদ অর্থ কোথায়ও দেখা যায় নাঃ 
ইহা মনে করিয়া আধার শেষে বলিয়াছেন যে, অথবা তরে “অপবর্গ* শব্দের ছারা অপবর্গ- 
ব্যবহার পর্যন্তই বিবক্ষিত। মনের ভাব এই যে, অপবর্গ দুঃখের অপায়স্বরূপ হইলেও অপবর্গ- 
. ব্যবহার অর্থাৎ অন্ত লোকে যে «অমুকের অপবর্গ হইয়াছে’ ইত্যাদি শন প্রয়োগাদি করে, তাহ! 
দুঃখের অপায়প্রযুক্ত। কেহ বলিয়ুছেন, স্থত্রে “অপবর্থ' শব্দের দ্বারা এখানে অপবর্গের প্রাপ্তি 
 বিবৃক্ষিত। অর্থাৎ সুত্ৰোক্ত দুঃখের অপায় অপবর্গ হইতে অভিন্ন পদার্থ হইলেও তাহার 
_. * প্রাপ্তি, তাহা ওঁ. অপবর্দ না হইলে সম্ভব হয় না। স্তরাং অপবর্ণের প্রাপ্তিকে 
টির প্রযোজ্য ব্লা যায়। কিন্ সেই অপবর্গের প্রাপ্তি যে, অপবর্গ হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন 
এবিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। আর বৃত্তিকার বিশ্বনাথ যে, উক্ত তে “অপব 
৯ ং | 


ডঃ 
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অপব্যবহার অর্থ বলিয়াছেন, তাহাও মহর্ষির বিবক্ষিত বলিয়া বুঝা! যায় না। কারণ, উক্ত 
সুত্রে তিনি অপবর্সের কারণই ব্যক্ত করিয়া, তাহারই ক্রম বলিয়াছেন। অপবর্গব্যবহারের 
কারণ তাহার বক্তব্য নহে। 'উক্ত “অপবর্গ” শবে রূপ লক্ষণ! স্বীকারও অযুক্ত। 
মনে হয়) উক্ত স্থত্রে “তদনস্তরাপায়াৎ” এই পদে পঞ্চনী বিভক্তির অন্ুপপত্তি বুঝিয়াই 
বেদান্তদর্শনের চতুরথনত্রভায্যের “রত্বপ্রভা” টাকায় শ্রীগো বিন্দ উক্ত সুত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
_ “তন্ত প্রবৃত্তিরপহেতোরনস্তরপ্ত জন্মনোইপায়াৎ ছুঃখধ্বংসরূপো২পবর্থো ভবতীত্যর্থঃ।* 
অর্থাৎ তিনি হুত্স্থ ও “তৎ”শবের দ্বারা কেবল স্বত্রোক্ত "গ্রবৃতি”কেই গ্রহণ করিয়া, “তদনস্তর” 
অর্থাৎ সেই প্রবৃত্তির অব্যবহিত পূর্বোক্ত জন্মের অপায়কেই হুত্রোক্ত "তদনস্তরাপার” শব্দের 
দ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্ত স্ুতরন্থ ওর “তং” শবের দ্বারা উহার পূর্ব্বোক্ত জন্মাদি চারিটাই 
যে, মহর্ষির বুদ্ধিস্থ, ইহাই বুঝা যায়। কারণ, ও চারিটিই সুত্রে “উত্তরোত্তর” শব্দের দ্বারা 
বিবক্ষিত। বস্তুতঃ সুত্রে “তানন্তরাপায়” শব্দের দ্বারা কেবল জন্মের অপায়ই মহর্ষির বিবক্ষিত 


নহে “কিন্তু উহার দ্বার! দোষ, পরৃত্তি, জন্ম ও দুঃখ, এই চারিটির অপায়ই বিবক্ষিত।- 


তন্মধ্যে চরম দুঃখের অপায় অপবর্গ হইতে অভিন্ন পদার্থ হইলেও দোষ, প্রবৃত্তি ও জন্মের 
অপায় ও অপবর্ের প্রযোজক। সুতরাং এ অপায়ত্রয়ের প্রযোজকত্ব পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারাই 
প্রকাশ করিতে হইবে। তাই অপবর্গরূপ চরম দুঃখাপায়ে'অপবর্গের প্রযোজকত্ব সম্ভব না 
হইলেও মহধি বহুর অনুরোধে “তদনস্তরাপায়াৎ” এইরপই প্রয়োগ করিয়াছেন। তন্মধ্যে 
দুঃখাপায়ের সহিত এওঁ পঞ্চনী বিভক্তির প্রযোজ্যত্ব অর্থের সম্বন্ধ নাই। ফুলকথা, 
"্হুঃখাপায়াদপবর্গ:” এইরূপ প্রয়োগ সাধু ন! হইলেও “্তদন্তরাপায়াদপবর্স:” এইরূপ প্রয়োগ 
করা যাইতে পারে। তাই মহর্ষি বহর" অনুরোধেই উক্তরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাই 
আমরা বুঝি । বাচম্পতি মিশ্রও উক্ত বিষয়ে: কোন আলোচনা করেন ন নাই। 


ভালপ। তত্র পরে ডালে এ 


{ নিতাম তি সালে ত্রাণমিতি, কে লিানিতি হকি | 
হাতব্যেহপ্রতিহাতন্যমিতি। প্রবৃতৌ-_-নাস্তি কৰ্ম্ম, নাস্তি কর্্মফলমিতি। "1 
টু মোর জোযশিসিতঃ সংসার নি (রা টি টি 
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সৰ্ববকাৰ্য্যোপরমঃ, সৰ্বববিপ্রয়োগেহপবর্গে বহু ভদ্রকং লুপ্যত ইতি কথং 
বুদ্ধিমান্‌ সর্ধবস্থখোচ্ছেদমচৈতন্মমুমপবর্গং রোচয়েদিতি। 

অনুবাদ । সেই আত্মাদি অপবর্গ পর্য্যন্ত “প্রমেয়” পদার্থ বিষয়ে মিথ্যা- 
জ্ঞান অনেক প্রকার । যথা--আত্মবিষয়ে “নাই” অর্থাৎ আত্মা নাই, এইরূপ 
জ্ান। অনাত্মাতে ( দেহাদিতে) “আত্মা” এইরূপ জ্ঞান। দুঃখপদার্থে সুখ 
এইরূপ জ্ঞান। অনিত্য পদার্থে নিত্য এইরূপ জ্ঞান। অত্রাণে অর্থাৎ যাহা! 
রক্ষক নহে, তাহাতে ত্রাণ এইরূপ জ্ঞান। সভয় পদার্থে নির্ভয় এইরূপ জ্ঞান। 
নিন্দিত পদার্থে অভিমত এইরূপ জ্ঞান ।*, “হাতব্য” অর্থাৎ ত্যাজ্য পদার্থে 
অত্যাজ্য এইরূপ জ্ঞান। “প্রবৃত্তি” জর্থাৎ শুভাশুভ কর্ম্মবিষয়ে কর্ম্ম নাই, 
কর্মফল নাই, এইরূপ জ্ঞান। “দোষ” অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহ বিষয়ে_-এই 
সংসার দৌষনিমিত্ নহে, এইরূপ জ্ঞান। *প্রেত্যভাব” অর্থাৎ পুনর্জন্মবিষয়ে_ 
যে স্বৃত হইবে এবং মরণের পরে জন্সিবে,” এমন জন্তু বা জীব, সত্ব বা 
আত্মা নাই, এইরূপ জ্ঞান। জন্ম নিয়িতশূন্য, জন্মের নিৰৃভিও নিমিত্তশুন্ত 
অর্থাং জীবের জন্ম ও জম্মনিবৃত্তির কোন কারণ নাই, অতএব “প্রেত্যভাব” 


সাদি ও অনন্ত, এইরূপ জ্ঞান। প্রেত্যভাব. নিমিতজনত হইলেও কর্্মানিমিত্তক 


নহে, «এইরূপ জ্ঞান। দেহ, ইন্দ্রিয়) বুদ্ধি (জ্ঞান) ও বেদনার অর্থাৎ সুখ 
ও দুঃখের সন্তানের উচ্ছেদ ও প্রতিসন্ধান হওয়ায় অর্থাৎ কোন দেহাদি- 
প্রবাহের উচ্ছেদের পরে অপর দেহ্দিরই পুনর্জন্ম হওয়ায় প্রেত্যভাব 
“নিরাত্মক” অর্থাৎ উহাতে অতিরিক্ত কোন আত্মার সম্বন্ধ নাই, এইরূপ জ্ঞান। 3% 
অপবর্ণ বিষয়ে-__যাহাতে সর্বকার্য্যের উপরম বা নির্বত্তি হয়, এমন এই অপবর্গ 
* নৈরাস্মাবাদী বোঁদ্ধদপ্রদায়ও পুনর্জন্ম স্বীকার করিতেন। কিন্তু তাহাদিগের মতে উহ! নিরাস্মক। 
ভাষাকার এখানে “প্রেতাভাব বিষয়ে উক্তরূপ জ্ঞানকে একপ্রকার মিথাজ্ঞান বলিয়াছেন। : উক্ত মতে রূপাদি 
পঞ্চ হ্বদধ হইতে অতিরিক্ত'কোন আত্মা নাই (তৃতীয় খণ্ড, সপ্তম পৃষ্ঠা ্রষ্টবা )। উক্ত মতে এক দেহাদিসমষ্ট্রূপ 


সন্তানের উচ্ছেদ ব! বিনাশ হইলে অপর দেহাদিসমষ্টিপ সম্তানেরই প্রতিসন্ধান হয়। ভাষাকার এখানে 
সংক্ষেপেই উক্ত মতের উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষো “উচ্ছেদ” শব্দের পরে প্রযুক্ত “প্রতিমন্ধান” শব্দের অর্থ এখানে 


- পুনকুৎপত্তি বা পুনজ্ন্ম। মহর্ষি গোতমও পরে (81১৬৩ সুত্রে) উক্ত অর্থে *প্রতিসন্ধান* শব্দের প্রয়োগ 

করিয্সাছেন। “বেদনা” শব্দের জ্ঞান অর্থ উবং দুঃখ অর্থ প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু ভাষো উক্ত স্থলে বদ শব্দের 
অর্থ বুধ ও দুঃখ । বোঁদ্ধমস্প্রৰায়ও সখ ও দুঃখকে “বেদনা” বলিয়াছেন। স্যায়বার্তিকে (৪/২/৩০) বোঁদধমত-. ঠ 
চিত উদ্দোতকরও লিখিয়াছেন,-_”বেদনা স্থখদুঃখে*। শারীরকভাষো (১৩1১৯) আচার্য ১ 
-. বদনা উন্নেখ্‌ করিয়াছেন। “সেখানে “রত্বপ্রভাম্টীকাকার ব্যাখা! করিয়াছেন,_"বেদন। হন জি টা 


পি 
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সপ 


উঃ : স্যায়দর্শন : [ ১ অঃ ১ আত 
ভীগ্মই অর্থাৎ ভয়ানকই। যাহাতে -সমন্ত অভীষ্ট পদার্থের বিয়োগ হয়, এমন 
অপবর্থ নলা বহু শুভ নষ্ট হয়__-এ. জন্য কিরূপে বুদ্ধিমান মানব সর্ধনুখের 
উচ্ছেদকর. চতত্যহীন এই অপবর্গকে ভাল বোধ করিবে? অর্থাৎ উক্তরূপ ্‌ 
অপবর্গ বা মুক্তি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই রুচিকর হইতে পারে না__এইরূপ জ্ঞান 
.(অপবর্গ বিষয়ে মিথ্যা জ্ঞান )। টু ৮ ১ . 
ভাষ্য। এতস্মান্মিথ্যাজ্ঞানাদনুকুলেষু রাগঃ প্রতিকুলেষু দ্বেষঃ। 
রাগদ্বেষাধিকারাচ্চাসত্যের্য্যা-মায়া-লোভাদয়ে! দৌষা ভরন্তি । দোষৈঃ ' 
্রযু্তঃ শরীরেণ প্রবর্তমানো হিংসান্তেয-প্রতিযিদ্ধমৈথুনান্যাচরতি। 
বাচানৃতপরুষ-সূচনাসন্বদ্ধানি। মনসা পরদ্রোহং পরদ্রব্যাভীপ্দাং 
নান্তিক্যঞ্চেতি । ,সেয়ং পাঁপাত্মিকা প্রবৃত্তিরধর্্মীয় | .. ৃ্‌ 
-- অথ শুভা_শরীরেণ দানং পরিত্রাণ পরিচরণঞ্চ । বাচা সত্যং' 
হিতং প্ৰিয়ং স্বাধ্যায়ঞ্চেতি। মনল ' দয়ামস্পৃহাং অদ্ধাঞ্চেতি। 
সেয়ং ধৰ্ম্মায়। Eee 
অত্র প্রবৃতিসাধনৌ ধৰ্ম্মাধর্ম্দো  “এৰত্তি”শব্দেনোক্তৌ। যখ! 
অন্নসাধনাঃ প্রাণাঃ,_“অনম্নং বৈ প্রাণিনঃ প্রাণাঃ” ইতি। 
লেক প্ৰববত্তিঃ কুৎসিতন্যাঁভিপুজিতস্ত চ জন্মনঃ কাঁরণং!-. জন্ম 
পুনঃ শরীরেন্দ্রিযবুদ্ধিবেদনানাং নিকায়বিশিষ্টঃ প্রাদুর্ভাবঃ ।% তস্মিন্‌ 
সতি দুঃখং, তৎ পুনঃ প্রতিকূলবেদনীয়ং বাধন! গড়া তাপ ইতি! ত 
_ ইন মিথ্যাজ্ঞানাদয়ো দুঃখান্তা ধরা অবিচ্ছেদেনৈৰ প্রবরতমানাঃ সংগত 


Vr 
= 


ডা ন মত অবাক আালজিবুরিদা আদ লা আছো কিন্ত এখানেও ভাষন. 
পরে হুখদ্ুধরপ "বেদনাস্র লেখ করিয়াছেন, ইহ! বুঝা যায়। পরে ১৯শ স্তরের ভাযোও ভাধা 1 
রায় বলিয়াছেন, দন দেহেলি-মনো্ধিবেদনা ভিঃ"। এখানে ইলিশের ছাই * 

ঠপারে। তৃতীয় অন্যায়ের প্রার্তবার্তিকে (৩৪০ পৃঃ) উদ্দ্যোতকরও লিখিয়াছেন,_' কিং নর 
নিকায়বিশিষ্টাভিঃ শরীরেনিয়বুদ্ি-বেদনা ভিনপূর্বী তিরভিসৃ: | দেখানে টীকাকার টা 
1 করিয়াছেন/_“নিকাযো। দেব-সনুযা-তির্াগাদীনামনৌতিরাধর্ষোণীবন্থিতঃ সংঘাত) ভিটা 

নতি মিশ্র সাংখাত্ববকোঁনুদ্ীতেও (১৯শ কারিকার টাকায়) জন্মের ব্যাখ্যায় উ 
শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং এখানে ভাব্যকারোঁকত "নিকায়* শব্দের উদ 
Tripathi Collection. Digitized by eGangotri  .. 
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KC) 


হু] বাৎস্তায়ন ভাষ্য ৬৯. 


» যদ! তু তত্বজ্ঞানান্মিথ্যাজ্ঞানমপৈতি, তদ! মিথ্যাজ্ঞানাপায়ে দোষা 
অপবস্তি, দোষাপায়ে প্রবৃত্তিরপৈতি, প্রবৃত্যপায়ে জন্মাপৈতি, জন্মাপায়ে 
ুঃখমপৈতি, দুঃখাঁপায়ে চাত্যন্তিকোহপবর্গে। নিধুশরেয়সমিতি | 


অনুবাদ । এই অর্থাৎ পূর্বোক্ত নানাপ্রকার মিথ্যাজ্ঞানবশতঃ অনুকুল বিষয়- 
সমূহে অনুরাগ এবং প্রতিকুল বিয়য়সমূহে দ্বেষ জন্মে । রাগ ও-ছেষের অধিকার 
অর্থাৎ বশবর্তিতাবশতঃ অসত্য, ঈর্ষ্যা, কপটতা ও লোভাদি নানা দোষ জন্মে । দোষ- 
" সমূহকর্তৃক “প্রযুক্ত” অর্থাৎ জনিতপ্রযত্ব মানব শরীর দ্বার! প্রবর্তমান হইয়া হিংসা, 
চৌর্ধ্য এবং নিষিদ্ধ মৈথুন আচরণ 'করে। বীক্যিতবারা মিথ্যা, পরুষ (কটুক্তি ), 
সুচনা ( পরদোষপ্রকাশ ) এবং «অসন্বর্ধ” অর্থাৎ প্রলাপাদি আচরণ করে | 
, মনের দ্বারা পরদ্রোহ, গরদ্রব্যের প্রাপ্তিকামনা * এবং ন্বাস্তিকতা আঁচরণ. * 
করে। সেই এই পাপাত্রিকা গ্রীৰৃত্তি ( অশুভ কর্ম) অধর্শ্মের নিমিত্ত হয়! 


অনন্তর শুভ প্ররৃতি-( কর্ম ) বলিতৈছি, ষথা_-শরীরের দ্বার! দান, পরিত্রাণ 
এবং পরিচর্য্যা : অর্থাৎ ( পুরসেব! ) অচিরণ করে। বাক্যের দ্বার! সত্য, 
হিত, প্রিয় ও স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদপাঠাদি আচরণ করে। : মনের ছারা দয়া 
নিম্পৃহতা এবং শ্রদ্ধা আচরণ করে,।. সেই এই শুভ প্রবৃত্তি € শুভ কর্ম) 
ধর্মের নিমিত্ত হয়। 2, 23 
' এই সুত্রে “প্ৃত্তিসাধন” অর্থাৎ পূর্বোক্ত শুভ ও -অশ্ডভ কর্মরূপ 
প্রবৃত্তি যাঁহার সাধন বা জনক, এমন ধর্ম, ও অধৰ্ম্মই *প্রর্তি* শব্দের দ্বারা উত্ত 
হইয়াছে যেমন প্রাণ অন্ন-সাধন অর্থাৎ অনন-সাধ্য, (এ জন্য ক্রুতি নিত্য 
‘অন্নই প্রাণীর প্রাণ ৷ [ অর্থাৎ উক্ত ক্রুতিবাক্যে যেমন অননসাধ্য অর্থে প্রাণকে 
অন্ন বলা হইয়াছে, তদ্রুপ এই সুত্রে রততসাধ্য অর্থে ধৰ্ম্ম ও অধর্লকে প্রতৃত্তি 
০ * বলা হইয়াছে ]। ' A ) 
5 সেই এই প্রবৃত্তি অর্থাৎ অধর্ম্ম ও ধৰ্ম্ম (যথাক্ৰমে ) নিরু্ই ও 
'উৎরুষ্ট জন্মের কারণা। জন্ম বলিতে শরীর, ইন্দিয়, বুদ্ধি ও বেদনার (সণ 
দুঃখের ) নিকায়বিশিষ্ট প্রাদুর্ভাব ( অর্থাৎ দ্রেবমন্স্তা দি কোন জীবকুলে সহি 
বিশিষ্ট বা মিলিত অভিনব.দেহাদির সহিত আত্মার মহস্বিশেষই সেই আসার 
| রি জন্ম বলিয়া!কবিত হয় )1 সেই জন্ম হইলে দুঃখ হইবেই, সেই দুঃখ বলিতে € তিকুল- 
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্‌ [ ১ অত, ১ আৎ 


বেদনীয়, বাধনা, পীড়া, তাপ [ অর্থাৎ যাহা জীবের প্রতিকুল ভাবে অনুভবের বিধয় 
হয় এবং যাহাকে বাধনা, পীড়া ও তাঁপ বলে, তাহাই ছুঃখপদার্থ ] অবিচ্ছেদেই 
প্রবর্তমান অর্থাৎ অনা্দি*কাল হইতেই কীর্য্যকারণভাবে উৎপগ্যমান সেই এই সমস্ত 
মিথ্যাজঞানাদি দুঃখপর্্যন্ত ধৰ্ম্ম সংসার | 

| কিন্তু বে সময়ে তত্বজ্বানজন্য মিথ্যাজান নিবৃত্ত হয়, তখন মিথ্যা" 
জ্ঞানের বিনাশে (তাহার কার্ধ্য) দৌষগুলি নিবৃত্ত হয়। দোষের নিরৃত্তি হইলে 


“প্রবৃত্তি” ( ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম ) নিবৃত্ত হয়। প্রবৃত্তির অপায় হইলে “জন্ম” নিবৃত্ত হয়। : 


জন্মের নিরত্বি হইলে দুঃখ নিবৃত্ত হয়। দুঃখের নির্বৃত্তি ( আত্যন্তিক অভাব ) 
হইলে, আত্যন্তিক অপবর্গরূপ অথাৎ পরমমুক্তিরূপ নিঃশ্রেয়স হয়। 

ভাষ্য। তত্বজ্ঞানস্ত খলু মিথ্যাজ্ঞানবিপর্য্যয়েণ ব্যাখ্যাতং। আত্মনি 
তাবদস্তীতি, অনাত্মন্যনাত্মেতি। এবং দুঃখে'নিত্যে ত্রাণে সভয়ে জুগুপ্দিতে 
হাতব্যে চ ষথাবিষয়ং বেদিতব্যমৃ।" প্রবৃতৌ-_অস্তি কর্ন, অস্তি 
কর্্মফলমিতি। দোষেযু_দোষানিমিত্তোহয়ং . সংসার ইতি। প্রেত্য- 
ভাবে খন্বস্তি জন্তজাবঃ "সত্ব আত্মা বা, যঃ প্রেত্য ভবেদ্দিতি। 
নিমিত্তবজ্জগ্ম, নিমিত্তবান্‌ জন্মোপরম. ইত্যনাদিঃ প্রেত্যভাবোহপবর্গান্ত 
ইতি। নৈমিত্তিকঃ সন্‌ প্রেত্যভাবঃ প্রবৃতিনিমিত্ত ইতি । সাত্মকঃ 


অপবর্গে__শাস্তঃ খন্বয়ং সর্বববিপ্রয়োগঃ সর্ব্বোপরমোহপবর্গঃ," বহু 
ুচ্ছুং ঘোরং পাপকং লুপ্যত ইতি কথং বুদ্ধিমান্‌ সর্ববদুঃখোচ্ছে' 
সর্ববছুঃখাসংবিদমপবর্গং ন রোচয়েদিতি। তদ্যথ। _মধুবিষসম্পুজ্ঞা্ 
.) মনাদেয়মিতি, এবং সুখং ছুঃখানুষক্তমনাদেয়মিতি ॥ ২॥ 


€ সে কিরূপ, তাহ! নিজেই যথাক্রমে স্পষ্ট করিয়। বর্ণনা করিতেছেন | ) অ ক 
“আছে” অর্থাৎ আত্ম আছে, এইরূপ জ্ঞান। অনাত্মাতে ( দেহাদিতে ) সণ 


ৃ ছুরি, নিত্যে নিত্যবুদ্ধি ইত্যাদি )। 
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সন্‌ দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিবেদনা-সপ্তানোচ্ছেদপ্রতিন্ধানাভ্যাং প্রবর্তত ইতি! . 


অন্ুবাদ।__তত্বর্জীন কিন্তু মিথযাজ্ঞানের বিপরীত ভাবে ব্যাখ্যাত হই 
nl 

(আত্মা নহে ), এইরূপ জ্ঞান এইরূপ ( পূর্বোক্ত ) দুঃখে, নিত্যে, ত্রাণ ন 
নিন্দিতে এবং ত্যাজ্য বিষয়ে বিষয়ানুসারে ( তত্বজ্ঞান ) জানিবে! ৮৮ ্ 


ba | 
একি চু 
11: পিস টি 
3:০০ ক 
¥ ৮. 


রি 


ন্ ৯ 


Ek 


৯ 


বড সুখের উপনু্ধি করেন, তিনি দুঃখের উপলব্ধি করেন। উদ্দোোতকর এইরূপ বা 
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২৯০] বাৎস্তায়ন ভাষ্য ৬৩ 


“প্রবৃত্তি ”বিষয়েঁ_কৰ্ম্ম আছে, কর্মফল আছে, এইরূপ জ্ঞান। “দোষ” 
বিষয়ে--এই সংসার দোষজন্য, এইরূপ জ্ঞান। “প্রেত্যভাব” বিষয়ে- যিনি মরিয়া 
জন্মিবেন, সেই জন্ত বা জীব আছেন, সত্ব বা ক্৯ আত্মা আছেন, এইরূপ জ্ঞান। 
জন্ম কারণজন্য, জন্মের নিবৃত্তি কারণজন্য ; সুতরাং প্রেত্যভাব অনাদি মোক্ষ- 
পর্য্যন্ত, এইরূপ জ্ঞান। “প্রেত্যভ্যক’ কারণ-জন্য হইয়া প্রবৃত্তি-জন্য অর্থাৎ ধর্ম্মা- 
ধৰ্ম্ম-জন্য, এইরূপ জ্ঞান । “সাত্মক” হইয়াই অর্থাৎ প্রেত্যভাব দেহাদি হইতে 
অতিরিক্ত নিত্য আত্মযুক্ত হইয়াই দেহ-ইন্দ্রিয়-বুদ্ধি-সুখ-দুঃখ-সমষ্টির উচ্ছেদ ও 
প্রতিসন্ধানবশতঃ প্রবৃত্ত হইতেছে-_এইরূপ ' জ্ঞান । “অপবর্থ”বিষয়ে_-যাহাতে 
সকল পদার্থের সহিত বিয়োগ হয়, যাহাতে সর্বকার্য্যের নিৰৃত্তি হয়, এমন এই 
অপবর্ণ শান্ত অর্থাৎ ভয়ানক,নহে এবং ( ইহাতে ) বন্ধ কষ্টকর ঘোর পাপ নষ্ট হয়, 
সুতরাং বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি সর্বদুঃখের ,উচ্ছেদকর, র্বদুঃখের জ্ঞানরহিত অপবর্গকে 
কেন ভালবাসিবেন. না। অতএব যেমন মধু ও বিষ-মিশ্রিত অন্ন অগ্রাহ, তদ্রুপ, 
ভুঃখানুষক্ত সুখ অগ্রাহ, এইরূপ জ্ঞান পূ! ২॥ { 

টিপ্পনী। ভাষ্যকার পরে" তাহার পূর্ববর্ণিত মিধ্যাজ্ঞানগুলির বিপরীত জ্ঞানকেই 
তবজ্ঞান বলিয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কারণ, উক্তরূপী তত্বজ্ঞানই উহার বাধ্য মিথ্যাজ্ঞানকে 
নিবৃত্ত করে। কিন্ত তুল্য যুক্তিতে উক্ত মিথ্যাজ্ঞানও তত্বজ্ঞানের বাধক হওয়ায় কিরূপে সেই 
তন্বভান জূন্সিবে ? : এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, মিথ্যাজ্ঞান প্রথমোৎপন্ন জ্ঞান 
হইলেও উহা নিঃসহায় বলিয়া দুর্বল । কিন্তু ততবজ্ঞানের" সত্য বিষয়ই তাহার সহায় এবং 
আগমাদি প্রমাণও তাহার সহায়। সুতরাং সিথ্যাজান কখনই প্রবল তবজ্ঞানের বাধক 


হইতে পারে না। কিন্তু পরে উৎপন্ন তত্বজ্ঞানই উহার বাধক বা নিবর্ততক হয়। বস্তুতঃ পরস্পর 
নিরপেক্ষ উক্তরূপ জ্ঞানদ্বয়ের মধ্যে পরজ্ঞানই প্রবল৭ কারণ, তত্ব-পক্ষপাতই জ্ঞানের স্বভাব। 


সুতরাং দুর্বল মিথ্যাজ্ঞান কখনই প্রকৃত তবজ্ঞানের বাধক হইতে পারে না। বেদবাহ্‌ বৌদ্ধ- 
_সতরাং ছুর্ধল মিথ্যাজ্ঞান কখনই প্রকৃত তবজ্ঞানের বাধক হইতে পারে লা 


% “জস্তুণ বলিয়া শেষে আবার জীব বলিয়া তাহারই বিবরণ কনরিয়াছেন। এবং “নব” বলিয়া, শেষে আবার 
*আত্মা” বলিয়া তাহারই 'ববরণ করিয়াছেন। প্রাচীন কালে এ সমন্ত শব্দু একত্র এক অর্থে পযুজ হইত। 
বিশৰ বিবরণে জন্যই ভাষাকার রপ বলিয়াছেন। আত্মবাচক “সত্ব” শব্দের পুংলিঙ্-প্রয়োগেও প্রমাণ আছে। 
তৃতীয় খণ্ড, ২২শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টবা'। x 

"+ হুখ “দুংখানুষক্ৰ” অর্থাৎ দুঃখের অনুযঙ্গবিশিষ্ট। অনুষঙ্গ বলিতে অবিনাভাব সম্বন্ধ বেখা 
সেখানে দুঃখ এবং যেখানে দুঃখ, নেখানে স্বধ। ইহাই হুধছুঃখের অবিনাভাব। ২ টি রে ্ 
নিমিত্ততাই অন্যঙ্গ। যাহা যাহা সখের সাধন, তাহাই দুঃখের সাধন।, ০! অথবা পপ 


অমন) যে আধারে হখ আছে, সেই আধারেই দুঃখ আছে। ৪। অথবা ত 


খা! করিয়াছেন। ভাষোর 


“ইতি” শব্দটি টত্রের সমাপ্তিবোধক। 
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৬২ হ্যায়দর্শন [১ অত, ১ আৎ 


বেদনীয়, বাধনা, পীড়া, তাপ [ অর্থাৎ যাহা জীবের প্রতিকূল ভাবে অনুভবের বিধয় 
হয় এবং যাহাকে বাধনা, পীড়া ও তাঁপ বলে, তাহাই ছুঃখপদার্থ] অবিচ্ছেদেই 
প্রবর্তমান অর্থাৎ অনার্দি'কাল হইতেই কার্যযকারণভাবে উৎপদ্যমান সেই এই সমস্ত 
মিথ্যাজ্ঞানাদি দুঃখপু্য্যন্ত ধৰ্ম্ম সংসার । 

কিন্ত যে সময়ে তত্বজ্ঞানজন্য মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত হয়, তখন মিথ্য!- 
জ্ঞানের বিনাশে (তাহার কার্য্য ) দোষগুলি নিবৃত্ত হয় । দোষের নিবৃত্তি হইলে 
প্রবৃত্তি” (ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম ) নিবৃত্ত হয়। প্ৰৰৃত্তির অপায় হইলে “জন্ম” নিবৃত্ত হয়। 
জন্মের নিরৃত্তি হইলে দুঃখ নিবৃত্ত হুয়। দুঃখের নিরৃত্তি (আত্যন্তিক অভাব) 
হইলে, আত্যন্তিক অপবর্থরূপ ‘অথাৎ পরমমুক্তিরপ নিঃশ্রেয়স হয় | 


হ ভাষ্য। তত্তবজ্ঞানন্ত খলু মিথ্যাজ্ঞানবিপর্ধ্যঃ়ণ ব্যাখ্যাতং। আত্মনি 
তাব্দস্তীতি, অনাত্মন্যনাত্মেতি। এবং দুঃখেণনিত্যে ভ্রাণে সভয়ে জুগুপ্নিতে 
হাতব্যে চ যথাবিষয়ং বেদিতব্যমৃ।* প্রবৃতৌ-_অন্তি কর্ণ, অস্তি 
কর্মাফলমিতি | দোষেষু__দোষনিমিত্তোহয়ং .সংসার ইতি। প্রেত্য- 
ভাবে খন্বত্তি জন্তজাবঃ "সত্ব আত্মা বা, যঃ প্রেত্য ভবেদ্দিতি। 
নিমিততবজ্জন্ম, পনিমিত্তবান্‌ জন্মোপরম . ইত্যনাদিঃ প্রেত্যভাবোইপ্বর্গান্ত 
ইতি। নৈমিত্তিকঃ সন্‌ প্রেত্যভাবঃ প্রবৃত্তিনিমিত ইতি। -সাত্মকঃ 


সন্‌ দেহেক্জিয়বুদ্ধিবেদনা-সন্তানে]চ্ছেদপ্রতিসন্ধানাভ্যাং প্রবর্তত ইতি। . 


অপবর্গে_শাস্তঃ খনয়ং সর্বববিপ্রয়োগঃ সর্বেবাপরমোহপবর্গঃ, "বু চ 
কুচ্ছ,ং ঘোরং পাপকং লুপ্যত ইতি কথং বুদ্ধিমান সর্ববদুঃখোচ্ছেদং 
সর্ববছুঃখাসংবিদমপবর্গং ন রোচয়েদিতি। তদ্যথা _ মধুবিষসম্পংক্তান্ন- 
: মনাদেয়মিতি, এবং হখং দুঃখানুযক্তমনার্নেয়মিতি ॥ ২॥ 


(সে কিরূপ, ? তাহা নিজেই যথাক্ৰমে স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা! করিতেছেন। ) আত্মবিষয়ে 
আছে” অর্থাৎ আত্মা আছে, এইরূপ জ্ঞান। অন্নাত্মাতে (দেহাদিতে ) অনাত্া 
2 ( আত্মা নহে ), এইরূপ জ্ঞান । এইরূপ ( পূর্বোক্ত ) দুঃখে, নিত্যে, ত্রাণে, সভূয়ে, 


ছি সাত, | নর 


প্র “ 
টি 
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অনুবাদ ।--তত্বজ্জান কিন্তু মিথ্যাজ্ঞানের বিপরীত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । - 


ও ৰং ত্যাজা বিষয়ে বিষয়ানুসারে (ত্বজঞান) জানিবে। (মত 


২০০] বাৎস্তায়ন ভাষ্য ৬৩ 


“প্রৰবত্তি”বিষয়ে--কৰ্ম্ম আছে, কর্মফল আছে, এইরূপ জ্ঞান । দোষ 
বিষয়ে-এই সংসার দোষজন্য, এইরূপ জ্ঞান । “প্রেত্যভাব” বিষয়ে-_ধিনি মরিয়া 
জন্মিবেন, সেই জন্তু বা জীব আছেন, সত্ব বা আত্মা আছেন, এইরূপ ছা I 
ডা কারণজন্য, জন্মের নিবৃত্তি কারণজন্য ; সুতরাং প্রেত্যভাব অনাদি মোক্ষ- 
প্ব্যন্ত, এইরূপ জ্ঞান । “প্রেত্যভ্যঝ” কারণ-জন্ত হইয়া প্ৰববত্তি-জন্য অর্থাৎ ধৰ্ম্মা- 

- ধন্মজন্য, এইরূপ জ্ঞান। “সাত্মক” হইয়াই অর্থাৎ প্রেত্যভাব দেহাদি হইতে 
অতিরিক্ত নিত্য আত্মযুক্ত হইয়াই দেহ-ইন্দ্িয়-বুদ্ধি-সুখ-দুঃখ-সমষ্টির উচ্ছেদ ও 
প্রতিসন্ধানবশতঃ প্রবৃত্ত হইতেছে-_এইরূপ "জ্ঞান । “অপবর্গ»বিষয়ে__বাহাতে 
সকল পদার্থের সহিত বিয়োগ হয়, যাহাতে সর্বকার্ষ্যের নিবি হয়, এমন এই 
অপবর্গ শান্ত অর্থাৎ ভয়ানক,নহে এবং ( ইহাতে ) বন্ধ কষ্টকর ঘোর পাপ নষ্ট হয় 
স্থতরাৎ বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি সর্বদুঃখের , উচ্ছেদকর, সর্ধদুঃখের জ্ঞানরহিত অপরকে 
কেন ভালবাসিবেন না। অতএব যেমুন মধু ও বিষ-মিশ্রিত অন্ন অগ্রাহ, তদ্রপ 
হুঃখান্ুষক্ত সুখ অগ্রাহ, এইরূপ জ্ঞান ণ'॥ ২ | ৃ 

টিপ্ননী। ভাষ্যকার পরে" তাহার ুর্বববর্ণিত মিথ্যাজ্ঞানগুলির বিপরীত জ্ঞানকেই 
তৰজ্ঞান বলিয়| ব্যাখ্য| করিয়াছেন। কারণ, উক্তরূপ তবজানই উহার বাধ্য মিথ্যাজানকে 
নিবৃত্ত করে। কিন্ত তুল্য যুক্তিতে উক্ত মিথ্যঃজ্ঞানও তত্বজ্ঞনের বাধক হওয়ায় কিরূপে সেই 
তনবজ্ঞান জুম্মিবে ? এতহুত্তরে উদ্দ্োতকর বলিয়াছেন যে, মিথ্যাজ্ঞান প্রথমোৎপর জ্ঞান 
হইলেও উহা নিঃসহায় বলিয়া ছূর্বল। কিন্তু তত্বজ্ঞানের” সত্য বিষয়ই তাহার সহায় এবং 
মাগমাদি প্রমাণও তাহার সহায়। সুতরাং নিথ্যাজান কখনই প্রবল ত্রজানের বাধক 


হইতে পারে না। কিন্তু পরে উৎপন্ন তত্বজ্ঞানই উহার বাধক বা নিবর্তৃক হয়। বস্তুতঃ পরস্পর 
__ নিরপেক্ষ উক্তরূপ জ্ঞানদ্বয়ের মধ্যে পরজ্ঞানই প্রবল1 কারণ, তত্ব-পক্ষপাতই জ্ঞানের স্বভাব | 
- িতরাং দুর্বল মিথ্যাজ্ঞান কখনই প্রকৃত তত্বজ্ঞানের বাধক হইতে পারে না। বেদবাহ্‌ বৌদ্ধ- 
রি টি বলিয়া শেষে আবার জীব বলিয়া তাহারই বিবরণ করিয়াছেন |. এবং “তব” বলিয়া, শেষে আবার 
তাহারই বরণ করিয়াছেন প্রাচীন কালে এ সমস্ত শব্দ একত্র এক অর্থে ্রযুক্তহইত।. , 


চু 
পাতি) 


£ বিশর বিবরণের জন্যই ভাষ্যকার এরূপ বলিয়াছেন। আত্মবাচক “সত্ব” শব্দের পুংলিঙগ-প্রয়োগেও প্রমাণ আছে। 


তৃতীয় খণ্ড, ২২শ পৃষ্ঠা ভরা a 
হি ইখ “দুংখামুযক্ত” অর্থাৎ দুঃখের অনুযন্গবিশি্ট। অনুষঙ্গ বলিতে অবিনাভাব সম্ব্ধ। যেখানে সখ, 
হঃণ এবং যেখানে দুঃখ, সেখানে সুধ। ইহাই হুখছুঃখের অবিনাভাব। ২1 অথবা! ষমান- 5 


- ২১২8 যাহা যাহা সুখের সাধন, তাহাই ছুঃখের সাধন, ৩। অথবা বমানাধারতাই পি 
রে আধারে সখ আছে, সেই আধারেই দুঃখ আছে। ৪1 অথবা সমানোপলভাতাই অনুবঙ্গ। 8 
হি উপন্কত্ি করেন, তিনি দুঃখের উপলব্ধি করেন। উদ্দ্যোতকয এইক্সপ ব্যাখা করিয়াছেন। ভাষোর .. 


5060. Vasishtha Tripathi Collection .~Digitized.by eGangotri .... হর 
১ ২ 4 ৯4 
= ae PT St CE OE এ 


খাত 


॥ 


১ UCN 
ষ্ঠ ~ ০ be 
ত শিরিন TE 
PG ॥ 
রা ৮০৯ 


৬৪ স্তায়র্শন [১ অন) ১ আগ 


সম্পরদায়ও এ কথাই বলিয়াছেন। , বাচস্পতি মিশ্রও অনেক গ্রন্থে তাহার" উল্লেখ 
করিয়াছেন । * রে - ১. 

ভাষ্যকার হুতার্থব্যাথ্যার জন্ত প্রথমে স্ত্রোক্ত মিথ্যাজ্ঞানের বর্ণন করিতে আত্মা! হইতে 
অপবর্গ পর্য্যন্ত দ্বাদশ, প্রমের বিষয়ে অনেক প্রকার মিথ্যাজানের বর্ণন করিয়াছেন। ভাষে 
“বর্ততে” এই পদের দ্বার! আত্মাদি ্রেয়বর্দ অনেক প্রকার মিথ্যাজ্ঞানের বিষয় হয়, ইহাই 
কথিত হইয়াছে । মহধি পরে নবম হুত্রে (১)” আত্মা, (২) শরীর, (৩) ইন্জিন, 
(৪) গন্ধাদি ইন্রিয়ার্থ, (৫ ) বুদ্ধি বা জান, (৬ ) মন, (৭) শুভ ও অশুভ কর্রপ প্রতি, 
(৮) রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ দোষ, (৯) প্রেত্যভাৰ অর্থাৎ পুনর্জন্ম, (১০) ফল, (১১) দুঃখ ও 
(১২) অপবর্গ, এই দ্বাদশ প্রকার “প্রেয়” পদার্থ বলিয়াছেন। সেই এমেয়পদার্থ বিষয়ে নান! 
প্রকার মিথ্যাজ্ঞান ব! ভ্রমই জীবের সংসারের"নিদান। সুতরাং এই স্থত্রে “মিথ্যাজ্ঞান” শব্দের 
দ্বারা সংসারনিদান মিথ্যাজানই নহধির বুদ্ধিস্থ, ইহা বুঝা যারণ কারণ, মিথ্যাজ্ঞানের শিবৃত্তি- 
প্রযুক্তই ক্রমে মুমুক্ষুর সংসারের উচ্ছেদ হয়, তরাং ত্বাত্যত্তিক ছুঃখনিবৃত্তিরূপ অপবর্গ হয়, এই 
কথাই এই সুত্রে তিনি বলিয়াছেন এবং পরে চতুৰ্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহিকের প্রারম্ভে 
বলিয়াছেন, _“দোষনিমিত্তানাং তত্বজঞায়/দহস্কারনিবৃতিঃ”। ভাস্যকার উহার ব্যাখ্য। 
ক: করিয়াছেন যে, আত্মাদি দ্বাদশব্ধি প্রমেয়ের মধ্যে শরীর হইতে দুঃখ পৰ্য্যন্ত দশবিধ প্রমেয় 
___ নানার মিধ্যাজ্ঞানের বিষয় হওয়ায় রাগবেষাদিদোষের নিমিত্ত হয়। সেই দশবিধ প্রমেয়ের 
ডে চরম তত্জ্ান উৎপন্ন হইলে তাহা তদ্বিময়ে অহঙ্কারকে নিবৃত্ত করে। .ফলকথা, 
শরীরাদি দশবিধ প্রমেয় বিষয়ে নানারূপ মিথ্যাজ্ঞানও সংসারের নিদান বলিয়া, ভাষ্যকার 
এখানে তাহারও বর্ণন করিয়াছেন। “ছুঃখে জুখমিতি” ইত্যাদি “অপ্রতিহা'তব্যং” 
ইত্যন্ত সন্দর্ভের দ্বারা শরীরাদি মনঃ পর্য্যন্ত পঞ্চবিধ প্রমেয় বিষয়ে যথাসম্ভব নিথ্যাজ্ঞানের 
বৰ্ণন করিয়া, “প্রবৃতৌ” ইত্যাদি “রোচয়েং” ইত্যন্ত সনর্ভের ছারা যথাক্রয়ে “প্রবৃত্তি” 
হইতে “অপবর্গ” পর্য্যন্ত প্রমেয় বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞানের বর্ণন করিয়াছেন। চরম প্রমেয় 
অপবর্গ বিষয়ে উক্তরূপ মিথ্যাজ্ঞান জন্মিলে ওহিক বা! পারত্রিক সুখ-ভোগাদির জন্যই 
 কর্মপ্রবৃত্ধি হয়। স্থতরাং অপবর্গ বিষয়ে গমিথ্যাজ্ঞানও সংসারের নিদান হইয়া থাকে। 
ন তাম্মকারের মতে মহধি গোতমোক্ত প্রথম প্রমেয় জীবাত্মা। সেই আত্মা সৎ পদার্থ, 
_ হইলেও তাহাতে অসতের ধর্ম নান্তিত্বের আরোপ হইতে পারে। সুতরাং “আত্মা নাতি” 7 
_ এইরূপে আত্মাতে যেন্ান্তিতব ভ্রম, তাহা প্রথম প্রকার মিথ্যাজ্ঞান। আর অনাস্থা দেহাদি 
যে কোন পদার্থে অথবা দেহাদিসমূদায়ে যে আত্মবুদ্ধি, তাহাও আত্মবিষয়ে মিথ্যাজান। 
উট 34 “তদদিদমন্িরপাকতং-পূর্ববাৎ পরবলীয়ন্ত্র তত্র নাম প্রতীয়ত ২। অন্তোস্নিরপেক্ষাণাং যত্র জ্সধিয়াং 
; ভুতাৰ্থ পক্ষপাতেো! হি বুদ্ধ: স্বভাবঃ। যদাহ্ৰাহা অপি “নিরুপদ্রবভুতার্ঘব্বভাবন্য বিপর্য্যয়ৈঃ । -_ = 
| রুপ দপাতত* ৫-_ভাৎপর্যাটাকা। সাংখাতঘকোঁুদী*, :৬৪ কারিকা। = -- oe 
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উক্ত দ্বাদশবিধ প্রমের মধ প্রথম আত্মা ও চরম প্রয়েয় অপবর্গ ই উপাদেয়, এবং শরীরাদি 
দশবিধ প্ৰমেয় হেয় । অনেকে শ্বন্বরপেই আত্মাকে উপাদেয় বলিয়া সুখ-দুঃখাদিবিশিষত্বরপে 
উহাকেও হেয় বলিয়াছেন। তাৎপৰ্য্য এই যে, আত্মার যুক্তাবৃস্থায়' সুখ-হুঃখাদি কোন বিশেষ 

গুণ জন্মে না, তখনই তাহার স্বস্বরূপে অবস্থান ইয়। সুতরাং আত্মার নদ্ধাবস্থা হেয় বলিয়া ' 
বদ্ধ আত্মা হেয়মধ্যেই গণ্য । ভাষ্যকার উক্ত দ্বাদশ প্রমের বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞানের বর্ণন করিয়া, 


পরে কুত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন,_“এতস্মাৎ” ইত্যাদি ৷ টা 


পূর্বোক্ত নানারপ মিথ্যাজ্ঞ।নবখতঃই অনুকূল বিষয়ে আকাজ্কারূপ রাগ এবং প্রতিকূল 
বিষয়ে দেরূপ দোষ জন্মে । তাহার ফলে অসত্য প্রভৃতি আরও নানা দোষ জনে । সেই সমস্ত 
দেরধবশতঃই মানব নানাবিধ পাপকর্্ম ও পুণ্যকৰ্ম করিয়| দর্ম্ম ও অধন্্ম লাভ করে। তাহার 
কলে নানাবিধ জন্ম লাভ করিয়া নানাবিধ দুঃখ ভোগ করে। সুতরাং ও সমস্ত মিথ্যাজ্ঞানই 
যে সংসারের নিদান এবং উঠাই .সর্বহুঃখের মূল, ইহা যুক্তিসিদ্ধ ! সুতর!ং এ আত্মাদি 
পরমেয়তত্বের সাক্ষাৎকাররূপ তত্বজ্ঞানই" যে, ও সমস্ত মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তির দ্বারা মুক্তির 
সাক্ষাৎ কারণ হয়, ইহাও যুক্তিসিদ্ধ। করণ, সেই তবজ্ঞান ব্যতীত ওঁ সমস্ত মিথ্যাজ্ানের 
নিৰ্বত্তি হইতে পারে না, তাহা না হইলেও রাগদ্বেষাদি দোষের নিবৃত্তি হইতে পারে না, 
তাহা না হইলেও ধন্ধাধর্শরূপ প্রবৃতির নিবৃত্তি হইতে পারে না, তাহা না হইলেও জন্মের 
নিবৃত্তি হইতে পারে না, তাহা না হইলেও অত্যিত্তিক ছুঃখনিবৃত্তিরপু অপবর্গ অসম্ভব । 
নতএব যুযুক্ধু যোগীর যে, চরম আত্মসাক্ষাৎকার জন্মে; তাহা তখন ও আত্মাদি সমস্ত প্রমেয়- 
বিষরকই হয়, অর্থাৎ যোগজ সন্নিকর্ষের দ্বারা তিনি তখন ও আত্মাদি সমস্ত প্রমেয়েরই 
অলৌকিক প্রত্যক্ষ করেন, ইহাই মহৃখি গোতমের' সিদ্ধান্ত বুঝা যায়। মহর্ষি পরে চতুর্থ 
_খ্যায়ের [দ্বিতীয় আহিকে “সমাধিবিশেষাভ্যাসাং” ইত্যাদি হুত্রের' দ্বারাও তাহার উক্ত 
সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন। ড 

কিন্তু যুযুক্ষুর নিজের আত্মাই মিথ্যাজ্ঞান ও তবজ্ঞানের প্রধান বিষয়। কায়ণ, সেই 
আত্মবিষয়ে সমস্ত মিথ্যাজ্ঞানের নিৰ্বত্তি ব্যতীত কোন্রূপেই তাহার মুক্তি হইতে পারে না। এ 
অন্ত উপনিষদে প্রধানত্ঃ আত্মদর্শনই মুক্তির সাঞ্াৎকারণরূপে কথিত হইয়াছে এবং পরমাত্মা 


=" পরমেশ্বরের দর্শন সেই আত্মদর্শনের উৎপাদক বলিয়া তাহাও ও তাবে প্রধানতঃ মুক্তির কারণ 


বলিয়া কথিত হইয়াছে । কারণ, সেই পরমেশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত কোন উপায়েই আত্মদৰ্শন 
'ন্সিতে পারে না। ও তাৎপর্য্যেই শ্রুতি বলিয়াছেন,_“তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি বান্ঃ 
পন্থা বিছ্চতেইয়নায় ॥*__ ( শ্বেতাশ্বতর, ৬৮) এবং ও তাৎপর্য্েই শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
. শামুপৃত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥"_( গীতা, ৮/১৬ ) | তাই মুমুক্ষু যোগীও নিজের - 


'. ২ আত্মদৰ্শন লাভের ভজন্ত স্নেই পরমেশ্বরেরই শরণাপন্ন হইয়া বলেন, “তং হু দেবমাত্মবুদ্ধি- 


প্রকাশং মুযুক্ুরব শর্ণমহং প্রপছ্ধে।” ( শ্বেতাশ্বতর উপ )। পরমেশরের অনুগ্রহ ব্যতীত যে, 
৯ এ 
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৬৬ হ্ায়দর্শন [ ১ অন) ১ আৎ 


মুমুক্ষুর আত্মদৰ্শন জন্মে না, ইহা শারীরক ভাষ্যে (২৩1৪১) অধৈতবাদী আচাৰ্য্য শঙ্করও 
বলিয়াছেন। মহধি গোতমও পরে “তৎকারিতত্বাদহেতুঃ” (৪১২১) এই স্ুত্রের দ্বারা 
উক্ত সিদ্ধান্তেরও সুচনা, কমিয়াছেন। “সর্কাদর্শনসংগ্রহে” ( অক্ষপাদ দর্শনে ) গৌতম মতের 
ব্যাখ্যা করিতে মাধবাছীরধ্যও লিখিয়াছেন, “তন্মাৎ পরিশেষাৎ পরমেশ্বরানুগ্রহবশাৎ শ্রবণাদি- 
ক্রমেণাত্মতব্সাক্ষাৎকারবতঃ পুরুষধৌরেয়স্য ছুঃখনিবৃত্তিরাত্যন্তিকী নিঃশ্রেয়সমিতি নিরবদ্যম্৮।% 
মূলকথা, মহৰ্ষি গোতমৌক্ত যোড়শ পদার্থের "মধ্যে প্রমেয় পদার্থের তব্সাক্ষাৎকারই 
সংসারনিদান সর্বপ্রকার সমস্ত মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তির দ্বার! মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ এবং 
প্রমাণাদি পঞ্চদশ পদার্থের তৰজ্ঞান ও প্রমেয়তত্ঞানের নির্বাহক ও সংরক্ষক হওয়ায় 
উহা! পরম্পরায় মুক্তির প্রযোজক, ইহাই মহর্ষির এই স্থত্রের দ্বার! ব্যক্ত হইয়াছে। তাই 
ভাঁষ্যকারও প্রথম নুত্রভাষ্যেই বলিয়াছেন?__"তচ্চৈতদুত্তরস্থত্রেণানুদ্যতে”। এ বিষয়ে 
অন্তান্ত কথা চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্িকের প্রারম্তে ভাষ্যটিপ্hণীতে লিখিত হুইয়াছে। 
কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, রাগ ও দ্বেষ ধর্ম ও অধর্থোর কারণ নহে। ইচ্ছা ব্যতীতও 
গঙ্গান্নানাদি ঘটিলে কর্ম্মশক্তিতে যখন ধৰ্ম্ম হয় এবং দ্বেষ ব্যতীতও হিংসাদি ঘটিয়া গেলে যখন 
তজ্জন্য অধৰ্ম্ম হয়, আবার জীবনুক্ত ব্যক্তির রাগ ও ছেষ থাকিলেও যখন ধর্ম্মাধর্ম্ম জন্মে না, 
তখন রাগ ও দ্বেষকে ধর্ম ও অধর্ম্মের কারণ বল! যায় না। অতএব স্ত্রে “দোষ” শব্দের দ্বারা 
মিথ্যাজ্ঞানজন্ত সংস্কারই বিবক্ষিত। উহাই ধর্ম্মাধর্ম্মের কারণ। জীবদুক্ত ব্যক্তির উহা না 
থাকাতেই রাগ ও দ্বেষবশতঃ কর্্ম করিলেও ধর্ম ও অধৰ্ম্ম হয় না। কিন্তু ইহাতে বক্তব্য এই 
যে, মহধি গোতমের পরিভাষাহুসারে “দোষ” শব্দের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানভন্ত সংস্কার বুঝা যায় না। 
মহধি গ্ররূপ অর্থে কোথায়ও “দোষ” শকের প্রয়োগ করেন নাই। পরস্ত এখানে মিথ্যাজ্ঞানের 
নাশে যখন দোষের নাশ বলিয়াছেন, তখন এখানে দোষ বলিতে মিথ্যাজ্ঞানজন্ত সংস্কার বুঝাও 
যায় না। কারণ, জ্ঞানের নাশে ওঁ জ্ঞানজন্ সংস্কার নষ্ট হয়: এ কথা৷ বলা যায় নী। জ্ঞান 
নষ্ট হইয়া গেলেও তজ্জন্য অনেক সংস্কার থাকিয়া যায়। অব্য তত্জ্ঞানজন্ সংস্কারের দ্বারা 
মিথ্যান্ঞানজন্ত সংস্কার নষ্ট হয়, ইহা বলা যাইতে পারে; কিন্তু মহর্ষি ত তাহ! 
বলেন নাই। মহধির সুত্রের দ্বারা বুঝা ব্রা যে, মিথ্যাজ্ঞানের বিপরীত তৰজ্ঞান 
উৎপন্ন হইলে মিথ্যাক্তানের অপার হয়, তজ্জন্য দোষের অপায় হয়। তবজ্ঞানের দ্বারা 
মিথ্যাজ্ঞানের অপায় হয়, এ কথার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, মিথ্যাজ্ঞান আর জন্মিতে পারে 
না এবং তববজান যে সংস্কার উৎপন্ন করে, এ সংস্কার মিথ্যাজ্ঞানজন্ত পূর্বসংস্কারকে বিনষ্ট করে। 
সুতরাং তববজান মিথ্যাজ্ঞানকে এরূপে বিনষ্ট করে, ইহ! বলা হয়। বস্তুতঃ ততবজ্ঞানজন্ত' 
সংস্কার থাকায় জীবনুক্তের আর উৎকট রাগদ্েষ জন্মিতে পারে ন! । অর্থাৎ যেরূপ রাগ ও দ্বেষ 


কর্মে আসক্ত করিয়া ধর্ম ও অধর্মের কারণ হয়, জীবনুক্ের তাহা জন্মিতে পারে না। সুতরাং . 


* এ বিষয়ে অন্যান্য বক্তব্য ও আলোচনা রি (তারি পুস্তকের সপ্তম অধ্যায় ভরষ্টবা। 
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২০৯০] বাৎস্তায়ন ভাষ্য রর 


তাঁহার ধর্শ্ম ও অবর্শ জন্মে না। হত্রে দোষ” শব্দের দ্বারা ধন্মাধর্মের কা ৃ 
রাগ-দ্বেষই উক্ত হইয়াছে। কারণ, এরূপ দোষই ধৰ্ম্ম ও অধর্থের কারণ লি ৰ 
সেরূপ নহে। আর যাহাদিগের বিষয়বিশেষে নিজের রাগ বা দ্বেষ না থাকিলেও er 
জন্মিতেছে, তাঁহাদিগের. মিথ্যাজ্ঞানজন্ত সংস্কার থাকায় সে বিষয়ে রাগ ও দ্বেষের টি 
ন মিখ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কারসহিত যে রাগ ও দ্বেষ, তাহাই ধৰ্ম্ম ও ৰ 
কারণ। হা সাক্ষাৎ কারণ নহে | 
ধন্ম ও অধর্ম্মের কারণ হয়। ol 2 es লা 
মহযি, পরে “্প্রবৃত্তি্বাগ্বুদ্ধিশরীরারস্তঃ"_( ১/১/১৭) এই স্ুত্রের দ্বারা বাচিক 
মানসিক ও শারীরিক অশ্তভ ও শুভ কর্ম্মকেই প্রবৃত্তি” নামক গ্রমেয় বলিয়াছেন। দে 
এখানে উক্ত দ্বিবিধ কৰ্ম্মকেই দশবিধ বলিয়াছেন; ইহা বুঝ! আঁবস্তক। প্রথমেই পাপকর্শ্বের 
উল্লেখ করিতে ভাষ্যকার বন্িয়াছেন,_শরীরের দ্বার! (১) হিংসা (২) চৌর্যা, (৩) নিষিদ্ধ 
মৈথুন, বাক্যের দ্বার! *6৪) মিথ্যাতাষুণ, (৫) কটি (৬) পরদোষ প্রকাশ) (৭) অন্ধ 
প্রলাপ, মনের দ্বারা (৮) পরদ্রোহ, (৯) পরদ্রব্যের" প্রার্তিকামনা এবং (১০) নাস্তিক্য। 
ভাষ্যকার যে, নাস্তিকতাকেও মানসিক পাপকর্ম বলিয়াছেন, ইহা প্রণিধানপুর্ববক বুঝা 
আবশ্তক এবং সতত মনে রাখ আবশ্তক। ভাষ্যকার পরে শুভ কর্মের উল্লেখ করিতে 
বলিয়াছেন, শরীরের দ্বারা (১) দান, (২)পপরিত্রাণ ও (৩) পরিচর্য্যা, বাক্যদারা 
(৪) সত্যভাষণ, (৫) হিতোপদেশ, ( ৬) প্রিয়ভাষণ ও (৭) স্থাধ্যায় অর্থাৎ বেদাদি 
শান্তপাঠ,.মনের দ্বারা, (৮) দয়া, (৯) নিষ্পৃহ্তা এবং (১০) শ্রদ্ধাকেও মানসিক 
শুভ ক্ম বলিয়াছেন, ইহা বুঝ! আবধ্যক এবং, সতত মনে রাখা আবশ্তক। আরও 
বুঝা আবশ্যক যে, ভাষ্যকার পরে মানসিক, শুভ করের মধ্যে যে. শ্রদ্ধার উল্লেখ 
করিয়াছেন, উহার বিপরীত অস্রদ্ধাকেই তিনি পূর্বে “নাস্তিক্য” শব্দের দ্বারা প্রকাশ 
করিয়াছেন। পৃর্বচার্খাগণ বলিয়াছেন,_“শাস্তার্থে দুঢপ্রত্যয়ঃ অদ্ধা”। অর্থাৎ বেদ ও 
বেবমূলক শাস্তৰসিদ্ধান্তে দৃঢ় বিশ্বাসই অন্ধা। সেই শ্রদ্ধারপ বুদ্ধির বিপরীত বুদ্ধিই অশ্রদ্ধা। 
সেই অশ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তিতেও “নাস্তিক” শব্দের প্রয়োগ হওয়ায় ভাষ্যকার এখানে সেই 


অশ্রদ্ধাকেই “নাস্তিক্যপ্ৰলিয়াছেন। 
যদিও পাণিনির “অস্তি নাস্তি দিষ্টং মতিঃ” এই হুত্রানুসাঁরে “দ্বিষ্ং পরলোকো নাস্তি” 


. অথাৎ পরলোক নাই, এইরূপ মতিবিশিষ্ট ব্যক্তিই “নাস্তিক” শব্েরণব্যুৎপত্তিলত্য অর্থ, কিন্ত 


মহ বলিয়াছেন, _“নাস্তিকো বেদনিন্দিকঃ”, * সুতরাং পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও 


কহ বেদের অবমাননা করিলে তাহাকেও উক্তরূপ অর্থে নাস্তিক বলা যায়। তাই বেদ- 


* “যোষ্বমনোত তে মুলে হেতুশাসতাশ্র্। দৃষিনঃ। 
ই সাধুভিবহিকার্যো! নাসতিকো বেদনিন্দক£ হনুত ২১১ ' 
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: তন্মধ্যে উদ্দিষ্ট হইয়া বিভক্ত পদার্থের অর্থাৎ উদ্দেশের পরে সামান্য রক্ষণ 
না বলিয়াই বিভক্ত বিশেষ পদার্ঘভুলির লক্ষণ উক্ত হইয়াছে--যেমন প্রামাণে'র 
এবং 'প্রমেয়ে'র | উদ্দিষ্ট ও লক্ষিত পদার্থের অর্থাৎ উদ্দেশের পরে যাহার সামান্ত 
লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, এমন পদার্থের বিভাগনুত্র উক্ত হইয়াছে_যেমন “ছল” 
পদার্থের “বচনবিঘাতোহর্থবিকল্লোপপত্যা ছলং” (এই সামান্ লক্ষণসুত্রের পরেই) 

“তত ত্ৰিবিধং” ইত্যাদি বিভাগনুত্র_-১।২১০1১১। 

. টিগ্লনী। প্রথম ও দ্বিতীয় স্থত্রের দ্বারা এক. প্রকরণে স্তায়শীস্ত্রের অভিধেয়, প্রয়োজন 
ও ত্র উততয়ের সম্বন্ধ কথিত হইয়াছে" কারণ, শাস্তরারস্তে প্রথমে তাহাই অবশ্য বক্তব্য । 
প্রমাণাদি যোড়শ পদার্থই ন্তায়শাস্তের অভিধেয় অর্থাৎ গ্রতিপাদ্য। এ সমন্ত পদার্থের তত্ব- 
জ্ঞান সম্পাদনের জন্য মহর্ষি প্রথম কৃত্রেই যথাক্রমে উহ্থাদ্বিগের নাম বলিয়াছেন। কিন্ত 
কেবল তন্বারাই ও সমস্ত পদার্থের তত্জ্ঞান সম্ভব হয় নাঃ ও সমস্ত পদার্থের লক্ষণবচন এবং 
পরীক্ষাও তাহাতে আঁব্তক। সেই লক্ষণ ও পরীক্ষীর জন্যই মহর্ষি গোতমের, পরবর্তী সুত্র 
সমূহ আবশ্যক হওয়ায় উহা ব্যর্থ নহে। ভাষ্যকার ইহাই প্রকাশ করিতে তৃতীয় স্থত্রের 
অবতারণার পূর্বেই বলিয়াছেন যে, এই স্থায়শাস্ত্ের প্রবৃত্তি বা কার্য্যরূপ ব্যাপার ত্রিবিধ_ 
উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা।* প্রথমে প্রতিপাদ্য পদার্থদমূহের নাম কথনই “উদ্দেশ”। 
উদ্দিষ্ট পদার্থের প্রকারভেদ বলিবার অন্ত তাহার ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ নাম কথনকে সেই 
পদার্থের ‘বিভাগ’ বলে। সেই বিতাগও উদ্দেশ, উহাকে বলে বিশেষ উদ্দেশ? সেই 
বিভাগও মহৰ্ষি দুই প্রকারে করিয়াছেন। যেমন প্রমাণ ও প্রমেয পদার্থের পৃথক্‌ সত্রের দ্বারা 
সামান্ত লক্ষণ না বলিয়াই বিভাগ করিয়াছেন এবং “ছল” পদার্থের পৃথক্‌ কুত্রের দ্বারা সামান্য 

লক্ষণ বলিয়া, পরে বিভাগ করিয়াছেন। . ০ i 


g: “উদ্দেশেশ্র পরে সেই উদ্দিষ্ট পদার্থের লক্ষণবচনই এই শান্ত্রের দ্বিতীয় ব্যাপার। 
£ সুতরাং ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত “লক্ষণ” শব্দের দ্বারা লক্ষণবচনই বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকারও 
পরে “লক্ষণমুচ্যতে” এই কথার দ্বার! তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু বক্তব্য সেই লক্ষণ 
কাহাকে বলে, ইহা বল| আবশ্তক1 তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন €য, উদ্দিষ্ট পদার্থের 
অর্থাৎ পূৰ্বে যাহার নাম*বলা হইয়াছে, সেই পদার্থের অতত্বব্যবচ্ছেদক ধর্মকে তাহার * 
২ লক্ষণ বলে। ‘অত’ শ্বব্ধের অর্থ__তদ্ভিন্ন, সুতরাং “অতত্ব” বলিতে বুঝা যায়-_তদ্‌ভিন্নত্ব। 


রং 


4 ন্যায়দর্শনের এই উপদ্েশপদ্ধতির অনুসরণ করিয়াই জৈন EE হেমচন্দ্ৰ তৎকৃত “প্রমাণমী মাংসা* 
স্ব লিখিয়াছেন,_+ত্রয়ী হি শান্ত প্রবৃত্তি, উদ্দেশে! লক্ষণং পরীক্ষা! চ। তত্র নামধেয়কীর্ভনমাত্রমুদেশঃ | 


নল লক্ষণং, তদ্দেধা, সামাম্যলক্ষণং বিশেষলক্ষণঞ্চ | লক্ষিতন্ত ইদদিথং'ভবতি নেখমিতি " 
গং পরীক্ষা 


La) 
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সেই তন্ভিত্নত্বের ব্যবচ্ছেদক অর্থাৎ সেই পদার্থ, যে; অন্ত সমস্ত পদার্থ হইতে ভিন্ন, ইহার 
বোধক অসাধারণ ধর্মই তাহার লক্ষণ। সেই লক্ষণরূপ হেতুর দ্বারা সেই পদার্থে- তদ্ভিন্ন 
সমস্ত পদার্থের ভেদ অনুমান-প্রমাণসিদ্ধ হয়, এ জন্য উহ্ধকে বলে ইতরব্যাবর্তক বা 
"ইতরভেদানুমাপক লক্ষণ। যে পদার্থের যেরূপ লক্ষণ বলা হয়, তদনুসারে সেই পদার্থ 
সেইরূপে উপপন্ন হয় কি না, ইহ! প্রমাণ দ্বারা বিচারপূর্রক তজ্রপে তাহার নির্ণয়ই 
পরীক্ষা। ফলকথা, মহধি গোতম এই স্তায়দর্শনে যথাক্রমে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের 
, উদ্দেশ, লক্ষণবচন এবং তন্মধ্যে অনেক পদার্থের পরীক্ষা করায় ভাষ্যকার এই শাস্ত্রের 
প্রবৃত্তি অর্থাৎ কার্ধ্যরূপ ব্যাপারকে ত্রিবিধ বলিয়াছেন। কিন্তু মহ্ধি প্রমাণ 'ও প্রমেয় 
পদার্থের সামান্য লক্ষণস্থত্র না বলিয়াই বিভাগন্থত্র বলিয়াছেন। অুতরাং সেখানে সেই 
বিভাগস্থত্রের দ্বারাই সেই পদার্থের সামান্ত লক্ষণও” স্থচিত হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে 
হইবে। কারণ, সামন্ত লক্ষণ নু বুঝিলে বিভক্ত পদার্থগুলিরু লক্ষণ অর্থাৎ বিশেষ লক্ষণ বুঝা 
যায় না। ডি চি 


ভাষ্য । অথোদ্দিষস্ত বিভ্াগবচনং 


অনুবাদ। অতঃপর, উদ্দিষ্টের অর্থাৎ প্রথম উদ্দিষ্ট “প্রমাণ” পদার্থের 
বিভাগস্থুত্ৰ বলিতেছেন e 


সূত্ৰ | প্রত্যক্ষাহুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি ol 


অনুবাদ। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপ্মান ও. শব্দ, প্রমাণ অর্থাৎ উক্ত 
গুত্যক্ষার্দি নামে প্রমাণপদার্থ চতুর্বধ | ০ 


টিপ্লনী। মহুধি পরে প্রত্যক্ষাদি চতুর্বধ প্রমাণের লক্ষণ বলিলেও উহা হইতে 
অতিরিক্ত কোন প্রমাণ তাহার সন্মত কি না? এইরূপ সংশয় হইতে পারে! কারণ, 
-চতুর্বিধ প্রমাণের লক্ষণ-বচন দ্বারা উক্তরূপ"সংশয়-নিবৃত্তি হয় না। কারণ, সজাতীয় ও 
বিজাতীয় সমস্ত পদার্থ হইতে ব্যবচ্ছেদই লক্ষণের প্রয়োজন। সুতরাং উহার দ্বারা পদার্থের 
সংখ্যানিয়ম নিশ্চয় করা যায় না। বার্তিককার উদ্দ্যোতকর' বিচারপুর্ববক ইহা সমর্থন 
করিয়া, উপসংহারে বলিয়াছেন, “ত্বাং সংশয়নিবৃত্যর্থং যুক্তো'বিভাগোদ্ধেশ ইতি” 
অর্থাৎ উক্তরূপ সংশয় নিবৃত্তির. অদ্য প্রমাণ-পদার্থের বিভাগরূপ বিশেষ উদ্দেশ উচিত, 
এই স্নন্তই মহধি এই সুত্ৰ বলিয়াছেন। ইহার দ্বারা তাহার মতে প্রমাণ-পদার্থ রস টু 
ইহা পূৰ্বেই নিশ্চিত হওয়ায় উ্তরপ সংশয়ের কারণ নাই। টু | 
প্রমাণ-পদার্থ্র সামান্ত লক্ষণ না বুৰিলে ও হার বিশেষ লক্ষণ বুঝা যায় না, সতরাং 


ই ৯ ~~ ? 3 EA পন 
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বিশেষ, লক্ষণ. বলিবার পূর্বের. সামান্য লক্ষুণ বলা! আবগ্তক। কিন্তু মহধি গোতম প্রমাণের 
সামান্য লক্ষণনথত্র বলেন নাই। প্রাচীন কালে অনেকে গৌতম প্তায়স্থত্রের এই ন্যুনতা- 
দৌষেরও উল্লেখ করিয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়। তাই বাঁচম্পতি মিশ্র উক্ত দোষ 
পরিহারের জন্য ভায্যুকারের পূর্বোক্ত কথারই তাৎপৰ্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, এই 
সুত্রটি প্রমাণ-পদার্থের বিভাগের জন্য কথিত হইলেও শেষোক্ত “প্রমাণ"শব্দের দ্বারাই 
প্রমাণের সামান্ত লক্ষণও স্থচিত হইয়াছে। কারণ, স্থত্রের দ্বারা বহু অর্থ স্থচিত হয়, এ জন্যই 
উহাকে সুত্র বলে। বাচম্পতি মিশ্র অন্তত্রও বলিয়াছেন, স্বত্র্চ বহ্বর্থসচনাদূভবতি ৷” 
( প্ভামতী”) আঁদিভাষ্যশেষ টাক] )1 “স্যায়মঞ্জরী”কার জয়ন্ত ভট্টও ইহ! সমর্থন করিয়াছেন 
এবং পূর্বের তিনি. স্পষ্ট করিয়াই বলিয়ীছেন,_"একেনানেন স্থত্রেণ দ্বয়ঞ্চাহ মহামুনিঃ। 
প্রমাণেবু চতুঃসংখ্যং তথা সামান্যলক্ষণং |” ভিয়্ত ভট্ট পরবর্তী উপমানলক্ষণন্ত্র হইতে 
“সাধ্যসাধনং”. এই পদ এবং প্রত্যক্ষলক্ষণন্থত্র হইতে কয়েকটি, পদের এই সুত্র আবৃত্তির 
সমর্থন করিয়াও তত্থারা প্রমাণের সামান্ত লক্ষণ ব্যাখ্যা ক্লরিয়াছেন। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র ও, 
উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি মহৰির প্ররূপ অভিপ্রায় বুঝেন নাই? তাই তাহার! প্ররূপ কষ্টকল্পন! 
করেন নাই। 


এই হ্ুত্রোক্ত “প্রমাণ” শব্দটি গ্রপূর্ব্বক মাধাতুর উত্তর করণবাচ্য লুট গ্রত্যনসিদ্ধ। 
সুতরাং প্রমাজ্ঞানের করণত্বই যে, প্রমাণের সামান্য লক্ষণ, ইহা উক্ত “প্রয়াণ” শব্দের দ্বারাই 
বুঝা যায়। বস্তুতঃ পূর্বক “মা” ধাতুর অর্থ প্রকট জান অর্থাৎ যথার্থ জান। - সেই” যথার্থ 
জ্ঞান দ্বিবিধ-__অনুভূতি ও-ম্ৃতি। জৈন দার্শনিকগণ পরোক্ষ প্রমাণের বিভাগে ম্মতিকেও 
গ্রহণ করিয়াছেন।* কিন্তু স্যারবৈর্শেবিকাদি সম্প্রদায় স্থৃতি বা স্মৃতির করণকে প্রমাণ 
বলেন নাই। কারণ, যে বিষয় পূর্বের কোন প্রমাণ দ্বারা অধিগত বা অনুভূত হইয়াছে, সেই 
বিষয়ের সংস্কারভন্ যে স্মরণরূপ জ্ঞান, তাহাই স্থৃতি। কিন্ত সেই স্থলে সেই স্মরণের করণ 
পূর্ববান্তবের যাহা করণ, তাহাই সে বিষয়ে প্রমাণ হওয়ায় পৃথক্‌ প্রমাণ স্বীকার অনাবশ্যক। 
সুতরাং যদিও যথার্থ জ্ঞানমাত্রই প্রযা, কিন্তু উক্ত প্রমাণ শব্দের অন্তর্গত প্রপূর্ব্বক মাধাতুর 
অর্থ যে প্রা, তাহ! যথার্থ অনুভূতি | তাই বাচস্পতি মিশ্রও এখানে বলিয়াছেন, _ 
“প্রশীয়তেহনেন ইত্যন্ত বাক্যন্তার্থে প্রমাণপদপ্রয়োগঃ, প্রমা চ স্থতেরন্তা অর্থাব্যভিচারী 


স্বতস্ত্রঃ পরিচ্ছেঃ”। ‘পরিচ্ছেদ’ বলিতে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান। স্থৃতি্প জ্ঞান নিশ্চয়াত্মক 
হইলেও স্বতন্ত্র নহে ; কারণ, উহ্‌! নিজ বিষয়ের পূর্ববান্ুতবের পরতন্ত্র বা সাপেক্ষ । কিন্ত - 


যথার্থ অনুতবরূপ জ্ঞানই: উক্ত লক্ষণাক্রান্ত প্রম।। “ঠা রকুন্মাঞ্জলি” গ্রন্থে (81১) উদয়নাচার্য্যও 
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৩ এ বাত্স্ায়ন ভাষ্য ৭৩ 


উক্ত যুক্তি অনুসারে নৈয়ায়িক মতে উক্ত এপ্রম'র লক্ষণ বলিয়াছেন,__“বথার্থান্ুভবো মানমন- 
পেক্ষতরেষ্যতে ।” ফলকথা, প্রমাণ লক্ষণে যথার্থ অন্ুভবত্বই ্রমাত্ব 1%- 

ভাম্তকারও পরে “উিপলদ্ধিসাধনানি প্রমাণানি” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা “উপলব্ধির 
করণত্বই যে প্রমাণের সামান্য লক্ষণ এবং তাহা! “প্রমাণ” শব্দের ব্যুৎপত্তির দ্বারাই বুঝা 
যায়, ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রমাণের স্বরূপ ব্যাখ্যা. করিতে বার্্তিককারও পূৰ্ব্বে (৫ম 
পৃঃ) বলিয়াছেন,_“উপলন্ধিহেতুঃ প্রমাণং, উপলব্ধিহেতুত্বব প্রযাণত্বং।* “হেতু” শব্দের 
দারা এখানে করণরূপ হেতুই বিবক্ষিত। প্রমারপ উপলব্ধির কর্তা প্রমাতা এবং সেই 
উপলব্ধির বিষয়রূপ কর্ম প্রমেয়, সেই উপলব্ধির নিমিত্ত বা কারণ হইলেও করণ নহে, 
সুতরাং প্রমাণ নহে। কারণ, যাহা উপস্থিত হইলে কার্য্য অবশ্যই জন্মে, তাহাই সেই” 
কার্যে সাধকতম বলিয়া মুখ্য করণ। স্থতরীং প্রমাতা ও প্রমেয় পদার্থ সেই উপলব্ধির 
সাধকতম ন! হওয়ায় প্রমাণ নহে। বার্তিককার অন্যরূপেও - গ্রসাণের বৈশিষ্ট্য সমর্থন 
করিয়া ইহা বুঝাইয়াছেন। ফলকথ, যথার্থ অনুভূতিরপ উপলব্ধির করণত্বই প্রমাণের 
সামান্য লক্ষণ। মহধি গোতমের মতে সেই অনুভূতি চতুৰ্কিধ, যথা,_( ১) প্রত্যক্ষ, 
(২) অঙ্নুমিতি, (৩) উপমিতি ও (৪) শাৰ্দ। সুতরাং উহার করণ প্রমাণও পূর্বোক্ত 
নামে চতুর্কিধ। তাই মহৰি বলিয়াছেন,_“প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি।” 

ভাম্য। অক্ষস্তাক্ষস্ত প্রতিবিষয়ং "ৰৃতিঃ প্রত্যক্ষং | বৃত্তিস্ত সন্নি- 
কর্ষে্ জ্ঞানং বা? যদা সঙ্গিকর্ষস্তদা জ্ঞানং প্রমিতিঃ, যদ! জ্ঞানং 

₹* “খনপওধান্বেষ্র টীকায় বিস্ধানাগর লিনিলপছেন,_ পরমা জাতিরিতি তার্কিকদময়ো 


নিরন্ত” (প্রথম সং ৪8৮ পৃঃ)। কিন্ত প্রসাত্ক যে জীতিবিশেষ, ইহা নৈয়ারিকসিদ্ধান্ত নহে। “তাৎপর্য- 
পরিশুদ্ধ" টাকায় (১৫৮ পৃঃ) উদয়নাচাধা উক্ত প্রস্থ লক্ষণ বিষয়ে বিশেষ বিচার করিতে “নাপি প্রসাহং নান 


' সামা্যবিশেষঃ সমত্ডি* ইত্যাদি সনর্ভের দ্বারা প্রমাত্ব যে জাতিবিশেষ নহে, এ বিষয়ে অনেক যুক্তি বলিয়াছেন। } 


তাই চিৎসুখ মুনি উদয়নাচার্যোর কোন কথার খওনার্থ প্রমাত্বকে জাতিবিশেষ বলিয়। সমর্থন করিতে অনেক 
বিচার করিয়াছেন (“চিত্হখী)* ২২৬-২৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য )। “তবচিন্তাসণিকার গন্দেশ উপাধ্যারও প্রতাক্ষধণ্ে 
প্রমান যে জাতি হইতে পারে না__কারণ, অমুজ্ঞানেওঁকোন অংশে প্রমাত্ব থাকায় আংশিক জাতি স্বীকার কর! 
যায় না, ইহাই বিচারপুরর্বক সমর্থন করিয়াছেন। তিনি চরম কল্পে প্রমালক্ষণসিদ্ধান্ত বলিয়াছেন 
“তদ্বতি ততপ্রকারকানুভবো ব1।» অর্থাৎ-যে পদার্থে যে ধর্ম বস্তুতঃ থাকে, নেই পদার্থে নেই ধর্মমবিশিষ্ 


বলিয়া! যে অনুভব, তাহা প্রম1। সেই প্রমার করণতই প্রমাণের সামান্ত লক্ষণ। ০ 


1 প্রতাক্ষ প্রমাণের ব্যাখ্যায় প্রাচীন বৈশেষিকাচারধয প্রশত্তপাদও শেষে “অথবা” ইত্যাদি 
সন্দর্ভের দ্বার! যথার্থ প্রত্যক্ষ জ্ঞানকেও প্রতাক্ষ প্রমাণ বলিয়াছের। সেখানে “কিরণীবলী*কার উদয়নাচার্যয 


. ব্যাগ করিয়াছেন “অথবেতি বা! শবঃ সমুচ্চয়ে, নতু .বিকল্ে। হেয়ারবিজ্ঞানোংপত্তাবপি অব্যাদিজ্ঞানং, 


প্রসাপমিতি বাক্যার্চ)।” তদহুদারে এখানে ভাষাকাঁরোক্ত “বাঁ” শব্দেরও সমুচ্চয়ার্থ বুঝা! যায়। উদ্দোতকরও 
লিখিয়াছেন,ন“সন্লিকর্ষো জান 1» ; 
A) 3S 
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তদ! হানোপাদানৌপেক্ষাবুদ্ধয়ঃ ফলং। মিতেন লিঙ্গেন লিঙ্গিনোহর্থন্ত 
পশ্চান্মানমনুমানং। উপমানং সামীপ্যমানং, যথা গৌরেবং গবয় ইতি। 
সামীপ্যন্ত সামান্যযোগঃ । শব্দঃ শব্দ্যতেহনেনার্থ ইত্যভিধীয়তে জ্ঞাপ্যতে। 


উপলব্বি-সাধনানি প্রমাণানীতি সমাখ্যা নির্বচন-সামর্থ্যাদ্বোদ্ধব্যং । 
প্রমীয়তেহনেনেতি করণার্থাভিধানো হি প্রমাণশব্দঃ, তদ্বিশেষসমাখ্যায়৷ 
অপি তখৈব ব্যাখ্যানং। 


অনুবাদ । প্রত্যেক ইন্দ্রিয় স্ব স্ব বিষয়ে বৃত্তি অর্থাৎ ব্যাপার প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ । বৃত্তি কিন্তু সন্নিকৰ্ষ ও জ্ঞান [ অর্থাৎ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের স্লিকর্ষ 
ও তজ্জন্য সেই বিষয়ের প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান, এই উভয়ই ফলভেদে প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ ]| যে সময়ে সন্নিকর্ষ বৃতি অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তখন জ্ঞান অর্থাৎ সেই 
সন্নিকর্ষজন্ নির্কিকল্পক বা সবিকল্পক প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রমিতিরূপ ফল। যে 
সময়ে জ্ঞান ( পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষরূপ প্রমীজ্ঞান ) বৃত্তি অর্থাৎ ইন্ড্রিয়ের ব্যাপাররূপ 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তখন “হানবুদ্ধি” অথবা! প্উপাদানবুদ্ধি” অথবা “উপেক্ষাবুদ্ধি” 
ফল [ অর্থাৎ কৌন বিষয়ের যথার্থ প্রত্যক্ষের পরে যে বুদ্ধির দ্বারা সে রিষয়ে 
হেয়ত্ব বোধ জন্মে (হানবুদ্ধি) অথবা যে বুদ্ধির দ্বারা সে বিষয়ে উপাদেয়ত্ব 


বা গ্রাহুত্ব বোধ জন্মে (উপাদানবুদ্ধি) অথবা যে বুদ্ধির দ্বারা সে" বিষয়ে 


উপেক্ষ্যত্ব বোধ জন্মে ( উপেক্ষাবুর্দি ), সেই “হানাদিবুদ্ধি”রূপ প্রমিতিই সেই 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানরূপ প্রমাণের ফল ]। ?” 


“মিত” অর্থাৎ ষথার্থরপে নিশ্চিত লিঙ্গের (হেতুর ) দ্বার! লিঙ্গী অর্থের 
(সাধ্য পদার্থের) পশ্চাঁৎ মান অন্থমান* [ অর্থাৎ লিঙ্গনিশ্চয়ের পশ্চাৎ যদ্দারা 


'লিঙ্গীর অনুমিতিরূপ মান বা জান জন্মে, তাহা “অনুমান” শব্দের ব্যুৎপত্তি- 
লভ্য অর্থ ]। যথা__গো এবং গবয়, এইরূপে সামীপ্যজ্ঞান উপমান। সামীপ্য ' 
. কিন্তু সামান্য যোগ” অর্থাৎ সমানধৰ্শ্মরূপ সাদৃশ্য সম্বন্ধ [ অর্থাৎ *উপস্শব্দের 

রা সাদৃশ্যরপ সামীপ্য এবং জ্ঞানার্থক মা ধাতুনিপত্ “মান” শব্দের অর্থ জ্ঞান, 


সুতরাং “উপমান” শব্দের দ্বারা বুঝ! যায়__সাদৃশ্য জ্ঞান । যেমন গবয় নামক 


7. পঞুতে গোর সাদৃশ্য দর্শন ]। ইহার দ্বার! অর্থ শব্দিত হয়, এ জন্য শব্দ, শব্দিত ' 
6, রঃ অর্থাৎ, শতিহিত হয়, 2 রয় সালিহ Eo 
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ও. 


. মহধি পরে বলিয়াছেন।, | 


০০] বাৎস্তায়ন ভাষ ৭৫ 


হয়, এইরূপ বুঁৎপত্তি অনুসারে «শব্দ ধাতুনিষ্পন্ প্রমাণবোধক “শব্দ” শব্দের 
দ্বার! নুঝা বায়__অর্থবোধের সাধন শব্দ ]। এ 
উপলব্ধির সাধনসমূহ «প্রমাণ ইহা সমাখ্যার, (প্রমাণ শব্দের ) নির্বচন- 


শক্তিবশতঃ অর্থাৎ' উক্ত “প্রমাণ” শব্দের নিষ্পাদক ধাতু” ও প্রত্যয়ের শক্তি- 
বশতঃ বুঝা যায়। কারণ, “প্রম্য়তেহনেন” অর্থাৎ ইহার দ্বারা পদার্থ প্রমিত 
হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তিবশতঃ “প্রমাণ” শব্দটি করণীর্থবোধক, অর্থাৎ উহার 
অর্থ প্রমাজ্ঞানের করণ, সুতরাং সেই প্রমাণের বিশেষ. সংজ্ঞারও অর্থাৎ 


সুত্রোক্ত প্রত্যক্ষাদি চারিটি নামেরও সেইরূপই ব্যাখ্যা বুঝিতে হইবে। 


টিপ্লনী। ভাষ্যকার এখানে হত্রোক্ত প্রত্যক্ষ” প্রভৃতি চারিটি নামের বুুৎপত্তি- 
মাত্রের ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন,_“অক্ষন্তাক্ষপ্ত প্রতিনিষয়ং বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষং”। 
প্রত্যক্ষ” শব্দের অন্তর্গত “অক্ষ” শব্দেরু অর্থ ইন্দ্রিয়। ইন্ডিয়জন্ত প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান এবং সেই 
জ্ঞানের বিষ এবং প্রত্যক্ষ নামক প্রম[ণ, এই তিন অর্থে ই “প্রত্যক্ষ শব্বের প্রয়োগ হ্য়। 
হতরাং অর্থভেদে উহার সমাসের ভেদ আছে, সে. বিষয়ে মতভেদও হইয়াছে। উদ্যোতকর 
প্রথমে অব্যয়ীভাব সমাস বলিয়া? পরে প্রাদি সমাসও বলিয়াছেন। বাচম্পতি মিশ্র তাহার 
তাৎপৰ্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ” শব্দের অন্ত অর্থে প্রাদি সমাস হইলেও প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ অর্থে এই স্থত্রোক্ত “প্রত্যক্ষ’ শব্দে অব্যয়ীভাব সমাস। “্অক্গমক্ষই প্রতি বর্ততে” 
ইহাই উক্ত সমাসের বিগ্রহবাক্য হইবে। . ভাষ্যকার “অক্ষন্ত অক্ষস্ত” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা 
উজ বিএহব কের অর্থই প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তুউহা বিগহবাক্য নহে। কারণ, তাহা 
হইলে উক্ত বাক্যে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ হইতে পীরে না। “প্রতি” শব্দের যোগে দ্বিতীয়! 
বিভক্তিরই বিধান হইয়াছে। উক্ত বিগ্রহবাক্যৈ প্বর্ততে” এই ক্রিয়াপদের দ্বারা যেবৃত্তি 
অর্থ বুঝা যায়, তাহাই ভাষ্যকার “বৃত্তি শব্দের দ্বারা বলিয়াছেন। বাচম্পতি মিশ্র ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন; “বৃত্তিরিতি হি ব্যাপারঃ”। ইন্দ্রিয়দন্ত প্রত্যক্ষ জানে অপেক্ষিত চরম কারণ- 
রূপ ব্যাপারই ইন্জিয়ের বৃত্তি। “প্রতি” শবে দ্বারা স্মন্ত ইঞ্জরিয়ের সংগ্রহ হওয়ায় প্রত্যেক 
ইন্্িয়ের নিজ নিজ বিষয়ে সেই ব্যাপাররূপ বৃত্তিই উক্ত “প্রত্যক্ষ” শব্দের দ্বারা বুঝ! যায়। 
কিন্তু হা উক্ত “প্রত্যক্ষ” শব্দের বুযৎপততিমা্রলত্য অর্থ। প্রতীক্ষ প্রমাণের প্রকৃত লক্ষণ 
নিজ বিষয়ে ইন্জিয়ের বৃদ্ি কি? তাই ভাষ্যকার পরেই বলিয়াছেন, “তত্ব 
সন্লিকর্ষে জ্ঞানং বা” অর্থাৎ ইন্দিয়ের গ্রাহ বিষয়ের সহি সেই ইঞ্জিয়ের যে সননিকরষ বা সম্বন্ব- 
বিশেষ হইলে তজ্ঞন্ত প্রথমে সেই বিষয়ের প্রতক্ষরপ জ্ঞান উৎপর হয়, সেই সরিকর্ষই সেখানে 


রর সেই ইন্দিয়্র থম বৃত্িষ্বা ব্যাপার । সেই সন্নিকর্ষজন্ত প্রথমে সেই বিষয়ের “আলোচন” 


চে 
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৭৬ স্তায়দর্শন - [১অৎ,১আত 


অর্থাৎ নির্কিকল্পক প্রত্যক্ষ জন্মে এবং উহার পরক্ষণে সেই বিষয়ের বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ অর্থাৎ 
সরিকল্পক প্রত্যক্ষ জন্মে। উক্ত দ্বিবিধ প্রত্যক্ষই সেই সপ্লিকর্ষরূপ প্রমাণের ফল। তন্মধ্যে 
প্রথমোৎপন্ন নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করিতে সেই সন্নিকর্ষ অন্ত কোন জ্ঞানের অপেক্ষা 
করে না। কিন্তু পরে _সবিকল্পক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করিতে তৎপূর্বে নির্বল্পক গ্রত্যক্ষরূপ 
বিশেষণ জ্ঞানের অপেক্ষা করে। কারণ, বিশেষণবিশিষ্ট বিশেধ্যবিষয়ক প্রত্যক্ষই সবিকল্পক 
প্রত্যক্ষ । বিশেষণজান ব্যতীত বিশিষ্ট বুদ্ধি জন্মিতে পারে না। স্তরাং সবিকল্পক প্রত্যক্ষের 
অব্যবহিত পূর্বে নির্কবিকল্পক প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহা! শ্বীকারধ্য। সেই প্রত্যক্ষে কোন পদার্থ 
বিশেষণরূপে বিষয় হয় না, উহা বস্তুর স্বরূপমাত্রজ্ঞান, উহারই নাম “আলোচন”। উহা 
বিশেষণজ্ঞানরূপে সেই সন্নিকর্ষের সহকারী হইয়া সবিকল্পক প্রত্যক্ষের কারণ হয়। “ন্তায়- 
কন্দলী* টাকায় (৯৯৮ পৃঃ) শ্রীধর ভট্টও ইহাইন্বলিয়াছেন। 

কিন্তু ইহাও বল! আবশ্যক ও বুঝা আবশ্যক যে, “সম্নবায়” নামক সম্বন্ধ এবং অভাব 
পদার্থের নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না। কারণ, যে পদার্থের সমবায় সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ 
জন্মে, সেই সহন্ধী পদার্থ সেই প্রত্যক্ষে সমবায়াংশে বিশেষণরূপে বিষয় হইবেই। যেমন 
ঘটের অবয়বে ঘটসমবায়ের যে প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহাঁ ঘটবিশিষ্ট সমবায়ের প্রত্যক্ষ । নির্বিশেষণ 
শুদ্ধ সমবায়সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ সম্ভবই হয় না। বৈশেষিকমতে-সমবায় সম্বন্ধ অতীন্ত্রিয় পদার্থ 
হইলেও শ্যায়মতে অনেক স্থানে সেই সম্বক্ধিপদার্থবিশিষ্ট সমবায় স্বহ্ধের প্রত্যক্ষ জন্মে। এবং 
স্তায়বৈশেযিকসপ্রদায়ের মতে অনেক অভাব পদার্থের প্রত্যক্ষ জন্মে। কিন্ত সেই প্ৰত্যক্ষে 
সেই অভাবের প্রতিযোগী পদার্থ অভাবাংশে বিশেষণরূপে বিষয় হইবেই। যেমন ঘটাভাবের 
প্রত্যক্ষ করিলে তখন সেই অভাবে উহার প্রতিযোগী ঘট বিশেষণরূপে বিষয় হয়। কেবল 
অভাববিষয়ক প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং গুর্ক্োোক্ত সমবায়সম্ব্ধ ও অভাব পদার্থের প্রত্যক্ষ 
হুইলে উহা সবিকল্পকই হয়, উহা! নির্বিকল্পনি:়পেক্ষ। “কুম্মাঞ্জলি” গ্রন্থে (818) উদয়না- 
চার্য্যও ইহা শ্বীকার করিয়া বলিয়াছেন,_“তয়োর্কিশেষণাংশন্ত প্রাগৃগরহণাদহুমানাদিবৎ 
তছপপত্তেঃ।” "অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধ ও অভাব পদার্থে যাহা বিশেষণ হয়, তাহা ুর্ববজ্ঞাত ; 
নিতয়াং তাহার স্মরণরূপ জ্ঞানজন্ত সেই বিশিষ প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে। ফলকথা, সম্ভব 
হলে সর্বত্রই গর বিষয়ের সহিত ইন্জিয়স্িকরষজন্ত এখনে নির্ষিকল্ক ও পরে সবিকল্পক 
পত্যক্ষ জন্মে। কিন্তু কুমাঁরিল ভট্ট সমবায় সম্বন্ধ অদ্বাকার করায় এবং অভাব পদার্থ 
স্বীকার করিলেও তাহ'র প্রত্যক্ষ অস্বীকার করায় তীহার মতে প্রত্যক্ষ স্থলে সর্বত্রই 
প্রথমে নির্ধিকল্পনক ও পরে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ জুন্মে*  বৌদ্ধসম্প্রদায় সবিকল্পক 
02000 অস্তি হাঁলোচনং জ্ঞানং প্রথমং নির্বিবকলকং। : 
| -* বালমূকাদিবিজ্ঞানসদৃশং গুদ্ধবন্জং 0৮ ১২২ ॥ 5 
£..:.. তিজঃ পরং পুণর্বসতধরসর্জজাত্যাদিভির্যয়া। . 

বৃদ্ধাবসীয়তে, সাপি প্রত্যক্ষত্বেন সন্ত 1৮ ১২০॥ শ্লোববার্তরিক,্প্রতান্স্তর। 
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৩ ্ু০-] বাত্আ্ঞায়ন ভাষ্য . ৭৭ ৃ | 


প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য' অস্বীকার করায় কুমারিলও বিশেষ বিচার করিয়া তাহাদিগের. মত খণ্ডন, 
করিয়াছেন। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। 

গ্রহ বিষয়ের সহিত ইন্জরিয়ের সন্নিকর্ষরূপ বৃতি বা ব্যাপার, যেমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তন্রপ 
সেই সঙ্িকরষভন্ত যে প্রতাক্ষ জ্ঞান জন্মে, তাহাও প্রত্যক্ষ প্রযাণ হয়। কারণ, তাহাও পরে 
'ছানবুদ্ধি' অথবা ‘উপাদানবুদ্ধি' অথবা ‘উপেক্ষাবুদ্ধি'রূপ প্রত্ক্ষপ্রমার করণ হয়। সুতরাং 
ওঁ সমস্ত বুদ্ধিই সেই জ্ঞানরূপ প্রমাণের ফল। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, “যদা জ্ঞানং, তদ! 
হানোপাদ।নোপেক্ষাবুদ্ধরঃ কলং।” “হীয়তে ত্যজ্যতেইনেন* অর্থাৎ যদ্দ্বারা হেয়ত্ববোধ 
করিয়া ত্যাগ করে, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে ত্যাগার্থ হা ধাতুর উত্তর করণবাচ্য লট প্রত্যয়ে 
উক্ত “হান” শব্দটি সিদ্ধ হইয়াছে। হান__এমন ফে'লুদ্ধি বা জ্ঞান, তাহা “হানবৃদ্ধি”। এইরূপ 
যে বুদ্ধির দ্বারা উপাদেয়ত্ব অর্থাৎ গ্রাহৃত্বেরণবোধ করিয়া উপাদান ( গ্রহণ ) করে, তাহাকে 
বলে__“উপাদানবুদ্ধি*। এবং য়ে বুদ্ধির দ্বারা উপেক্ষ্যত্বের বোধ করিয়া উপেক্ষা করে, তাহাঁকে 
বলে-_“উপেক্ষাবুদ্ধি। *প্রাচীনগণ -উক্ত ত্রিবিধ বুদ্ধিকেই বলিয়াছেন, _“হানাদিবুদ্ধি। 
শ্নোকবান্তিকে ( প্রত্যক্ষহ্থত্র ) কুমারিল তষ্টও বলিয়াছেন, _“হানাদিবুদ্ধিফলতা”। “ন্ায়- 
মঞ্জরী”কার জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন, _“ফলং হানাদ্িবুদ্ধয়ঃ” (৬৬ পুঃ)। জ্ঞান-প্রামাণ্যবাদী 
জৈন দার্শনিক হেমচন্দ্রও পপ্রমাণমীমাংসা” গ্রন্থে বলিয়াছেন,”_-“হানাদিবুদ্ধয়ো৷ বা” 1৯/১1৪১| 

বান্তিককার উদ্দ্যোতকর ইহ! বুঝাইতে বলিয়াছেন, -“জ্ঞাতে খন্বর্থে ব্রিধা বুদ্ধির্ভবতি, 
হেরে! বা উপাদেরো বা উপেক্ষণীয়ে৷ বেতি ৷” । অর্থাৎ কোন পদার্থ জ্ঞাত- হইলে পরে সেই 
ভাতা জীবের তদ্বিষয়ে ইহা হেয়, অথবা গ্রা, অথবা উপেক্ষণীয়, এইরূপ বুদ্ধি বা জ্ঞান জন্মে। 
হেয় বলিয়া! বুঝিলে তাহা ত্যাগ করে এবং গ্রহ, বুলিয়! বুঝিলে তাহা গ্রহণ করে এবং 
উপেক্ষণীয় বলিয়া বুঝিলে তাহা উপেক্ষা, করে। “ভাষ্যকার পূর্বে ইহাঁকেই বলিয়াছেন। _ তত্ব 
পরিসমাপ্তি (১০ম পৃঃ দষটব্য )। কিন্তু উপেক্ষণীয় বিষয়ে ত্যাগের ইচ্ছা অথবা গ্রহণের ইচ্ছা 
শা হওয়ায় তদ্িষযয়ে কোন প্রবৃত্তিই জন্মে না, এ জন্য আঁদিভাষ্যে “অর্থ” শব্দের দ্বারা কেবল 
গ্রাহথ ও ত্যাজ্য পদার্থকেই গ্রহণ করিয়া উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “অর্থস্ত সুখং সুখহেতুর্দ,ঃখং 
ছঃখহেতুশ্চ” ( ১ম পৃঃ )। স্থখ এবং সুখের কারণ পদার্থই সাধারণ জীবের গ্রাহ এবং দুঃখ ও 
ছুঃখের কারণ পদার্থ সকল জীবেরই ত্যাজ্য। সেই সুখ. এবং দুঃখও অনিয়ম্য, ইহাও ভাষ্যকার 
সেখানে পরে বলিয়াছেন। কিন্তু যে পদার্থের জ্ঞানের পরে যে জীব তাহাকে নিজের উপকারী 
বলিয়াও বুঝে না এবং অপকারী বলিয়াও বুঝে না, এমন পদা্থই তাহার পক্ষে “উপেক্ষণীয়” 


বলিয়া কথিত হইয়াছে। উহা গ্রাহ্থ ও ত্যাজ্য হইতে ভিন্ন তৃতীয় প্রকার পদার্থ ।* মুলকথা, 


০. * পরে বোঁদ্ধসমপ্রদায় উপেক্ষণীয় বিষয়কেও অগ্রাহাহবশতঃ হেয়ই . বলিয়াছেন। র্মবীর্তির 
“স্থায়বিন্দুগ্র টাকায় ধর্ম্মোত্তর বলিয়াছেন,_“উপেক্ষণীয়ে। হনুপাদেয়ববাছধেশ্ এব” (৬ পৃঃ)। অর্থাৎ হেয় ও 


১1. উপাদের, এই দ্বিবিধ ভিন্ন তৃতীয় প্রকার কোন বিষয় নাই।: জৈন ন দাৰ্শনিক: জাম নস 


এ 
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রি ৮ হম পৃঃ) তৃতীয় উপেক্গণীয় অর্থও সমর্থন করিয়! গিয়াছেন। ৪ 


৭৮" হ্যায়দর্শন [ ১ অণ। পরা 


জীবের কোন পদার্থ জানের পরে তাহার গ্রহণ, ত্যাগ অথবা উপেক্ষা হইলে তৎপূর্বে সে 
বিষয়ে গ্রাহাত্ব, ত্যাজ্যত্ব অথবা উপেক্ষ্যত্বের বোধ অবশ্যই জন্মে, ইহা শ্বীকা্ধ্য। 


যেমন আমাদিগের কোন জলের সহিত চক্ষুরি্্রিয়ের সংযোগরূপ সন্নিকর্ষ জন্মিলে 
পরক্ষণেই জল ও জলত্ব ধৰ্ম্ম বিষয়ে অবিশিষ্ প্রত্যক্ষ জন্মে, উহাকে বলে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ 
“বিকল্প’ বলিতে এখানে পদার্থবয়ের বিশেষ্যবিশেষণভাৰ। পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যক্ষে জলে জলত্ব 
ধৰ্ম্ম বিশেষণ ভাবে বিষয় হয় না, কিন্তু কেবল অল ও জলত্বই বিষয় হয়, এ জন্ত উহাকে 
নির্ক্বিকল্পক প্রত্যক্ষ বলে। ওঁ প্রত্যক্ষের পরেই ইহা জল অর্থাৎ জলত্ববিশিষ্ট, এইরূপ যে প্রত্যক্ষ 
জন্মে, তাহাতে সেই জলে জলত্বরূপ ধৰ্ম্ম বিশেষণ ভাবে বিষয় হওয়ায় উহাকে বলে সবিকল্পক 
প্রত্যক্ষ বা বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ । ওঁ প্রত্যক্ষের্ণপরে আমরা যদি সেই জলের উপাদান অর্থাৎ 
গ্রহণ করি, তাহা হইলে তৎ্পূর্বে “এই জল গ্রাহ” এইরূপ জ্ঞান আমাদিগের অবস্যই জো, 
ইহা স্বীকরধ্য। কিন্তু কি প্রমাণের দ্বার! আমাদিগেঁর সেই ভ্তার জন্মে, ইহা বুঝিতে হইবে। 
সেই জলের গ্রহণ যখন ভাবী পদার্থ, তখন তংপূর্বের সেই গ্রহণযোগাতার লৌকিক প্রত্যক্ষ 
সম্ভবই নহে। অতএব অনুমানপ্রমাণ দারাই ও জান জন্মে, ইহাই বুঝিতে হুইবে। 

কিন্তু সেই জলে গ্রাহৃত্বের অনুমান করিতে হইলে তাহাতে ওঁ গ্রাহৃত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট 
কোন হেতুর নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান আবপ্তক। সুতরাং পূর্বে" যে জলের গ্রহণ করিয়া আমরা 
উপকার লাভ করিয়াছি, তাদৃশ জলমাত্রই গ্রহ, এইরূপ ব্যাপ্তিনিশ্চরজন্ত সংস্কারবণ্তঃ সেই 
ব্যাপ্তির স্মরণ হয়া তাহার ফলে পরে এই জল. তজ্জাতীয় অর্থাৎ গ্রাহত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট 
তাদৃশ জলত্ব এই জলে আছে, এইরূপ অপর একটি প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহ স্বীকার্ব্য। সেই 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানুই উক্ত স্থলে সেই জলে গহ্বর অমুমাপক “লিদপরা রশ” নামক অনুমনিঞ্রমাণ। 
তাদৃশ জলত্বই সেই অনুমানের লিঙ্গ বা হেতুণ উক্তরূপ অর্থাৎ “এই জল তজ্জাতীয়” এইরূপ 
যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাহাই উক্ত স্থলে উপাদ্ানযুদ্ধি। উহার দ্বারা সেই জলে গ্রাহত্বের 
অনুমিতিরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় আমরা সেই জলকে গ্রহণ করি।. এইরূপ কোন জলে 
পূৰ্বপরিত্যক্ত জলের সাদৃগ্ত দর্শন করিলে, পরে পূর্বববৎ ব্যাপ্তিস্মরণাদিজন্ত এই জল তজ্জাতীয়, 
এইরূপ যে প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহা উক্ত স্থলেণ্হানবুদ্ধি। উহার দ্বারা সেই জলে হেয়ত্বের 
অনুমিতিরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় আমরা সেই জল পরিত্যাগ করি। "এইরূপ কোন জলে 
পূর্বে উপেক্ষিত জলের সাধ্য দর্শন করিলে পূর্বববৎ ব্যাপ্তিম্মরণাদিজস্ঠ ‘এই জল তজ্জাতীয়” 


খ্ন্থে উহাই সমর্থন করিয়াছেন ১ কিন্তু জয়ন্ত ভট্ট উক্ত মতের প্রতিবাদ করিতে বলিয়াছেন যে, পথে যাইতে 


| এমন অনেক তৃপ-পত্রাদি দেখা যায়, যে বিষয়ে দার ছত্রাদি খা পদার্থের স্তায় এবং সর্গাদি তালা পদার্থের 


ন্যায় বুদ্ধি জন্মে না, ইহ অনুভবসিদ্ধ! আর'যে বিষয়ের পরিত্যাগে ইচ্ছাই জন্মে না, তাহ! ত্যাজা পদার্থের 
মধো গণা করা বায় না। জয়ন্ত ভট্রের পরে প্রেন দার্শনিক হেন্চন্দ্রও “প্রমাণসীমাংসা” এন্থে প্রসাগলঙ্গণ 
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এইরূপে যে প্রত্যক্ষ জন্মে, উহা উপেক্ষাবুদ্ধি উহার 'দ্বারা সেই জলে উপেক্ষ্যত্বের 
অনুমিত্তিরপ জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় আমরা তাহার উপেক্ষা করি। 

পূর্বোক্ত প্রকার “হানবুদ্ধি,” “উপাদানবুদ্ধি” ও “উপ্বেক্ষাবুদ্ধি” প্রত্যক্ষ স্থলে প্রত্যক্ষ- 
রূপ প্রমিতি। সুতরাং উহার করণ যে পূর্ক্বোৎপন্ন নির্বিিকল্পক বা সবিকল্পক প্রত্যক্ষ, তাহাও 
প্রত্যক্ষ প্রগাণ। তাহার ফল এ হানাদিবৃদ্ধি। কিন্তু ও হানাদিবুদ্ধি প্রত্যক্ষ প্রমিতি 
হইলেও উহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে পারে না। কারণ, উহার ফল যথাক্রমে হেয়, গ্রাহত্ব ও 
উপেক্ষ্যত্বের অনুমিতি। যাহার ফল অন্ুমিতি, তাহা! অনুমানপ্রমাণই হইবে। কিন্তু উক্ত 
'হানাদিবুদ্ধি' লিঙ্নপরামর্শর্ূপ অনথযানপ্রমাণ হইলেও উহা যখন প্রত্যক্ষ প্রমিতি, তখন 
উহার করণকে প্রত্যক্ষ প্রমাণই বলিতে হইবে তাই স্তাস্তকার ইন্রিয়স্িকরষলনত গ্রতাকষ 
জ্ঞানকেও হাঁনাদিবুদ্ধিরপ ফলের পক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণই বলিয়াছেন। প্রাচীন বৈশেষিকা- 
চার্য্য প্রশত্তপাদও প্রত্যুক্ষের ব্যাখ্যায় .পরে “অথবা” ইত্যাদি সদর্ভের দ্বারা প্র কথাই 


বলিয়াছেন। ৪ 
কিন্তু প্রাচীন কালেও এ বিষয়ে বিবাদ হইয়াছে। কোন সম্প্রদায় ইন্দ্রিয়সন্লিকর্ষ- 


. অন্ত জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বণিয়া স্বীকার করিতেন না। তাই উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন, 


“কেচিত্ত সন্নিকর্ষমেব প্রত্যক্ষং”বর্ণস্তি, ন তন্্যায্যং, প্রমাণাতাবাৎ।” প্উভয়ন্ধ যুক্তং 
পরিচ্ছেদকত্বাৎ, উভয়ং পরিচ্ছেদকং সন্নিকর্ষো! ভ্ঞানঞ্চ। একাস্তবাদিনুস্ত . দোষ ইতি।” 
অর্থাৎ হন্দরিয়সম্নিকর্ষ যেমন সেই বিষয়ের' পরিচ্ছেদক অর্থাৎ যথার্থ নিশ্চয়জনক হওয়ায় 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তজ্রাপ সেই সন্নিকর্ষজন্ত প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞানও পরে সে বিষয়ে হানাদিবুদ্ধিরপ 
শিশ্চয়াত্মক যথার্থ প্রত্যক্ষের করণ হওয়ায় সেই ফলের পক্ষে উহাও প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহা 
স্বীকার্য্য , কিন্তু সেখানে কেবল ইন্দরিয়সরিকর্ষই যে, সেই হানাদিবুদ্ধিরপ ফলের পক্ষেও 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহা বলা যায় না। কারণ, সেই সন্নিকর্ষজন্ত সে বিষয়ে নিশ্চয়াত্মক প্রত্যক্ষ 
উৎপন্ন ন! হইলে পুর্ববোক্ত হানাদিবুদ্ধি জন্মে না, সুতরাং সেই সন্নিকর্ষকে উহার করণ 
বলা যায় না। তজ্ঞন্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানরূপ ব্যাপার দ্বারাও উহাকে হানাদিবুদ্ধির করণ বলা 
যায় না। কারণ, সেই হানাদিবুদ্ির অব্যবহিত পুর্বে সেই প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞানও থাকে না। 
কারণ, গৌতম মতে সেই জান দিক্ষণমাত্র স্থায়ী। ফলকথা,-ই্জিয়সন্িকর্ষ সেই বিষয়ের 
পরত্যক্ষে করণ হইলেও হানাদিবুদ্ধির করণ হইতে পারে না। কিন্তু পরম্পরায় সেই সরিকর্ষ 


৯১ ইন্িয়ও উহার ক্ষারণ হওয়ায় উহাকেও ইন্্রিয়জন্ত জ্ঞান বলা হয়।* 


* “তাৎপধ্যটীকাম্কার বাচম্পতি মিশ্র “ইন্জিয়াদিন| এসাণেন প্রসায়াং ফলে প্রবৃত্েন” ইত্যাদি 


, শের দ্বার! ফলানুকুল চরন কারণকে ব্যাপার বলিয়া প্রমাণও বলিয়াছেন এবং পরম্পরায় ইন্তিয়কেও প্রমাণ * 
+ বলিয়াছেন। “প্তা্সত্বার্তিকে” ভট্ট কুমারিলও “যদ্বেন্দিয়ং প্রমাণং স্তাৎ” ইত্যাদির্লোকের দ্বারা এক 


পক্ষে তাহাও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু দেখানে পরে তিনিও আক্মমনঃদংযোগকেই প্রকৃষ্ট কারণ বলিয়া 


0 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


৭৮ হ্যায়দর্শন . [ ১ অন, ১ আও 


জীবের কোন. পদার্থ জানের পরে তাহার গ্রহণ, ত্যাগ অথবা উপেক্ষা হইলে তৎপূর্বে সে 
বিষয়ে গ্রাহত্ব, ত্যাভ্যত্ব অথবা উপেক্ষ্যত্বের' বোধ অবশ্যই জন্মে, ইহা স্বীকার্য্য। 


যেমন আমাদিগের কোন জলের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগরূপ সন্নিকর্ষ জন্মিলে 
পরক্ষণেই জল ও জলত্ব ধর্ম্ম বিষয়ে অবিশিষ্ট প্রত্যক্ষ জন্মে, উহাকে বলে নির্বিল্পক প্রত্যক্ষ 
“বিকল্প” বলিতে এখানে পদার্ঘনয়ের বিশেষ্যবিশেষণভাব। পূর্কোক্তরূপ প্রত্যক্ষে জলে জলত 
ধর্ম বিশেষণ ভাবে বিষয় হয় না, কিন্তু কেবল জল ও জলত্বই বিষয় হয়, এ জন্ত উহাকে 
নির্ষিকল্পক প্রত্যক্ষ বলে। ও প্রত্যক্ষের পরেই ইহা জল অর্থাৎ জলত্ববিশিষ্ট, এইরূপ যে প্রত্যক্ষ 
জন্মে, তাহাতে সেই জলে জলত্বরূপ ধৰ্ম্ম বিশেষণ ভাবে বিষয় হওয়ায় উহাকে বলে সবিকল্পক 
প্রত্যক্ষ বা! বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ । এ প্রত্যক্ষেন্শ পরে আমরা যদি সেই জলের উপাদান অর্থাৎ 
গ্রহণ করি, তাহা হইলে তৎপূর্বের “এই জল গ্রহ” এইরূপ জ্ঞান আমাদিগের অবশ্তই জন্ম, 
ইহা ্বীকাধ্য। কিন্তু কি প্রমাণের দ্বারা আমাদির্গের সেই ভান জন্মে, ইহা বুঝিতে হইবে। 
সেই জলের গ্রহণ যখন ভাবী পদার্থ, তখন তংপূর্কো সেই গ্রহণযোগাঁতার লৌকিক প্রত্যক্ষ 
সম্ভবই নহে । অতএব অন্ুমানপ্রমাণ দ্বারাই ও জ্ঞান জন্মে, ইহাই বুঝিতে হইবে। 

কিন্তু সেই জলে গ্রাহৃত্বের অনুমান করিতে হইলে তাহাতে এ গ্রাহত্বের ব্যাপ্তিবি শিষ্ট 
কোন হেতুর নিশ্য়াত্বক জ্ঞান আবশ্তক। সুতরাং পুর্ব যে জলের গ্রহণ করিয়া আমরা 
উপকার লাভ করিয়াছি, তাদৃশ লমাত্রই রাহ, এইরূপ ব্যাপ্তিনিশ্চয়জন্য সংস্কারবন্তঃ সেই 
ব্যা্তির স্মরণ হিয়া তাহার ফলে পরে এই জল, তজ্জাতীয় অর্থাৎ গ্রাহত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট 
তাদৃশ জলত্ব এই জলে আছে, এইরূপ অপর একটি প্রত্যক্ষ জনে, ইহা শ্বীকার্ধ্য সেই 
প্রত্যক্ষ ্রান্ই উক্ত স্থলে সেই জলে গ্রহত্বের অনুমাপক “লিঙ্রপরামর্শ” নামক অনুমানপ্রযাণ। 
তাদৃশ জলত্বই সেই অনুমানের লিঙ্গ বা হেতুণ উক্তরূপ অর্থাৎ “এই জল তজ্জাতীয়* এইরূপ 
নে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাহাই উক্ত স্থলে উপাদীনঘুদ্ধি। উহার দ্বারা সেই জলে খ্গরাহত্ের 
অমুমিতিরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় আমর! সেই জলকে গ্রহণ করি। এইরূপ কোন জলে 
পুর্ববপরিত্যক্ত জলের সাদৃণ্ দর্শন করিলে, পরে ূর্ববৎ ব্যাপ্তিন্মরণাদিভন্ত এই জল তজ্জাতীয়, 
এইরূপ যে প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহা উক্ত স্থলেণ্হানবুদ্ধি। উহার দ্বারা সেই জলে হেয়ত্বের 


অনুমিতিরূপ জান উৎপন্ন হওয়ায় আমরা সেই জল পরিত্যাগ করি। "এইরূপ কোন জলে 


পুর্বে উপেক্ষিত জলের সা দর্শন করিলে পূর্ববৎ ব্যাপ্তিস্মরণাদিজন্ত ‘এই জল তজ্জাতীয়’ 


এন্থে উহাই সমর্থন করিয়াছেন 4 কিন্তু য় ভট উক্ত সতের প্রতিবাদ করিতে থলিয়াছেন যে, পথে যাইতে . 


এমন অনেক তৃণ-পত্রাদি দেখা যায়, যে বিষয়ে দর্টার ছত্রাদি খান পদার্থের সার এবং সর্পাদি তালা পদার্থের 
: লা রুনা, ইহা অহ্তবসি্ধঃ আর যে বিষয়ের পরিত্যাগে ইচ্ছাই জনমে না, তাহা ত্যাজা পদার্থের 

যো গণা বরা বায় না। জয়ন্ত ভটের পরে দৈন দার্শনিক হেনচন্্রও “প্রনাণমীমাংনা* এন্থে প্রমাগলক্ষণ 

৫স পৃঃ) তৃতীয় উপেক্ষণীয় অর্থও সমর্থন করি গিয়াছেন। 3 
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এইরূপে যে প্রত্যক্ষ জন্মে, উহা উপেক্ষাবুদ্ধি উহার ছারা সেই জলে উপেক্ষার 
অন্নমিতিরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় আমরা তাহার উপেক্ষা করি। 

পূর্ব্বোক্ত প্রকার “হানবুদ্ধি,” “উপাদানবুদ্ধি” ও “্উপ্বেক্ষাবুদ্ধি” প্রত্যক্ষ স্থলে প্রত্যক্ষ 
রূপ প্রমিতি। সুতরাং উহার করণ যে পূর্ব্বোৎপন্ন নির্কিকল্পক বা সবিকল্পক প্রত্যক্ষ, তাহাও 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তাহার ফল এ হৃঢ্নাদিবুদ্ধি। কিন্তু ও হানাদিবুদ্ধি প্রত্যক্ষ প্রমিতি 
হইলেও উহ্‌ প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে পারে না। কারণ, উহার ফল যথাক্রমে হেয়ত্ব, গ্রাহাত্বও 
উপেক্ষ্যত্বের অন্ুমিতি। যাহার ফল অনুমিতি, তাহা অনুমানপ্রমাণই হইবে। কিন্তু উক্ত 
হানাদিবুদ্ধি’ লিঙ্গপরামর্শরপ অনুমানপ্রমণ হইলেও উহা যখন প্রত্যক্ষ প্রমিতি, তখন 
উহার করণকে প্রত্যক্ষ প্রমাণই বলিতে হইবে I তাই দ্রান্তকার ইন্দরিয়সরিকর্ষজন্ত প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানকেও হাঁনাদিবুদ্ধিরূপ ফলের পক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণই বলিয়াছেন। প্রাচীন বৈশেষিকা- 
চার্য্য প্রশস্তপাদও প্রতুক্ষের ব্যাখ্যায় .পরে “অথবা” ইত্যাদি সন্রর্ভের দ্বার! ওর কথাই 
বলিয়াছেন। ° | 

কিন্তু প্রাচীন কালেও এ বিষয়ে বিবাদ হইয়াছে। কোন সম্প্রদায় ইন্দরিয়সন্লিকর্ষ- 
জন্ত জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বণিয়! স্বীকার করিতেন না। তাই উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন, 


“কেচিত্ত, সন্নিকর্ষমেব প্রত্যক্ষং” বর্ণরস্তি, ন. তন্্যায্যং, প্রমাণাভাবাৎ।” “উভয়স্ত যুজং 


El) 


পরিচ্ছেদকত্বাৎ, উভয়ং পরিচ্ছেদকং সন্নিকর্ষো ভ্ানঞ্চ। একাস্তবাদিনুস্ত . দোষ ইতি।” 
অর্থাৎ হন্দরিয়সন্নিকর্ষ যেমন সেই বিষয়ের' পরিচ্ছেদক অর্থাৎ যথার্থ নিশ্চয়জনক হওয়ায় 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তন্রপ সেই সন্নিকর্ষজন্ত প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞানও পরে সে বিষয়ে হানাদিবুদ্ধিরপ 
নিশ্চয়াত্মক যথার্থ প্রত্যক্ষের করণ হওয়ায় সেই ফলের পক্ষে উহাও প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহা 
স্বীকার্য্য , কিন্তু সেখানে কেবল ইন্দ্রিয়সরিকর্ষই যে, সেই হানাদিবুদ্ধিরপ ফলের পক্ষেও 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহা! বলা যায় না। কারণ, সেই সন্নিকর্ষজন্ত সে বিষয়ে নিশ্চয়াত্বক প্রত্যক্ষ 
উৎপন্ন না হইলে পূর্বোক্ত হানাদিবুদ্ধি জন্মে না, সুতরাং সেই সন্নিকর্ষকে উহার করণ 
বলা যায় না। তজ্জন্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানরপ ব্যাপার দ্বারাও উহাকে হানাদিবুদ্ধির করণ বলা 
যায় না। কারণ, সেই হানাদিবুদ্ধির অব্যবহিত পূর্বের সেই প্রত্যক্ষরপ জ্ঞানও থাকে না। 
কারণ, গৌতম মতে সেই জান দ্বিক্ষণমাত্র স্থায়ী । ফলকথা,”ইন্জিয়সন্লিকর্ষ সেই বিষয়ের 
পরত্যক্ষে করণ হইলেও হানাদদিবুদ্ধির করণ হইতে পারে না। কিন্তু পরম্পরায় সেই সন্নিকর্ষ 


“এবং সেই ইন্জিয়ও উহার কারণ হওয়ায় উহাকেও ইন্দরিয়জন্ত জান বলা হয়।* 


—— 


* "তাৎপর্যটাকা্কার বাচম্পতি মিশ্রও “ইন্দিয়াদিনা প্রমাণেন প্রমায়াং ফলে প্রবৃত্েন* ইত্যাদি 


+ নিতে দ্বার! ফলানুকুল চরম কারণকে ব্যাপার বলিয়া প্রমাণও বলিয়াছেন এবং পরম্পরায় ইন্ড্রিযকেও প্রমাণ - 
, বলিয়াছেন “প্রত্যক্ষহুত্রবার্ত্িকে” ভট্ট কুমারিলও “যদ্বেন্তিয়ং প্রমাণং স্তাৎ” ইত্যাদিণযোকের দার! এক 


পক্ষে তাহাও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সেখানে পরে তিনিও আত্মমনঃসংযোগকেই প্রকৃষ্ট কারণ বলিয়া 


[) 
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''."' ইন্দ্ৰিয়সন্নিকৰ্ষজন্য প্ৰথমোংপন্ন নি্কবিকল্পক' প্রত্যক্ষ পূর্বোক্ত হানাদিবুদ্ধির অব্যবহিত 
পূর্বের বিদ্যমান ন! থাকায় কিরূপে তাহার করণ হইবে? এ বিষয়েও প্রাচীন কীলে বহু 
বিবাদ ও মতভেদ হইয়াছে। ৭গ্ায়মপ্ররী”কার জয়ন্ত ভট্ট উক্ত পূর্বপৃক্ষের সমর্থন করিয়া 
তদুত্তরে নান! মতের ন্ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, নির্কিকল্পক প্রত্যক্ষ উক্ত 
হানাদিবুদ্ধিরপ ফলের পক্ষে প্রমাণই নহে, ইহ! আচার্য্য বলৈন। কিন্তু উক্ত “আচার্য্য” 
শবের দ্বার! আমরা বাচস্পতি মিশ্রকে বুঝিতে পারি না। কারণ, তাংপর্য্যটীকায় বাচন্পতি 
মিশ্র এরূপ কথা বলেন নাই। তবে কোন বিষয়ের প্রত্যক্ষের পরে পূর্কোক্তরূপ হানাদি- * 
বুদ্ধি যে, সবিকল্পক প্রত্যক্ষেরই ফল, নির্কিকল্সক প্রত্যক্ষ তাহাতে প্রমাণ নহে, ইহাই 
বহুসম্মত।- প্রত্যক্ষসূত্র-বাণ্তিকে ভটু কুমারিলও বলিয়াছেন,__“হানাদিবুদ্ধিফলতা প্রমাণঞ্চের্‌ 
বিশেস্তধীঃ।” অর্থাৎ নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ পরক্ষণে যদি সবিকল্পক প্রত্যক্ষকে উৎপন্ন করে, 
তাহ! হইলে উহ্‌! সেই সবিকল্পকত্প্ত্যক্ষরূপ ফলের. পক্ষেই শ্রমাণ হুইবে। কিন্তু বিশেষ্য- 
জ্ঞান অর্থাৎ সবিকল্পক প্রত্যক্ষরূপ প্রমাণের ফল হানাদিবুদ্ধি। বৈশেষিকাচার্্য প্রশন্তপাদ্দের 
“অথবা” ইত্যাদি সনর্ভের প্রয়োজন ব্যাখ্যায় ( ১৯৯ পৃঃ) শ্রীধর ভট্টও এরূপ কথাই 
বলিয়াছেন। 


কিন্ত ভাষ্যকার বাৎস্তায়নের “যদ জানং*.এই উক্তিতে “জ্ঞান” শব্দের দ্বার! তৎপূৰ্ব্বোক্ত 
ইন্জি়সন্লিকর্ষজন্ত দ্বিবিধ প্রত্যক্ষই তাঁহার অভিপ্রেত বুঝ! যায়। সেখানে বাচস্পতি : 
মিশ্রও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “যদ! জানমালোচনং বা বিকল্ো বা ব্যাপার ইন্জিয়াদীনাং, 
তদ! হানোপাদানোপেক্ষাবুদ্ধযঃ ফলং।” বাচম্পতি মিশ্র পরে ইহা বুঝাইতে, উপাদেয় 
জলকে দৃ্া্তরূপে গ্রহণ করিয়া! বলিয়ীছেন যে, সেই জলের সহিত ইন্জরিয়সিকর্ষভ্ত 
প্রথমে সে বিষয়ে :“আলেচন” ( নির্কিকল্পক প্রত্যক্ষ), পরে “বিকল্প” (সবিকল্পক প্রত্যক্ষ ) 
সন্মে। তজ্ন্ পরে পুর্বস-স্কারের উদ্বোধ হয়। তত্জন্ত পরে তজ্জাতীয়ত্ব হেতুতেগ্রাহতের 
ব্যাপ্তির স্মরণ, হয়। পরে “এই -জল তজ্জাতীয়” এইরূপ লিঙ্গপরামর্শ জন্মে; উহ 
সেখানে প্রত্যক্ষরূপ, জ্ঞান এবং উহাই সেখানে উপাদানবুদ্ধি। তাহা .হইলে সেই 
আলোচন ও বিকল্পর্প প্রত্যক্ষজ্ঞান -শেষোৎপত্ন উপাদানবুদ্ধির অব্যবহিত পূর্বে বিদ্ধমান 
ন! থাকায় কিরূপে উহার -কারণ হইবে, এতহুত্তরে বাচন্পতি মিশ্র পরে বলিয়াছেন, , রর 
“তদুদ্বোষিতসংস্কারদ্বারেগ ব্যাপ্তিক্মরণে পরামর্শে চ তন্ত তদানীমসতোহপি কারণত্বাৎ” ইত্যাদি। 
তাৎপর্য এই যে, ইন্দিয়সদ্নিকৰ্ষজন্ত ির্বিিকল্নক ও সবিকল্পক প্রত্যক্ষ জন্মিলে সেই, 


মুখ্য প্রসাণ বলিয়াছেন (৬৮ লৌক)| ফলকথা, চরন কারণই হে মুখা করণ: পদার্থ, ইহ. প্রাচীন মত 


* বুঝা যার়। শব্দশান্তে করণে তৃতীয়! বিভক্তির বিধান হওয়ায় শান্দিকশিরোমণি ভর্তৃহরি নেই করণকারকেরই 


লক্ষণ বলিয়াছেন,--ত্রিয়ায়াঃ' পরিনিষ্পত্তিধদ্বাপারাদনস্তরং | বিবক্ষাতে, তদা তত্র করণং তৎ প্রকীর্তিত 1? 


০... শবাকাপদীয়ঃ। , .... উন 
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বিষয়ের সজাতীয় বিষয়ে পূর্ববোংপন্ন সংস্কারবিশেয় উদ্বোধিত ( ফলোনুখ ) হয় অর্থাৎ 
সেই প্রত্যক্ষই সেই সংস্কারের উদ্বোধক হয়। জুতরাং সেই প্রতাক্ষ পূর্বোক্ত হানাদি- 
বুদ্ধির অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান না থাকিলেও. সেই সংস্কারীপ. ব্যাপার. দ্বারাই উহা! 
সেখানে সেই পুর্ববনিশ্চিত ব্যাপ্তির স্মরণ এবং ‘এই জল তজ্জাতীর এইরূপ উপাদানবৃদ্ধি 
কারণ হয়, যেমন স্বর্গাদি ফলের উৎপত্তির অব্যবহিত. পূর্বে যাগাদি কৰ্ম্ম বিদ্যমান না 
থাকিলেও তজ্জন্ত অদৃ্টূপ ব্যাপার ধাঁফায় তদ্বারাই সেই যাগাদি স্বর্গাদির কারণ হ্য়।. 
* যদিও পূর্বোক্ত স্থলে সেই পূর্বসংস্কার সেই নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক প্রতাক্ষতন্ঠ নহে, 


কিন্তু তাহার উদ্বোধ সেই প্রত্যক্ষজন্য, এবং উদ্ধদ্ধ সংস্কারই স্থৃতি উৎপন্ন করে। তাই 


চা 


বাচম্পতি মিশ্র উক্তরূপ সংস্কারকেই সেই প্রত্যক্ষের ব্যাপার বলিয়া, তন্বারা সেই প্রত্যক্ষকে 
হানাদিবুদ্ধির-করণ বলিয়াছেন। কিন্তু এই মতপধর্কসন্মত হইতে পারে না। অন্য সম্প্রদায় 
অন্তন্ধপেই হানাদিবুদ্ধির উপপাদন করিয়াছেন) জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি . তাহা বলিয়াছেন। 

সনে যাহা হউক, ভাষ্যকারের মত্বে ইন্্রিরসন্লিকর্ষ যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের করণ এবং 
সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান হানাদিবুদ্ধির করণ, ইহা তাঁহার পূর্বোক্ত কথার দ্বারা স্পষ্টই 

১ বুঝ যার। 

কিন্তু জয়ন্ত ভট্ট প্রথমে নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন যে, কার্যের কোন কারণ- 

বিশেষই করণ নহে, কিন্তু সমগ্র কারণের সংহতিরূপ সামগ্রীই করণ ।...ত্রাং পুর্ববোক- 

রূপ প্রমাজ্ঞানের সামগ্রীই তাহার করণ বলিয়া তাহাই প্রমাণ, যে কোন কারণ প্রমাণ: 
নহে। করণ, প্রমাজ্ঞানের সমগ্র কারণরূপ সামগ্রী ব্যতীত যে কোন কারণ দ্বারা সেই 
্রমাজ্ঞান জন্মে না। সুতরাং প্রমাজ্ঞানের সেই, সামগ্রীই উহার সাধকতম হওয়ায় করণ, 
সুতরাং অআহাই প্রমাণ। সেই কারণসমূহের মধ্যে বোধ এবং বোধভিন্ন অনেক পদার্থ 
থাকায় সেই সামগ্রী “বোধাবোধন্বভাবা%। অর্থাৎ কেবল বোধ বা জ/নবিশেষই প্রমাণ 

শহে এবং অবোধ অর্থাৎ জ্ঞান ভিন্ন কোন পদার্থবিশেষও প্রমাণ নহে, কিন্ত জ্ঞান এবং 
জানভিন্ন সমগ্র কারণস্বরপ যে সামগ্রী, তাহাই প্রমাণ। জয়ন্ত ভট্ট এই মত সমর্থন 
করিতে গ্রথমে অনেক প্রয়াস করিয়াচ্ছেন। কিন্তু পরেই: অপর সম্প্রদায়: যে, উক্ত মতে 
=" দে(য প্রদর্শন করিয়া, প্রমাতা ও প্রমের পদার্থ ভিন্ন প্রমাজানের উক্তরূপ সামগ্রীকেই প্রমাণ 
বলিতেন, ইহাও সমর্থন করিয়া, সে মতের কোন প্রতিবাদ করেন নাই। অবশ্য মীমাংসক 
কুমারিল .ভট্টও 'প্রত্ক্ষস্তরবান্তিকে” চরম কল্পে ইন্দ্রিয়াি কতিপয় কাঁরণসমষ্টিকেও প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্ত তাহার মতেও চূরম কারণই মুখ্য প্রমাণ। জয়ন্ত 
ষ্টেট মতে প্রমাণের মুখ্য-গৌণভাব সম্ভব নহে। কারণ, প্রমাজ্ঞানের সামগ্রীই গরমাণ। . 

- .. কিন্তু পরে প্রত্যক্ষ প্রমাণের ব্যাখ্যায় জয়ন্ত ত্ও সেই 'সামগ্রীরূপ প্রমাণ্রে ফল প্রত্যক্ষ 
আনকেও 'ঘানাদিবুদ্ধিরপ ফলের পক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়াছেন। তাই সেখানে 
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১১৯৯৭, 


৮২ টু স্তায়দর্শন [ ১অ৭) ১ আং 


লিমিরাছেন “প্রযাণতায়াং সামগ্যান্তজ জ্ঞানং ফলমিষ্যতে। ভগ প্রমাণভাবে হু ফলং 
হানাদিবুদ্ধরঃ 1৮_ স্ায়মঞ্জরী, ৬৬ পৃঃ। 

কিন্তু জয়ন্ত ভট্টের সমর্থিত পূর্বোক্ত মতদয় টি হয় নাই। কারকসমূহের 
করণত্বও বহু বিবাদগ্রস্ত। জৈন দার্শনিক প্রভাচন্দ্র “৫প্রমেয়কমলমার্ভও» গ্রন্থের প্রথম ভাগে 
উক্তরূপ মতের বিরুদ্ধে বহু কথা বলিয়াছেন। পরন্ত পাণিনির “সাধকতমং করণং” এই 
সুত্রের দ্বারা কারণসমূহের মধ্যে অসাধারণ কারণবিশেষেরই করণত্ব বুঝা যায়। উহার 
দ্বারা সমগ্র কারণসংহতির করণত্ব বুঝা যায় না। দ্বপ্লাক্ষর হইলেও পাণিনি “সামগ্রী 
করণং" এইরূপ স্থত্র বলেন নাই। বস্তুতঃ অসাধারণ কারণই করণ। সাধকতমত্বই তাহার 


, অসাধারণত্ব। নব্য নৈয়ায়িক গন্দেখশ উপাধ্যায় প্রভৃতির মতে ব্যাপারবত্ব বা "ব্যাপার দ্বারা 


কার্ধ্জনকত্বই সেই অসাধারণত্ব। তদন্ুসারে অন্ুমিতিদীধিতির টাকায় (স্গতিবিচারে ) 
গদাধর ভট্টাচার্য্য বলিয়াছেন, -“কলাযোগব্যবচ্ছিনব্য।পারবৎ কারণত্বং করণত্ধং, ন তু 
কারণত্বমাত্রং৮। অর্থাৎ যে ব্যাপার উপস্থিত হইলে ফল বা কাৰ্য্য অবশ্য জন্মে. রি 
ব্যাপারবিশিষ্ট কারণই করণ। যে কুঠারের সংয্মেগরূপ ব্যাপার ছেদনক্রিয়ারপ ফল জন্মায় 
নাই, সেই কুঠার ছেদনক্কিয়ার করণ নহে। গদাধর পরে তাহার উক্ত করণলক্ষণের সম্পূর্ণ 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ফলকথা, তাদৃশ ব্যাপার দ্বারা কার্য্যজনক পদার্ঘই করণ। উক্ত নব্য মতে 
চরম কারণ ব্যাপারের কোন ব্যাপার নী থাকায় তাহা! করণ হইতে পারে ন|। সুতরাং 
ঘটাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষের চরম কারণ ইন্দরিয়সন্নিকর্ষ করণ না হওয়ায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে। 
কিন্তু যেমন কাষ্ঠ ও কুঠারের বিলক্ষণসংযোগরূপ ব্যাপার দ্বারা সেই কুঠারই কাষ্ঠছেদনরূপ 
ক্রিয়ার করণ হয়, এইরূপ ইন্দ্রিযসন্নিকর্ষরাপ ব্যাপার দ্বারা সেই ইন্দ্রিয়ই সেই যথার্থ প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানের করণ, হওয়ায় সেখানে সেই ইন্দরিযই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কিন্ত ভাষ্যকার ইন্দ্রিয- 
সন্িকর্ষকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়াছেন। বা্ডিককারও প্রথমে বলিয়াছেন, _“্ইন্দৰিযাৰ্থসন্নিকর্ষন্ 
কর্রণভাবাং.!” পরে পাণিনিস্থত্রোক্ত সাধকতমত্বেরও ব্যাখ্য! করিয়াছেন। পরে অনুমান- 
সুত্র-বাণ্ডিকে অন্ুমিতির চরম কারণ লিঙ্গপরামর্শকেই প্রধান অনুমান প্রমাণ বলিয়াছেন। “তর্ক- 
সংগ্রহদীপিকা*র টাকায় নীলকও লিখিয়া গিয়াছেন,_-“ফলাযোগব্যব্ছিন্নং কারণং .করণ- 
মিতিমতে তু পরামর্শ এব করপমিতি ধ্েং।* পরে অনুমান ব্যাখ্যায় ইহা পরিসদুট হইবে। 


ভাষ্যকার পরে সুত্রে!ক্ত “অনুমান” শব্দের বুৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন; _ 


“মিতেন লিঙ্গেন লিঙ্গিনোহর্থন্ত পশ্চান্মানমন্তুমানং?। অনুমানের প্রকৃত হেতুকে লিঙ্গ. 


বলে। 'বাচল্পতি মিশ্র এখানে সেই লিঙ্গবিশিষ্ট ধর্মীকেই লিঙ্গী অর্থ বলিয়া -ব্যাখ্যা 


- করিয়াছেন। কিন্তু অনুমানন্থত্রতায্যে ভাষ্যকারের কথার দ্বারা বুঝা যায়, লিঙ্গের 
মা অনুমেয়: ধর্মই লিঙ্গী। “অনু” শব্দের অর্থ এখানে গ্রশ্চাৎ। অনুমানের ধর্ম রর 
পদ্ার্থবিশেষে অনুমেয় ধর্ম্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট লিঙ্গ ‘নিত?’ অর্থাৎ, সা নিশ্চিত, 
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হইলে অর্থাৎ সেই লিঙ্গ-পরামর্শের পশ্চাৎ সেই. : অনমের ধর্শরূপ লিঙ্গীর যে “মান, 
অর্থাৎপ্যথার্থ জ্ঞান জন্মে, তাহার করণই অনুমানপ্রমাণ। “অনুমান” শব্দটি তাঁববাচা- 
নিষ্পন্ন হইলে উহার দ্বারা বুঝা বায়__অনুমিতিরূপ জ্ঞান৷? তদনুসারেই উদ্দ্যোতকর 
এখানে ভাষ্যকারোক্ত “মান” শব্দকে ভাববাচ্য লুট প্রতায়ুসিদ্ধ বুঝিয়া ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন,_“পশ্চান্সানং ভবতি যত ইত্যর্থঃ।” অর্থাৎ যদ্বারা পশ্চাৎ পূর্বোক্ত “মান” 
বা গ্রমিতি জন্মে, তাহা “অনুমান”’ শব্দের বুাৎপত্তিলত্য অর্থ। কিন্তু উক্ত ব্যাখ্যায় 
“যতঃ” এই পদের অধ্যাহার কল্পনা করিতে হর, এ জন্ত উদ্দ্যোতকর পরেই বলিয়াছেন 
যে, অথবা তা লিঙ্গজ্ঞানজন্ত পশ্চাৎ যে লিঙ্গীর “মান” অর্থাৎ যথার্থ অনুমিতিরপ 
জ্ঞান, তাহা অনুমানপ্রমাণ, ইহাই ভাঘ্যার্থ সেই প্রমাণের ফল _হানাদিবুদ্ধি। 
* ভয়া৯জ্লাভাববশতঃ সেই অনুমিতিরপ্ণ প্রমিতি * প্রমাণ হইতে পারে না, এই 
কথ! বল! যায় না। উদ্দযোতকর পরে “সর্বঞ্চ প্রমাঁপং -স্ববিযুয়ং প্রতি .তাবসাধ্নং ; 
প্রমিতিঃ প্রমাণমিতি””* ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা বলিয়াছেন যে, প্রমাণবোধক প্রমাণ 
শব্দটি “এক পক্ষে ভাববাচ্য ুষ্টগ্ত্য়সিধ উহার” অর্থ_প্রমিতি। উহাও এক পক্ষে 
প্রমাণপদার্থ, ওঁ প্রমিতিরপ প্রমাণের ফল হানাদিবুদ্ধি। সুতরাং ভাষ্যকার-*.."**পশ্চান্মান- 
. মনুমানং” এই কথার দ্বারা স্থত্রোক্ত “অনুমান”শব্দের উত্তরঃ ত্বর- ব্যাখা করিতে 
পারেন। = 


ৎকিন্ত ভাষ্যকার পরেই বলিয়াছেন যে, সুত্রোক্ত “প্রমাণ” শবটি' করণার্থবোধক, 

অর্থাৎ ০“প্রমীয়তেহনেন” এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে প্রমাজ্ঞানের করণই উহার 
বুৎপত্তিলত্য অর্থ। সুতরাং সেই প্রমাণের পরত্যক্র প্রভৃতি চারিটি বিশেষ সংজ্ঞারও 
সেইরূপই ব্যাখ্যা বুঝিতে হইবে অর্থাৎ তদ্বারাও . যথাক্রমে প্রত্যক্ষাদি প্রমাজানের 
করণই বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকাঁরের: এই “কথার দ্বারা 'তাঁহার মতে স্থত্রোক্ত “অনুমান 

শব্দও যে, “অন্ুমীয়তেইনেন” এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে করণবাচ্য লু[ট্প্রত্যয়সিদ্ধ 

এবং উহার অর্থ__অনুমিতির করণ, ইহাই স্পষ্ট বুঝা যায়। তাহা হইলে: ভাষ্যকার পূর্বের 
সুত্রোক্ত “অনুমান” শব্দের ব্যুৎপত্তি-ব্যাখ্যাঁ করিতে “পশ্চান্মানং” এই বাক্যেও করগ- 

+ বাচ্য লুনটপ্রতায়সিদ্ধ' «মান» শব্দেরই. প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাই মনে 'হয়। তাহা 


হইলে ভাষ্যকারের ও ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝিতে হয় যে, অনুমানের ধর মিত অর্থাৎ, 


' যথার্থরূপে নিশ্চিত লিঙ্ক বা হেতুর দ্বারা পশ্চাৎ অনুমেয় ধর্ম্মের বে মিতি বা প্রমা জন্মে 
তাহার করণই উক্ত “অনুমান” পশব্দের বুৎপত্তিলভ্য অর্থ! ভাষ্যকার প্রভৃতি অন্ততরও 
খশ্ধপ একদেশাস্বয়তাৎপর্য্যে বাক্যপ্রয়োগ করিয়াছেন। পরস্ত অন্থমিতিরপ প্রমাজ্ঞান, 
অপর যথার্থ অন্থমিতিবিশেষের করণ হইয়া পূর্বোক্রপহানাদিবুদ্িব্ূপ ফলের পক্ষে 
সমুমানপ্রযঠণ হইলেও সেই প্রথম অন্ুমিতির যাহা করণ) তাহাও ত সুত্রোক্ত “অনুমান” 
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রি 


 উজরূপ হুত্রপাঠই প্রচলিত ছিল, 


দেখা যায়। যুক্ত ও বিযুক্ত যোগীর কিরূপে আত্মপ্রতাক্ষ হয়, ইহা প্রশস্তপাদ বরণ 
র তাহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'স্থায়কন্দলী ন করিয়াছেন। শ্রীধর ভট্ট প্রভৃ 


‘৮৪ ন্যাঁয়দর্শন [ ১অগ ১ আত 


শব্দের অর্থ, সুতরাং সামান্ততঃ উক্তরূপ্‌ : যথার্থ অস্থমিতির. করণই স্বত্রোক্ত “অনুমান” 


শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ, ইহাই ভাষ্যকারের বক্তব্য । কেবল হানাদিবুদ্ধিরপ- ফলের 


করণ অনুমিতিরূপ প্রমাজ্ঞানকে “অনুমান” শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ বলিলে উহার দ্বারা 
সমস্ত অনুমানগ্রমাণের, বোধ হয় না, ইহাও চিন্তা করা আনশক। সুধীগণ উদ্দ্যোতকরের 
ব্যাখ্যার বিচার করিবেন। 

ভাষ্যকার পরে “উপমান” শব্দের বুৃৎপত্তির ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, 
সামীপ্যমান উপমান। সামীপ্য বলিতে সাদৃশ্ঠ। “মান” শব্দের দ্বারা এখানে গ্রত্যক্ষ- 
রূপ যথার্থ জ্ঞানই বুঝিতে হইবে । এ বিষয়ে অন্ত কথা পরে উপমানলক্ষণন্ুত্র-ভাষ্যে 
পাওয়া যাইবে। স্ুত্রোক্ত প্রমাণবোধক “শব্দ” শব্ের ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে 
ভাষ্যকার বলিয়াছেন।_“শব্যতেহনেনার্থ হাতি” অর্থাৎ যদ্দারা অর্থ সতহত 
এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে “শত” ধাতুর উত্তর করণবাচয অল্‌ প্রত্যয়ে সিদ্ধ উক্ত 
“শব্দ” শব্দের দ্বারা বুঝা বায়, _অর্থবিশেষবোধের সাধন শব । ভাষ্যকার পরে 
পূর্বোক্ত *শব্যতে” এই পদের ব্যাখ্যা করিয়[ছেন_“অতিধীয়তে”। অভিধা বৃত্তি ভিন্ন 
লক্ষণ! বৃত্তির দ্বারাও শব্দের অর্থবিশেষের বোধ জন্মে, তাই আবার উহারই ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন, _“জ্ঞাপ্যতেং। অর্থাৎ উক্ত “শি” শব্দের মন্তর্গত শব্দ ধাতুর অর্থ এখানে 
অভিধা বা লক্ষণা বৃত্তির দ্বারা অর্থজ্ঞাপন.! 


ভাষ্য । কিং পুনঃ প্রমাণানি প্রমেয়মভিসংপ্রবন্তেহথ প্রতিপ্রমেয়ং 
ব্যবতিষ্ঠস্ত ইতি। উভয়থাদর্শনং ৷ অন্ত্যাত্বত্যাপ্তোপদেশাৎ গ্রতীয়তে। 
তত্রানগুমানং “ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্বন্বখদুঃ২জ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গ”মিতি। প্রত্যক্ষ 
যুঞ্জীনস্য যোগসমাধিজ“মাত্মমনসোঃ সংযোগবিশেষাদাত্মা প্রত্যক্ষ” ইতি ।% 


অগ্রিরাপ্তোপদেশাৎ প্রতীয়তে অন্রাগ্রিরিতি। : প্রত্যাসীদতা ধূমদর্শনে- 
নান্ুমীয়তে। প্রত্যাসম্নেন চ প্রত্যক্ষত উপলভ্যতে ৷ 


.... ব্যবস্থা পু রিথিহোন্রং জুহ্‌য়াৎ স্বৰ্গকাম” ইতি। ‘লোঁকিকস্ত স্বর্গে . . 


* যোগীর যোগজনন্নিকর্ষজন্য মনের দ্বারা আত্মার অলোঁকিক প্রত্যক্ষ জন্মে, এ বিষয়ে প্রমাণরপে 
ভাষাকার পরে নহর্ষি কণাদের “আত্ম-দনসো:” ইত্যাদি কৃত উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহাই বুঝা যায়। এখন 
প্রচলিত বৈশেষিক দর্শনে (1১১১) উদ সুত্রে পাঠভেদ দু হইলেও ভাষাকারের সয়ে তাহার উদ্ধৃত 
ইহাই মনে হয়। কারণ, পরিরৃষ্ট সমস্ত ভাবাপুস্তকে উক্তরূপ পাঠই 


? ১৯৫-৯৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য । : 
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টি ২২ 
৮. 


৩ রঃ 
] বাৎস্তায়ন ভাষ্য ৫ 


ন লিঙ্গদর্শনং, ন প্রত্যক্ষং। স্তনয়িত্ব শব্দে আয়মাণে শব্দহেতোরনু- 
'মানং। তত্র ন প্রত্যক্ষং নাগমঃ। “পাণে: প্রত্যক্ষত উপলভ্যমানে 
নানুমানং নাম ইতি । 


স! চেয়ং প্রমিতিঃ প্রত্যক্ষপরা ৷ জিমি 
প্রতিপগ্ধমানো লিঙ্গদর্শনেনাপি'বুভুৎ্সতে, লিঙ্গদর্শনানুমিতঞ্চ প্রত্যক্ষতো 
দিদৃক্ষতে, প্রত্যক্ষত উপলবেহর্থে জিজ্ঞাসা নিবর্ততে। পূর্ব্বোক্ত- 
মুদাহরণমগ্নিরিতি। প্রমাতুঃ প্রমাতব্যেহর্থে প্রমাণানাং সংকরোহভি- 


স্মুঃপ্ররুধং অসংকরো ব্যবস্থেতি। « ° 


j * ইতি ত্রিসুত্ৰীভায্যমূ || 
অনুবাদ । ( প্রশ্ন ) অনেক প্রমাণ কি এক্‌ প্রমেয় পদ্দার্থকে অভিসংপ্লব করে 
অর্থাৎ ক্রমশঃ বিষয় করে? অথবা স্ব স্ব প্রামেয় বিষয়ে ব্যবস্থিতই হয়? 
(উত্তর) উভয় প্রকারই দেখা! যায়, অর্থাৎ একই বিষয়ে অনেক প্রমাণের সংকর 
এবং একমাত্র প্রমাণের ব্যবস্থা, এই উভয়েরই উদাহরণ আছে। 


BY - 


[অলৌকিক ও লৌকিক বিষয়ে যথাক্ৰমে 'প্রমাণসংগ্রব ও 
প্রমাণব্যবস্থা'র উদাহরণ ] 


আত্মা আছে, ইহা আগ্তোপদেশ' অর্থাৎ শব্দপ্রমাণ হইতে প্রতীত হয়। 
সেই আত্মবিষয়ে অনুমানও হয়,_-ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ু, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান 
আত্মার লিঙ্গ” অর্থাৎ অনুমাপক (দশম সুত্র দ্রষ্টব্য)! যুঞ্জান ব্যক্তির অর্থাৎ 
ধ্যানাদিপরায়ণ যোখিবিশেষের ধোগসমাধিজত প্রত্যক্ষও হয়। “আত্মা ও 
মনের সংযোগবিশেষপ্রযুক্ত আত্মা প্রত্যক্ষ ( বৈশেষিক দর্শন, ৯ম অ, ১ম আঁ, 

১১ সুত্র ডষ্টব্য-)। 

‘এই স্থানে অগ্নি আছেং_-এইরূপ আগুবাক্য অর্থাৎ শব্দপ্রমাণ হইতে 

অগ্নি প্রতীত.হয়। প্রত্যাসন্ন. হইতে গেলে তংকর্তৃক ধুমদর্শনের দ্বারা অনুমিত 


' ‘হয় এবং প্রত্যাসন্ন অর্থাৎ সেই অগ্নির নিকটস্থ হইলে প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধ হয় 


অর্থাৎ তশ্নন এ অগ্রিই প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় হয়। 
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. “ব্যবস্থা” অর্থাৎ প্রমাণের অসংকর য্থা__“অগ্রিহোত্রং জুহুয়াৎ স্র্গকাম£” 
এইরূপ শ্তিবাক্যই ( ্বর্গবিষয়ে প্রমাণ )__ লৌকিক ব্যক্তির স্বর্গ বিষয়ে লিঙ্গ- 
দর্শন অর্থাৎ অনুমান প্রমাণ নাই, প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই (অর্থাৎ অলৌকিক 
্বর্গাদি পদার্থ বিধয়ে শাস্ত্র ভিন্ন কোন প্রমাণ সম্ভব না হওয়ায় প্রামাণব্যবস্থাই 
্বীকার্ধ্য ) এবং মেঘের শব্দ শঁয়মাণ হইলে শব্বহেতুর অর্থাৎ সেই শব্দের 
অপ্রত্যক্ষ কারণের অনুমান হয়, সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, শব্দপ্রামাণ নাই। 
হস্ত প্রত্যক্ষতঃ উপলভামান হইলে তখন সে বিষয়ে অনুমানপ্রমাণ নাই, শব্দ- 
প্রমাণ নাই অর্থাৎ উক্তরূপ লৌকিক বিষয়েও অনেক স্থলে প্রমাণব্যবস্থাই 
স্বীকার্য্য ৷ 9 c- AES 

কিন্তু সেই এই গ্রামিতি অর্থাৎ পূর্বোক্ত 'প্রমাণসংপ্লব* স্থলে একই বিষয়ে 
ক্রমশঃ অনেক প্রমাণ দ্বার! যে সমস্ত প্রমিতি জন্মে, তাহা ‘প্রত্যক্ষপরা’ অর্থাৎ 
তন্মধ্যে প্রত্যক্ষই পর বা প্রধান, (কার?) জিজ্ঞাসিত বিষয়কে আগুবাক্য 
হইতে বুঝিলে তখন সেই ব্যক্তি গলিঙ্গদর্শন” অর্থাৎ অনুমানপ্রমাণ দ্বারাও 
বুঝিতে ইচ্ছা করে। লিঙ্গদর্শন দ্বার! অনুমিত সেই বিষয়কেও প্রত্যক্ষ প্রমাণের 
দ্বারা দর্শন করিতে ইচ্ছা! করে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধ বিষয়ে অর্থাৎ পরে 
সেই বিষয় প্রত্যক্ষ হইলে সে বিষয়ে জিজ্ঞাস! নিবৃত্ত হয়, এ বিষয়ে পূর্বোক্ত 
উদাহরণ অগ্নি। প্রামাতা ব্যক্তির এক প্রমেয়বিষয়ে অনেক প্রমাণের সংকরকে 
বলে ‘অভিসংপ্লব' এবং অনংকরকে বনে ব্যবস্থা । ক্ক 

ত্রিসুত্রীর অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয় ও*তৃতীয়, এই তিনটা প্রধান সুত্রের 

ভাষ্য সমাপ্ত ॥ . 
চিপ্পনী। পূর্ব্বোক্তরপ ‘প্রমাণসংপ্রব’ সর্বসম্মত নহে। প্রাচীন কালেও বিষয়ে 


বিবাদ হইয়াছে। তাই ভাষ্যকার এখানে পরে উক্র বিষয়ে রশনপূর্বক মহর্ষি গোতমের 
সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন,_'উভয়থাদর্শনং” অর্থাৎ প্রমাণসংপ্লব ও প্রমা ব্যবস্থা, 


* ভাবাকার প্রধ্মে “কিং পুনঃ” ইত্যাদি ভাষাসন্দর্ভের দ্বার] প্রমাণের যে “অভিনংপ্লব* ও 

bod [] 0 রর. ্ 
“বাবসা বলিয়াছেন, সেই “অভিসংগ্লব* ও প্বাবস্থাঞ্র ব্যাথা! করিতে শেষে বলিয়াছেন যে; এক বিষয়ে * 
অনেক প্রসাপের সংকরই প্রমাণের “অভিসংপ্রব” এবং অমংকরই প্রমাণের “বাবস্থা প্রথসোজ প্রমাণ-. 


“সংকর 'প্রমাণসংপ্রব” নামেও কথিত হইয়াছে। অনেক পুস্তকে “প্রমাণানাং সম্ভব: এইরূপ পাঠান্তরই 


গৃহীত হইছে | “কিন্তু উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি “সংকর” শব্দেরই প্রয়োগ করায় এবং সরলার্থ বলিয়া 
“প্রমাণানাং সংকরঃ” এইরূপ ভাষাপাঠই প্রকৃত বলিয়। বুবা.যায়। এ 


এছ 
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উভয়েরই উদাহরণ থাকায় উভয়ই স্বাকার্য্য।' ভাষ্যকার যথাক্রমে অলৌকিক ও লৌকিক 
বিষয়ে গর উভয়ের উদ্নাহ্রণ প্রদর্শন করিয়া, পরে “সী চেয়ং প্রমিতিঃ প্রত্যক্ষপরা” ইত্যাদি 
ভাষ্যসন্দর্তের দ্বারা উক্ত “প্রমাণসংপ্লব” বে স্বীকার্য্য, এ বিষয়ে' সংক্ষেপে যুক্তিও প্রকাশ 
করিরাছেন। ভাষ্যকারের কথ! এই যে, প্রমাতা ব্যক্তি কোন বিষর্কে প্রথমে শবদপরমাণ 
দ্বার! বুঝিলেও সে বিষয়ে দৃঢ়তর জ্ঞানের জন্ত অনুমানপ্রমাণ দ্বারাও তাহা. বুঝিতে ইচ্ছা 
করেন এবং পরে প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারীও তাহা বুঝিতে ইচ্ছা করেন। সুতরাং সম্ভব হইলে 
ক্ৰমে তাহার সেই একই বিষয়ে শব্দ, অন্থুমিতি ও প্রত্যক্ষ, এই প্রমিতিত্রয় জন্মে; তন্মধ্যে চরম 
প্রত্যক্ষই প্রধান। কারণ, প্রত্যক্ষ হইলে আর সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা জন্মে না। ফলকথা, 
প্রমাতার জিজ্ঞ/সাবশতঃ. একই বিষয়ে সম্ভব হইলে ক্রমে প্রত্যক্ষ পর্যন্ত জ্ঞান জন্মে, ইহার 
'অনৈকস্মিহরণ আছে, এবং সেইরূপ গলে সেই" দ্বিতীয় ও তৃতীয় জ্ঞানকে বার্থ 
বলাও যার না। ক্তরাং ‘সেইরূপ স্থলে “প্রমাণসংগ্লব” অরশ্য স্বীকার্য্য। মহর্ষি 
গোতমও পরে “প্রমাণতশ্চার্থপ্রতিপত্তেঃ?” (1২২৯) এই স্থত্রে এপ্রমাণতঃ” এইরূপ 
পদপ্রয়োগ দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তের সুচনা করিরাছেন। তদনুসারে ভাষ্যারস্তে বাংস্তায়নও 
“প্রমাণতঃ” এইরূপ পদের দ্বারা তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। সেখানে উদ্দ্যোতকরের 
কথা পূর্বে ( ৭ম পৃঃ) সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। উদ্দ্যোতকরের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে 
বাচন্পতি মিশ্র সেখানে ভাষ্যকারোক্ত পপ্রমাণভ্ঞত এই পদে তৃতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তির 
সার্থকতাও বুঝাইয়াছেন। K 4 
ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের কোন কথা বলেন নাই) ইহার দ্বারাও 

বুঝ! যায়, তিনি প্রমাণদ্বয়বাদী বৌদ্ধাচার্যযগণের *বই পুর্ববন্তী। বৌদ্ধ নাগাজ্জুন প্রাচীন 
বৌদ্ধমতানুলারে প্রত্যক্ষাদি চতুর্ব্বিধ প্রমাণই বালিয়া গিয়াছেন।* কিন্তু পরে বন্তবন্ধু ও 
তাঁহার শিষ, দিঙ্‌নাগ প্রভৃতি বিশেষ বিটার করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, প্রমাণ দ্বিবিধ,_ 
প্রত্যক্ষ ও অনুমান। কারণ, বিষয় দ্বিবিধ-_( ১) বিশেষ ও (২) সামান্য, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ । 
যাহা বিশেষ, তাহাই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। কারণ, নির্ববিকল্পক প্রত্যক্ষই প্রযাণ। যেমন বহ্ধির 
প্রত/ক্ষকালে সেই বহ্নিবিশেষেরই প্রত্যক্ষ জন্বে। কিন্তু তাহাতে বহিত্ প্রভৃতি বিষয় হয় না। 
সমস্ত বহ্ছির সামান্ত বাঁ সাধারণ ধৰ্ম্ম যে.বহনত্ব, তাহা কল্লিত_টুহ! সৎ'নহে। কারণ, উহার 
; * “অথ কতিবিধ প্রসাণং ? চকুৰ্বিধং প্রমাণং পরতাক্ষমনমাননুপমানমাগমশ্ঠেতি। চতুর 
সমাণেষু প্রতাক্ষং শ্রেঠ, কুতঃ পুনঃ প্রতাক্ষং প্রেঠসিতি চেদপরেষাং অ্রয়াণাং প্রমাণানাং প্রতাক্ষোপ- 
জীবকত্বাচ্ছে, উ ইত্যাদি ।-নাগাৰ্চ্চুন-প্রমীত “উপায়হৃদয়ং” (১৩*১পৃঃ)। গাইকোয়াড় সংস্করণ । কিন্তু প্রমাণ- 
, সমুষ্টর* গ্রন্থে দিঙলাগ বলিয়াছেন।__«্প্রতাক্ষমনূমানঞ প্রসাণং হি দ্বিলক্ষণং | প্রমেয়ং তত্র নিদ্ধং হি" 
 নপ্রমাণাস্তরং ভবেং ॥* পরবুত্তী বোঁদ্ধাচার্য্য শাস্তরক্ষিত.“তব্বনংগ্রহে” প্রমাণাস্তরপরীগণয় (৪৩০-৪৮৫ পৃঃ) 
বিচারপুর্ববক অগ্ঠান্ত প্রমাণের খণ্ডন করিয়। গিয়াছেন। দে সমস্ত কথাও অবশ্য পাঠা। 
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৮৮. | ্যায়দর্শন ১ [১ অ"। ১ আৎ 


দ্বারা কোন প্রয়োজননির্ববাহ হয় ন|। সুতরাং কল্পনার বিষয় ও বন্ধিত্ব প্রভৃতি সামাপ্ত 
ধৰ্ম্ম প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় হইতে পারে না।- কিন্তু উহ! কেবল অন্ুমানেরই বিষয় হয়। 
অতএব উক্ত প্রম।ণদ্বয়ের বিষয়ভেদপ্রযুক্ত . একই. বিষয়ে উক্ত -প্রমাণদ্বয়ের সংকররূপ সংপ্লব 
উপপন্ন হয়:না। পমেঘর্ম্বকীর্তি বিশেষ বিচার. করিয়া উক্ত মত সমর্থন করেন। তিনি 
বলিয়াছেন: “ম্বলক্ষণ”ই পরমার্থমৎ এবং উহাই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়৷. ততিন্ন সমস্তকে বলে, 
“সামান্তলক্ষণ ; উহা কল্লিত এবং কেবল অনুমানের বিষয় ধর্মকীর্তির “ন্যায়বিন্দু” গ্রন্থ ও 
ধৰ্ম্মোত্তরের টীকা দ্রষ্টব্য. 


₹ কিন্ত ধৰ্ম্মকীৰ্ত্ির অনেক পূর্বের “প্ায়ব্যঠিকে” উদ্দ্যোতকর সংক্ষেপে পু্ব্পক্ষরূপে উক্ত 


বৌদ্ধমতের উল্লেখ করিয়া! উহার খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন," এতচ্চ ন, অনভ্যপুগমাৎ”_ 


ইত্যাদি (৫ম পৃঃ)। অর্থাৎ বিষয় দ্বিবিব, স্থতরাং প্রমাণ দ্বিবিধ এবং প্রমাণসঁংকর সম্ভব 
নহে, এই সমস্ত আমর! স্বীকার করি না। কারণ, প্রমাণ চতুর্বিধ এবং. বিষয় ত্রিবিধ, যথা 
(১) সামান্য, (২) বিশেষ ও (৩) ‘তদ্বান্‌’ অর্থাৎ সেই সামান্য ও বিশেষ ধৰ্ম্মবিশিষ্ট ধর্মী । সুতরাং 
সেই একই ধন্মীর অনেক প্রমাণজন্ত গ্রমিতি হইতে পারে এবং অনেক স্থলে তাহা হইয়া 
থাকে। যেমন ঘটাদি অবরবিরূপ ধর্মীর চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বার! প্রত্যক্ষ হইলে ত্বগিক্জ্িয়ের দ্বারাও 
তাহারই প্রত্যক্ষ জন্মে এবং প্রত্যক্ষের বিষয় গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্ধ এবং সুখাদি গুণপদার্থে 
সত্তা ও গুণত্ব নায়ক জাতির যথাক্রমে স্রাণাদি সর্ববেন্দরিয়ের দ্বারাই প্রত্যক্ষ জন্মে। উদ্দ্যোতকর 
কণাদের সুত্রামুসারেই ও কথা বলিয়াছেন। কারণ, বৈশেষিক দর্শনে মহধি "্কণাদ 
বলিয়াছেন,_-“এতেন গুণত্বে ভাবে চ সার্কেন্সিয়ং জ্ঞানং ব্যাখ্যাতং” (8১1১৩ )। ক্লকথা, 

পুর্ববোজ স্থলে একই বিষয়ে প্রত্যক্ষরূপ সজাতীয় অনেক প্রমাণসংকরের উদ্দাহরণ প্রদর্শন 
করিয়া, তুল্য যুক্তিতে সামান্য ও বিশেষ ধর্ম্মবিশিষ্ট 'বন্ধি প্রভৃতি কোন এক অবয়বিবিষয়ে ক্রমে 


শব্দ, অনুমান এবং প্রত্যক্ষ, এই বিজাতীয় প্রমাণের সংকরও যে ১108 হয়, ইহাও 
উতৰ ব্যক্ত যা i 


৭৯ বৌদ্ধসহ্রদায়' ভাবরূপ সামান্য বা জাতি প্মানেন নাই। 
“অপোহ্*্রপ | “অপোহ! বলিতে, “অতত্ধাবৃত্তি'ঃ 
নমন্ত পদার্থের ভেদই গ্রোত্ব। সুতরাং উহ! অভাবরূপ। 
বিষয় এবং মেই কল্পিত ধর্ম্মবিশিই অতিরিক্ত অবয়বীও কল্পিত 


থে বল! হয়, উহ বার্তাসাত্র অর্থাৎ কথা মাত্ৰ। বস্তুতঃ উহার সত্তা নাই। : উক্ত মতের ব্যাখ্যার 


এ তাৎপর্ষোই জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন,_“তদ্বানবয়ৰী জাতিরিতি বার ভত্রিকা” | [স্যার ০০ পৃঃ)! 


XR এ বিষয়ে পরবতী বোঁ্ধনম্্দায় হহু হুঙ্গ বিচার করিয়াছিলেন রবী বিরচিত “অপোহসিদি” এবং পণ্ডিত 
| অশোকরচিত “অব নিরাকরণ” ও “সামাহ্বদ্যণরিক্পনারিতা*” 


নামক গ্র ২) পাঠ 
করিলে তাহা বুঝা যাইবে। | নব (সোসাইটি সং) 


চা 
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তাহাদিগের ' মতে জাতি, 
অর্থাৎ তদৃভিন্ন সমস্ত পদার্থের ভেদ । 'যেমন গোভিন্ন " 
উহ! অনাদিসংস্কারদন্ভৃত বিকল্প বা কল্পনার : 
অর্থাৎ পরমার্থনং নহে। অবরবী ও জাতি. 


284). 


তিতা: ্‌ বাংস্থায়ন ভাস্ত ৮৯ 


পুর্বোক্ত বিষয়ে অপর পূর্বপক্ষ খণ্ডন করিতে উদ্দ্যোতকর পরে -আবার বলিয়াছেন যে, 

কোন বিষর এক প্রমণদ্বারা অধিগত হইলে, সে বিষয়ে দ্বিতীয়" প্রমাণ ব্যর্থ, ইহাও বলা যায় 
ন1।* কারণ, বিভিন্ন প্রমাণের দ্বার! বিভিন্নরপেই সেই বিষয়ের'জ্ঞান জন্মে। যেমন ইন্দরিরের 
সহিত সম্বদ্ধ বিষয়ই প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় হয় এবং ইন্জরিয়ের সহিত অণিষ্বদ্ধ. বিষয়ই অনুমানের 
বিষয় হয়। ইন্দরিয়সন্নিকর্ষকালে- সে বিষয়ে অনুমিতি জন্মে না এবং অনুমানাদি জ্ঞান হইতে 
প্রত্যক্ষজ।নের বৈশিষ্ট্য আছে। তাই অনুমানাদির পরে প্রত্যক্ষ হইলে আর সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা 
» জন্মে না। সুতরাং শব্দ বা অনুমান প্রমাণদ্বার1 নির্ণীত বিষয়েও সম্ভব স্থলে যখন প্রত্যঙ্গেচ্ছা 
জন্মে, তখন সেই প্রত্যক্ষের কারণ উপস্থিত হইলে তাহা. অবধ্যই জন্মে. ব্যর্থ বলিয়া তাহার 
নিবারণ করা বায় না এবং জিজ্ঞাসা নিবৃত্তির জন্য তাহার সার্থকতাও শ্বীকার্য্য। কিন্তু যে 
"সরে তে লিজয়ে একমাত্র প্রমাণই ব্যবস্থিত, তখন সেই .বিষয়ে সেই একমাত্র প্রমাণজন্ত 
্রমিতিই জন্মে, সেখানে অন্ত প্রমাণের দ্বারা জিজ্ঞাসাও জন্মে না এবং সেই প্রমাণের ব্যর্থত্বের 


°° 


_ আশঙ্কাও নাই। ঠি 


মহানৈয়ারিক জয়ন্ত ভট্ট পূর্বোক্ত বিষয়ে বহু বিচার করিয়া, পরে বলিয়াছেন 

যে, প্রমাণসংপ্লব’ স্বীকার না করিলে বৌদ্ধসম্প্রদায়ও অনুমানের প্রামাণ্য স্থাপন 
করিতে পারেন না। জয়ন্ত ভট্ট পরে ইহ! বুঝাইয়াছেন এবং পরে উক্ত বিষয়ে ধর্মকী্তি 
প্রভৃতির কথারও উল্লেখপূর্বাক খণ্ডন করিয়ার্ছেন। সে যাহা হউক, বস্তুতঃ এক 
বিষয়ে অনেক প্রমাণের সংকররূপ “্ঞ্রমাণসংপ্রব” স্বীকার্য্য এবং অনেক স্থলে তাহা 
আবশ্যক তাই বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবন্ধা-মৈত্রেয়ী-সংবাদে "আত্মা বা অরে 
দষ্টব্যঃ, শ্রোতব্যো মস্তব্যো নিদিধ্যা সিতব্যঃ” “এই ্রুতিবাক্যের দ্বারা. এক আত্ম- 
বিষয়েই যথাক্রমে শব্দ, অনুমান ও প্রত্যক্ষ, এই প্রমাণত্রয়জন্য জ্ঞানের : কর্তব্যতা 
উপদিষ্ট হইয়াছে। তদমনুসারেই ' ভাষ্যকার আত্মবিযয়ে উক্তরূপ প্রমাণসংপ্রবের 
উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। লৌকিক বিষয়েও উক্তরূপ প্মাণসংপ্লব স্বীকার্ষ্য। 
যেমন রোগবিশেষ নির্ণয়ের জন্য প্রমাণত্রয় আবশ্যক হয়। তাই চরকসংহিতার বিমান- 
স্থানের চতুর্থ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে, ““ত্রিবিধং খলু রোগবিশেষবিজ্ঞানং ভবতি, 
নি জন উল 
, তাৎপ্ধাপরিস্ুদ্ধি টীকার (১৪৫ পৃঃ) উনয়নাচার্ধা লিখিক্লাছেন। কিন্তু লীমাংনকমতে যাহা! “গৃহীত- 
রাহী” অর্থাৎ পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের বোধকু, তাহা প্রমাণই নহে। উন্দোতকর উক্ত স্থলে নে ভাবের. কোন 
কথ! বলেন নাই। কিন্ত পুর্বপক্ষ বাখা! করিতে দ্বিতীয় পমাণকে বার্থ ই বলিয়াছেন] জয়ন্ত তটও 
, পুলক বৌদ্ধমতে পূববপক্ষ সমর্থন করিতেই উক্ত বৈয়র্থা দোষেরও উল্লেখ করিয়াছেন এবং, নেখানে- 
,. উহ! বুঝাইতে উদ্দোতকরের বার্তিকদন্দর্ত উদ্মৃত কয়াে-তরঘদশিনতা পিষ্ট: পিষ্ট 
সাত যমন ৩৩ পৃঃ ২ 
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৫, ছ্যাযদর্শন পি [১ অ০, ১ আছ 
তদ্যথা,. আপ্তোপদেশঃ' রতক্ষমমানঞ্চেতি 1৮  নিদানের - চতুর্থ শ্লোকের টাকায় বহু- 
বিজ্ঞ বিজয় রক্ষিতও' “এরমাণনংগব্জাপি তা সন্দর্ভের দ্বারা উহা" সমর্থন 
করিয়াছেন। 
তু প্রথম তিন সুত্র দ্বার! টিনার মূল টতিপাদ্য এবং প্রয়োজনাদি ও - সকল 
| পদার্থের ব্যবস্থাপক প্রথমোক্ত প্রমাণপদার্থের প্রকাশ হওয়ায় উক্ত তিন সুত্র বিশেষরূপে 
ব্যাখ্যেয় এবং স্তায়দর্শটিন উহ! “ত্রিস্থত্রী” নামেই প্রসিদ্ধ হয়। তাই ভাষ্যকার উহার ভাষ্য 
সমাপ্ত করিয়া পরে বলিয়াছেন*__“ইতি ত্রিন্ুত্রীভাষ্যং” | ত্রয়াণাং মি সমাহারক্জি্থত্রী। . 
বাঞ্তিককারও এখানে শেষে বলিয়াছেন, __ ইতি তরিস্থত্রীবাস্তিকম্‌।” উক্ত “ত্রিন্ুত্রী'র সম্বন্ধে 
উদ্য়নাচার্য/কৃত “তাৎপধ্যপরিশুদ্ধি”* টাকাও “ত্রিস্কত্রী নিবন্ধ” = নামে কথিত হইয়াছে hou 
; ভাম্য। অথ বিভক্তানাং লক্ষণবচনম্‌_ . al 
| অনুবাদ । অনন্তর বিভক্ত প্রমাণসমূহের লক্ষণবচন কর্তব্য (এ জন্য 
: ক্রমানুসারে প্রথমোক্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণন্ু্র বলিয়াছেন )। 


সুত্র। ইন্সি়ার্থপন্নিকর্যোৎপন্নৎ জ্ঞানমব্যপদেশ্য- 

মব্যভিচারি ব্যবনায়াত্বরুৎ প্রত্যক্ষম্‌ ॥৪॥ | 

ৃ অনুবাদ। ‘ইন্দিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন’ - অর্থাৎ ইন্দিয়গ্রাহ বিষয়ের সহিত 
সেই ইন্দ্ৰিয়ের সম্বন্ধবিশেষহেতুক উৎপন্ন ‘অব্যপদেশ্য’ ( অশাব্দ ), “অব্যভিচারী' 
(যথাৰ্থ ), 'ব্যবসায়াত্মক' ( নিশ্য়াত্মক ) জ্ঞান প্রত্যক্ষ, অর্থাৎ উক্তরূপ প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানের যাহা করণ, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ | 
_. ভাষ্য।, ইন্দ্ৰিয্তাৰ্থেন সম্নিকৰ্ষাদুৎপদ্যতে যজ জ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষম্‌। 
ন তহাঁদানীমিদং ভবতি? আত্মা মনসা সংযুজ্যতে, মন ইন্দ্ৰিয়েণ, 
ইন্দিয়মর্থেনেতি। নেদং কারণারধারণুমেতাবৎপ্রত্যক্ষে কারণমিতি, 
কিন্তু বিশিউকারণবচনমিতি। যৎ প্রত্যক্ষজ্ঞানস্ত বিশিষ্কারণং তছুচ্যতে, . 
যত্ত, সয়ানমনুমান্যদিজ্ঞানন্য ন তমিবর্ত্যত, ইতি। মনসন্তহীন্ধিয়েণ 
সংযোগো  বক্তব্যঃ? ভিগ্যমানম্ত প্রতযক্ষজ্ঞান্য - 'নায়ং হত ইতি 

. সমানত্বামোক্ত ইতি। 

৭ অন্ধুৱাদণ অর্থের লিগা বিষয়ের) সহিত ইন্জিযের সির 
_ যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা প্রত্যক্ষ । (পূর্বপক্ষ) তাহা হইলে ইদানীং ইহা 


1 
রা 
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2১ বাৎস্তায়ন: ভা ৯১ 


হয় ন! ? : আত্ম মনের সহিত ‘সংযুক্ত হয়, মন ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, . ইন্দ্রিয় 
'অর্থের সহিত সংযুক্ত হয় ৷ '[ অর্থাৎ মনের সহিত আত্মার 'সংযোগ-এবং ইন্ড্রিয়ের 
সহিত মনের সংযোগও যে প্রত্যক্ষের কারণ, ইহা এই সুত্রে উক্ত হয় নাই।] 


(উত্তর ) ইহা অর্থাৎ এই সুত্রে ইন্জিয়ার্থসত্িকর্ষের উল্লেখ, 'এতীবন্মাত্রই প্রত্যাক্ষে 
কারণ, এইরূপে কারণের অবধার্ণ.নহে, কিন্তু বিশিষ্ট কারণবচন, (তাতপর্যয ) যাহা 
প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞানের বিশিষ্ট কারণ অর্থাৎ অসাধারণ কারণ, তাহাই' উক্ত হইয়াছে, 
কিন্তু যাহা অনুমানাদি জ্ঞানের সমান কারণ, অর্থাৎ জন্য জানমাত্রের সাধারণ 
কারণ, তাহা নিষিদ্ধ হয় নাই। ০, 


= (,পূৰ্বপক্ষ ) তাহা হইলে ইন্দিহয়র সহিত মনের সংযোগ বক্তব্য, অর্থাৎ 


প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ বক্তব্য হইলে এই স্থুত্রে ইক্সিয়মনঃসংযোথও বলা 
উচিত, ( উত্তর ) “ভিত্যমান* অর্থাৎ “রূপজ্ঞান” অথবা চাক্ষুষ জ্ঞান' ইত্যাদি 
সংজ্ঞার দ্বারা অন্ান্ত জ্ঞান হইতে ভিন্নিত্রপে ভ্ঞাপ্যমান প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সঙ্থন্ধে 
এই. ইন্দ্রিযমনঃসংযোগ বিশিষ্ট হয় না অর্থাৎ এ সংযোগের আশ্রয় ইন্দ্রিয় অথব! 
মনের বাচক সংজ্ঞার দ্বার! বিভিন্ন প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভেদ বোধিত হয় না। এ জন্য 
সমানত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ উহাও আত্মমনঃসংযোগেয় সমান বলিয়া উক্ত হ্য় নাই । 
*টিপ্ননী। তৃতীয়" সুত্রের দ্বারা প্রথমোক্ত গ্রমাণপদার্থের 'বিভাগরূপ' বিশেষ উদ্দেশ 


' হইয়াছে, এবং “প্রমাণ” শব্দের দ্বারা “প্রমাণ” পদার্থের সামান্ত লক্ষণও স্ুচিত'হইয়াছে। 


টা জে পারল না তা লেই লা. বস তান 


এখন সেই বিভক্ত প্রমাণচতুষ্টয়ের বিশেষ লক্ষণ বক্তব্য] তাই মহর্ষি প্রথমে” এই সুত্রদ্বারা 
প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ বলিয়াছেন। প্রত্যক্ষ "ব্যতীত কোন প্রমাণেরই সত্তা সিদ্ধ হয় না, 
সুতরাং প্রত্যক্ষই জো প্রমাণ বলিয়া সর্বাগ্রে প্রত্যক্ষ ্রমাণেরই উদ্দেশপুর্বক লক্ষণ কথিত 
হইয়াছে। লক্ষণ না! বুঝিলে পদার্থের তত্বজান সম্ভব হয় না। স্থতরাং পদার্থের তরজান 


সম্পাদনের জন্ত তাহার লক্ষণ অবশ্য বক্তব্য। সজাতীয় ও বিজাতীয় সমস্ত পদার্থ-হইতে : 


ব্যবচ্ছেদ বা ভেদনিশ্চয়ই লক্ষণের প্রয়োজন'। অনুম্বানাদিপ্রমাণ প্রত্যক্ষপ্রমাণের' সজাতীয় 
এবং প্রমাণাভাস ও প্রমেয়াদি পদার্থ উহার বিজাতীয় । প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রকৃত লক্ষণ বুঝিলে 
'সেই.. 'লক্ষ্রূপ হেতুর দ্বারা-সিদ্ধ হয় যে,. ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ উহার সজাতীয় "ও বিজাতীয় 


: এ সমস্ত পদার্থ হইতে ভিন্ন। সুতরাং লক্ষণ দ্বারা উহার তত্ভান" জন্মে। এইরপ অনা 


সমস্ত-পদার্থেরও লক্ষণদ্ধারা উজ্রণে তবজ্ঞান জন্মে। সত উদ্দেশের পরে সমস্ত 9, 
নি বক্তব্য ।. : 


‘এই. পদের, দ্বারা. সেই-ল লক্ষ্য পদার্থের নির্দেশ হইয়াছে। প্রথমোক্ত পঞ্চ পদ্রে দ্বারা তাহার 
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নই হ্যায়দর্শন [ ১ অ*) ১ আও 
লক্ষণ কথিত ইইয়াছে। তন্মধ্যে যে কোন একটি অথবা ছুই, তিন বা চারিটি পদের দ্বারা 
প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিলে “অতিব্যার্তি্ট দোষ হয়, এ জন্য মহধি এ সমন্ত.পদই বলিয়াছেন। 
তাই বার্ঠিককার উদ্দ্যোতকর _ উক্ত বিষয়ে বিচারপুর্বরক বলিয়াছেন,_“সমস্তমিত্যাহ-_ 
যন্মাদেকশোহমুমান-ন২, শান্দ-বিপর্যয়-সংশয়জানানি নিবস্্স্ত ইতি।” অর্থাৎ এই সুত্রে 
প্রথমোক্ত পঞ্চ পদই প্রত্যক্ষের লক্ষণার্থ কথিত হইয়াছে । কারণ, উহার মধ্যে যথাক্রমে এক 
একটি পদের দ্বারা ( ১) অনুমান, (২) সুখ, (৩) শাব জ্ঞান, (৪) বিপৰ্য্যয়রূপ ভ্রম প্রত্যক্ষ 
এবং (৫ )' সংশ্য়াত্মক প্রত্যক্ষ নিবারিত হইয়াছে। অর্থাৎ যাহা! প্রত্যক্ষ লক্ষণের লক্ষ্য 
নহেঁ_অলক্ষ্য, তাহা এওঁ লক্ষণাক্ৰান্ত হইলে সেই লক্ষণের “অতিব্যাপ্তি” নামক দোষ হয়। 
সুতরাং সেই দোষ বারণের জন্ত মহর্ষি উক্ত পঞ্চ পদ বলিয়াছেন, ইহ! স্মরণ রাখা আবগ্তক। 


পরে ইহা বুঝা! যাইবে এবং উক্ত পঞ্চ 'পদের মধ্যে কোন কোন পদের প্রয়ো্নকিক্ 


মতভেদও পরে আলোচি হুইবে। 

'তাৎপর্যাটীকা+কার বাচম্পতি মিশ্র ও জয়ন্ত তট প্রভৃতি হে “যতঃ” এই পদ্রে 
অধ্যাহার সমর্থন করিয়! ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যদ্বারা উক্তরূপ জ্ঞান জন্মে অর্থাৎ উক্তরূপ 
জ্ঞানের যে সমস্ত করণ, তাহাই “প্রত্যক্ষ” অর্থাৎ প্রত্যক্ষ নামক প্রমাণ । কারণ, পূর্ববস্থত্রোক্ত 
প্রত্যক্ষ নামক প্রমাণের লক্ষণই মহর্ষির বক্তব্য। প্রত্যক্ষরূপ প্রমাজ্ঞানের করণই প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ। সেই প্রমাজানও পূর্ব্বোক্ত হানালিবুদ্ধির করণ হইয়! প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয় এবং সেই 
প্রমাজ্ঞানের করণ হইয়া ইন্রয়ার্থসন্নিকর্ষ প্রমাণ হয় এবং পরম্পরায় সেই ইন্দ্রিয়ও তাহার করণ 
হওয়ায় প্রমাণ হয়। আুতরাং মুখ্য ও. গৌণ সমস্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণই বক্তব্য হওয়ায় 


এই স্যত্রের দ্বারা তাহাই উক্ত হইয়'ছে। কেবল প্রত্যক্ষরূপ প্রমাজ্ঞানের লক্ষণ বলিলে ' 
পূর্বোক্ত সমস্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ বল! হয় না। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ বলিতে. 


হইলে প্রথমে প্রত্যক্ষরূপ প্রমাজ্ঞানের লক্ষণই বক্তব্য, নচেৎ তাহা বুঝ! যায় না। তাই মহর্ষি 
এই হুত্রের ছারা প্রত্যক্ষরূপ প্রমা্ঞ/নের লক্ষণ বলিয়া, তদ্বার! তাদৃশ জ্ঞানের করণই যে 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহার সুচনা! করিয়াছেন। একই হ্ৃত্রের দ্বারা সেই প্রমাণের ফল প্রত্যক্ষ 


জিন লক্ষণও সুচিত হ্ইয়াছে। স্থত্রের দ্বার] এরূপ বহু অর্থই সুচিত হয়, এ জন্তাই 
উহার নাম সূত্র । 


তে 


মহৰ্ষি এই. স্ত্রে প্রথমে টি বেটা জ্ঞানং।” ভাষ্যকার 
প্রথমে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াই পূর্ববপক্ষ প্রকাশ .করিতে বলিয়াছেন যে, কেবল ইন্দ্রিয়ার্থ-. 


ন্নিকর্ষকে -প্রত্যক্ষের কারণ বলিলে ইদানীং ইহ! হয় না? কি হয় না? তাহাই প্রকাশ 
* করিতে পরেই বলিয়াছেন, “আত্ম! মনসা সংযুজ্যতে” ইত্যাদি । অর্থাৎ জীবের প্রত্যক্ষ স্থলে 


প্রথমে আত্মা মন্তের সহিত সংযুক্ত হয়, পরে মন ইন্জিয়ের সহিত সংযুক্ত হয় এবং সেই গ্রাহ 1: 
বিষয়ের সহিত সেই ইন্জিয় নিব হয়, ইহাই মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্ত। কিন্তু তিনি ‘ইদানীং 
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৪ হু] বাৎস্থায়ন ভাষ্য ৯৩ 


নি 


এই স্থত্রে সেই সমস্ত কারণ -না বলিয়া, কেবল ইঞজিযারথসনিকর্ষকেই.কারণ বলিয়াছেন 
কুতরাং* এই স্থত্র তাহার সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। এতদৃত্বরে *ভাঘ্যকার, বলিয়াছেন যে, মহর্ষি এই 
"'_ স্ত্রের দ্বারা কেবল ইন্দ্রয়ার্থনন্নিকর্ষই যে, প্রত্যক্ষের কারণ, ইহা বলেন নাই। প্রত্যক্ষের 
' কারণ কি, ইহা! এই স্থত্রে. তাহার বক্তব্য নহে, .কিন্তু উহার লঙ্গণই বক্তব্য। সুতরাং 
প্রত্যক্ষের যাহা অসাধারণ কারণ, তাহাই গ্রহণ করিয়া তিনি এরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন 
স্থতরাং তদ্বারা আত্মমনঃসংযোগ যে; প্প্রত্যক্ষের কারণ নহে, ইহা বুঝ! যায় ন!। পরন্ত 
জন্য জ্ঞানমাত্রেই আত্মমনঃসংযোগ কারণ। স্থতরাং' আত্মমনঃসংযোগজন্ত জ্ঞানই প্রত)ক্ষ, 
এইরূপ লক্ষণ বলা যায় না। অন্ুমনগ্রমাণজন্ত অন্থমিতিরূপ জ্ঞানে অতিব্যাপ্তি বারণের 
জন্যই মহৰ্ষি প্রথম পদ বলিয়াছেন। a 
“7” সপক্ষে অসাধারণ কারণই বক্তব্য* হইলে ইন্দ্িয়ের সহিত মনঃসংযোগও বলা 
উচিত? এতদুত্তরে ভাষ্যকার প্বরে বলিয়াছেন,_“ভিন্যমানপ্য” ইত্যুদ্বি । বস্তুতঃ বহিরিন্দরিয়ের 
মধ্যে যে ইন্দ্রিয়ের দ্বার!”যৈ সময়ে যাহার প্রত্যক্ষ জন্মে, তখন সেই ইন্দিয়ের সহিত তাহার 
মনের সংযোগও সেই প্রত্যক্ষের কারণ। কিন্তু কেবল মনের দ্বারা যে প্রত্যক্ষ জক্বে,- 
সেই মানস প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ননঃসংযোগ' কারণ নহে। স্তরাং ইন্দরিয্মনঃসংযোগজ্ন্ত 
জ্ঞানই প্রত্যক্ষ, এইরূপ লক্ষণও রল| বায় না। কিন্তু ভাষ্যকার মানস প্রত্যক্ষের কথা পরে 
বলিয়াছেন। এখানে কেবল বাহ প্রত্যক্ষকে গ্রহণ করিয়াই উক্তরূপ পুর্ববপক্ষ প্রকাশ 
করিয়াছেন। কারণ, পূর্কোক্তরূপ ইন্রিযমনঃসংযোগ বাহ্‌ প্রত্যক্ষে অস্মধারণ কারণ, উহা 
অনুমানাদি জ্ঞানের কারণ নহে। সুতরাং প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ বক্তব্য হইলে বাহ্‌ 
প্রত্যক্ষের পক্ষে ও অসাধারণ কারণটিও বল! উচিত, ইহাই পূর্বাপক্ষের তাংপর্য্য | এতছুতরে 
ভাষ্যকার বলিয়াছেন_“ভিগ্যমানন্ত প্রত্যক্ষঙ্ঞানহত নায়ং ভিদ্বতে” ইত্যাদি। 
বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যকারের ও ওরুথার তাৎপৰ্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যেন 
চক্ষুরিন্দরিয়ের ছার! রূপের প্রত্যক্ষ জন্মিলে; সেই প্রত্যক্ষের নাম বলা হয়__-রূপজ্ঞান অথব। 
চাক্ষ্য জ্ঞান। অর্থাৎ সেখানে ইন্দ্রিয় চক্ষু এবং তাহার বিষয় যে রূপ, তাহার বাচক সংজ্ঞার 


সি 


* “তেন ভাষান্তায়মর্থ, পপ্রতাক্ষজ্ঞানন্ত'০ রূপজ্ঞানন্ত রূপজ্ঞানর়িতি বা! চক্ষুর্বজ্ঞানমিতি বা 
বাপদেশেন ভিছ্যামাননা * আক্মমনঃনংযোগ ::ইবায়মিক্তিয্রমনঃসইযোগে। ‘ন ভিদাতে। এবং হি স ভিদাতে 
যদি স্বনম্বন্ধিবাচকেন বাপদেশেন ্বসন্ততে| ব্যাবর্তাতে* ইত্যাদি তাংপৰযাীকা। প্রাচীন কালে অর্থবিশেষে 
ভিদ্‌ ধাতুর “ভিদাতে” এইরূপ প্রয়োগও হইত, ইহ! ভাষাকারের উক্ত প্রয়োগ দ্বার! বুঝা যায়। পরে 
" নবানৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও “পৃথিবী ইতরেভো! ভিদাতে” এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু গদ্াধর 
ভট্টাচার্য উক্তরূপ স্থলে বিচার করিয়া "সমাধান করিয়াছেন যে, উহা কর্বাচা প্রয়োগ ভিন্নবরূপে জাগনই 
উজ্ঞ,ত্লে ভিদ্‌ ধাতুর অর্থ। “কর্তরি যগায়নেপদাসম্ভবাৎ। অৰৈবাদিকাচ্চ ন খ্ন্সম্তৰঃ পরস্মৈপনিত্বাচ্চ 
: ঈকা্কধাতুযোগে কর্কততবিবক্ষায়া৷ অপাযোগাৎ।* “আতে! ভিন্বত্বেন গজ্াপনং শির ইতাছি। 
ই য্মংপত্ধিবাদ্ ( পঞ্চমীপ্রকরণ)। ১০৮১ 
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৯৪ ন্তায়দর্শন - - [১ অন) ১ আগ 


দ্বারাই সেই জ্ঞানের ব্যপদেশ হইয়া. থাকে। সংজ্ঞার দ্বার!- পদার্থের প্রকাশকেও “ব্যপদেশ” 

বলে। যেমন অঙ্কুরের বহু কারণ থাকিলেও তন্মধ্যে বীজ অসাধারণ .কারণ বলিয়। “বীজাঙ্কুর” 
এই সংজ্ঞাই কথিত হয়, তদ্রপ ইন্দ্ৰিয়ার্থসন্নিকর্ষের আধার সেই ইন্দ্রিয়বিশেষ অথবা সেই 
অর্থ বা বিষয়বিশেখেত সংজ্ঞার দ্বারাই সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ব্যপদেশ হুইয়া থাকে; | 
'যেমন__“রূপজ্ঞান", “চক্ষর্কিজ্ঞান” ইত্যাদি। কিন্তু সেই জ্ঞানে আত্মসনঃসংযোগ এবং | 
ইন্্িযমনঃসংযোগ কারণ হইলেও সেই সংযোগের" আধার আত্মা :ও মনের সংজ্ঞার দ্বারা | 
সেই জ্ঞানের ব্যপদেশ হ্য় না। অর্থাৎ চক্ষুরিন্ত্িয়ের দ্বারা রূপের প্রত্যক্ষ হইলে সেই . 
জ্ঞানকে ‘আত্মজ্ঞান’ অথব! ‘মনোজ্ঞান’ এইরূপ নাম দ্বারা প্রকাশ করে না। জুতরাং-উক্তরূপে 
ব্যপদেশের অভাবই আত্মমনঃসংযোগ ২৪ ইন্দ্রিয়নঃসংযোগের সাম্য। তাই ভাষ্যকার 
বলিয়াছেন, _“সমানসত্বান্নোক্ত ইতি ।” অর্থাৎ আত্মমনঃসংযোগের তুল্য বল্লিয়ইসসহবি- | 
ইন্দিয়মনঃসংযোগেরও উল্লেখ «করেন নাই। .কিন্ত ইণ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষের প্রাধান্যবশতঃ 
তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ এ.সমস্ত কথা মহ্ধি-পরে নিজেই বলিয়াছেন। . দ্বিতীয় 

" খণ্ড, ১১৬-১৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য 


মহধি পরে আ্রাণ, রসনা, চক্ষুঃ, ত্বক ও শ্রোত্র, এই পঞ্চ বহিরিন্িযকেই ইন্দ্রিয় .. 
বলিয়াছেন। কিন্তু তাহার মতে মনও ইন্দ্রিয়। সুতরাং এই সুত্রে “ইন্দ্রিয় শব্দের দ্বার! 
উক্ত ষড়িন্দ্রিযই বুঝিতে হইবে। প্রতযক্ষৈর ব্যাখ্যায় প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদও 
বলিয়াছেন, _“অক্ষাণীন্দ্রিয়াণি, ভ্রাণ-রসন-চক্ষুত্বকৃআোত্রমনাংসি যট্‌ 1” হন্দ্রিযগ্রাহ্‌ ০বিষয়ই 
ইন্িযার্থ। সেই বিষয়ের সহিত সেই ইন্দরিরের সরিকর্ষ ব্যতীত প্রত্যক্ষ জন্মে না, কিন্তু সেই 
সন্নিকর্ষ্নপ ব্যাপার দ্বারাই সেই ইন্জিন" সেই ওঁত্যক্ষের জনক হয়, ইহাই চন! করিবার নত 
মহৰ্ষি “সন্নিকর্ষ” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। এবং “অর্থ” শের দ্বারা স্থচন! করিয়াছেন 
যে,যে পদার্থ যে হন্দিয়ের গ্রাহ্য বা গ্রহণযোগ্য, তাহার সহিত সেই তিলের সন্নিকর্ষ- 
বিশেষই তাহার প্রত্যক্ষের জনক হয়। আকাশাদি অতীন্দরিয় পদার্থের সহিত ইন্জিয়ের 
কর পরত্যক্ষ্রনক নহে। কিন্তু প্রত্যক্ষযোগ্য পদার্থ হইলেও তাহার সহিত ইন্দ্িয়ের 
যে কোনরূপ সন্গিকর্ষ প্রত্যক্ষজনক নৃহে। তাই উত্ত পদে “উৎপন্ন” শব্দের দ্বার! স্চিত * 
হইয়াছে যে, গ্রাহ পদার্থের রহিত ইন্জিয়ের যেরূপ সন্নিকর্ষ তাহার প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে, 
তাহাই হইন্দিয়ার্থসন্নিকর্ষ। নচেৎ যে-কোনরূপ সন্নিকর্ষ ইন্দরিযার্থসরনিকর্ষ নহে। যেমন 
কোন ভিত্তির সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে তখন সেই ভিত্তির ব্যবহিত ও তাহার 
সহিত সংযুক্ত বন্দির সহিত সেই ইন্জিয়ের “সংযুক্ত-সংযোগ” সম্বন্ধ হয়। কারণ, সেখানে 
-চঙষুঃসংযুক্ত সেই ভিত্তির সহিত. সেই বস্তাদি দ্রব্যের -সংযোগসদ্্ধ আছে। কিন্তু রূপ 
সংযোগ সেখানে৫সেই বস্তাদি দ্রব্যের প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে ন|। - সুতরাং উহ! সেখানে 
ইন্তিয়ার্থসন্নিকর্ষ নহে। 2 ই 


নথ 


6009. Vasishtha Tripathi‘Collection. Digitized by eGangotri 


৪ সু০ ] বাৎস্তায়ন ভাস্ত ৯৫ 


মহুধি গোতমের মতে সমস্ত ইন্ড্ৰিয়ই “প্ৰাপ্যকারী” অর্থাৎ গ্রাহ বিষয়কে প্রাপ্ত হইয়াই 
প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে। মহখি পরে তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্িকে ইন্দ্রিয়পরীক্ষায় বিশেষ 
বিচারপূর্্বক তাঁহার উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়ছেন। তাহার "মতে চক্ষুরিক্রিয় প্রদীপের, 
সার তৈজস দ্রব্য, উহার রশ্মি আছে। যেমন প্রদীপের রশ্মি এনহির্গত হইয়া দুরথ 
অব্যবহিত দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হয়, তন্দরপ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের রশ্মিও বহির্গত হইয়া অব্যবহিত. 
দূরস্থ দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হয়। "কিন্ত সেই রশ্মি অদৃশ্ব, উহা! অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ । 
ভ্রব্যবিশেষের সহিত সেই রশ্মির সংযোগই চক্ষুঃসংযোগরূপ সঙ্গিকর্ষ। তাই মহর্ষি 
পরে নিজেই বলিয়াছেন, _“রশ্যার্থসন্নিকর্ষবিশেষা তদ্গ্রহণং» (৩১৩৪ )। এইরূপ অরবণেন্দ্রিয়ও 
তাহার গ্রাহ্থ শব্দবিশেষের সহিত সন্বদ্ধ হইফ্লাই তাহার প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে। 
"বেদাস্তিকস্টপুদুয় শব্দের উৎপন্তিস্থানে -শ্রবণেত্দ্িয়ের গতি সমর্থন করিয়া, শব্দের 
' সহিত তাহার সম্বন্ধ সমর্থন” করিয়াছেন। কিন্তু স্া়বৈশেঞ্িক মতে আকাশন্বরূপ 
শ্রবণেন্দরিয়ের অন্থত্র গতি অসম্ভব। কারণ, আকাশ নিক্রিয়। কিন্তু তরঙ্গ হইতে তরঙ্গের 
সায় প্রথম উৎপন্ন শব্দ হইতে দ্বিতীয় শব্ধ এবং সেই শব্দ হইতে তৃতীয় শব্দ, এইরূপ 
ক্রমে শ্রোতার শ্রবণেত্্িয়ে উৎপন্ন শব্দের সহিতই তাহার “সমবায় স্বরূপ সঙ্নিকর্ষ- 
জন্য সেই শবেরই প্রত্যক্ষ জন্মে ।$ 


কিন্তু পরে বৌদ্ধসশ্্রদায় উক্ত মতের প্রতিবাণপ্করিয়া বলিরাছিলেন যে, চক্ষুরিন্ত্রিয় ও 
শ্রবণেজ্জিয় প্রাপ্যকারী হইতেই পারে না। কারণ, গ্রাহ বিষয়ের সহিত উহার সন্নিকর্ষ 
সম্ভবই হয় না। কারণ, জীবদেহের যে স্থানকে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান বলা হয়, সেই অধিষ্ঠান 
প্রদেশই ইন্দ্রিয় উহা হইতে ভিন্ন কোন ইন্দ্রিয় নাই] যাহা চক্ষুর্গোলক বা ক্ষ্ণসার নামে. 
কথিত হয়, তাহাই চক্ষুরিন্দ্রিয় এবং কর্ণগোলকই শ্রবণেন্দরিয়।  ন্ত্ররোগ বা কর্ণরোগ 
উৎপন্ন হইলে সেই স্থানবিশেষেরই চিকিৎসার্দি করা হয়। অতএব চক্ষুরিজিয়ের দ্বারা যখন 
“সাস্তর গহণ” অর্থাৎ দুরস্থ বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মে এবং “পৃথুতরগ্রহণ* অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয় হইতে - 
বৃহৎ দ্রব্যের প্রত্যক্ষ জন্মে, তখন সেই বিষয়ের সহিত তাহার সংযোগ সম্ভব না হওয়ায় উহা! 
বিষয়ের সহিত অসনিকষ্ট হইয়াই তাহার প্রত্যক্ষ জন্মায়, ইহাই:শ্বীকারধ্য। জীবের কর্ধ- 
ফলাহুসারে প্রন্ূপ শক্তিসম্পন্ন ইন্দ্রিয়ের স্থষ্টি হয় এবং সেই শক্রিরও তারতম্য বা হ্রাস ও 
বৃদ্ধি হয়। কিন্তু ইহা স্বীকার না করিয়া চক্ষুরিন্দরিয়ের বহির্গমন স্বীকার করিলেও তাহার 
‘সেই বিষয়দরশন কাৰ্য্যে সামর্থ্য বলা যায় ন!। যদি সেই- সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে সেই 
বিষয় দর্শনের জন্ত চক্ষু উন্মীলন করিস, পরে নিমীলন করিলে তখনও সেই বিষয়ের দর্শন হইতে 
পাব্ে। কারণ, উক্ত মতে পূর্বে সেই চক্ষুর রশ্মি বহির্নত হইলে সেই বিষয়ের সহিত উহা , 
২... “রেও সংযুক্ত থাকিবে, তাহা কেন থাকিবে না? সেই সমস্ত রশ্িই তখন কোথায় যাইবে? 
.. তাৎগধ্যটীকচকার বাচস্পতি মিশ্র উক্ত বিষয়ে বৌদ্ধাচার্য্য দিঙ্নাগের শ্লোকঘ়ও উদ্ধৃত 


bo) 


শি 
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৯৬  স্যায়দর্শন [ ১” ১ আছ 


করিয়াছেন।*  “প্তায়বার্টিকে” উদ্দ্যোতকর উক্ত বৌদ্ধমতের ব্যাখ্যা করিয়া বিচারপূর্ব্ক 
উহার খণ্ডন করিয়াছেন। পরে কুর্দারিল ও প্রভূতিও উক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন 
.উদ্দ্যোতকর প্রভৃতির গ্রন্থ পাঠ করিলে উভয় পক্ষের কথা বুঝা যাইবে । * যূলকথা, গ্রাহ্য 
বিষয়ের সহিত ইন্দ্িয়র সরিকর্ষ ব্যতীত প্রত্যক্ষ জন্মে না। তাই মহর্ষি বলিয়াছেন, 
‘হৃন্ত্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং 1” D2 

প্রাচীন স্ায়াচার্য্য উদ্দ্োতকর উক্ত ইন্জিয়ার্থসা্লিকর্ষকে ছয় প্রকার বলিয়াছেন; যথা». 


(১) সংযোগ, (২) সংবুক্তসমবায়, (৩) সংযুক্তসমবেতসমবায়, (৪) সমবায়, (৫) সমবেতসমবায় - 


ও (৬) বিশেষণবিশেষ্যভাব। তন্মধ্যে দ্রব্য পদার্থের প্রত্যক্ষে সেই দ্রব্যের সহিত সেই 
ইন্দ্রিয়ের সংযোগন্বন্ধই প্রথম' সন্নিকর্ষ। যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয় ও ত্বগিন্দিয়ের দ্বারা ঘটের 


প্ৰত্যক্ষে তাহার সহিত যথাক্রমে চক্ষুরিক্দ্িয় ও'ত্বগিন্তরিয়ের সংযোগই সন্নিকর্ষ ৮. এবং” মনের” 


দ্বারা আত্মার গ্রত্যন্ডে, সেই আত্মার সহিত সেই মনের সংযোগবিশেষই সন্নিকর্ষ। 
কিন্তু সেই ঘটের রূপ এবং, স্পর্ণের প্রত্যক্ষে যথাক্রমে সেই রূপ-ও স্পর্শের সহিত “চক্ষুঃ- 
সংযুক্তসমবায়” এবং “ত্বক্সংযুক্তসমবায়”ই দ্বিতীয় সন্নিকর্ষ এবং আত্মাতে উৎপন্ন সুখছুঃখাদি 
বিশেষ গুণের মানস প্রত্যক্ষে তাহার সহিত “মনঃসংযুক্তসমবায়’ই দ্বিতীয় সঙ্গিকর্ষ। কারণ, 
্রব্পদার্থ ভিন্ন গুণাদিপদার্থে সংযোগরূপ গুণ জন্মে লা। দ্রব্যপদার্থ ই গুণের আশ্রয় 
এবং অবয়ব হইতে অবয়বী দ্রব্য এন দ্রব্য হইতে তাহার গুণ ভিন্ন পদার্থ এবং ক্রিয়া ও 
জাতিও তাহার আধার হইতে ভিন্ন পদার্থ, ইহাই স্তারবৈশেষিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত। 
সুতরাং “সংযুক্তসমবায়” নামক দ্বিতীয় সন্নিকর্ষ স্বীকৃত হুইয়াছে। দ্রব্গত গুণবিশেষ ও 


ক্রিয়াবিশেষের ন্যায় জা তিবিশেষের, গ্রত্যক্ষেও “সংযুক্তমমবার়” নামক দ্বিতীয় সন্নিকর্ষই - | 


বুঝিতে হইবে। কিন্তু ভ্রব্যপদার্থের প্রত্যক্ষে সংযোগ নামক প্রথম সর্নিকর্ষই স্বাকার্য্য। 
“তাৎপর্য/পরিশ্ুদ্ধি”র প্রকাশ টাকায় বর্ধমান উপাধ্যায় উক্ত বিষয়ে বিচার করিয়া বলিয়াছেন 
যে, আত্মার মানস প্রত্যক্ষে যখন মনের সহিত তাহার সংযোগবিশেষকেই সন্নিকর্ষ বলিতে 
হইবে ; কারণ, আত্মার অবয়ব ন! থাকায় তাহাতে মনঃসংযুক্তসমবায় সম্ভব্ই হয় না_ 
তখন সর্বত্রই জ্রব্যপদার্থের প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিত্রের সহিত তাহার সংযোগই সন্নিকর্ষ বলিয়া 
্বীকার্ধ্য। পরে অনেকে বলিয়াছেন যে, “এসরেণু* নামক দ্রব্যের অবয়ব *দ্বাগুকনামক 


চঃ 


ও * “দান্তরগ্রহণং ন সাং প্রাপ্ত জ্ঞানেখধিকসা চ। 
রর ". অধিষ্ঠানাদ্বহিনাঃ, তচ্চিকিৎসাদিযোগতঃ॥ . « 
12 সতাপি চ বহির্ভাবে ন শক্তিকে 1 
যদি চ স্যাত্তদ। পশ্যেদপুল্মীলা নিমীলনাৎ 1» প্রমাণসমুচ্চয়। 
1 “তত্চাপ্রপাকারিহাদূ যদ্বদ্ধৈঃ আোত্রচক্ষুষোঃ |=... 
“চিকিৎনাদিপ্রয়োগশ্চ যোহধিষ্ানে প্রযুজাতে। , 
2 সোহপি ভদোব সংস্কার আখেয়দোপকারক:1» শ্লোকবার্িক, প্রত্যাক্ষসুত্র, 808৫! 
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82]. বাৎস্তায়ন ভাষ ৯৭ 


দ্ৰব্যে মহৎ পরিমাণ না-থাকার তাহার সহিত চক্ষুঃসংযোগ সেই ত্রসরেণুতে চক্ষুঃসংযুক্তসমবায়- 
রূপ দ্বিতীয় সন্নিকর্ষের প্রযোজক হয় না। কারণ, মহৎপরিমাণবিশিট চক্ষুঃসংযুক্ত দ্রব্যেরই 
কারণসত্বে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হর:। ' তাই পরমাণু ও দ্বযণুকের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্ত 
ত্রসরেণুর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় । সুতরাং ত্রসরেণুর প্রত্যক্ষের জন্যও গুম ‘সন্নিকর্ষ স্বীকার্য্য। 
( পঞ্চম খণ্ড, ৮৭ পৃষ্টা দ্ৰষ্টব্য )। এ 

স্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে দ্রব্যের অবরবরূপ দ্রব্যে সেই অবরনবী দ্রব্য সমবায় 
সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে এবং গুণ, ক্রিয়া ও জাতিও নিজ নিজ আধারে সমবায় সম্বন্ধে ' 
বিদ্ধমান থকে । কারণ, এ সমস্ত পদার্থের নিজ আধার হইতে কখনও বিভাগ সম্ভব না 
হওয়ায় উহাদিগের সংযে।গসম্বন্ধ বল! বায় না। ধর সন্ত আধার ও আধেয়ের ভেদসাধক প্রমাণ 
থাকায় -.উহ্দ্রিগের' অভেদ সন্বদ্ধও বলা ধীর না। ন্বরূপসন্ন্ধ স্বীকার করিলে অনন্ত 
- পদার্থের সন্ত কল্পনায় মহীগৌরব হয়। এইরূপ অনেক কিলার করিয়| স্যায়বৈশেষিক 
সম্প্রদায় “সমবায়” . নামক এক অতিরিক্ত নিত্য সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন। স্ৃতরাং 
তাহাদিগের মতে চক্ষুঃসংযুক্ত ঘটে তাহার রূপাদি গুণ' এবং ঘটত্বাদি সমবায় সহবন্ধে 
বিদ্বান থাকায় তাহার সহিত *“চক্ষুঃসংঘুক্তসমবার* নামক দ্বিতীয় প্রকার সন্িকর্ষ 
বলা যায়। এইরূপ স্পর্শের "সহিত “ত্বক্সংযুক্তসমবায়” এবং আত্মগত সুখাদি গুণের 
সহিত “মনঃসংঘুক্তসমবায়” দ্বিতীষ সন্নিকর্ষ বুবিনত্ত হইবে। কিন্তু সেই রূপস্থ রূপত্বাদি 
জাতি এবং স্পর্শস্থ স্পর্শত্বাদি জাতি এবং সুখাদিগত সুখত্বাদি জাতির প্রত্যক্ষে যথাক্রমে 
‘চক্ুঃসংযুক্তমমবেতসমৰায়’, ‘ত্বক্সংযুক্তসমৰেতেসমবায়’ এবং “মনঃসংঘুক্তঘমবেতসমবায়+ তৃতীয় 
প্রকার সন্নিকর্ষ। যাহ! সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমঃন? তাহাকে বলে .“সমবেত”। যেমন 
চক্ষুঃসংযুক্ত ঘটাদি দ্রব্যে যে রূপাদি গুণ সমবায় সম্বন্ধে থাকে,. তাহা চক্ষুঃসংযুক্তসমবেত। 
সুতরাং সেই রূপাদি গুণে যে রূপত্বাদি জাতি সমবায় সম্বন্ধে থাকে, তাহাতে “চক্ষুঃসংযুক্ত- 
সমবেতগমবায়” সন্বন্ধ বল! যায়। এইরূপ ত্বগিন্দিয়ের সম্বন্ধেও “ত্বক্স্ংযুক্তসমবেতসমবায়? 
এবং মনের সম্বন্ধে “মন:সংযুক্তসমবেতসমবার” তৃতীয় সন্নিকর্ষ বুঝিতে হইবে এবং অন্তান্থ 
ইন্্রিয়ের সম্বন্ধেও এরূপ বুঝিতে হইবে! এ বিষয়ে বৈশেষিকদর্শনের অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম 
আহ্িকে কণাদের সুত্র দ্রষ্টব্য । 

অৰণেন্ৰিয়ের দ্বারা শব্দের প্রত্যক্ষে সেই শ্রবণেন্ধিয়ে উৎপন্ন সেই শব্দের সহিত 

" শঁবণেন্দরিয়ের “সমবায়”=নামক চতুর্থ সন্নিকর্ষ পূর্বের কথিত হইয়াছে'। কিন্তু শ্রবণেন্দরিয়ের 
ঘারা সেই শব্দগত শব্দত্বাদি "জাতিবিশেষেরও প্রত্যক্ষ জন্মে। কারণ, শ্রবণেন্তরিয়ের 
দ্বারাই সেই শব্দের মন্দত্ব ও তীব্রত্বাদি জাতিবিশেষ বুঝা -যায়। কিন্তু তাহার সহিত. 
শ্রবণেন্দ্রিয়ের সমবায় সহ্বন্ নাই। কারণ, সেই শববত্বাদি জাতি সেই শব্দই সমবেত অর্থাৎ 
সমবায় সম্বন্ধ থাকে। সুতরাং তাহার সহিত শ্রবণেক্জিয়ের “সমবেতসমবায়” সহ্বন্ধই পঞ্চম 


০৯৩ 
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৯৮ ্ায়দর্শন যার 


সন্নিকর্ষ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। শঅব্ণেন্দিয়ে যে শব্দ সমবায় সমন্ধে বিদ্বান, তাহা 
অবণেন্দ্রিয়সমবেত। তাহাতে শবত্বাদি জাতি সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকায় ‘তাহার 
সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের "সমবেতসমবায়”্রূপ সন্নিকর্ষ বল! যায়। ফলকথাঃ শ্রবণেক্জিয়রূপ 
আকাশে উৎপন্ন হইয়? সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান শবে শব্ত্বাদি জাতির যে সমবায় সম্বন্ধ 
তাহাই “সমবেতসমবায়” নামে পঞ্চম সন্নিকর্ষ কথিত হইয়াছে ।* 

কিন্ত ‘সমবায়’ নামক সম্বন্ধ এবং অভাব পদার্থের সহিত ইন্জিয়ের পুর্ব্বোক্ত সংযোগাদি 
সম্বন্ধ সম্ভব হয় না। তাই উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন, __"সমবায়ে চাভাবে চ বিশেষণবিশেষ্য- 
ভাবাৎ।” পরবর্তী নৈয়ায়িকগণ উহারই. ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, সমবায় সম্বন্ধ 
এবং অভাব পদার্থের প্রত্যক্ষে ‘রিশেষণতা” নামক সন্িকর্ষ। কিন্তু উহাও ইন্জিন. : 
বিশেষণতা প্রভৃতিই বুঝিতে হইবে। যেমন “চক্ষুঃসংযুক্তবিশেষণত""চকুঃসংযুক্ত- 
সমবেতবিশেষণতা”, “সবেতবিশেষণতা” ইত্যাদি। “তাৎপর্্যপরিশুদ্ধিপ্র প্রকাশ টাকায় 
(৪৬৪পূঃ) বর্ধমান উপাধ্যায় উক্তরপেই প্রাচীন শিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উক্ত ' 
“বিশেষণতা” সম্বন্ধ নানাপ্রকার হইলেও বিশেষণতাবরূপে উহ! একই, এই তাৎপধ্যে উহাকে 
ষষ্ঠ সন্নিকর্ধ বলা হইয়াছে। কিন্তু উহা! স্বরপসন্বন্ধ অর্থাৎ “সমবায়”সম্বন্ধের ন্যায় অতিরিক্ত 
কোন সম্বন্ধ নহে। সমবায়সন্বন্ধ যে স্থানে থাকে, তাহা গর হ্বন্বরূপ সম্বন্ধেই থাকে। 
অর্থাৎ সমবায়সম্বন্ধের আর পৃথক্‌ সম্বন্ধ'নাই। কারণ, তাহা স্বীকার করিতে গেলে সেই 
শদ্বন্নের অপর সম্বন্ধ এবং তাহারও অপর সম্বন্ধ প্রভৃতি অনস্ত সম্বন্ধ স্বীকারে ‘অনবস্থা: দোষ 
হয়। তাই কথিত হইয়াছে,_“সমৰায়ন্তাপি স্থাত্মক এব স্বরাপস্ন্ধঃ”। যেমন ঘটে ঘটত্বাদি 
জাতি ও তাহার রূপাদিগুণ সমবায়সম্বন্ধে থাকায় সেই সমবায়সম্বম্ধ তাহাতে বিশেষণতা 
অর্থাৎ স্বন্বরপ সম্বন্ধেই থাকে। স্তরাং চক্ষঃসংযুক্ত সেই ঘটে ঘটত্বের সমবায়সমবন্ধের 
প্ৰত্যক্ষে “চ্ুঃসংযুক্তবিশেষণতা+ই ইন্দরিয়ার্থসমিকর্ষ। এবং সেই ঘটের রূপে রূপত্ব জাতির 
সমরায়সম্বন্ধের প্রত্যক্ষে ‘চক্ষুঃসংযুক্তসমবেতবিশেষণতা’ই সঙ্নিকর্ষ। এইরূপ অন্তত্রও সমবায়- 


শী সী 


*. ভাষাপরিচ্ছেদের শেষে বিনাথ বলিয়াছেন,_“কদন্থগোলকন্তায়াদুৎপতি: কন চিন্সতে”। কিন্ত 
উদ্দ্যোতকর কদদ্বগোলকন্যায়ে শব্দের উৎপত্তি বলায় উহাই 'নৈয়ায়িকসমপ্রদায়ের প্রাচীন নত বুঝা যায়। 
বৈশেবিকাচার্যয প্রশস্তপাদ বীচিতরপরন্তায়ে শব্দের উৎপত্তি বলিয়াছেন। “পরিশুদ্ধি” টাকাকার উদয়নাচার্যাও 
তাহাই বলিয়াছেন। কিন্তু নীমাংনকসম্প্রদায়ের মতে বৰ্ণাস্মক শব্দ নিতা, উহার অভিবাক্তিউ হয়, উৎপত্তি 
হয় না|. কুমারিল ভট্ট শব্দকে বিভু দ্রবাপদার্থ বলিয়া সমর্থন করায় তাঁহার মতে নর সভা 
অবপেস্িয়ের সংযোগই সন্লিকর্ষ। তিনি সমবায় সমন্ধ অস্বীকার “করায় এবং দ্রবা ও গুণাদ্দির তাদাস্থা বা 
‘অভেদ টার নায় তাহার মতে সংযোগ, «সংযুক্ততাদাত্মাঃ এবং নংঘুক্ততদাত্মতাদাত্মা” এই ক্রিবিধ 
স্গিকরষ নাননেয়োদয়!’ অষ্টবা )। বৈদা ভ্িকমতেও উত্ত ত্ৰিবিধ সঙ্লিকর্ম। কিন্তু গুরু প্রভাকরের মতে সংযোগ, J 
সংযুক্তদনবায় ও মনবায়, এই ত্ৰিবিধ ঙগিকর্ষ। “রত্বকোষ”কারের মতে সংযোগ ও বিশেষণতা এই দুই প্রকারই 
সম্নিকর্ষ ( তাৎপর্যাপরিতুদ্ি-প্রকাশ, ৪৬৮ পৃঃ স্ববা ) টে k 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


" উল্লেখ করেন নাই। ৪ 


৪] বাৎস্তায়ন ভা ১ 


_ সধ্বন্ধের প্রত্যক্ষে উক্তরূপে ‘বিশেষণতা’ সম্বন্ধই সৃন্নিকর্ষ বুঝিতে হইবে। “প্রত্যক্ষং সমবায়ন্ত 


বিশেষণতয়া ভবেৎ1”-_-ভাষাপরিচ্ছেদ । b 
' এইরূপ কোন স্থানে কোন অভাব পদার্থের প্রতক্ষেও উক্তরূপে বিশেষণতা” সম্বন্ধ 


 সন্িকর্ষ (“বিশেষণতয়া তদ্বদভাবানাং গ্রহে! ভৰেৎ।”_ভাষাপঃ)। যেমন চক্ষুঃসংযুক্ত 


ভূতলে ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ হইলে চক্ষুঃসংযুক্তবিশেষণতাই সেই প্রত্যক্ষের জনক সন্নিকর্ষ। 
সেখানে চক্ষুঃসংযুক্ত সেই ভূতলে ‘বিশেষণতা”’ নামক সম্বন্ধেই ঘটাভাব বিদ্ধমান থাকে। এ 
“বিশেষণতা” সম্বন্ধ স্বরূপসম্বদ্ধ নামেও কথিত হইয়াছে। কারণ, সেই অভাবীয় বিশেষণতা 
সেখানে তৎকালীন সেই ভূতলম্বরূপই, উহ! সমব[য়সমবন্ধের স্যায় অতিরিক্ত কোন সম্বন্ধ নহে।* 


২ কোন্ত, মতে উহ! বিশেষ্য ও বিশেষণস্বরূপ। যেমন পুর্বোক্ত স্থলে ও ‘বিশেষণতা’ সম্বন্ধ 
_ সেই অভাবজুক্যক্ষের বিশেষ্য ভূতল ও বিশেধণ অভাব, এই উতয়্বরূপ। তাই উদ্দ্যোতকর 


বলিয়াছেন, _“বিশেষণ্বিশেষ্যভাবাৎ।” বৈশেষিক দর্শনের (্দ১।১ম সুত্র ) “উপস্কারে” 
শঙ্কর মিএও এরূপ প্রাচীন সিদ্ধান্তই ৰলিয়াছেন। _ b 

সে যাহা হউক, ফলকথা, পূর্বোক্ত যড়বিধ সন্নিকর্ষবাদই স্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের 
প্রাচীন প্রসিন্ধ মত এবং তাঁহাদিগের মতে উক্ত ষড়বিধ সন্লিকর্ষ সংগ্রহের জন্যই মহর্ষি 
অন্ত কোন শব্দের প্রয়োগ ন! করিয়া প্সন্নিকর্ষ” শব্েরই প্রয়োগ করিয়াছেন। 1 প্রাচীন কালে 
‘উক্ত মতের বিরুদ্ধে বহু বিচার হইয়াছে । পরে সতত্বচিন্তামণি”কার গৃঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রত্যক্ষ 


. খণ্ডে” “সন্নিকর্ষবাদ* গ্রন্থে বহু স্ুন্ম বিচার করিয়া উক্ত মতের সমর্থন করিয়াছেন। “রহন্ত” 


টাকার সহিত ওঁ গ্রন্থ পাঠ করিলে উক্ত বিষয়ে বহু বিচার ও বহু জ্ঞাতব্য জানা যাইবে। 
গন্দেশ প্রভৃতি নব্য নৈয়ায়িকগণ সমবায়সন্বন্ধ এবং অভাব পদার্থের সংস্থাপন করিতেও 


+ ভাট সম্প্রদায় অভাবপদার্থের “বৈশিষ্টা” নাসিক সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন এবং উহ! তাহাদিগের মতে 
অতিরিক্ত পদার্থ । নবানৈয়ায়িক রবুনাথ শিরোমণিও অভাবের প্রতাক্ষ স্বীকার করিয়াও “পদার্থতবনিরপণপ 
খস্থে নিজমত বলিয়াছেন,_“বৈশিষ্টামপি পদার্থান্তরং* ইত্যাদি (৭৬ পৃঃ)। কিন্তু তৎপূর্বে গঙ্দেশ উপাধ্যায় 
প্রভৃতি উক্ত মতের খণ্ডন করিয়! গিয়াছেন। শিরেমণির পরে বিদ্বনাথও “নিদ্ধান্তমুক্তাবলী”তে উক্ত মতের 
খণ্ডন করিতে সংক্ষেপে বলিয়াছেন যে, "উক্ত “বৈশিষ্টামদ নামক অতিরিক্ত সম্বদধকে নিতাসম্বদ্ধ বলা 
যায় ন!। স্তরাং অনিতা সম্বন্ধ বলিতে হইলে উহার উৎপত্তি ও বিনাধ,স্বীকার্ধা হওয়ায় অতিরিক্ত অনংখা 
“বৈশিষ্ট” স্বীকারে উক্ত মতেই মহাগোঁরব দোষ হয়। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণি উক্ত এন্থে এ সমস্ত কথার কোন 

Io) 

1 “নামানালক্ষণণ, "জ্ঞানলক্ষণ* ও “যোগজ” নামে যে ত্রিবিধ অলোঁকিক সন্নিকর্ম পরে কথিত হইয়াছে, 
তুহাও উক্ত “সন্নিকর্ষ” শব্দের দ্বার! স্থচিত হইয়াছে, ইহাও'ধল! যায়। (তৃতীয় খণ্ড, ১৩২ পৃঃ ড্রইবা )। 
কিন্তু "পরিশুদ্ধিপ্রকাশে (৪৬৬ পৃঃ) বর্ধমান উপাধ্যায় যোগীর যোগড়া সন্িকর্যকেই পৃথক্‌ সন্নিক্ষ বলিয়। 


“জঞানলক্ষণ* ও “সামাস্তলন্ষণ* সন্নিকৰ্ষকে উদ্দযোতকরোক্ত ব্ঠ সন্নিকর্ষ “বিশেষণটাশ্রই অন্তত ববির 


প্রতিপাদ্ন করিয়াছের। “কণাদরহস্তগ এস্থে শব্ষর শিশ্রও নেই কথাই বলিয়াছেন 
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১০০ "' স্যায়দৰ্শন: 


লট ক্ষেপে ব্যক্ত কর! যায় না। বৈশেধিক 
রি টি ছে এবং "নবম অধ্যায়ের প্রথম স্ত্র 
দর্শনের সপ্তম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহিকের ষড়খব২ হনে 
র্‌” উক্ত বিষয়ে অনেক কথা জানা যাহবে এবং 
হইতে কতিপয় সবত্রের “উপস্ধার পাঁঠ করিলেও ত 

অভাব পদাৰ্থও যে কণাঁদের সন্মত, রা টা 177 ভি, 
৬ ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিরজন্তয নহে। শ্রুতি 
ডাহা রত কোন কারণ 
বলিয়াছেন, _“পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ ৷” অর্থাৎ দরের সর্বববিষয়ক প্রত্যক্ষের মি be 

নাই, উহীও ঈশ্বরের স্যায় নিত্য। সুতরাং সেই নিত্য প্রত্যক্ষ উক্ত মার হন ন 
পরবতী কালে মহধি গোতমোক্ গ্রত্যক্ষণক্ষণে উক্ত অব্যাপ্তি দোষেরও আশঙ্কা আন 

তাই “তত্বচিন্তামণি”কার গন্দেখ? উপাধ্যায় *পরে বিচারপূর্ববক নিত্য ও. নিত্য সমস্ত 
প্রত্যক্ষের এক লক্ষণ বল্য্িছেন--জ্ঞানাকরণক জ্ঞানত্ব। অর্থাৎ জান যাহার করণ দহে, 
এমন জ্ঞানই প্রত্যক্ষ । গঙ্গেশের মতে ইন্দ্র প্রত্যুক্ষের করণ, কোন জ্ঞান করণ নহে। 
সুতরাং উহা জ্ঞানাকরণক জ্ঞান। ঈশ্বরের নিত্য প্রত্যক্ষের কোনই কারণ ন! থাকায় 
তাহাও জ্ঞানাকরণক জ্ঞান। সুতরাং তাহাও উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হওয়ায় তাহাতে অয 
দোষ নাই। বৃত্তিকাঁর বিশ্বনাথ পরে গঙ্সেশের উক্ত লক্ষণানুসারেই এই স্থত্রোক্ত ণ্ছৃন্দ্রিয়াৰ্থ- 
সন্নিকর্ষোংপরং” এই পদেরও উক্তরপ তৎপর্য্যার্থ ব্যাখ্য| করিয়াছেন। কিন্ত উক্ত পদের 
দ্বার মহধধি যে, জন্য প্রত্যক্ষেরই লক্ষণ বলিয়াছেন, ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ তাহার উক্ত লক্ষণের 
লক্ষ্যই নহে: ইহাই স্পষ্ট বুঝ! যায়। বিশ্বনাথও “সিদ্ধান্তমক্তাবলী”তেও প্রথমে 
কথাই বলিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ বলিতে সেই প্রমাণের ফল ভঙ্ 
প্রত্যক্ষের লক্ষণই মৃহ্ধির বক্তব্য । অবপ্ত ঈশবরকেও প্রমাণ বলা হইয়াছে, ( শিবাদিত্য শির 
প্রপ্তপদার্ধী” গ্রন্থে প্রত্যক্ষ প্রমাণের মধ্যে ঈশ্বরেরও উল্লেখ করিয়াছেন ), কিন্ত সেই প্রমাণ” 
শব্দটি কর্তৃবাচ্য ল্যট্‌প্রত্যয়সিন্ধ এবং উহার অর্থ__সর্ববদা সর্ব্ববিষয়ক প্রমাবান্‌ অর্থাৎ কোন 
কালেই ঈশ্বরে সেই সর্ববিষয়ক যথার্থ গ্রত্যক্গরূপ সর্ববজ্ঞতার অভাব থাকে না। উক্তরূপ 
নিত্যসর্বন্ততাই গৌতম মতে ঈশ্বরের প্রামাণ্য ॥ এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে প্কুন্ুমাপ্রলি” 
গ্রন্থে উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন, “্তদযৌগব্যবচ্ছেদঃ প্রামাণ্যং গৌতমে মতে” (৪৫) এবং 
. পরে সেখানে তিনিও বলিয়াছেন, _+ইন্ধিয়ার্থ-সন্লিকর্ষোৎপন্তবপ্ত চ লৌকিকমাত্রবিষয়ত্বাৎ।" 
পরন্ত ভাষ্যকার ”প্রভৃতিণপ্রাচীন নৈয়ায়িকমতে ভ্ঞানাকরণক জ্ঞানত্বকে প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলাও 
যায় না| কারণ যথার্থ প্রত্যক্ষ জানও হানা দিবুদ্ধিরূপ গ্রত্যক্ষের করণ হয়, ইহাও স্মরণ 
করা আবশ্তক। ্‌ 2 
__ কোন বিষয়ের সহিত ‘ইন্দিয়ের সন্গিকর্ষজন্ত সুখ এবং ছুঃখও উৎপন্ন হয়! তাই ". 
: মহধি উক্ত সুত্রে দ্বিতীয় পদ বলিয়াছেন, ্ভভানং। সুখ ও দুঃখ জ্ঞানপদার্থ নে 
ই এজন্য তাহাতে এ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ নাই। বৌদ্ধ সম্প্রদায় সুখ্ঃখাদিকেও 
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8৪:2] বাৎস্তায়ন ভাষ্য ১০১ 
জ্ঞানেরই প্রকারবিশেষ বলিয়া উক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়ছিলেন। জয়ন্ত ভট্ট ও 
উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি বিচারপূর্ব্বক তহাদিগের যুক্তি খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু জয়ন্ত 
ভট্ট কোন মতে ইহ।ও সমর্থন করিয়াছেন যে, এই সুত্রে শেষোক্ত প্ব্যবসারাত্মকং* এই পদের 
দ্বারাই সুখছুঃখাদির ব্যবচ্ছেদ হয়| কারণ, ব্যবসায়াত্মক বলিতে বুঝ! যায়,__নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান । 
সুতরাং সুখদুঃখাদির ব্যবচ্ছেদের জন্য পূর্বে “জ্ঞানং” এই পদের উল্লেখ অনাবস্তক। কিন্ত 
সুত্রে “ব্যবসায়াত্মকং” এই পদটিও প্পু্ববৎ বিশেষণবোধক হওয়ায় বিশেষ্যবোধক পদের _ 
প্রয়োগ করা আবশ্যক, নচেৎ সরল ভাবে এ বিশেষ্যভূত জ্ঞান বুঝা যায় না, এ জন্যই মহধি 
বলিয়াছেন,_“জ্ঞানং”। কিন্তু উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি সুখদুঃখে অতিব্যাপ্তি বারণই উহার 
প্রয়োজন বলিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্টও পূর্বে ‘অথবা’ কল্পে এ কথাই বলিয়াছেন। উক্ত সুত্রে 
মহৰি তৃত্ী় পদ বলিয়াছেন,_“অব্যপদ্ধেশ্যং”। অঁডঃপর ভাষ্যকার এ তৃতীয় পদের 
প্রয়োজন বলিতেছেন। : EE 
ভাষ্য। বাবদর্থং বৈ নামধেয়শব্দা ্তৈরর্থ-সম্প্রত্যয়ধ, অর্থ-সম্প্রত্যয়াচ্ 
ব্যবহারঃ। তন্রেদমিক্দরিযার্থসন্গিরর্ধাহৎপন্নমর্থজ্ঞানং রূপমিতি বা রস 
ইত্যেবং বা ভবতি। রূপরসশব্দাশ্চ বিষয়নামধেয়মূ। তেন ব্যপদিশ্যতে 
জ্ঞানং, রূপমিতি জানীতে রস ইতি জানীতে। নামধেয়শবেন ব্যপদিশ্ট- 
মানং সৎ শাব্দং প্রসজ্যতে, অত আহ “অব্যপদেশ্য”মিতি |” 
যদিদমনুপযুক্তে শব্দার্থসম্বন্ধেহ্থজ্ঞানং, তন্ন নামধেয়শব্দেন ব্যপ- 
দিশ্তে। গৃহীতেহপি চ শব্দাৰ্থসন্ব্ধ্হস্ঠার্থস্তায়ং শব্দে! নামধেয়মিতি। 
যদা তু সোহর্থো গৃহতে, তদা তৃৎপূর্বন্মাদর্থজ্ঞানান্ন বিশিষ্যতে, তদর্থ- 
} বিজ্ঞানং তাদৃগেব ভবতি। ত্য ত্বর্থজ্ঞানস্তান্তঃ সমাখ্যাশব্দে| নাস্তি, 
যেন প্রতীয়মানং ব্যবহারায় কল্পেত। ন চাপ্রতীয়মানেন ব্যবহারঃ) 
তন্মাজ জ্ঞেয়স্তার্থস্ত সংজ্ঞাশব্দেনেভিকরণযুক্তেন নি্দিশ্যুতে - রূপমিতি- 
জ্ঞানং, রস ইতি জ্ঞানমিতি। তদ্দেবমর্থজ্ঞানকালে স ন সমাখ্যাশব্দো 
ব্যাপ্রিয়তে, ব্যবহারকালে তু ব্যাপ্রিয়তে। তন্মাদ্শাৰ্বমৰ্থজ্ঞানমিল্জিয়াৰ্থ 
' সম্নিকর্ষোৎপন্নমিতি। , 
নে অনুবাদ । যতগুলি পদার্থ আছে, তাহার' প্রত্যেকেরই সংজ্ঞা | 
১ বাচক শব্দ আছে, সেই সংজ্ঞাশবগুলির সহিতই অর্থের (ব্রিষয়ের ) সম্যক 
__ ' ‘প্ৰতীতি জন্মে, অর্থের সম্যক্‌ প্রতীতিবশতঃই ব্যবহার হয়। তো এই 


শব্দ অর্থাৎ 
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পূর্বোক্ত ইন্দরিয়ার্থ-সনপিকর্ষজন্য উৎপুন্ন অর্থজ্ঞানও “ইহা রূপ” অথবা ‘ইহা রস" 
এই প্রকার হয় । রূপ ও রস প্রভৃতি শব্দগুলি বিষয়ের অর্থাৎ এ জ্ঞানের বিষয় 
রূপাঁদি অর্থের সংজ্ঞা ।' সেই সংজ্ঞার দ্বারা ‘রূপ ইহা জানিতেছে’, “রস ইহা 
জানিতেছে'__এইরূপৈ জ্ঞান ব্যপদিষ্ট অর্থাৎ অন্যান্য জ্ঞান হইতে বিশিষ্টরূপে 
কথিত হয়। সংজ্ঞা শব্দের দ্বারা ব্যপদিশ্যমান হওয়ায় ( পূর্বোক্ত জ্ঞানও ) 
শা প্রসক্ত হয় অর্থাৎ ইন্দ্িয়ার্থসনিকর্ষজন্য উক্তরূপ জ্ঞানও রূপাদিশব্দবিষয়ক 
হওয়ায় শব্দজন্য হউক ? এ জন্য মহর্ষি “অব্যপদেশ্ঠং” এই পদ বলিয়াছেন। 

শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ অনুপযুক্ত: (অজ্ঞাত) হইলে (অর্থাৎ যাহাদিগের শব্দ ও 


অর্থের সম্বন্ধ জ্ঞান নাই, জ্ঞেয় বিষয়ের নাচক শব্দ যাহার! জানে ন, ত তাহাদিগের) - 


এই যে অর্থজ্ঞান, তাহা! সংজ্ঞ শব্দদ্বার! ব্যপদিষ্ট হয় না। আর শব্দ ও অর্থের 
সম্বন্ধ গৃহীত হইলেও অর্থাৎ যাঁহাদিগের শবৰ্দার্থসম্বন্ধজ্ঞান আছে, তাহাদিগেরও 
এই শব্দটি এই অর্থের নাম, এই জ্ঞান জন্মে অর্থাৎ তাহাদিগেরও অর্থের জ্ঞান 
সেই শব্দবিষয়ক হয় না। কিন্তু যে সময়ে সেই অর্থ (বিষয় ) জ্ঞাত হয়, তখন 
সেই জ্ঞান পূর্বোক্ত অর্থজ্ঞান হইতে অর্থাৎ শব্দার্গন্থন্ধজ্ঞানশূন্য বালক প্রভৃতির 
জ্ঞান হইতে বিশিষ্ট হয় না, সেই অর্থজ্ান তাদৃশই হয় । কিন্তু সেই অর্থজ্ঞানের 
সম্বন্ধে অন্য সংজ্ঞা শব্দ নাই, যদ্বার! প্রতীয়মান হইয়। তাহা৷ ব্যবহারের ‘নিমিত্ত 
সমর্থ হইতে পারে, অপ্রতীয়মান পদার্থের দ্বারাও ব্যবহার হয় না। অতএব 
জ্ঞেয় বিষয়ের “ইতি” শব্দযুক্ত সংজ্ঞ! শব্দের দ্বারা ( সেই অর্থজ্ঞান ) কথিত হয় 
(যেমন) ‘রূপং ইতি জ্ঞানং, “রস ইতি জ্ঞানং’ ( অর্থাৎ ‘রূপ’ শব্দের ছারা 
রূপজ্ঞানকে এবং 'রস’ শব্দের ছারা রসজ্ঞানকে প্রকাশ কর! হয় ), সুতরাং 
এইরূপ হইলে অর্থজ্ঞানকালে সেই সংজ্ঞা! শব্দ ব্যাপারবিশিষ্ট হয় না, কিন্ত 


ব্যবহারকালে (অপরকে বুঝাইবার সময়ে) ব্যাপারবিশিষ্ট হয় [ অর্থাৎ কোন 


অর্থজ্ঞানে সেই অর্থের বাচক শব্দ বিষয় হয় না, কিন্তু কিরূপ অর্থজ্ঞান হইয়াছে, 
ইহা অপরকে বুঝাইতে” হইলে তখন উহার অন্ত কোন সংজ্ঞা শব্দ না থাকায় সেই 


অর্থবাচক শব্দেরই ‘প্রয়োগ করিতে হয়] অতএব হইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্ন, 
অর্থজ্ঞান শাব্দ নহে, অর্থাৎ শব্দবিষয়ক ন| হওয়ায় শব্দজন্য নহে। ্‌ 
- টিগ্ননী।--ভাস্তকার প্রথমে পূর্কপক্ষ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন, _“বাবদৰ্থং J 


বৈ নামধেয়শব্যাঃ।” ণ্যাৰস্তোহৰ্থাঃ’ এইরপ বিগ্রহে “যাবদৰ্থং” এই পদটি সাকল্য 


__ অব্যয়ীভাৰ সমাস। “বৈ” শব্ের অর্থ অবধারণ। “যাবদর্থং বৈ” যাবদর্থণেৰ। অৰ্থাৎ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


৪ সু০] বাৎস্যায়ন ভাষ্য ১০৩ 


'' জগতে যত পদার্থ আছে, তাহার প্রত্যেকেরই বাচিক শব্দ আছে। সেই সমন শব্দের 
সহিত তাহার অর্থের সম্যক্‌ প্রতীতি হওয়ায় তন্বারা ব্যবহার চলিতেছে। রূপাদি বিষয়ের 
সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষজন্য যে রূপজ্ঞান ও“ রসজ্ঞান প্রভৃতি জন্মে, তাহা সেই বিষয়ের 
নামবেরূপ ও রস প্রভৃতি শব্দ, তন্বারাই ব্যপদিষ্ট অর্থাৎ কথিত হয়। যেমন রূপের 
জ্ঞান হইলে “রূপ” শব্দের উল্লেখপূর্ধবক “রূপ ইহা! জানিতেছে,, ইহাই বলা হয় এবং রসের- 
জ্ঞান হইলে “রস” শব্দের উল্লেখপূর্বযক “রস ইহ! জানিতেছে/ ইহাই বল! হয়। এইরূপ 

. সর্বত্রই জ্ঞানের বিষয়বাচক শব্দের দ্বারাই সেই জ্ঞানের ব্যপদেশ হওয়ায় সেই সমস্ত 
শব্দও যে, সেই জ্ঞানের বিষয় হয়, ইহ! স্বীকার্য্য। কারণ, জ্ঞানের বিষয়ই তাহার অন্ত 
জ্ঞান হইতে বিশেষক হুইয়া থাকে । রূপাঁদি শব্দ ও সমস্ত জ্ঞানের বিষয় ন| হইলে তন্বারা 
"ভিন্ন ভিন্ন ক্রাত্ের উক্তরূপে ব্যপদেশ হইতে পারে না সুতরাং ওঁ সমস্ত রূপাদি জান 
সেই রূপাদি শব্দবিষয়ক হওয়ার উহা সেই সমস্ত শবজন্য, সুতরাং শাব জ্ঞান, ইহা 
স্বীকার করিতে হয়।__-এ জন্য মহর্ষি বুলিয়াছেন,_-“অব্যপদেশ্টং৮। ভাষ্যকার মহর্ষির 
সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিতে পরে “যদিদং ইত্যাদি ভাব্যসন্দর্ভের ছার! পূর্বোক্ত যুক্তির 
খণ্ডনপূর্ববক উপসংহারে বলিগ্লাছেন,_-“তম্মাদশাব্বমর্থজ্ঞানমিক্জিয়ার্থসন্নিকর্বোত- 
পন্নমিতি” | অর্থাৎ ইক্জিয়ার্থলগ্নিকর্ষন্ত বে রূপাদিজ্ঞান, তাহা শাব্দজ্ঞান নহে, কিন্ত 
প্রত্যক্ষ। এ সমস্ত জ্ঞানে রূপাদি শব্দ বিষয় হয় না। 


ত্বাৎপর্য্যটাকাকার বাচস্পতি মিশ্র পূর্বোক্ত ভাষ্যসন্দর্ভের তাংপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন 

যে, সমস্ত পদার্থ ই সর্বদা সৰ্বথা নামান্িত। এমন কোন পদার্থ নাই, যাহ! কখনও কোনরূপে 
নামশৃন্ত হয়। ভাষ্যকার ও কথার দ্বার! পদার্থ ও তাহীর নামের অর্থাৎ বাচ্য অর্থ ও বাচক 
শব্দের অুভেদই সাধ্যরূপে প্রকাশ করিয়া, উহার সাধক হেতু প্রকাশ করিবার ভজন্ত 
বলিয়াছেন-_«তৈরর্থসংপ্রত্যয়21৮% অর্থাৎ যেহেতু “গো” প্রভৃতি শব্দের সহিত 
অভিন্নরপেই গো প্রভৃতি অর্থের সম্যক্‌ প্রতীতি হয় কারণ, ‘গো এই অর্থ” “অশ্ব এই 
অর্থ, ইত্যাদিরূপে শব্দ ও অর্থের অভেদই প্রতীত হয়, অতএব শব্দ ও অর্থ অভিন্ন। 
কিন্তু যদি গঁর্ূপ প্রতীতি ভ্রমাত্মক হয়, তাহ! হইলে উহার দ্বার! শব্দ ও অর্থের বাস্তব 
অভেদ সিদ্ধ হয় না। এ জন্য পরে বলিয়াছেন, _“অর্থ-সম্প্রত্যয়াচচ ব্যবহারঃ।” 
অর্থাৎ উক্তরূপ প্রতীতিবশতঃ যখন ব্যবহার চলিতেছে, তখন উহাকে ভ্রম বলা যায় না। 
তাৎপৰ্য্য এই যে, জুচিরকাল হইতেই ব্যুংপন্ন ব্যক্তিগণ গো প্রভৃতি অর্থের জ্ঞান হইলে 
উহার বাচক সেই “গো” প্রভৃতি শবকে গ্রহণ করিয়াই “গে! এই অর্থ” ইত্যাদি বাক্য 
প্রচ্ণেগ করিতেছেন। কিন্তু শব্দ ও অর্থের বাস্তব অভেদ ব্যতীত এরূপ ব্যবহার হইতে : 

: পারে ন|। উক্তরূপ অভেদ জ্ঞানের ভ্রমত্বনিশ্চায়ক কোন প্রমাণও নাই। ঈ 
ভাষ্ভকীর পরে প্রকৃত স্থলে ইহার যোজনা করিতে বলিয়াছেন যে, ইন্দ্ৰিয়াৰ্থদরিকর্ষ- 


তা 
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জন্য যে রূপাদিক্ঞান, তাহাও “রূপ এই জান? এবং “রস এই জ্ঞান’ ইত্যাদিরূপে সেই রূপাদি 
অধের সহিত অভিন্ন ভাবেই হয়। তাহা হইলেই ব! কি হয়? এ জন্য পরে বলিয়াছেন যে, 
রূপ ও রস প্রভৃতি শবগুলি সেই সমস্ত বিষয়ের নাম। তাহাতেই বা কি সিদ্ধ হয়? এ ভজন্ত 
পরে বলিয়াছেন যে, সেই সমস্ত শব্ববিশেষের দ্বারাই সেই সমস্ত জ্ঞানবিশেষের ব্যপদেশ 
হয়। নে কিরূপ ব্যপদেশ? তাই ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন,_“রূপমিতি জানীতে রস 
ইতি জানীতে”। অর্থাৎ কাহারও রূপের জ্ঞান হইলে ‘রূপ ইহা জানিতেছে এবং রসের , 
জ্ঞান হইলে ‘রশ ইহা! জানিতেছে’, এইরূপে সেই জ্ঞানের নামকরণ হয়। স্থতরাং রূপাদি - 
শব্দের দ্বারাই যখন ওঁ সমস্ত জ্ঞানের ব্যপদেশ হয়, তখন উহ! শাবজ্ঞান। ভাষ্যকার উক্ত 
.মতাহুসারেই বলিয়াছেন _“শাব্দং প্রসজ্যতেহত আহ অব্যপদেশ্যমিতি।” “শান” 
বলিতে এখানে শব্দপ্রম ণজন্ত নহে, কিন্তু “শৰে জাতং শাৰ্দং” - অর্থাৎ শেক্বিময়ক হওয়ায় 
শব্দদন্ত । তাই বাচস্মতি মিপ্র বলিয়াছেন, _“শব্দশ্চাস্য বিষয়ত্বেন জনকোংর্থতাদাত্্যাৎ।" 
অর্থাৎ শব্দ ও অর্থ অভিন্ন বলির! অর্থবিষয়ক বে জ্ঞান, তাহাতে শব্দও বিষয় হওয়ায় বিষয়রপে 
শব্দও তাহার জনক, সুতরাং উহা! শব্দভন্ত বলিয়া শাব। ফলকথা, উক্ত মতে সমস্ত জ্ঞানই 
শৰ্দামুবিদ্ধ, “ন সোইস্তি প্রত্যয়ো লোকে যঃ শব্দানুগমাদৃতে।” অর্থাৎ এমন কোন জ্ঞান নাই, 
যাহা শব্দবিষয়ক হয় না, সুতরাং নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ নাই। কারণ, সমস্ত জ্ঞানেই যখন 
তাহার বিষয়বাচক শব্দ বিশেষণরূপে বিষয় হইবেইঃ তখন নির্বিকল্পক অর্থাৎ অবিশিষ্ট জ্ঞান 
সম্ভবই নহে। এই মতে বালক এবং মুক প্রন্থুতিরও অনাদিশবসংস্কারবশতঃ সমুস্ত জ্ঞানই 
শৰ্দামুবিদ্ধই হয়। পূর্বের শব্দভাবন। ব্যতীত কাহারও শব্দের উচ্চারণও হইতে পারে না। 
বাচল্পতি মিশ্র এখানে উক্ত মতের খ্যাখ্যা করিতে শাব্দিকশিরোমণি ভর্তৃহ্রির কারিকাদয়ও 
উদ্ধত করিয়া বলিয়াছেন যে, * এই স্থত্রে "অব্যপদেশ্শ এই পদের দ্বারা উক্ত মতের 
খণ্ডনই স্থচিত হইয়াছে। কারণ, উক্ত “অব্যপদৈশ্য” শব্ের অর্থ “আলোচন” অর্থাৎ নির্ধি- 
কল্পক প্রত্যক্ষ। “ব্যপদেশ্য” বের অর্থ__বিশেষণবিশিষ্ট বিশেষ্য। যে প্রত্যক্ষে সেই 
ব্যপদেগ্ত নাই, তাহা অব্যপদেশ্ঠ। যাহা বিশেষণবিশিষ্ট বিশেম্যবিষয়ক নহে, কিন্তু বস্তর 
বরপমাত্রজ্ঞান) সেই অবিশিষ্ট প্রতাক্ষই নির্ধিকল্পক প্রত্যক্ষ, উহ! অবস্ত ্বীকার্য্য। 
উক্ত পদের দ্বারা প্রত্যক্ষের প্রকার ভেদই বলিয়াছেন। j ৃ 
ভাষ্যকার মহ্র্ষির সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্ঠ পূর্বোক্ত মতের খণ্ডন করিতে পরেই 
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87°] বাৎস্যায়ন ভাষ্য ১০৫ 


বলিয়াছেন, _“বদিদমনুপযুক্তে শৰ্দাৰ্থসন্বন্ধেং্থঞ্জানং তন্ন নামধেয়শব্দেন ব্যপ- 

₹ দ্বিষ্যুতে।” বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যকারের গুঢ় তাৎপর্য ব্যক্ত করিতে এখানে বলিয়াছেন যে, 

রূপাদি অর্থকে যে শব্দাত্মক বলা হইয়াছে, তাহা কি নিত্যক্ষোটরূপ শব্ব্রহ্মাতুক * অথবা 

শ্রয়মাণ শরব্ধবিশেষাত্মক ? ইহ! বল| আবশ্যক, কিন্তু উহার কোন পক্ষই বলা যার না। 

কারণ, ক্ফোটবাদীর সম্মত সেই ক্ফোটরপ শব্দব্রহ্ম এবং রূপাদি অর্থ যে তত্বৃতঃ অভিন্ন, 

‘ ইহা লৌকিক ব্যক্তিগণ কখনই বুঝেন না ও বুঝিতে পারেন না। আর দ্বিতীয় পক্ষে 

শরমাণ বর্ণাত্মক শব্দ ও তাহার অর্থ যে অভিন্ন, ইহাও প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না। 

কারণ, বালক ও মূক প্রভৃতি অব্যুৎপন্ন ব্যক্তিদ্িগেরে যে রূপাদিজ্ঞান, তাহ! সেই রূপাদি 

* শব্দের দ্বারা ব্যপদ্িষ্ট হয় না। কারণ, যাহার! সেই মস্ত শব্দ জানে না, অথবা উচ্চারণ 

" করিতে পাঞ্ছে.লা, তাহাদিগেরও দেই সমস্ত অর্থদ্রান যে, সেই সমস্ত শব্ববিষয়ক 

হয়, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। -বাচম্পতি মিশ্র প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত মতের খণ্ডন করিতে 

বহু বিচার করিয়াছেন তাহার! বহাঁও বলিয়াছেন যে, শব্দ ও অর্থ অভিন্ন হইলে 

. অন্ধ ব্যক্তিও. শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা. শবাজ্ুর রূপের প্রত্যক্ষ করে এবং বধির ব্যক্তিও 

চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা অর্থাত্বক রূপ শব্দের প্রত্যক্ষ করে, ইহাও স্বীকার করিতে হয়, 

কিন্তু তাহা কখনই স্বীকার ক'রা যায় না। স্থতরাং শব্দ ও অর্থ যে বস্তুতঃ অভিন্ন, 

-- ইহার বহু বাধক আছে এবং উহার সাধক প্রমাণও নাই। স্থতরাং অব্যুৎপন্ন বালক 

প্রভৃতির রূপাদিবিযয়ে শব্বরহিত নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ হয়, ইহা স্বীকার্য্য। 

পরন্ত ধাহাদিগের শব্দ ও অর্থের সন্বন্ধন্রান জন্মে, সেই সমস্ত বযুৎপন্ন ব্যক্তিদিগেরও 

সেই সমস্ত জ্ঞান শব্দবিষয়ক হয় না। কিন্তু তাহাদিগেরও পদার্থজ্ঞানের পরে এই শব্দটি 

এই পদার্থের নাম, এইরূপ জ্ঞানই জন্মে। অর্থাৎ পরে তাহাদিগের সেই পদার্থের সংজ্ঞা 

শব্দের স্মরণই জন্মে, কিন্তু পূর্ববোৎপন্ন সেই অর্থের জ্ঞান সেই শব্দবিষয়ক হয় না। পূর্ক্বোৎপন্ন 

সেই অর্থজ্ঞানই সেই সংজ্ঞার স্মারক হইয়! থাকে। স্থতরাং সেই সমস্ত ব্যুৎপন্নদ্িগেরও 

সেই অর্থবিষয়ে নামরহিত অর্থাৎ শব্দাব্যিয়ক নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহ! স্বীকার্য্য। 

তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন; _“তৎপুর্র্বস্মাদর্থজ্ঞানীন্ন বিশিয্যতে”। অর্থাৎ পূর্বোক্ত 

> ৯ স্কোটবাদী পতঞ্জলির সহাভানোর দ্বারা ভাহার দতে শব্দ ওর্থ যে, তবত; অভিন্ন, ইহা আমরা” 

বুঝিতে পারি না। ভর্তৃহরির বাঁকাপদীয় এস্থের প্রথম মোকে “বিবর্ততেই্থভাবেন* এই স্থলে বিবর্ততে 

‘পরিণমতে, এইরূপ বাখা!+ করিয়া প্রাচীন কালে- কেহ কেহ শব্দব্রহ্মের পরিণামবাদই ভর্তৃহরির মত 

বলিতেন, ইহ! কোন কোন গ্রন্থের দ্বারা ন্সান! যায়! তাহা হইলে উক্ত মতে পরিণীমী শব্দবঙ্গ ও তাহার 

পরিণাম অর্থ অভিন্ন, ইহা সহজেই বল! যায়। কিন্ত ভর্তৃহরির "বিবর্তীতে* এই পদের দ্বারা শবরন্ষের বিবর্তবাদই 

, যে, ভীহার সন্মত, ইহাই বহদন্মত ও প্রদিদ্ধ। বাচস্পতি মিশ্র ও জয়ন্ত তট-প্ভৃতি নান! প্রকারে শ্রনাবাদের 

* » প্রতিবাদ করিয়াছেন। উদয়নাচার্যয স্পষ্ট ভাষায় উহাকে নিষ্প,মাণ বলিয়াছেন । কত্ত উহাও সমৰ্থিত 
s প্রাচীন মৃত চি 
ER ১৪ 
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A 


বালকাদি অব্যুৎপন্নদিগের সেই অর্থজ্ঞান হইতে ব্যুৎপন্নদিগের অর্থজ্ঞান বিশিষ্ট হয় না, 
“তদর্থবিজ্ঞানং ভাদৃগেব ভবতি”_ অর্থাৎ ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিদিগের লেই প্রথমোৎপন্ন অর্থ- 
জ্ঞানও শব্ববিষয়ক না হওয়ায় অব্যুৎপন্ন ব্যক্তিদিগের জ্ঞানতুল্যই হয়। ফলকথা, অব্যুৎপন্ন ও 
ব্যুৎপন্ন সকলেরই প্রথমে নির্ববিকল্পক প্রত্যক্ষ জন্মে, এবং উহাই পরে সে বিষয়ে সবিকল্পক 
প্রত্যক্ষের কারণ হয়, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্ত সেই সবিকল্পক প্রত্যক্ষও তাহার বিষয়ের 
নামবিষয়ক হয় না। j 

আশঙ্কা হইতে পারে যে, কোন বিষয়ে কোন জ্ঞান উৎপন্ন হইলে যখন অপরকে 
তাহা বুঝা ইতে হয়, তখন সেই জ্ঞাত পদী্থের নামের দ্বারাই তাহ! বুঝাইতে হয়, অর্থাৎ 


রূপ এই জ্ঞান, রদ এই জ্ঞান, “এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াই অপরকে তাহ বুঝান হর। , 


সুতরাং উৎপন্ন সেই জ্ঞান যে, সেই পদার্থাকার ও সেই সংজ্ঞাকার, ইহ! “ৰকাৰ্য্য। কিন্ত 
সেই জাত পদার্থ ও তাহার সংজ্ঞশব্দ অভিন্ন না হইলে সেই জ্ঞান..সেই সংজ্ঞাকার হইতে 
পারে না, সেই সংজ্ঞাশব্দের দ্বারাই: সেই জ্ঞানের নির্দেশ হইতে পারে না। সুতরাং সেই 
জ্ঞান যে, সেই সংজ্ঞাবিষয়ক, ইহা স্বীকীর্য্য। * ভাষ্যকার এতহুত্তরে পরে বলিয়াছেন, 
‘তন্তু তবৰ্থজ্ঞানস্তান্যঃ সমাখ্যাশব্দে| নাস্তি” ইত্যাদি । তাৎপর্য এই যে, সেই অর্থ 
জ্ঞানের পরিচায়ক অন্ত কোন সংজ্ঞাশব্ব ন! থাকায় সেই অর্থের বাচক সংজ্ঞাশব্বকে ‘ইতি’ 
শব্দযুক্ত করিয়! 'রূপং ইতি', “রস ইতি? ইত্যাদি বাক্যের দ্বারাই তাহ! প্রকাশ করিতে 
হয়। অর্থাৎ কিরূপ জ্ঞান হইয়াছে, ইহা অপরকে বুঝাইতে হইলে তখন ‘রূপ এই জ্ঞান’, 
রস এই জ্ঞান”, এইরূপ বাক্য বলিতে হয়। সুতরাং পরে উক্তরূপ ব্যবহারকালেই সেই 
সংজ্ঞাশবের ব্যাপার হয়, কিন্তু তৎপূর্বের অর্থজ্ঞানকালে সংজ্ঞাশব্দের কোন ব্যাপার নাই। 
সেই জানে সেই সংজ্ঞাশব্দ বিষয় হয় না। মুত ইন্তিয়ার্থসননিকর্ষোৎপন্ন অর্থজ্ঞান শা নহে! 

মহখি গোতমের প্রত্যক্ষ-লক্ষণহুত্রে "অব্যপদেশ্টং এই পদের প্রয়োজন বিষয়ে 
প্রাচীন কালে বহু বিচার ও নানা মতভেদ হইয়াছে, ইহা! “স্তারমগ্ররী”কার বহুবিজঞ জয়ন্ত 
ভট্টের সমালোচনার দ্বার! বুঝ! যায়। সে সমস্ত কথাও অবশ্ত জ্ঞাতব্য ও বিশেষরূপে 


বলিয়াছেন। কিন্তু বৃদ্ধ নৈয়ায়িকগণের কোন পরিচয় তিনি বলেন নাই । তৰে সেখানে 
ভাম্যকারও তাহার বুদ্ধিস্থ হইতে পারেন। জয়ন্ত ভট্ট পরেই' উক্ত বিষয়ে আচার্্যমত 
সু বলিয়াছেন যে, কোন স্থলে ইন্রিয়সন্িকর্ষ এবং শব্দ, এই উভয়জন্ত যে জ্ঞান জন্মে, তাহা 

প্রত্যক্ষ নহে, কিন্তু উহ! শাবজ্ঞান। সুতরাং সেই শাব্মজ্ঞানে প্রত্যক্ষলক্ষণের অতিব্যাপ্তি 


|, গয় বারণের ই মহষি এই সে পঅব্যপদেশ্ং” এই তৃতীয় পদ বলিয়াছেন। কিন্ত "| 
টু অন্ত ভট্টের কথিত এ “আচার্য্য"শব্দের দ্বারা বাচম্পতি মিশ্রকে বুঝা যায় না। কারণ, | 
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বিবেচ্য ৷ _সতরাং এখানে সংক্ষেপে তাহাও কিছু লিখিত হইতেছে? জয়ন্ত ভট্ট প্রথমে, 
বৃদ্ধ নৈয়ায়িকগণের ব্যাখগ্নারশেষের উল্লেখ করিয়া বিচারপূর্ববক উহাকে অপব্যাখ্যাই ' 


: 


bh) 


রি গু 


৪ শু] বাৎস্তায়ন ভাস্থ ১০৭ 


পুূৰ্ব্বোক্ত আচার্য্যমত বাচম্পতি মিশ্ৰের সন্মত নহে . পরে ইহা বুঝা যাইবে ।* পূৰ্ব্বোক্ত 
সুত্রে “অব্যপদেশ্ঠং”" এই পদের প্রয়োজন বিষয়ে উদয়নাচার্য্যও বাচন্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যাই 
সমর্থন করিয়াছেন। ২ 
কিন্ত প্রশস্তপাদ ভায্যে (১৮৭ পৃঃ) প্রত্যক্ষ প্রমাণের ব্যাখ্যায় “অধ্যপদেস্ঠং* এই পদের 
প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিতে উদ্য়নাচার্য্য এবং শ্রীধর ভট্টও একই যুক্তির উল্লেখ করিয়া 
বলিয়াছেন যে, বে ব্যক্তি পূর্বে গো দেখে নাই, তাহার প্রথমে কোন গোর সহিত 
চক্ষুঃসন্নিকর্ষ হইলে তজ্জন্ত তখন গোত্বরূপে গোর প্রত্যক্ষ জন্মে না। পরে সেখানে কোন 
অভিজ্ঞ ব্যক্তি ‘অয়ং গৌঃ* এইরূপ বাক্য বলিলে সেই বাক্য শ্রবণের পরেই গোত্বরূপে সেই 
গোর জ্ঞান. জন্মে। কিন্ত সেই জ্ঞানে তাহার চচ্ষুঃসন্লিকর্ষ কারণ হইলেও উহা প্রত্যক্ষ 
নহে, উহ্‌] শন্বপ্রমাণজন্ত শাব্বজ্ঞান। কাণ্ণ, সেখান পরে সেই শ্রুত বাক্যই সেই 
জ্ঞানের সাধকতম বলিয়! করণণ্হওয়ায় উহাই প্রমাণ হইবেন ুতুরাং উক্তরূপ জান সেখানে 
প্রত্যক্ষ প্রমাণের ফল**নহে। কিন্তু উক্তরূপ যথার্থ জ্ঞানও ইন্দ্রিয়ার্থসরিকর্ষজন্ত বলিয়। 
্রত্যক্ষলক্ষণাক্রান্ত হয়, এ জন্য প্রশত্তপাদ বলিয়াছেন,_“অব্যপদেস্তং। সংজ্ঞাশব্দের 
দ্বারা নির্দেশ হইলে তজ্জন্ত যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে বলে ব্যপদেগ্ত ; যাহা ব্যপদেশ্ট নহে, 
তাহা অব্যপদেশ্ত অর্থাৎ শব্দাজন্য,৷ “ব্যপদেশে ভবং ব্যপদেশ্তং, ন ব্যপদেশ্ঠমব্যপদেশ্তং শব্দা- 
জন্তং (স্তায়কন্দলী”, ১৯৯ পৃঃ) । রী 
প্রাচীন স্তায়াচার্য্য উদ্দ্যোতকরও শাবজ্ঞানে অতিব্যাপ্থি বারণই গোতমের প্রত্যক্ষ 
সুত্রে “অব্যপদেশ্তং” এই পদের প্রয়োজন বলিয়াছেন। তাহা হইলে তিনিও যে, পূর্বোক্তরূপ 
স্থলেই ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ ও শব্দজন্ত উক্তরূপ জ্ঞানকে শবন্্ঞানই স্বীকার করিয়! ও কথা বলিয়া- 
ছেন, ইহা বুঝা যায়। কিন্ত ‘তাৎপৰ্য্যটীকা’কাস্ন বাচস্পতি মিশ্র ইন্তরিয়সন্নিকর্ষ ও শব্দ, এই 
উততরজন্ট কোন শাবজ্ঞান স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে পূর্বোোক্তরূপ স্থলে পরে অভিজ্ঞ' 
ব্যক্তির “অয়ং গৌঃ” ইত্যাদি বাক্য সেই জ্ঞানের সহায় হইলেও উহ! শাবজ্ঞান নহে, কিন্ত 
উহ্‌ সেই ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্য প্রত্যক্ষই। কারণ, উহা শাৰজ্ঞান হইতে স্পষ্টজান, পরোক্ষ 


ঈ* জয়ন্ত ভট্ট পূর্বেও (৬৬ পৃঃ) “অত্রাচার্যা/ন্তাবদাচক্ষতে* ইত্যাদি সন্দর্ভে যে আচার্যোর উল্লেখ করিয়াছেন, 
তিনি তাৎপর্যাটাকাকার বাঁচম্পতি মিশ্র, ইহাই অনেকে লিখিয়াছেন। কালী চৌধান্বা হইতে পরে প্রকাশিত 
তাযমঞ্জরী* আর্থে (৬২ পৃঃ) উক্ত স্থলে-নি্নে তাৎপধাটাকার সন্দর্ভও উদ্ধৃত? হইয়াছে। কিন্তু বুঝা আবগ্ক 


যে; বাচম্পতি মিশ্র সেখানে নির্বিকল্পক প্রতাক্ষকেও প্রমাণ বলিয়াছেন? (পুর্ব ৮০ পৃঃ জষ্টবা।) 


কিন্তু উক্ত স্থলে জয়ন্ত ভট্ট আচার্বামতের বা]ধা! করিতে.লিখিয়াছেন,_“ন বয়ং প্রথমালোচনজ্ঞান্ত উপাদানাদিযু 
শ্রমাণতাং ক্রমঃ*'। আরও লক্ষা করা আবশ্যক যে, পূর্ব্বোজ্ত' আগার্ধামতের বাাখ্যায় জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেনঃ 


, “ইণ্রিয়সন্নিকৰষা দিনামগ্রীস্বভাবন্ত প্রতাক্মস্ত প্রমাণস্ত ফলসেব”। স্ৃতরা উক্ত আচা যে, জয়ন্ত ভটেরই 
"- উক্নসমপ্রনায়ের কোন প্রসিদ্ধ অঢ়া্যা, ইহাই বুঝ! যায়। কারণ; ইন্দিয়মন্নিকর্ষ প্রভৃতি গ্তাক্ষের সমগ্র কারণই 


নি পরতাক্ষ প্রসীণ, ইহ! বাচন্পতি মিশ্র প্রভৃতির মত নহে। জয়ন্ত ভটই উক্ত মত সমর্থন করিয়াছেন। 
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১০৮ ন্যায়দর্শন : 256 


শাবজান রূপ ্পষ্টজান হইতে. পারে, না। বাচম্পতি মিশ্র এ বিষয়ে তাহার গুরূপিষট 
গাথীরও উল্লেখ করিয়া, তাহার গুরুসপ্রদায়েরও যে উহাই মত, ইহাও ব্যক্ত করিয়াছেন 
জয়ন্ত ভট্টও পরে বলিয়াছেন। _“তদেতদ্যাখ্যাতারো নানুমন্তন্তে।” ব্যাখ্যাতৃগণ পূর্ব্বোক্ত 
আচার্ধ্যমত কেন স্বীকার করেন না, ইহা'ও বিচারপূর্ববক ব্যক্ত করিয়া, জয়ন্ত ভট্ট পরে মতান্তরে 
এই ্থুত্রোক্ত "্অব্যপদেশ্ং* এই পদের অন্তরপ ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন। 

জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন যে, কোন মতে অসম্ভব-দোষ বারণই উক্ত পদের প্রয়োজন। 
কারণ, লক্ষ্য থাকিলেই লক্ষণ বলা উচিত। কিন্তু কোন মতে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষজন্য প্রত্যক্ষ- . 
নামক কোন জ্ঞানই না থাকায় উক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণের লক্ষ্যই নাই। কারণ, সমস্ত জ্ঞানেই 
শবদবিশিষ্ট অর্থই বিষয় হয়। কেবল' অর্থবিষয়ক কোন জ্ঞান জন্মে না। সুতরাং যে 
জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলা হয়, তাহাতেও সেই জ্ঞানের বিষয়বোধক সংজ্ঞা সেই বিষয়ের বিশেষণ- ' 
* রূপে বিষয় হয়। যেমন.কাহাপ্ও ঘটে চক্ষুঃসংযোগ হইলে প্রথমে ‘ঘট’ এই সংজ্ঞার 
অর্থাৎ ঘট শব্দের স্মরণ হইয়া থাকে। পরে সেই. স্বরণরূপ বিশেষণজ্ঞানজন্ত “্ঘটসংজা- 
বিশিষ্ট ঘট” এইরূপ বিশিষ্ট জ্ঞানই জন্মে । সুতরাং সেই জ্ঞানকে ইন্দরিয়জ্ত প্রত্যক্ষ জান 
বলা যায় না। কারণ, সেই জ্ঞানের বিশেষণ যে ঘট শব্দ, তাহা চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ নহে 
এবং বিশেষ্য যে ঘট, তাহা .শ্রবণেন্নিয়গ্রাহ নহে। যুগপৎ ইন্দ্রিযদ্বয়জন্ত কোন একটি 
জ্ঞানও কুত্রাপি হয় না। সুতরাং পূর্বোক্ত জানে স্মৃতির বিষয় সেই ঘটশব্দই করণ, 
অর্থাৎ উহা সেই শৰ্দজন্ত শাৰজ্ঞান। এইরূপ সর্বত্রই যাহা প্রত্যক্ষ জান বলিয়া কথিত 
হয়, তাহা! উক্তরূপে শাবজ্ঞানই। “তম্মাৎ প্রত্যক্ষন্ত লক্ষ্যন্তাসদ্ভাবাৎ কম্তেদং লক্ষণ- 

মুপক্রান্তমিত্যসম্তবদোমাশঙ্ক্যাহ স্বত্রকা'রঃ-__‘অব্যপদেষ্’মিতি।”_শন্যায়মঞ্জরী”, ৮০ পৃঃ। 
॥ তাৎপৰ্য্য এই যে, সমস্ত জ্ঞানই শীৰ্দজ্ঞান হইলে প্রত্যক্ষজ্ঞানরূপ লক্ষ্যই থাকে না; 
সুতরাং তাহার লক্ষণ বলাই যায় না, ইহাই উক্ত মতবাদীর অভিমত উক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণের 
অসম্ভব দোষ। তাই মহৰ্ষি উক্ত অসম্ভব-দৌষ বারণের উদ্দেষ্ঠেই এই সুত্রে “অব্যপদেপ্তং” 
এই তৃতীয় পদের ঘারা তাহার সিদ্ধান্ত সুচনা! করিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান আছে ; কারণ, 
উহা! “অব্যপদে্য" অর্থাৎ শব্ববিষয়ক না হওয়ায় অশাব্ । রূপাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষে কখনও 
2 টি উহ! সেই শবজন্ত শাবজ্ঞান নহে । অতএব অসম্ভব” , 
এ ই ন প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অপলাপ করা যায় না। প্রত্যক্ষ ব্যতীত 
স্বীকার্য্য। পরস্ত কোন কির eS প্রত্যক্ষ ও শাব্দ পৃথক্‌ জ্ঞান, ইহাও 
$ ৭ প্রতাক্ষের পূর্বে তাহ'র সংজ্ঞার স্বরণ হইলেও সেই সংগা 
* “তত্র গুরূপদিষ্টা গাথা পঠিতবা_ ২ ‘ক 


‘শব্দজত্বেন শানে প্রতান্দধণক্ষজন্মতঃ 1) 
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হি করিয়া শেষে বলিয়াছেন, 


৪ সৃৎ ] বাৎ্স্যায়ন. ভাষ ১০৯ 


" তাঁহার প্রত্যক্ষত্বের বাক হইতে পারে না। কারণ, সেই সংজ্ঞা সেই সংজ্ঞীর স্বরূপাচ্ছাদন 


করিতে পারে না। সুতরাং তাহার প্রত্যক্ষের সমস্ত কারণ উপস্থিত হইলে প্রত্যক্ষই জন্মে, 
তাহার বাধক কিছু নাই। তাই কথিত হইয়াছে, “সংজ্ঞাহি ন্মর্ধ্যমাণাপি প্রত্যক্ষত্বং 
নবাধতে। সংজ্ঞিনঃ সা! তটস্থাহি ন রপাচ্ছাদনক্ষমা ॥” ও 
জয়ন্ত ভট্ট পরে বলিরাছেন,__“তদেতদাচার্য্যা ন ক্ষমন্তে”। এখানেও “আচার্য্য” 
শব্দের দ্বার! পূর্ববকিত আচাধ্যই বুঝ যায়। তাঁহার কথা এই যে, ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্ত 


_ গোত্বাদিরপে যে গো প্রভৃতি অর্থের জ্ঞান হয়, তাহ! কখনই সেই অর্থের বাচক গো প্রভৃতি 


শব্ববিষয়ক হইতেই পারে না, “অতশ্চ ন শাব্বং তৎ, অপিতু সুস্পষ্টং প্রত্যক্ষমেব ৷” 
অতএব প্রত্যক্ষ ভ্ঞানরূপ লক্ষ্য সিদ্ধই থাকায় "উক্ত অসম্ভব দোষের আশঙ্কাই নাই। 


* সুতরাং অ্নস্তব দোষ বারণের জন্য মহর্ষি *উক্ত পদ ধলিতে পারেন না। তবে কেন 


মহর্ষি প্রত্যক্ষস্ত্রে “অব্যপদেশুং” এই পদ বলিয়াছেন ? এত্দুত্তরে জয়ন্ত ভট্ট পরে 
বলিয়াছেন, ্উক্তমাচাষৈ:, উভয়জজ্ঞ[নব্যবচ্ছেদার্থ মিতি।” অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে ইন্দরিয়- 
সন্নিকর্ষ ও শব্দ, এই উভয়জন্য যে শাব্ব জ্ঞান জন্মে, তাহার প্রত্যক্ষত্ব বারণই উক্ত পদের 
প্রয়োজন, ইহা আচাৰ্য্য বলিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্রেরও উহাই সম্মত মনে হয়। এই মতে 
পূর্বোক্ত স্থলে ইন্তরিয়সননিকর্ষ এবং শব্দ, এই উভয়জন্ত যে জ্ঞান জন্মে, তাহাও শব্ববিষয়ক 
নহে। কিন্ত প্যপদেশ্ত” অর্থাৎ শব্রপ্রমাণভন্য শাৰদ, জ্ঞান। তাই সেখানে সেই ব্যক্তিকে 
পরে জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলে যে, আমি পূর্বের প্রত্যক্ষ দ্বারা বুঝিতে’ পারি নাই যে, 
‘ইহ! গো’,_কিন্তু পরে অমুকের বাক্য শ্রবণ করিয়াই উহা বুবিয়াছি। সুতরাং 


. তাহার উক্তরূপ জ্ঞান যে প্রত্যক্ষ নহে, কিন্তু শাক ইহা স্বীকার্য্য। মহর্ষিও উক্ত পদের 


দ্বার! তাঁহার এই সিদ্ধান্তও সুচনা করিয়াছেন। ? 

জয়ন্ত ভট্ট উক্ত বিষয়ে আরও বহু ‘বিচার করিয়া নানা মততেদের সমালোচনা! 
করিয়াছেন। কিন্তু ‘তাৎপর্য্যটীকা’কার বাচম্পতি মিশ্র যে ভাবে তাশ্যকারের তাৎপর্য 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদন্ুসারে তিনি উক্ত মতের কৌন আলোচনা করেন নাই। বাচল্পতি 
মিশ্রের মতে উক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণস্থত্রে "অব্যপদেশ্যং* এই পদের দ্বারা প্রত্যক্ষের নির্কিকল্পক- 


, গপ প্রকারভেদই কথিত হইয়াছে, উহা প্রত্যক্ষের ' লক্ষণাৰ্থ নহে। কিন্তু জয়ন্ত ভট্ট 


উক্ত বিষয়ে তাঁহার পরিজ্ঞাত সমস্ত মতের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা" করিলেও বাচম্পতি মিশরের 
উক্ত বিশিষ্ট মতের কোন উল্লেখ করেন নাই। পরে ইহ! আরও ব্যক্ত হইবে । বাচম্পতি মিশ্রও 
জয়ন্ত ভট্টের বিশিষ্ট মতের কোন উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু জয়ন্ত ভট্টও পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে 
তাহার নিজের মত স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই৷ তিনি নানা মতে ব্যাখ্যা ও বিচার 


সি 
চার্যামতানীহ দর্শিতাঁনি যথাগসং। ২ | 
- রা নতামাভাতি সভান্তদবলম্বাতাংর_্ভারমঞ্্রী। ৮৮ পৃঃ। 


ঘা 
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হ্যায়দর্শন. [ ১ অত, ১ আহ 


ভাষ্য। শ্রীক্মে মরীচয়ো ভৌমেনোদ্মণা সংস্ষ্টাঃ স্পন্দমানা : 


দুরস্থস্ত চ্ষুযা সমিকব্যস্তে, তত্রেন্দরিয়র্থসমিকর্ষাদুদকমিতি জ্ঞান- 
মুৎপদ্ধতে। তচ্চ প্রত্যক্ষং প্রসজ্যত ইত্যত আহ “অব্যভিচারী”তি। 
'যদতন্মিং্তদিতি তদ্ব্যভিচারি। যত, তস্মিংস্তদিতি তদব্যভিচারি 
প্রত্যক্ষমিতি। দুরাচ্চক্ষুষা হয়মখং পশ্যন্নাবধারয়তি ধুম ইতি বা 


রেণুরিতি বা, তদেতদিক্িয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্নমনবধারণজ্ঞানং প্রত্যক্ষং , 


প্রলজ্যত ইত্যত আহ প্ব্যবসায়াত্বক”মিতি। 

ন চৈতন্মন্তব্যং আত্মমনঃসন্নিকর্ষজমেবানবধারণজ্ঞানমিতি। চক্ষুষা 
হয়মর্থং পশ্যন্নাবধারয়তি, যথা চেক্দিয়েণৌপলন্বমর্থং -মনসোপলভতে, 
এবমিন্জ্রিয়েণীনবধারয়ন্‌ মনসা নাবধারয়তি। যচ্চ-তদিক্দ্িয়ানবধারণ- 
পুর্ববকং মনসানবধারণং, তদ্বিশেষাপেক্ষং বিমর্শমাত্রং সংশয়ো ন পুর্ববমিতি। 
সর্বত্র প্রত্যক্ষবিষয়ে জ্ঞাতুরিন্দ্রিযেণ ব্যবসায় উপহতেন্দ্রিয়াণামনু- 
ব্যবসায়াভাবাদিতি। ৃ 


অন্ুবাদ। গ্রীষ্মকালে পার্থিব উল্মার সহিত সংৃষ্ট স্পন্দমান (ক্রিয়াবিশিষ্ট) 
সৌর কিরণসমূহ দূরস্ত ব্যক্তির চক্ষুর সহিত সন্নিকৃষ্ট ( সংযুক্ত ) হয়। সেই 
ুর্ধ্য-কিরণে ইন্জরিয়ার্থসন্িকর্ষজন্য* “উদক” এইরূপ জ্ঞান জম্মে। তাঁহাও অর্থাৎ 
সেই বিপরীত নিশ্চয়রূপ ভ্রমজ্ঞানও' প্রত্যক্ষ প্রসক্ত হয় অর্থাৎ সেই ভ্রমাত্মক 
প্রতাক্ষও উক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণাক্রান্ত হয়, এ জন্ত (মহর্ষি) “অব্যভিচারি* এই 
পদ বলিয়াছেন। তদৃভি্ন পদার্থে ‘তৎ’ এইরূপ যে প্রত্যক্ষ অর্থাৎ যাহা বস্তুতঃ 
যে পদার্থ নহে, তাহার সেই পদার্থরূপে যে প্রত্যক্ষ, তাহা ব্যভিচারি প্রত্যক্ষ । 


কিন্তু সেই পদার্থে ‘তৎ’ এইরূপ যে প্রত্যক্ষ অর্থাৎ যাহা বস্তুতঃ যে পদার্থ 4 


তাহার সেই পদার্ধরূপেই যে প্রত্যক্ষ, তাহা অব্যভিচারি প্রত্যক্ষ ৷ 


এই ব্যাক্তি অর্থাৎ কোন ভ্ৰষ্ট দূর হইতে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা অর্থকে 
অর্থাৎ চক্ষুগ্রাহ৷ কোন দ্রব্যপদার্থকে দর্শন করতঃ অনবধারণ করে-_ধূম এই বা? 


এ সাং দৃখ্যমান- সেই পদার্থে ধুম ও ধুলির সমান ধর্ম দেখিয়া | 
ৃ রর? শৌখবা খুলি এইরূপ 'অনবধারণ' (সংশয় ) করে। ইন্দিয়ার্ণ | 


সন্নিক্ষজন্য উৎপন্ন সেই এই অনবধারণরূপ জ্ঞান অর্থাৎ উত্তরূপ সংশরাত্মক 
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পাত তি টি নর acta 0 রি 


কট 


৪ সু০ এ বাত্স্থায়ন ভাষ্য খু ১১১ 


জ্ঞান প্রত্যক্ষ দাত হয়, অর্থাৎ উক্ত পরতক্ষবক্ণাক্রান্ত হয়, এ জন্য (মহর্ষি) 


“ব্যবসায়াত্মকং»” এই পদ বলিয়াছেন | 


অনবধারণ-জ্ঞান অর্থাৎ সংশয়াত্মক জ্ঞান নটি অর্থাৎ 
ইক্ড্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষজন্ নহে, ইহ! কিন্তু স্বীকার করা যায় ন! ; যেহেতু এই ব্যক্তি 
অর্থাৎ সেই দ্ৰষ্টা চক্ষুর দ্বারা পদার্থ-বিশেষকে ( সমান-ধর্্মা ধম্মীকে ) দর্শন করতঃ 
অনবধারণ করে অর্থাৎ সেই পদার্থে বিশেষরূপে সংশয় করে। এবং যেমন 
ইন্ড্রিয়ের ছারা উপলব্ধ ( ইন্দ্রিয়ের সহিত সন্রিকুষ্ট ) পদার্কে মনের দ্বার! 
অর্থাৎ নেত্রসহাঁয় মনের দ্বার উপলদ্ধি করে, এইরূপ ইন্জিয়ের দ্বারা অনবধারণ 
করতঃ মনের দ্বারা অনবধারণ করে । * সেই যে ইন্দ্রিয়ের ঘারা অনবধারণপূর্কাক 
অর্থাৎ ইন্ডিয়ার্থ সনথিকরষপূ্বক মনের দ্বারা অনবধারণ্ সেই বিশেষাপেক্ষ 
(যাহাতে বিশেষ-জ্ঞানের আকাঙ্কা থাকে ) বিমর্শই অর্থাৎ একধন্মাতে বিরুদ্ধ 
ধর্ম্মদ্বয়ের জ্ঞানই সংশয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষলক্ষণাক্রান্ত বলিয়া আপত্তির বিষয় 
সংশয়। পূর্কটি অর্থাৎ ইন্দড্রিয়ব্যাপার নিৰৃত্ির পরে কেবল আত্মমনঃসংযোগ- 
জন্য যে মানস সংশয় দৃষ্টান্তরূপে আপত্তিকারীর মনে আছে, সেই সংশয় নহে, 
অর্থাৎ উহা প্রত্যক্ষলক্ষণাক্রান্ত বলিয়া আপত্তির বিষয় নহে৭ মস্ত প্রত্যক্ষ 
বিষয়ে জ্ঞাতার ( আত্মার ) ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই ব্যবসায় ( বিষয়ের সবিকল্পক জ্ঞান) 
হয়; কারণ, বিনষ্টেক্জিয় রা ই অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের 
মানস প্রত্যক্ষ হয় না। 

টিগ্ননী। পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষত্ত্রে রে “চতুর্থ পদ বলিয়াছেন,_“অব্যভিচারি”। 
এবং পঞ্চম পদ বলিয়াছেন _“ব্যবসায়াত্মকং”। ভাষ্যকার যথাক্রমে ওঁ পদদয়ের প্রয়োজন 
ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, গ্রীন্মকালে পার্থিব উদ্মার সহিত সংসথষ্ট স্পন্মমান 
ক্ধ্াকিরণের সহিত চক্ষুরিন্দিয়ের সংঘোগরূপ সঙ্লিকর্ম হইলে, তক্জন্ত তাহাতে “ইহা জল” 
এইরূপ ভ্রম প্রত্যক্ষ জন্মে। উহাকেই মরীচিকায় জল্রম বলে। উহা জল ব! জলত্বরপ 
বিশেষণ অংশেই ভ্রম । এইরূপ রজ্জুতে সর্পত্রম, শুক্তিতে রজতভম প্রভৃতি অসংখ্য ভ্রমপ্রত্যক্ষ 


জন্মে) কিন্তু বিশেষণাংশে এ সমস্ত মের করণ রত্ন প্রমাণ নহে। সুতরাং এ সমস্ত 


মপ্রত্যক্ষ উক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণের লক্ষ্য নহে । কিন্তু ওর সমস্ত হুম প্রত্যক্ষও ইন্জরিয়ার্থ- 


..., সম্নিক্ষোৎপন্ন অশাব্দ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হওয়ার তাহাতে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ 
' » হয়। তাই মহৰি উক্ত স্থত্ৰে বলিয়াছেন; _“অব্যভিচারি"। ভাঁকার ব্যাখা করিয়াছেন যে, 


সি পদার্থ নুহে, তাহার সেই পদার্থরপে যে প্রত্যক্ষ্য তাহা ব্যভিচারি প্রত্যক্ষ! 


ba) 
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ভাঁষ্যকারের এই ব্যাখ্যার দ্বার! নৈয়াঁয়িকসম্প্রদায়ের মতে ভ্রমজ্ঞান যেঃ he | 
অর্থাৎ অন্য পদার্থের অন্তপ্রকারে জ্ঞান, ইহা! বুঝা যায় ( পঞ্চম খণ্ডে ১৭৩ পৃষ্ঠায় উক্ত মতের 
ব্যাখা ডুষব্য)। উক্ত “অন্তথীখ্যাতিবাদে” সৎ পদার্থে সৎ পদার্থেরই ভ্রম হয় অর্থাৎ ভ্রম- 
বিষয় যে বিশেষণ, তাহা! অসৎ ৰ! অলীক নহে। যাহা! অলীক, তাহার ভ্রমজ্ঞানও হইতে 
পারে না। বাচম্পতি মিশ্রের মতে কোন স্থলে অলীক পদাৰ্থও বিশেষ্য ও বিশেষণের সম্বম্ধরপে 
ভ্রমের বিষয় হইতে পারে। কিন্ত “তত্বচিন্তামণি”কার গঙ্গেশ উপাধ্যায় তাহাও স্বীকার 
করেন নাই।* 

ফলকথ|, এই মতে পূর্কোক্তরূপ কূর্য্যকিরণের সহিত চক্ষুরিন্ত্রিয়ের সংবোগসঘদ্বরূপ 
সন্নিকর্ষ হইলে তাহাতে অন্যত্র পূর্বদৃষ্ট জলের সাঘৃহঠদর্শন হওয়ায় তজ্জন্ত সেই জল 
বিষয়ে পূর্বসংস্কার উদ্ধ দ্ধ হয় । জ্থতরাং পরে নেই সংস্কারজন্য সেই পূর্ববৃষ্ট জলের 
স্মরণ হওয়ায় তজ্জন্ত পরে সেই দৃগ্রমান স্র্য্যকিরণে স্থানাস্তরীণ সেই জলের বা জলত্বের 
ভ্রমপ্রত্যক্ষ জন্মে। কিন্তু যে ব্যক্তি কখনও জল দেখে নাই, জল বিষয়ে যাহার সংস্কার 
নাই, তাহার প্ররূপ ভ্রম জন্মে না। সুতরাং জল. বিষয়ে পূর্ববসংস্কারজন্য সেই জলের স্বরণ 
যে, উক্তরূপ ভ্রম প্রত্যক্ষের চরম কারণ, ইহ! স্বীকাধ্য। পরবর্তী নৈয়ারিকগণ ভ্রম প্রত্যদ 
স্থলে উ্রূপ স্মরণাত্মক জ্ঞানকেই "্জ্ঞানলক্ষণ” অলৌকিক সন্নিকর্ষ বলিয়া, 'সেই সন্িকর্ষ 
জন্য বিশেষণ1ংশে উক্তরূপ ভ্রমূকে একপ্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষ বলিয়াছেন। কারণ, জম 
প্রত্যকষ্থলে সেখানে সেই বিষয় না থাকায় তাহার সহিত ইন্জ্রিয়ের সংযোগাদি লৌকিক 
সন্নিকর্ষ সম্ভব হুর ন|। 


কিন্তু উক্তরূপ ভ্রম জ্ঞান ও বিশেষ্য অংশে জন্রান্ত। তাই কথিত হইয়াছে, রিনি 
সর্বমতরান্তং প্রকারেতু বিপর্য্যয়ঃ ৷” যেমন ‘ইদং জলং, ‘অয়ং সর্প?, ইত্যা দিরূপে যে,ভ্রম অন 
তাহাতে সন্মুখীন সেই পদার্থই বিশেষ্য বা ধর্মী। কিন্তু ইদস্ব ধর্মরূপে সেই ধর্মীর জা" 
অল্রান্ত ; কারণ, সন্মুখীন সেই পদার্থে ইদন্ব ধর্ম বিদ্যমান আছে। জুতরাং সেই 5৮ 
অংশে ইদন্বরূপে ওঁ জ্ঞানকে ভ্রম বলা যায়না । কিন্তু জল বা জলত্বাদি মুখ্য বিশেষ! 
অংশেই ও জ্ঞান ভ্রম। ওঁ তাৎপর্যেই ভরমজ্ঞানকে ভাষ্যকার বলিয়াছেন-ব্যতিচ' 
অর্থাৎ সেই ভ্রম বিষয়ের ব্যভিচারী । মহ্রিও এই স্থৃত্রে যথার্থ প্রত্যক্ষকে অব্যভি 
বলিয়াছেন। অব্যভিচারী বলিতে সেই বিষয়ের অব্যভিচারী অর্থাৎ ব্যাপ্য, ইহাও বুঝা যা? ৰ 


১... *'ব্যাপ্তিপঞ্চকদীধিতিশ্র টাকার শেষে জগদীশ লিণিয়াছেন।_“সহুপরাগেণাপানতঃ পর 
'সপিকৃতানন্গীকারাৎস। কিস পূর্বেমে অনুসিতিদী ধিতির টীকায় বাচম্পতি সিশ্রের উক্ত মতও তিনি গা 
এবং সেখানে গদাধর ভটিচারবাও লিখিয়াছেন, '“অলীকস্ত সংসর্গতয়ৈৰ বিষয়তায়! বাচল্পতান্বতদ্াৎ' | এরগে 
:.. বাচন্পতি মিশ্রের মতেও বিশেষা বা! বিশেষণরূপে অলীক পদার্থ কুত্রাপি জানের বিষয় হয় না। রর rl 

; _ “অসং্খ্যাতিষ তাঁহারও সন্মত নহে। পঞ্চম খণ্ডে ১৭৬ পৃষ্ঠায় উক্ত বিষয়ে লিখিত কথার, মধো 7 
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১০১৭ 


পদার্ম বিশেষণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে উহার বাপক | যে বন্বদ্ধে কোন পদাথ ৰিশ্ষেণ 4) 
রে বলে-__বিশেষণতাবচ্ছেদুক সম্বন্ধ । তৃতীয় পৃষ্ঠা দর্টবা। 
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তাঁহা হইলে ভাষ্যকারও আদিভাষ্যে ওঁ তাৎপর্য প্রমাণ-পদার্থকেও অর্থের অব্যভিচারী 
অর্থাৎ ব্যাপ্য, ইহা বলিতে পারেন। সেখানে বাচম্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যাও প্রথমে লিখিত 
হুইয়াছে। তাঁহার সেই ব্যাখ্যার কারণ ব্যক্ত করিতে সেখানে *"তাৎপর্ধ্যপরিশুদ্ধি* টীকায় 
(৫৪ পৃঃ) উদয়ন।চার্য্য লিখিয়াছেন,_“অর্থাব্যভিচারোহপি ব্যাপ্যব্যাপকভাবলক্ষণঃ প্রমাণ- 
প্রমেয়য়োর্নান্ডি 1? অবধ্য কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রমাণ-পদার্থ তাহার প্রমেয় পদার্থের 
ব্যাপ্য হয় না। তাই বাচন্পতি গিশ্র সেখানে উক্তরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। কিন্ত 
নব্যনৈয়ায়িকগণ বিশেষ্যতা সম্বন্ধে এবং অনেক পরম্পর! সম্বন্ধেও ব্যাপ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন 
এবং যে সম্বন্ধে ব্যাপ্য হ্য়, তাহাকে বলিয়।ছেন__“বাপ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ' এবং যে সম্বন্ধে 
ব্যাপক হয়, তাহাকে বলিয়াছেন-__ব্যাপকতাবচ্ছেদর্ক সম্বন্ধ 1”* 

প্রথ হয় যে, যাহা! ভ্রম প্রত্যক্ষের করণ,প্তাহা! ত প্রমাণই নহে. ইহা প্রমাণের সামান্ত 
লক্ষণের দ্বারাই বুঝা যায়। সুতরাং যাহাতে প্রমাণের সামান্তলক্লণই নাই, তাহা প্রত্যক্ষ 
প্রমাণের লক্ষণাক্রান্ত হইতে পারে না৷ তথাপি মৃহধি এই সুত্রে প্রত্যক্ষলক্ষণে অব্যতি- 
চারিত্ব বিশেষণ কেন বলিয়াছেন? আৰু তাহা বক্তব্যই হইলে পরে অনুমানাদি প্রমাণের 
লক্ষণেও কেন তাহা বলেন নাই? এততুত্তরে বাচম্পতি মিশ্র অনেক কথা, বলিয়া, শেষে 
বলিয়াছেন বে, অথবা প্রত্যক্ষের, অব্যভিচারিত্বপ্রযুক্তই অন্ঠান্ত প্রমাণের অবাতিচারিত্ব। 
অন্যান্ত প্রমাণ হইতে প্রত)ক্ষের এই বিশেষ স্ুনচর জন্ত মহযি পূর্বে প্রত্যক্ষলক্ষণ-সুত্রেই 
“অব্যভ্চারি” এই পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। বাচল্পতি মিশ্র কুমাঁরিল' উটের উক্তির 
দ্বারাও তাঁহার ওঁ কথার সমর্থন করিতে পরেই বলিয়াছেন, ্যথাহ মীমাংসাবার্তিককার+) 
প্রতযক্ষাব্যভিচারেণ শ্বলক্ষণবলেন চ। প্রসিদ্ধাব্যক্ডিচারিস্বারানুমানং পরীক্ষ্যত' ইতি ৷” 1 


০ অঙ্ুনিতিদীনিতির শেষে (চাৰ্বাকমতখণ্ডুন ব্যাখাায় ) রযুনাথ শিরোসণি লিখিয়াছেন,_'ভ্রমন্ত 
বিষয়বাধাধীনতয়া*। টাকাকার গদাধর ভট্টাচার্ঘা ব্যাখা! করিয়াছেন,_“বিষয়বাধানীনতয়! বিশেষাতাদদ্বন্ধেন 
বিষয়বাধব্যাপাতয়া |” অর্থাৎ ভ্রন জানের বিশেষা পদার্থে বিশেষাত! সমন্ধে নেই ভ্রসজ্ঞান থাকে এবং 
তাহাতে সেই ভ্রদ বিষয় পদার্থের বাধ (অভাব) অবশ্যই থাকে। স্থতরাং বিশেষাতা সম্বন্ধে জান দেই: 
বিষয়াভাবের বাপা । তাহ! হইলে প্রনাজ্ঞানুকেও বিশেষাত। সম্বদে নেই বিষয়ের বাপা বল! যায় এবং 
দন্ত জ্ঞানের বিশেষাতা -সন্বন্ধে প্রমাণ পদার্থকেও তাহার প্রমেয় পদার্থের বাপা বল! যায়। যেমন যেবে যে 
স্থানে বিলক্ষণনংযৌগ সম্বন্ধে যুন থাকে, নেই সমন্ত স্থানেই সংযোগ মন্বন্বেশ্বহ্নি থাকে, এ জন্য উক্ত সংযোগ- 


সন্ধে ধুম বির বাপ্য; তন্জপ কোন প্রমাণছন্ত প্রমাজ্ঞানের যে বিশেষা পদার্থে সন্ত অথাৎ নেই প্রমাণ- 


অস্ত জুনের বিশেষাতা সব্নধ "দেই প্রমাণ পদার্থ থাকে, নেই পদার্থে বিশেষণীভূত নেই প্রদেয় পদার্থ নেই 


বিশেষণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে অবশ্য থাকে, এ জন্য নেই প্রমাণ গদা নেই প্রমে পদার্থের ব্যাপা। নেই পেয় 
র বিষয় হয়, নেই 
৮১ 
কণক সু 
1 কুমারিল ভটের “সোকবার্তিকেস্র অনুমান পরিচ্ছেদের প্রার্তে অন্তরূপ নোকপাঠ দেখা যায” 
১৫ 2 j দৰ ~ 
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১১৪ স্যায়দর্শন [১ অ: 


ভাষ্যকারের উক্ত ব্যাখ্যানুসারে সংশয়াত্মক প্রত্যক্ষও অব্যভিচারী। কারণ, দূর হইতে 
কোন দ্রব্য দর্শন করিয়া, তাহাতে ধুম ও ধুলির সমানধর্ম্ম দর্শন করিলে, ইহ্‌ কি ধূম ? অথবা 
ধুলি ? এইরূপ যে সংশয় জন্মে, তাহাও তৎপদার্থে তদু,দ্ধি। কারণ, সেই দৃপ্যযান দ্রব্য ধূম বা 
ধূলি, ইহার মধ্যে একতর হইবেই। উহা ধূম হইলে তাহাতে ধূমবুদ্ধি তৎপদার্থে তদ্কৃদ্ধি এবং 
ধূলি হইলেও তাহাতে ধুলিবুদ্ধি তৎপদার্থে তদ্দ্ধি। উক্তরূপ সংশয়ের বিশেষ্য পদার্থে 
বিশেষণদ্বয়ের মধ্যে কোন একটি যখন অবশ্যই থাকে; তখন উক্ত সংশয়াত্মক প্রত্যক্ষও সেই 
প্রকৃত বিষয়টির অব্যভিচারী। ফলকথা, ভাষ্যকার বিপরীতনিশ্চয়রূপ ভ্রমপ্রত্যক্ষকেই , 
বলিয়াছেন-_ব্যভিচাৰি প্রত্যক্ষ। সুতরাং উক্তরূপ সংশয়াত্মক প্রত্যক্ষও অব্যভিচারি প্রত্যক্ষ 
বলিয়| উক্ত লক্ষণাত্রাস্ত হয়। কিন্তু এরূপ প্রত্যক্ষের যাহ! করণ, তাহা! প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে। 
কারণ, সংশয়াত্মক জ্ঞান কোন প্রমাণের ফল নহে। নিশয়াত্মক ভ্ঞানবিশেষই প্রম[ণের ফল। 
স্থতরাং মহর্ষি উক্তরূপ সংশ্রয়াত্মক প্রত্যক্ষের বারণের জন্তই “পরে পঞ্চম পদ বলিয়াছেন 
“ব্যবসায়াত্মকং”। “ব্যবসায়” শব্দের অর্থ নিশ্চয়। সুতরাং” “ব্যবসায়াত্মক” বলিলে 
বুঝা যায়__নিশ্চয়াত্বক। সংশয়াত্মক প্রত্যক্ষ ব্যবসায়াত্মক নহে। স্থতরাং তাহাতে উক্ত 
প্রত্যক্ষ লক্ষণের অতিব্যান্তি দোষ নাই। 4৫ 
আশঙ্কা হইতে পারে যে, সংশয় মাত্রই আত্ম-মনঃসন্নিকর্ষজন্ত অর্থাৎ মানস, 
এই মত স্বীকার করিলে স্থত্োক্ত গ্রথম পদের দ্বারাই উহার বারণ হওয়ায় শেষোক্ত 
পঞ্চম পদ অনাবপ্তক। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন, “ন চৈতন্মন্তব্যং” ইত্যাদি। 
প্রাচীন কালে সংশয় অর্থে “্অনবধারণ* শব্দেরও প্রয়োগ হইত, ইহা মনে রাখা 
আবগ্তক। ভাম্বকার বলিয়াছেন ‘যে, অনবধারণরূপ জ্ঞান যে, সর্বত্রই * আত্মমনঃ- 
সন্নিকর্ষন্তই অর্থাৎ উহা চক্ষুরাদি কৌন ' বহিরিকরিয়জন্ত নহে, ইহা স্বীকার করা 
মায়, না।* কারণ, পূর্বোক্তরপ সংশয়কারী' চকষুরিক্িয়ের দ্বারাই সেই সন্মুখীন পদার্থ- 
বিশেষকে দর্শন করতঃ অনবধারণ করে অর্থাৎ তদ্বিষয়ে সংশয় করে। যেমন ইন্্রিয়ের 
বারা উপলব্ধ পদার্থবিশেষকে মনের দ্বারা উপলব্ধি করে, তজ্রপ উন্জ্রিয়ের দ্বারা 
অনবধারণ করতঃ মনের দ্বারা অনবধারণ করে। বাচম্পতি মিশ্র ভাষ্মকারের প্র শেষ 
দিয়াছেন যেমন চিরিক পার্কে চক্ঃসহায় মনের .. 
বখাঠ_-প্রতাক্গীবাভিচারিহাদেবংলক্গণকঞ্ বৎ। প্রসিদ্ধমনুসানাদি ন পরীক্ষা তদপাতয ঈকাকার পার্থ 


সারথি মিশ্রও উক্তরূপ পাঠেসই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। 
আতরাং বাচম্পতি মিশ্রের পরে বা! পূর্ব হইতেই 


; * প্রাচীন বৈশেক্কাচার্য্য প্রশত্পাদও বাহ ও আত্তর, এই দ্বিবিধ সংশয় বলিয়াছেন। কিন্ত 
ভাবাকারের বিচারের এরা বুঝা ,যায়, প্রাচীন কালেও কোন সম্প্রদায় সংশয়মাত্রই মানস, এই পিতের 
সমর্থন করিতেন। উজ সতের খণ্ডনার্থ পরে বহু বিচার হইয়াছে। উদয়ন্নাচা্যোর “তাৎপর্য্াপরিশুদ্ধি” ও 
বৰ্্ধমানকৃত প্রকাশটীকা। ( সোনাইটা সং ৬৩১ পৃঃ) এবং “প্যায়লীলাবতীপ্রকাশ* (চৌখান্ব। সং, ৪১০ পৃ) ভরবা ! 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


8৪০] বাৎ্স্যায়ন ভাষ্য ্ ১১৫ 


EA টে 
দার! অর্থাৎ সেই চক্ষুরিস্্রিরের সহিত সংযুক্ত মুনের দ্বারা উপলব্ধি করে, তন্রপ উক্ত 


স্থলে ইন্তরিয়াৰ্থসম়িকর্ষপূর্বাক মনের দ্বারা অনবধারণ (সংশয়) করে। তাৎপর্য এই যে 
পূর্বোক্তরূপ সংশয়াত্মক প্রত্যক্ষ সেই সন্মুখীন দ্রব্যের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ 
হইলে জন্মে না। কারণ, অন্ধ ব্যক্তির ওঁরূপ সংশয় জন্মে না। সুতরাং এরূপ সংশয় 
যে, চক্ষুরিন্দ্রিয়নিরপেক্ষ মনের দ্বারাই জন্মে, ইহা বলা যায় না। কিন্ত উহা 
চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত মনের 'দ্বর্না জন্মে, ইহাই শ্বীকার্যয। সুতরাং উহা! চা 

সংশয়, ইহাও স্বীকার্য্য। কারণ বাহ প্রত্যক্ষেই বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের রা 
এবং সেই ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সন্নিকর্ষ কারণ। অতএব পূর্ব্বোক্তরূপ সংশয় যে 
বাহ প্রত্যক্ষ, ইহ! স্বীকাধ্য। নত ৃ | 


রে ০ ইং 
ভাষ্যকার পরে তাহার মূল বক্তব্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন: _“যচ্চ 
তদিক্্িয়ানবধারণপু্বর্বকং” ইত্যাদি।- বার্তিককারের করধীহুসারে বাচন্পতি' মিশ্র 
উক্ত ভাষ্যসন্দর্ভের তাপত্য্য ব্যাখ্যা" করিয়াছেন মে,* মানস ও বাহ, এই দ্বিবিধ 
ংশয়ের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনবধাপ্পণপূর্বাক অর্থাৎ ইন্দিয়ার্থ্নিকর্ষপূর্বক মনের 
দারা যে অনবধারণ, সেই বিশেষাপেক্ষ বিমর্শমান্র যে সংশয়রূপ জ্ঞান, তাহাই এখানে 
অভিপ্রেত, কিন্ত “ন পূর্ব অর্থাৎ যে মানস সংশযকে দৃষ্টান্তরপে গ্রহণ করিয়া 
পূ্বপক্ষবাদী সংশয়মাত্রকেই মানস বলেন, সেই মানস সংশয় এখনে, মহধির বুদ্ধি 
নহে। অর্থাৎ, পুর্ব্বোভরূপ বাহ্‌ সংশয় বারণের জন্যই তিনি এই সুত্রে পরে বলিয়াছেন, 
ব্যবসায়াত্মকং”। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সব্দর্তে ভাষ্যকারের “ন পুর্বর্বং" এই উক্তির দ্বারা 
সরলভাবে বুঝিতে পারি যে, ইন্দ্রিয়রিক্টর মনের দ্বারা ইন্তরিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্ত যে 
অনবধারগ অর্থাৎ সংশয়, তাহা “ন পূর্ব” অর্থাৎ প্রথমোক্ত মানস অনবধারণ নহে। 
ঈতরাং সংশয়মাত্রই যে মানস, ইহা বলা যায় না। প্রাচীন বৈশেষিকাচাধ্য প্রশস্তপাদ 
মানস সংশয়ের উদাহরণ বলিয়াছেন যে, জ্যোতির্কিৎ পণ্ডিত গ্রহসঞ্চারাদির দ্বারা 
গণনা করিয়া যে সমস্ত ফলের আদেশ করেন, তন্মধ্যে কোন ফলকে পরে মিথ্যা 
ই বুঝিলে আবার অন্য সময়ে গণনায় দ্বারা যে সমস্ত ফলের নির্ণয় করেন, তদ্বিযয়ে 
কখনও তাহার প্রামাণ্যসংশয় জন্মে। সেই সংশয়ের ১ অব্যবহিত পূর্বে উহার 


কারণরপে ই্তরিযারথসন্নিকর্ষ না থাকায় উহা কেবল মনোজন্ত অর্থাৎ মানস প্রত্যূপ 


সংশয়, ইহাই শ্বীকাৰ্য্য। জয়ন্ত ভট্টও প্রশত্তপাদোক্ত ও মানস সংশয়ের উল্লেখ করিয়া, 


সস 
২৯০৪8 2 8244-২২ 
রি ১ 
টড ৰ * “তদনয়োঃ সংশয়জানয়োর্ন্ধো যত্তদ্বিন্সিয়ানবধারণপূর্ববকমিন্তরিয় 
নবধায়ণং শংশয়জ্ঞান'িত্যর্থং। “ন পূর্বং*, যতুপরতেন্দ্রিয়ব্যাপারস্ত সংশয়ন্তানং 


শহি « 
তা দৃ্টাস্ততয়! পুর্্ববং।_তাৎপর্যাটাক1। 


ষ্টান্ততয়া হৃদি স্থিতং 
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: [ ১ অ, ১আৎ 
১১৬ ন্যায়দর্শন 


উহাই যে, এখানে মনো মাত্রজন্ত বলিয়|_ভাষ্যকারের হৃদয়স্থ, ইহা বলিয়াছেন। ফলকথা, 
ধুম বাঁ ধুলির সহিত চঙ্ষঃসন্িকর্ষজ্ত যেরূপ সংশয় ভাষ্যকার বলিয়াছেন, তাহা! উক্তরূপ 
মানস সংশয় নহে, কিন্ত উহা চাক্ষুষ সংশয়, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য। 


পূর্ব্পক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা ঘটাদির প্রত্যক্ষ জন্মিলে 
পরক্ষণে ‘আমি ঘট জানিতেছি’ ইত্যাদিরপে মনের দ্বারাই সেই প্রত্যক্ষের প্রত্যক্ষ জন্বে, 
এবং তখন সেই বাহ্‌ ঘটাদি পদার্থও সেই মানস প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। সুতরাং বাহ্‌ 
বিষয়েও যে, মনের প্রবৃত্তি হয়, ইহ! ্বীকার্য্য। তাহ! হইলে বাহ্‌ বিষয়ে যে সমস্ত সংশয় 
জন্মে, তাহাও মানস প্রত্যক্ষ, ইহা ুলিবার কোন বাধক নাই। তাই ভাষ্যকার পরে 


আবার বলিয়াছেন, “সর্বত্র প্রত্যক্ষবিষন্ে জ্ঞাতুরিক্দিয়েণ ব্যবসায় উপহতে- - 


ক্িয়াণামনুব্যবসায়াভাবাৎ 1» ভাষ্যকারের তাৎপর্য এই যে, কুত্রাপি বাহ্‌ ঘটাদি 
বিষয়ে স্বতন্ত্র ভাবে মনের প্রবৃত্তি হর না। সর্বত্রই বাহ্‌ ঘটামির প্রত্যক্ষ স্থলে প্রথমে 
চক্ষুরাদি কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই 'সেই প্রত্যক্ষ জন্মে, উহাকে বলে-_“ব্যবসায়”রূপ 
প্রতাক্ষ। পরে মনের দ্বারা সেই প্রত্যক্ষের যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহাকে বলে__“অঙ্গ- 
ব্যবসায়।” কিন্তু তাহাতে বিষয়রূপে পূর্ববোৎপন্ন সেই ব্যবসায় কারণ, ইহ! স্বীকার্য্য। 
কারণ, বিনষ্টেন্দ্রিয় অন্ধ বধির প্রভৃতির অর্থাৎ যাঁহাদিগের দেই ইন্দ্রিয়ের অভাবে 
তজ্জন্ত “ব্যবসার্রূগ প্রত্যক্ষ জন্মে না) তাহাদিগের মনের ছার! সে বিষয়ের “অনুব্যবসায়' 
জন্মে না। স্থতরাং যাহাদিগের বাহ্‌ ঘটাদি গ্রত্যক্ষের মানস প্রত্যক্ষরূপ অনুব্যবসায় 
জন্মে, তাহাদিগের তৎপূর্বে সেই প্লটাদি বিষয়ের ব্যবসায়রূপ প্রত্যক্ষ অবশ্যই জন্মে, 
ইহা স্বীকাৰ্য্য। সুতরাং পূর্বোক্ত অনুব্যবস্রায়কে দৃষ্টান্তরপে গ্রহণ করিয়া, বাহ বিষয়েও 
স্বতন্ত্রভাবে মনের প্রবৃত্তি হয়, সুতরাং বাহ্বিষয়ক সংশয়ও মানস সংশয়, ইহ! সিদ্ধ 
করা যায় না। কারণ, পূর্বোক্ত বাহ্‌ প্রত্যক্ষের অনুব্যবসায় স্থলে কোন বহিরিন্দরিয়কে 
অপেক্ষা করিয়াই সেই বাহ্‌ বিষয়ে মনের প্রবৃত্তি হয়। কুত্রাপি বাহ বিষয়ে স্বতন্ত্র 
ভাবে মনের প্রবৃত্তি হয় না। তাই কৃথিত হইয়াছে “চক্ষুরাছ্যুক্ত বিষয়ং পরত 
বহিষ্মনঃ ৷” রি ? 

কিন্তু, ঘটাদি প্রত্যক্ষের মানস প্রত্যক্ষর্প অনুব্যবসায়েই বা কিরূপে সেই ঘটাদি 
বাহ্‌ পদার্থে মনের প্রবৃত্তি হইবে ? তাঁহার সহিত মনের সন্নিকর্ষই তাহাতে মনের প্রবৃত্তি! 
কিন্তু সেই সন্নিকর্ষ কি? এবং ব্]হ পদার্থে তাহা" কিরূপে. সম্ভব হইবে? ইহা! 
বলা আবশ্তক। নুণানৈয়ায়িক' উদয়নাচাৰ্য্য প্্ায়কুহুমাঞ্জলি*্র চতুর্থ স্তবকের চতুৰ্থ 


কারিকার খ্যাখ্যার্চ শেষে নিজেই উপ প্রশ্নের উল্লেখপূর্বরক , তদুত্তরে স্পষ্ট ভাষা .. ': 
বলিয়াছেন _“ভ্ঞানেন সংযুক্তসমবায়ঃ, তদর্থেন সংযুক্তসমবেতবিশেবপত্বং 
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নিশা শী ০০ 


এলি 


K) 
৪ 


~~ 


৪ ০] বাৎস্তায়ন ভাষ্য. 


ইত্যাদি।” “তাৎপধ্যপরিশুদ্ধি” টীকাতেও তিনি উই সংক্ষেপে বলিয়াছেন। * তাৎপৰ্য্য এই' 


যে, যে জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ জন্মে, সেই জ্ঞানরূপ বিশেষে) বিষয্রিতাসথনধে তাহার বিষয় বাহ্‌ 
ঘটাদি পদার্থ বিশেষণরূপে সেই মানস প্রত্যাক্ষে বিষয় হয়। যেমন ঘটের প্রত্যক্ষ হইলে পরক্ষ 
“ঘটমহং জানামি” অর্থাৎ ‘আমি ঘটবিষয়ক জ্ঞানবান্‌য, এইরূপে সেই ঘট 
বে মানস প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহাতে সেই আত্মাতে সমবার সম্বন্ধে সেই মটপ্রত নত 
জ্ঞান বিশেষণ হয় এবং সেই জ্ঞানে সৈই ঘট বিষয়িতাসম্বন্ধে বিশেষণ হয়। সুতরাং 
: সেখানে মনঃসংযুক্ত যে সেই আত্মা, তাহাতে সমবেত অর্থাৎ সমবায়স্বন্ধে বৰ্তি 
যে, সেই ঘট্‌বিষয়ক প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান, সেই জ্ঞানরূপ বিশেষ্যে সেই ঘটের বিশেষণত্ব- 
রাপ যে সম্বন্ধ, তাহাই সেই ঘটের সহিত সনের সন্নিকর্ষ। তাই উহাকে মনের 
.সংযুক্তসমবেতবিশেষণতা* প্রত্যাসত্তি (সক্লিক্ষ) বলা হ্ইয়াছে। বস্তুতঃ উক্ত স্থলে 
উহা সেই ঘউজঞানস্বন্ূপই, কিন্তু অতিরিক্ত কোন পদার্থ, নহে। তাই গঙ্গেশ 
উপাধ্যায় প্রভৃতি উক্তরনপ সন্নিকর্ষকে “জ্ঞানলক্ষণ* সন্নিকর্ষ বলিয়াছেন। উদয়ন- 
মতের ব্যাখ্যায় বর্ধমান উপাধ্যায় শী “জ্ঞানলক্ষণ? সন্নিকর্ষকেও উদ্দ্যোতকরোক্ত ষষ্ট 
সন্নিকর্ষ “বিশেষণতা”্রই অন্তর্গত বলিয়াছেন, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। 
মূলকথা, সংশয়মাত্রই মানস নহে | বহিরিক্্িরজন্তও বহু সংশয় জন্মে, যাহা! 
ইন্জিয়ার্ণসন্নিকর্ষে৷ৎপন্ন অশান্ধ অব্যতিচারী জনন ॥ স্থতরাং তাদৃশ সংশয়াত্বক প্রত্যক্ষ 
বারণের জন্যই মহধি এই স্তরে পরে দ্ব্যবসায়াত্বকং* এই পদ প্ৰলিয়াছেন, ইহাই 
ভাত্তকারের তাৎপর্য্য। “স্তায়নঞ্জরী”কার জয়ন্ত ভট্টও উক্তরূপেই সুত্রার্থ ব্যাখ্যা 
করিতে সমর্থন করিয়াছেন যে, হুত্রোক্ত “অবজ্চোরি” এই পদের দ্বারা সংশয়াত্মক 
প্রত্যক্ষের বারণ হয় না। স্থতরাং মহধি পরে দ্ব্যবসায়াত্বকং* এই পদ বলিয়াছেন। 
সত্রোক্ত উ সমস্ত বিশেষণবিশিষ্ট জ্ঞান যন্ধারা জন্মে, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহাই 
সুত্রার্থ। + ; 
কিন্তু তাৎপর্য্যটীকা’কার বাচম্পতি মিশ্র এখানে কোন" কারণে সমর্থন 
করিয়াছেন যে, সংশয়াত্বক প্রত্যক্ষও ব্যভিচারী প্রত্যক্ষ। কারণ, উহাও ভ্রমজ্ঞান। 
যাহা: ভ্রমাত্মক জ্ঞান) তাহা অব্যভিচারী নহে। স্তরাং এই সুত্রে “অব্যভিচারি” এই 
"দের দ্বারাই বিপর্যয় ও সংশয়রূপ দ্বিবিধ ভ্রমপ্রত্যক্ষেয়ই বারণ হওয়ায় মহ 
উট 3 ক ন নাযাব মি ঘটা দিরবচ্ছৈদকতর়া! প্রতীয়তে, চক্ষুষেব 
অন তাত এ |__“কাৎপর্ধাপরি শুদ্ধি”) ডি পৃঃ। “মনসেতি। চ0:51495- 
ংযুক্তনমবেতবিশেষণতয়া’ প্রতাসত্তা ঘটাঁদিরপি টিং ইব হতাম 
ফী 


» 


, তন্ন 
2 ৮ ইতার্থ:।_ বর্দমানকৃত “প্রকাশ* টাকা, ৬৩২ পৃঃ (দোসাইটি সং)& 


1 "তেনেনিয়ার্থনহাদিবিশেষণগণাদ্থিতং| 
যতে! ভবতি বিজ্ঞানং তৎ প্রতাক্ষমিতি স্থিতং 1৮--গ্ঠায়মঞ্জরী। ৯২ পৃঃ|. 
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SS স্যায়দর্শন EAP 


সংশয়াত্মক পরত্যক্ষবারণের উদ্দে্েই পরে “্যবসায়াত্মকং” এই পদ বলেন নাই। " 
কিন্তু উহার দ্বারা যথার্থ সবিকল্পক প্রত্যক্ষও যে স্বীকার্য্য, সুতরাং তাহার করণও 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহাই চিত হইয়াছে। বাচস্পতি মিশ্র উহ। সমর্থন করিতে 
পরে ইহাঁও বলিয়াছেন যে, প্ব্যবসার”, “বিকল্প” ও ৭বিনিশ্চয়” শব্দ সবিকল্পক 
প্রত্যক্ষেরই নাম। সুতরাং “ব্যবসারাত্মক” শব্দের দ্বারা বুঝা যার, সবিকল্পক প্রত্যক্ষ । 
তবে উহার দ্বারা সংশয়াত্মক প্রত্যক্ষেরও বারণ হয়; এ জন্য ভাষ্যকার ও বার্তিককার 
তাহার “অন্বাচয়” করিয়াছেন অর্থাৎ এ গৌণ উদ্দেপ্তের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু 
সুত্রোক্ত ও প্ব্যবসায়াত্মক” শব্দের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য অতিস্কুট, সুতরাং শিষ্যগণ । 
নিজেই উহ! বুঝিতে পারিবে, এ জন্য ভাষ্যকার ও বার্তিককার উহার ব্যাখ্য। করেন নাই। | 
আমরা ত্রিলোচনগুরুর উপদেশীম্ুসারে এইয়প যথার্থ ব্যাখ্যা; করিলাম ।*% * ফলকথা”  £ 
... বাঁচম্পতি মিশ্রের মতে এই স্থত্রে "অব্যপদেশ্তং* ও “ব্যবসায়াতমকং” এই পদদ্য় প্রত্যক্ষের ৃ 
= লক্ষণাৰ্থ নহে। কিন্তু উহার দ্বারা যথাক্রমে “নিরররকল্পক* ও*”*সবিকল্পক” এই দ্বিবিধ 
প্রত্যক্ষ সুচিত হ্ইয়াছে। স্তায়সতরবৃত্তিকার বিশ্বনাথও উক্ত মতই গ্রহণ করিয়া স্পষ্ট 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, £প্তন্ত বিভাগঃ) অব্যপদেগ্তং ব্যবসায়াত্বকমিতি, নি্ব্বিকল্পকং 
সবিকল্পকঞ্চেতি দ্বিবিধং গ্রত্যক্ষমিত্যর্থ;।” 
বাচম্পতি মিশ্র যে, ভ্রিলোচনগরুর উপদেশান্ুসারেই উদ্দ্যোতকরের “প্যায়বার্ডিকে”র 
টাক! করিয়াছিলেন, ইহ! "তাপধ্যপরিশুদ্ধি” টাকার প্রারম্ভে উদয়নাচার্য্যও বলিয়া গিয়াছেন। . 
কিন্তু উদ্দ্যোতকর এরূপ কথা বলেন নাই। তিনিও এই সুত্রে পূর্বোক্ত পঞ্চ পর্দই যে, * 
প্রত্যক্ষের লক্ষণার্থ, ইহা বলিয়া ॥প্রত্যক্ষলক্ষণে যথাক্রমে উক্ত পঞ্চ পদেরই প্রয়োজন 
বলিয়াছেন ( পূর্ব ৯২ পৃঃ দ্রষ্টব্য) সর্বণেষেও তিনি আবার স্পষ্ট করিয়! বলিয়াছেন” 
“পঞ্চপদপরিগ্রহেণ প্রত্যক্ষলক্ষণমুক্তং, যত্রম্ততরপদপরিগ্রহো নাস্তি তৎ ৫প্রত্যক্ষা- 
ভাসমিতি।” উক্ত পঞ্চ পদের মধ্যে যে যে পদ পরিত্যাগ করিয়া যেরূপে প্রত্যক্ষের 
লক্ষণ বলিলে অতিব্যান্তি দোষ হয়, তাহাও তিনি বলিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রও 
সেখানে সেই ভাবেই সে সমস্ত কথার, ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তথাপি তিনি 
উদ্দ্যোতকরের মত্ব্যাখ্যা করিতেও কেন যে পরে পূর্বোক্ত - কথা বলিয়াছেন, 
ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। আর স্থত্বোক্ত প্ব্যবসায়াত্মকং» এই পদের 
* “বাবসায়াক্মবপদং সাক্ষাৎ সবিকল্পকস্ত বাচকং।, তথীহি। বাবসায়ো বিনিশ্চয়ো বিৰ টু 1 


ইতানর্থাস্তরং১ স এবাস্স! বু যন্ত তৎ সবিকল্পকং প্রতাক্ষং। তদেতদতিস্ুটস্থা চ্ছিষোর্গমাত এবেতি ভাষা- 
বান্িককারাভ্যাসব্যাখ্যুঃ$ং। অন্মাভি:_ (হা 


এ :_ ভ্রিলোচনগুরীতমা গাঁনুগমনোগুখৈঃ | রর 
নি যথামানং ষখাবন্ত ব্যাখ্যাতনিদমীদৃশং 1*-_তাৎপধ্যটাক1। রঃ 
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1 নু০] বাৎস্তায়ন ভাষ্য ১১৯ 
' এন্ত ভাষ্যকার ও বান্তিককার তাহা ব্যাখ্যা করেন নাই, তাহারা উক্ত পদের গৌণ 


উদ্েই মা গিরাছেন, ইহাও আমরা বুঝিতে পারি না। তাহারা সুত্রোক্ 
ব্যবসায়াত্মকং” এই পদের উক্তরূপ উদ্দেশ্তই প্রকৃত বুঝিলে, "তাহা না বলিয়া অনাবশ্তক 
কথা কেন বলিবেন? পরন্ত এই সুত্রে প্রত্যক্ষের প্রকারভেদও মহ্ধির বিবক্ষিত 
হইলে পরবর্তী পঞ্চম সুত্রে প্ত্রিবিধং* এই পদের হ্যায় এই স্থাত্রেও তিনি বিবিধ এই 
পদ কেন বলেন নাই? পরবর্তী "ত্র “ত্রিবিধং” এই পদ তিনি কেন বলিয়াছেন 
, এ বিষয়ে সেই স্থত্রের ভাষ্যে পরে ভায্মকারের কথাও দ্রষ্টব্য । 
বস্ততঃ বৌদ্ধমতখগ্ডনে নিতান্ত আগ্রহবশত:ই ত্রিলোচনগুরুর উপদেশানুসারে 
বাচম্পতি মিশ্র গোতমের প্রত্যক্ষস্ত্রে "অব্যপদেষ্টং, ও “ব্যবসায়াতুকং” এই পদদ্বয়ের 
* উক্তর্ূপ প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাই আমরা বুঁঝি। কিন্তু উহ! প্রাচীন ব্যাখ্যা 
নহে। জৈন দার্শনিক হেমচন্দ্রও “প্রমাণমীমাংসা” গুদ্থে বলিয়া গিয়াছেন যে, * 
ত্রিলোচন ও বাচম্পতি" মিশ্র প্রভৃতি পত্তিতগণ গোতমের প্রত্যক্ষলক্ষণন্ত্রের 
পূ্বাচাধ্যক্কত ব্যাখ্যায় অর্থাৎ প্রাচীন ব্যাখ্যায়” বৈমুখ্যবশতঃ এইরূপ অর্থ সমর্থন 
করিয়াছেন। হেমচন্দ্রের পূর্বে জয়ন্ত ত্ও কিন্তু বহু প্রাচীন মতের বর্ণন করিলেও 
বাচস্পতি মিশ্রের উক্তরূপ ব্যাখ্যার কোনরূপ উল্লেখ করেন নাই। তিনি বাচম্পতি- 
মিশ্রের “তাৎপর্যাটাকা* দেখিতে পাইলে অবশ্যই, তাহার ও সমস্ত কথারও সমালোচনা 
করিতেন। আর তিনি যে পরেও দ্তাৎপর্যাটীকা*্র সন্র্ভ উন্নত করেন নাই, 
ইহাও এখন আমরা বুবিতেছি। 1 প্রস্ত জয়ন্ত ভট্ট পরে (১০৯ পৃঃ) ইশ্বরকুষ্ণের 
কথিত প্রত্যক্ষলঞ্ষণ খণ্ডন করিতে সেখানে “সংংখ্যকারিকা”র প্রাচীন রাজবার্তিকের 
ব্যাখ্যাবিশেষের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বাচস্পতি মিশ্রের প্তন্বকৌমুদীশ্র 
ব্যাখ্যা দেখিতে পাইলে সেখানে প্রর্ূপ দোষ বলিতেই পারিতেন না, ইহাও লক্ষ্য 
' করা আবশ্যক । | 

রা সর চ পূর্ববাচার্ধাকৃতবাখাবৈসুধোন সংখ্যাবস্তিস্্িলীচনগুরুবাচম্পতিপ্রমুখৈরয়মর্থঃ সমধিতে! 
সম্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানদব্যভিচারি প্রতাক্ষমিতোবং প্রতাক্ষলক্ষণং, যত: শব্দাধ্যাহারেণ 

২ ৮” ইত্যাদি | প্রমাণমীগাংসা*। ৩৬ পৃঃ। টী 
TR ভট্ট পরে (৩১২ পৃঃ) জাতির সমবায়দ্ন্ধ সমন করিতে লিখিয়াছেন_“তদপি 
ন % জাতক সম্দ্ধঞ্চেত্যকঃ কালঃ! ইতিবদত্তিঃ।” কিন্তু উক্ত “আচাৰ্যা” শব্দের দ্বারা 


1২২ নাপাক মি্রকেই বুষিবার কোন কারণ নাই। তাহার বহু পুর্বে অবয়বরূপ ভ্রবো অবয়বী ্ববোর 


২ ও ভট্ট উজ সন্ত “আচার্য্য” শব্দের দ্বারা উদ্দ্যোতকরকেও গ্রহণ করিতে পারেন। * 


রি “বন্ধ সমর্থন করিতে “ন্তায়বার্িকেম্।২৷১৩৩ (২৩৬ পৃঃ), উ লিখিয়া গিয়াছেন৮“ভাতঃ 
রর প্চতোকঃ কাল:*। বাচম্পতি মিশ্র তাৎপর্যাটাকায় (২৬৭ ই করিয়াছেন। 
তিনি তাৎপর্যা- 


সন্দর্ড উদ্ধ ত করেন নাই। 


> 
নস 
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ভাষ্য। আত্মাদিযু সুখাদ্যু চঞ্চ প্রত্যক্ষলক্ষণং বক্তব্যমনিন্দ্রিয়ার্থ- ' 
সম্িকর্ষজং হি তদিতি। -ইন্জরিয়ন্ত বৈ সতো! মনস ইন্দ্ৰিয়েভ্যঃ পৃথগুপ- 
দেশো ধৰ্ম্মভেদাৎ । ভৌতিকানীন্জিয়াণি নিয়তবিষয়াণি, সপ্ুণানাঞ্চ্ষা- 
মিন্দ্রিয়াব ইতি । মনস্বভৌতিকং সর্বববিষয়ঞ্চ, নাস্ত সণ্ুণস্তেন্দ্রিয়ভাব 
ইতি। সতি চেন্দ্িয়ার্থ-সন্নিকর্ষে সমিধিমপমনিধিঞ্চান্ত বুগ্গপজ জ্ঞানান্ুৎ- 
পত্তিকারণং বক্ষ্যাম ইতি । মনসশ্চেক্দ্রিযভাবাম্ন বাচ্যং লক্ষণান্তরসিতি। - 
তন্রান্তরসমাচারাচ্চৈতৎ প্রত্যেতব্যমিতি। পরমতমপ্রতিযিদ্ধমনুমতমিতি 
হি তন্ত্যুক্তিঃ। ব্যাখ্যাতং, প্রত্যক্ষমূ ॥ ৪ ॥ | 
অনুবাদ । (পুর্কপক্ষ) আত্মা প্রভৃতি এবং সুখ প্রভৃতি বিষয়ে প্রত্যক্ষের : 
লক্ষণ (লক্ষণান্তর ) বক্তব্য। কারণ, তাহা অথাৎ অঃআ্াদি এবং সুখাদির 
পিতাক্ষ ইত্রিয়া্থ-সত্রিকর্ষজন্ত নহে। (উত্তর) ইন্জিয়রূপেই বিদ্যমান মনের 
ধন্মভেদবশতঃ (ভ্রাণাদি ইন্ডিয়ের বৈধ্্যবশতঃ ) ইন্ড্রিয়বর্গ হইতে পুথক্‌ উপদেশ 
হইয়াছে। (বে ধর্মাভেদবশতঃ মনের পৃথক্‌ উপদেশ হইয়াছে, সেই ধর্ম্মভেদগুলি 
্‌ কমন দেখাইতেছেন)। ইন্দিয়ঞ্ুলি (ভ্রাণ প্রভৃতি পাঁচটি বহিরিন্দরিয় ) 
ভৌতিক (ভূত-জ্য বা ভুতাত্মক ), নিয়তবিষয় (তাহাদিগের বিষয়ের নিয়ম 
আছে ) এবং গুণবিশিষ্ট হইয়াই ইহাদিগের (জ্বাণাদির) ইন্ডরিয়ত্‌ব। মন কিন্ত 
অভৌতিক এবং সর্বাবিষয়, গুণাবশিষ্ট হইয়া ইহার ইন্দরিয়ত্ব নাই এবং ইন্নিয়ার্থ 
সন্নিকর্ষ থাকিলে ইহার ( মনের ) সন্নিধি ও অসন্নিধি অর্থাৎ কোন এক উন্দ্রিয়ের 
সহিত মনের সংযোগ এবং তৎকালে অন্য ইন্দ্রিয়ের সহিত অসংযোগকে যুগপৎ 
জ্ঞানের অন্বুৎপত্তির অর্থাৎ একই সময়ে অনেক ইন্ড্রিয়জন্য অনেক প্রত্যক্ষ না 


1 ওয়ার কারণ (গ্রয়োজক ) বলিব। সুতরাং মনেরও ইন্দ্রিয়ত্ব থাকায় (মানস 
. প্রত্যক্ষের ) লক্ষণান্তর বক্তব্য নহে। ] 


ূ চু 6৪ ১৭ ৫ রি ৪ 

i 7 রি যাচার? অর্থাৎ শাস্ত্ান্তরের সংবাদ বা অবিরোধ ওযুক্তও ইহা 

ৃ রর নি দিতে পারা যায়। কারণ, অপ্রাতিষিদ্ধ পরমত “অন্ুমত”, 
হহ! তন্রযুক্তি। প্রত্যক্ষ ব্যা ৃঁ হু 

| নট খ্যাত হইল। ২. 


% 2 চ 
ইথাদি?র এই পদে ‘আদি’ শব্দের দ্বারা অনিতা জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্র ও ছুঃখ এবং .$, 


iS ও ই রি বদ জারা জাগার জাতি গৃহীত হইয়[ছে। “ভাষো চাস্সাদিযু হখার্দি, পু 
2: রনিভাতনার রগ, আত্মমুত্বাদয়ো নিতা। অনিতাশ্চ সুখ-দুঃখাদয় ইতি ।৷*_তা২পধাটীক! ৷ আআ 
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টিগ্রনা। ভাষ্যকার মহর্ষির প্রত্যক্ষলক্ষণের, ব্যাখ্যা করিয়া, শেষে একটি 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, মহধি পরে ইন্ডিয়ের বিভাগহথাত্রে ইন্দ্রিয়মধ্যে নি 
না করায় বুঝা যায় যে, তাহার মতে মন ইঁন্দির নহে] কিন্ত তাহা হইলে নি 
ছখ-ছুঃখাদি অনেক পদার্থের যে মনের দ্বারা প্রত্যগ্ জন্মে, সেই সমস্ত রী 
প্রত্যক্ষ উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয না। কারণ, তাহা ইন্তিয়ার্থ-সরনিকর্ষজত নহে। ক 
সেই সমস্ত মানস গ্রত্যক্ষের লক্ষণীন্ত বক্তব্য । এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন 
“ইন্দ্ৰিয়স্তা বৈ” ইত্যাদি। উক্ত স্থলে “বৈ” শব্দের অর্থ অবধারপ। “ইন্ডরিযন্ত বৈ 
ইঞ্জির্ৈব। ভাষ্যকারের উত্তর এই যে, মহৰি গোতমের মতেও মন ই্জিয়ই। তথাপি 
ং তিনি 'ষে, ইন্দ্রিয় হইতে মনের পৃথক্‌ উপদেশ করিয়াছেন, তাহার কারণ “ধর্ম্মভেদ”। 
দ্রাণাদি পঞ্চেজ্ির ও মের বৈধর্্্য। ভায্যকার পরে সেই সমস্ত 
বৈধৰ্ম্য বলিয়াছেন। যথ।-_্াণাদি পঞ্চেন্দ্ৰিয় ভৌতিক,» এবং তা রি নয়ন 
আছে এবং তাহারা গন্ধ ”প্রভৃতি বে, সমস্ত গুণের প্রত্যক্ষ দহ 
গুণবিশিষ্ট। কিন্তু মন ইহার বিপরীত, মন অভৌতিক, এবং সর্ববিষয় অর্থাৎ 
মনের গ্রাহ্থ বিষয়ের কোন নিয়ম নাই। সমস্ত বিষয়জ্ঞানেই মন আবশ্যক । এবং 
"মনে গন্ধাদি কোন গুণ না থাকিলেও উহা! গন্ধাদি গুণের গ্রাহক হয়। কিন্তু উদ্দ্যোতকর 
এখানে ভায্যকারোক্ত সমস্ত বৈধর্ম্য গ্রহণ করেন নাই। তাহার মতে অভৌতিকত্ব 
অনিত্য পদর্থেরই ধর্ম, সুতরাং উহা নিত্য মনের ধর্ম হইতে পারে না এবং তাহা! 


৭... খলিলে নিত্য শ্রবণেত্দ্িয়েও অতৌতিকত্ব স্বীকার করিতে হয়। স্ৃতরাং 'ইন্দ্রির ও 


মশের স্্ববিষয়ত্ব ও অসর্ববিষযতই বৈধর্শ্য। *যগ সর্ববিষ়, “মনঃ সর্কবিষয়ং স্থৃতি- 
কারণসংযোগাবারত্বাৎ আত্মবৎ” ইত্যাদি প্রকারে অনুমান দ্বারা মনের সর্বববিষয়ত্ব সিদ্ধ 


হী ইয়। ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, বিভিন্ন বিষয়ের সহিত এক সময়ে বিভিন্ন 


ইন্িয়ের সন্নিকর্ষ থাকিলেও একই সময়ে অতি ুক্ম মনের অনেক ইন্দরিয়ের সহিত 

চা পু শ। হওয়ায় যুগপৎ অনেক ইন্দ্রিয়জন্ত অনেক প্রত্যক্ষ জন্মে না। 

না, I এক ইন্জিয়ের সহিত মনের" সন্নিধি বা সংযোগ এবং অপর ইন্দরিয়ের 

অর্থাৎ ক যুঘপৎ অপ প্রত্যক্ষ না হওয়ার হেতু বাপরে বমির! 

বিহ নজেই পরে ও কথা বলিয়া মনের অস্তিত্বসাধফ অনুমান-প্রমাণ প্রদর্শন 
"এই । যথাস্থানে তাহা বলিব। ? 


নত 
Ne রাশ লীশাটি হু টি তে ১ 
ফলকথা, মহধি গোতমের মঠত মনও ইন্দ্রিয়, স্বতরাং “ন পন অর্থাৎ 


মান ১ 
রা রি তে পৃথক্‌ লক্ষণ তাহার বক্তব্য নহে। কিন্তু মহধি গোইস্‌ মনের অস্তিতসাধক 


বলিলেও মন যে, তাহার মতে ইন্জি়। ইহ! ত ত্বীরা বুঝ! সায় না, স্বতরাং 
তাহা বুঝিব? বাচম্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, এই জন্তই ভাষ্যকার পরে 


সখ 


১৬ 
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১২২ স্যায়দর্শন [ ১এ০, ১ আহ 


বলিক়াছেন,_“তন্ত্ান্তরসমাচারাচচ”এইত্যাদি। “তন্ত্যুতে ব্যুৎপাগ্ভতেহনেন তত” এইরূপ 
ব্যুৎপত্তি অনুসারে “তন্ত্র” শৰের অর্থ শান্ত্র। অর্থাৎ শাস্তরান্তরে মূনের যে ইন্দ্রিয়ত্ব কথিত 
হইয়াছে, মহধ্ধি তাহার প্রতিষ্ধে বা খণ্ডন না৷ করায় উহা! তাঁহার সম্মতই বুঝা যায়। 
ন্‌ কারণ, পরমত প্রতিষিদ্ধ বা! খণ্ডিত না হইলে উহ! ‘অনুমত’, ইহা “তন্ত্যুক্তি' * 
ভাম্যকারের প্রতিবাদী বৌদ্ধাচার্য্য দিঙনাগ পরে নিজমত সমর্থন করিবার উদ্দেষ্যে 
বলিয়াছেন যে, স্যায়স্থত্র-কারের মতেও খাদি প্রমেয় নাই এবং মন নামে অন্ত ইন্দ্রিযও নাই। 
যদি বল, তিনি মনের ইন্নরিয়ত্বের নিষেধ বা খণ্ডন ন| করায় উহা তাহার সম্মত বুঝা বার, * 
তাহা হইলে “অন্তেন্দ্ৰিযরুতং বৃথা”। অর্থাৎ তিনি যে, স্রাণাদি পঞ্চেন্দিয় বলিয়াছেন, তাহা 
ব্যর্থ হয়। কারণ, সেই সমস্ত ইন্জিয়ের খণ্ডন না করাতেই উহা তাঁহার সন্মত, ইহা বুঝা 
যাইতে পারে। কিন্ত তিনি যখন স্রাণাদি পঞ্চেন্দিয়েই উল্লেখ করিয়াছেন, তথন তাঁহার ' 
০ মতে মন ইন্জ্রিয়ই নহে, ইহাই বুঝ! যায়। প্তায়বা্িকে’ উদ্দ্যোতকর দিঙ্‌নাগের নামাদির 
উল্লেখ না করিলেও তাহার ও কথারুই প্রতিবাদ করিতে বলিয়াছেন," ন ভবতা তন্্যুক্তিঃ 
পরিজ্ঞায়তে”। অর্থাৎ উক্ত ত্ত্ত্যুক্তি ন! বুবিয়াই এরূপ অমূলক প্রতিবাদ করা হইয়াছে। 
কেহ নিজমত কিছুই না বলিলে তাহার নিজমত ও পরমত বুঝাই যায় না। কোন বিষয়ে 
নিজমত বলিয়া, তাহার অবিরুদ্ধ পরমতের খণ্ডন না করিলেই সেই পরমতকে “অন্ুুম্ত' 
বলে। অর্থাৎ সেইরূপ স্থলেই উক্ত পতর্যুক্তি” বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ মহধি ইন্জরিয়ের 
2 উল্লেখ ন! করিলে তাহার অবশ্তবক্তব্য দ্বাদশ প্রমেয় বল! হয় ন!। আত্মাদি দ্বাদশু প্রমেয় 
| মধ্যে তৃতীয় প্রমেয় ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়ের উদ্দেশ না করিলে তাহার লক্ষণবচন ও পরীক্ষাও "| 
হয় না। আুতরাং শিশ্গণের ইন্জিয়তত্র্জান হইতে পারে ন!। পরন্ত মহর্ষি মনের তত্বজান 
সম্পাদনের জন্য দ্বাদশ প্রমেয় মধ্যে মনের পৃথক্‌ উল্লেখ করায় তৃতীয় প্রমেয়, ইন্দ্রিয়ের 
বিভাগ্ত্রে মনের উল্লেখ করেন নাই, ইহ্‌ ও বুঝা আবশ্তক। 
প্রশ্ন হয় যে, শান্ত্রান্তরে মনের ন্যয় বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই-পঞ্চ কর্স্দেন্সিয়ও 
কথিত হইয়াছে। মনু বলিয়াছেন, _“একাদশেন্দ্রিয়াণ্যাহুর্যানি পূর্বে মনীষিণঃ।” “একাদশং 
1 মনো জেয়ং” (২য় অঃ) ৮৯!৯২)। পূর্বোক্ত বাক পাণি প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিযকে গ্রহণ 
টি করিয়াই একাদশ রঃ ০ এবং উহা যে, সুপ্রাচীন মত; ইহাও ব্যক্ত করিতে . 


* ‘ম্শ্ৰুত’ গ্রন্থের উত্তরতন্থে ২ প্রকার “তন্্যুক্তিগ্র লক্ষণ ও উদ্দাহরণ কথিত কন Al 
একটির নাম “অন্ুমত”। /রমতনপ্রতিযিদ্ধননুনতং ভবতি, যথা অন্তে! ক্রয়াৎ সপ্তরসা ইতি” (রড! 
 কোঁটিল্ের আটা ন? যভাগেও এ সমস্ত “তন্তযুক্তি” কথিত হইয়াছে। রি 
ৰ বি < ধাদি প্রমেয়ং বা মনো বাস্তীন্দ্রিয়ান্তরং। অনিবেধাদুপাত্তঞ্চেে্তেন্রিয়রলতং bil Ee 2 { 

__ “প্রনাণসমুচ্চয়", ১ম পঃ। | 


© 
[a 


ই 5 CCO. Vasishtha Tripathi CLlleclion: Digitized by eGangotri 


৪ লু ] বাৎস্তায়নভাষ্য ত 


ইান্্যত্বও খণ্ডন নী করায় উহাও কি তাহার সন্মত বুঝিতে হইবে? এ বিষয়ে বাচন্পতি 
মিশ্র পরে বলিয়াছেন যে, মহধি গোতম বিচার দ্বার! রহিরিন্দরিয়ের পঞ্চতসিদ্ধান্তই সমর্থন 
করার বাক্‌, পাণি প্রভৃতি যে, তাহার মতে ইন্তির নহে, কিন্তু শাস্ত্রে উহাতে “ইন্্িয়" 
শব্দের গৌণ প্রয়োগ হইয়াছে, ইহাই বুঝা যায়। বাচম্পাতি মিশ্র সেখানে ইহার যুক্তিও 
বলিয়াছেন ( তৃতীয় খণ্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা ভ্ব্য)। সে যাহা হউক, বস্তুতঃ মহধি গোতমের 


মতে মনও ইন্দ্রিয়। কিন্তু কিরূপ” ইহা বুঝা যায়? এ বিষয়ে ভাষ্যকার এখানে পরে 


_ গৌণভাবে “তন্ান্তর-সমাচার”কেও হেতু বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের “তন্্রান্তর-সমাচার/চচ” 


a 
;  'অন্নাচয় নামে একটি পৃথক্‌ অর্থ স্বীকার করিয়াছেন। তদমুধারে অনেক, খরস্থের টীকাকারগণ উক্তরূপ 


৮ R এই প্‌ 
১”: "দের ব্যাখ্যায় বাচন্পতি সিশ্রের কথাও ডবা । ’ ২ 


এই বাক্যে "চ শব্দের অর্থ সমুচ্চয় নহে, কিন্তু পাচ, ইহাই আমারিগের মনে 
হয়। তাহা হইলে উক্ত “চ’ শব্দের দ্বারা উক্ত *হেতুর অপ্রাধান্তই বুঝা যায়।* তাহা 
হইলে ভাষ্মকারের অভিমত প্রধান হেতু ঝ প্রকৃত হেতু কি? বারা গোতমের মতে 
মনও ইন্দ্র, ইহা বুঝা যায়? এতদুত্তরে বক্তব্য এই য়ে, উক্ত রিতা দ্বারাই 
বুঝা যার যে, মনও তাহারুমতে ইন্দ্রিয। কারণ, তাঁহার মতে জ্ঞানের যে মানস প্রত্যক্ষ 
হয়, ইহা পরে তিনি “জ্ঞান-বিকল্পানাং ভাবাভাবসংবেদনাদধ্যাঅ্বং"_এই টি 
দ্বারা বলিয়াছেন। কিন্ত তাঁহার মতে যন ইন্দ্রিয় না হইলে তিনি এ কথা বলিতে 
পারেন না। কারণ, পূর্বে প্রত্যক্ষলক্ষণে তিনি বলিয়াছেন, “ইন্ি়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপর্নং 
ভানং। কিন্তু স্রাণ৷দি ইন্দ্রিয় হইতে মনের টুবশিষ্ট্যবশতঃ মনের বিশেষরূপে ততবজ্ঞান 
সম্পাদনের জন্যই তিনি প্রমেয় পদার্থমধ্যে ইন্দ্রিয় হইতে মনের পৃথক্‌ উল্লেখ করিয়াছেন। 
উপনিষদেও উক্ত কারণেই ইন্দ্রিয় হইতে মনের পৃথক্‌ উল্লেখ হইয়াছে। তদনুসারে 
টরকসংহিতাপ্তেও উক্ত হইয়াছে,_“মনোদশেল্লিয়াণ্যর্থাঃ”। “বুদ্ধীন্্ি়মনোহর্থানাং” 
(শারীরস্থান, ১ম অঃ, ১৫শ ও ২৩শ শ্লোক )1 
পরিবর্তী নব্যবৈদাস্তিক ধর্ম্মরাজাধ্বরীজ্র «বেদাস্তপরিভাষা” গ্রন্থে উপনিষদে ইন্দ্রিয় 
হইতে মনের পৃথক্‌ উল্লেখ দেখা ইয়! মনের ইন্দ্রিয়ত্ব স্বীকার করেন নাই। কিন্তু শারীরকভাষ্তে 
a শঙ্কর যে. মনকেও ইন্দ্রিয়ই বলিয়াছেন এবং সেখানে ‘ভাষতী’ টীকাকার বাচম্পতি 
যে, উহা! সমর্থন করিতে উপনিষদ্দে ইঞ্দরযিবর্গ হইতে মনের পৃথক্‌ উল্লেখের পূর্বোক্ত- 
১ রা কোন তান বট,কে তাহার গুরু বলিয়াছেন, ২“ভো বটে। ভিক্ষামট। যদি পশ্যনি গাঞ্চানয় 1» 
ও নে অর্থ “অন্বাচয়*। কারণ) দেই ক্মচারীর ভিক্ষাচরণই, মুখ্য কর্তবা। সম্ভব হইলে গে! 
লে “চনে হানা করিলেও ক্ষতি নাই, ইহাই উক্ত বাকোর দ্বারা গুরুর বিবক্ষিত। স্থতরাং উক্তরূপ 
মুচ্চয় অর্থ বল! যায়.না। তাই পূর্ববাচার্ধাগণ উক্তরূপ স্থলে “চ” শব্দ ও তদর্থক “অপি 


রে 
* ৯১ 


১অয়চয়ে চ*কার২* এবং “চকারস্ত অগ্নাচয়শিষ্টত্বাৎ" এইরূপ লিখিয়াছেন। "উই সুত্রে “্বাবসারাস্মকং 


1 শত ফেকাদশেকির়ীমীতি সনোহীন্রিয়ত্বে খোকা দিব সংৃহতে।»_সারীরকভাষা) ২৪১৭। 
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রূপ কারণই বলিয়াছেন, ইহাও দেখা আবশ্তক। “বেদান্তপরিভাষা”কার সে সকল কথার 
কোন উল্লেখই করেন নাই। পরন্ত তিনি ভগবদ্গীতার “মনঃযষ্ঠানীন্দরিয়াণি” এই বাক্যের 
দ্বারা মনের ইন্দরিযত্ব প্রতিপন্ন হয় না, ইহা সমর্থন করিয়া গীতাশান্ত্েও যে, মনকে ইন্দ্রিয় 
বলা হয় নাই, ইহাও সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ে “ইন্দ্রিয়াণাং 
মনশ্চার্সি” এই সরলার্থ বাক্যের দ্বারা মনের ইন্দরিযত্ব যে স্পষ্টই বুঝ! যায় এবং ভাষ্যকার 
শঙ্কর প্রভৃতিও যে সেখানে অন্যরূপ কোন ব্যাখ্যা করেন নাই এবং তাহ! করিতেও পারেন 
না, ইহাও চিন্তা কর! আবশ্যক । “বেদান্তপরিভাষ।”কার পূর্বোক্ত সুপ্রসিদ্ধ তগবদ্বাকোরও » 
কোন উল্লেখই করেন নাই। ফলকথা, “বেদান্তপরিভাষা”কারের উক্ত নবীন মতকে আমরা 
বেদান্তমত বলিয়| বুঝিতে পারি না। কারণ, বেদমূলক স্থৃতিশান্তরে মনকে ইন্দ্রিয় বল! 
হুইয়াছে। তদনুসারে আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি উক্ত সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন। স্ুংখ্যাচার্য্য- 7" 
গণও মনকে ইন্দ্রিয় বলিয়াছেন। . পূর্বীমাংসা দর্শনে মহধি দৈমিনিও “সংসম্প্রয়োগে পুরুষ- 
তেক্রিয়াণাং বুদ্ধিজন্মা তৎ প্রত্যক্ষং” ইত্যাদি সুত্রে “ইন্দ্রিয়” শব্দের দ্বারা মনকেও গ্রহণ 
করিয়াছেন। উক্ত প্ররত্যক্ষসত্রবাত্তিকে মীমাংসাচাধ্য কুমারিল ভট্টও স্পষ্ট বলিয়াছেন, 
প্মনসন্তিক্জিয়ত্বেন নুখছুঃখা দিবুদ্ধিযু” ইত্যাদি (১২৬ শ্লোক )। 

কিন্তু পূর্বোক্ত জৈমিনিস্ত্রে সংশয়াদিগ্রত্যক্ষ-বারক:কোন পদের প্রয়োগ না হওয়ায় 
উদ্দ্যোতকর শেষে জৈমিনির গ্রত্যক্ষলক্ষণকে এবং উক্ত কারণে সর্বশেষে বৃদ্ধসাংখ্য বার্ষগণ্য 
মুনির লক্ষণকেও অলক্ষণ বলিয়াছেন ।% কারণ, সংশয় ও বিপর্ধ্য়রূপ ভ্রম এতাক্ষও উক্ত 
লক্ষণাক্রান্ত হয়। পরে শীমাংসাচার্যগণ নানারূপে দৈমিনিহৃত্রোক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণের ব্যাখ্যা 
করিয়া নিজ নিজ মতানুসারে উক্জ লক্ষণের পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু জয়ন্ত 
; ভট্ট তাঁহা্দিগেরও অনেক কথার প্রতিবাদ করিয়া, গোতমোক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণেরই সমর্থন 
Lis করিয়াছেন। পরন্ত তিনি প্র প্রসঙ্গে বহু বিচারপূর্বক ইহাও সমর্থন করিয়ছেন যে, 
যোগিবিশেষের যোগন্জ সন্নিকর্ষজন্ত অলৌকিক প্রত্যক্ষ এবং যুগপৎ সর্ববিষয়ক প্রত্যক্ষরপ 
সৰ্কজ্ঞতাও অবশ্য জন্মে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত নীমাংসান্ত্রে জৈমিনি যে, প্রত্যক্ষকে বর্ণ 
বিষয়ে অপ্রমাণ বলিয়াছেন, ইহ বল! যায় না। কারণ, যোগিৰিশেষের অলৌকিক 


et See ১ এ EAE TIS AON Br HEC উস: সিরকা বাঁ ও 


+ “বাধগণান্তাপি লক্ষণন্যুক্তনিত্যাহ,"আোত্ৰা দবৃত্ত্রতি। পঞ্চানাং ধিন্ৰিয়াণাম্থাকারে ' 

পরিপতানাসালোচনমাত্রং বৃত্তিরিষাতে, সাচ ‘সংশয়াদিবাপকুত্বাদলগ্ষণমিতি » ( তাৎগৰ্াটীকা, ১০৩ পৃঃ)! 

_ জয়ন্ত ভটও বার্দগণোর উক্ত মত খণ্ডন করিতেই বলিয়াছেন,_“শ্রোত্রাদিবৃন্তিরপরৈরবিকল্িকেতি বাতা 
: অবর্ণি তদপাসার* ইত্যাদি (স্তায়মপ্ররীশ_১০০ পৃঃ)। “প্রমাণদমুচ্চয়ে”্র বৃত্তিতে উহ! কাপিল মত 

এবং দৈন হেমন্তের _রনাণমীনাংন!” আসছে বৃদ্ধনাংখ্য-নত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। “দাখখাকারি ; 

: তা কলিকাতা! সংস্কৃত সিরীজ ) বরাণোর অনেক মত পাওয়া খা রি | ৃ 
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্রত্যক্ও ধর্ম্মবিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে। কিন্তু জয়ন্ত ভট্টের ও কথায় বক্তব্য হা 
মন বলিরাছেন,_“বেদোইখিলো বর্থমূলং স্ৃতিণীলে চ.তদ্বিদাং | মি মতিন 
সদ।চারের প্রামাণ্যও বৈদমূলকন্বপ্রযু্ত। উদয়নাচারধ্য প্রভৃতি *নৈয়ায়িকগণও বিচারপূর্বাক 
উক্ত সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন (জয়ন্ত ভট্টও” পরে (২৬৪ পৃঃ ) ইহা স্বীকার 
করিয়াছেন।) বেদের কোন অপেক্ষা না করিয়া, খধিগণ অতী ন্ত্রিয় অদৃষ্টের প্রত্যক্ষ করিয়! 


্বতি রচনা করিতে পারেন না, এই“তাৎপর্যেই কুন্যাঞ্জলি গন্ধে (২৩) উদয়নাচার্য্য ' 


বলিয়াছেন, _-“মন্বাদীন৷মতীন্তরিয়ার্থদর্শনে প্রমাণাভাবাং |” « ° 
বলিরাছেন,_“ঝষীণ।মপি বঞ্জ জ্ঞানং তদপ্য।গমহেতুকং 1” ৮ রা 
সাধনার দ্বার। কালে যোগসংসিদ্ধ মহধিগণের সর্ধভ্লতালাভ যোগশান্ত্রে কীন্তিত হইয়াছে। 
উপনিষদেও একবিজ্ঞানে সর্বববিজ্ঞান লাভ উপনষ্ঠ হইয়াঙ্ছে। স্যায়বৈশেষিকসম্প্রদায়ও যোগীর 
যে!গজস্িকর্ষজন্ত সর্বববিষ়ক অলৌকিক প্রত্যক্ষ সমর্থন কুরিয়াছেন। অবশ্ত মীমাংসাচার্ধ্য 
প্রভাকর ও কুম।রিল ভট্ট’ প্রভৃতি বোগীর অলৌকিক প্রত্যক্ষ এবং সর্বজ্ঞ পুরুষের অস্তিত্বেরও 
প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা তাহাদিগের উদ্দেশ্মূলক প্রৌঢ়িবাদও বলা যাইতে 
পারে। বেদ কোন পুরুষপ্রণীত নহে, বেদ নিত্য, এবং ধর্মাবিষয়ে কাহারও প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
হইতে পারে না। কিন্তু বেদই প্রমাণ, এই সিদ্ধান্ত স্থাপনই তখন তাহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল। 
পরন্থ পুর্ববমীমাংসাদর্শনে মহুধি জৈমিনি সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরের অস্তিত্বের কোন প্রতিবাদ 
্‌ করেন নাই। বেদাস্তদর্ণনে বাদরারণ অনেক বেদান্তসিদ্ধান্তে জৈমিনিরপ্মতবিশেষের উল্লেখ 
4২... করিয়া হর্ন যুক্তি এবং সর্বজ্ঞ ঈশ্বরও যে জৈমিনির সন্মত, ইহাও ব্যক্ত করিয়াছেন। 
আর পুর্বমীমাংসাদর্শনে জৈমিনি ইন্জিয়ের লৌকিকৃসন্িকর্ষজন্ত প্রত্যক্ষকেই বর্তমানবিষয়ক 
বলিয়াছেন, ইহাই সরল ভাবে বুঝা যায় । স্তদহুসারেই “শ্লোকরান্ডিকে” কুম|রিল ভট্ট 
বলিয়াছেন,_“সহ্ব্ধং বর্তমানঞ গৃহতে চক্ষুরঠদিনা* (৪ সু, ৮৪)। কিন্ত জৈমিনির মতে 
থে, কোন মহাযোগীরও মনের দ্বারা কখনও অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থ বিষয়ে প্রত্যক্ষ জন্মে 
নাই এবং তাহা জব্মিতেই পারে না, ইহা আমর! বুঝিতে পারি না। কুমারিল ভট্টও 
: পরে ভবিষ্যৎ পদার্থবিষয়েও প্রত্যক্ষ স্বাকার করিয়াছেন, ইহাও জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন। 
ys , শি যাহা হউক, বস্তুতঃ যোগশক্তির" অসামান্য প্রভাবে অনেক মহাযোগী যে, জাতিস্বরও 
এ হইয়াছেন এবং অনেকে অতীত ও ভবিষ্যৎ প্রভৃতি সর্বববিষয়েরই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, 
এ বিষয়ে বহু প্রমাণ আছে। কেবল তর্কের দ্বারা সেই সমস্ত্ব যোগসিদ্ধ মহধিগণের 
টে অপলাপ করা যা না। জৈনসম্পরদায়ও ব্যক্তিবিশেষের সর্বজ্ঞত৷ সমর্থন 
= ছেলন।* বৌদ্ধাচার্য ধর্মকীর্ডিও চতুর্কিধ প্রত্যক্ষ বলিতোমূর্বশেষে বলিয়াছেন, 
* হম্মাস্তরিতদূরার্থাঃ প্রতাক্ষাঃ কম্তাচদ যথা। EEE 


এন্কেউ 
ই উক্ত লেকের বাখ্যাদি দ্রষবা ৷ 
নি 
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অহসেয়হ্তোহগ্রযার্রিরিতি সব্বজদংঘ্িতি:॥_আপ্তমীসাংদা: | ৈন ধর্মভৃষী যতির "স্তায়দীপিকা” E ডঃ হই 


দভৃতার্থ-ভীবনাপ্রকর্ষপ্ত্তং যোগিজ্ঞানঞ্চেতি” ('স্তায়বিন্দু' )। কিন্তু বৌদ্ধমতে যোগী- 
দিগেরও নির্বিকল্পক ত প্রমাণ। কারণ, কাহারও URL প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
হইতেই পারে না। 

ক্ষণভঙ্গবাদী বৌদ্ধসমপ্রদায়ের মতে প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তু ক্ষণিক, অর্থাৎ যে ক্ষণে সেই 
বিষয়ের উৎপত্তি হয, তাহার পরক্ষণেই উহার বিনাশ এবং তজ্জাতীয় অপর বিষয়ের উৎপত্তি 
হয়। সুতরাং সেই বিষয়ের উৎপত্তির পরক্ষণেই তাহার প্রত্যক্ষ জন্মিলে তাহাতে অব্যবহিত 
পূর্ববর্তী সেই বিষয় কারণ হইতে পারে। কিন্তু পরে সবিকল্পক প্রত্যক্ষের অব্যবহিত পূর্বের 
সেই বিষয় বিদ্যমান না থাকায় সেই প্রত্যক্ষে সেই বিষয় কারণ হইতে পারে না। সুতরাং 
সবিকল্পক প্রত্যক্ষ সদ্বিষয়ক ন! হওয়ার তাহাকে প্রমাণ বল! যায় না। বিষয়জন্য প্রত্যক্ষই 
প্রমাণ হইতে পারে। স্থতরাং ঞ্নমোৎ্পন্ন নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষই প্রমাণ। উক্ত সিদ্ধা্তান্ু- 
সারেই বিজ্ঞানবাদী কোন বৌদ্ধসম্প্রদার প্রথমে বলিয়া ছিলেন,--“ততো ইর্থা দিজ্ঞানং প্রত্যক্ষং।” 
“কাব্যালক্কার” গ্রন্থে তামহও উক্ত মতান্তর প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন, “ততো হর্থাদিতি 
কেচন।” বৌদ্ধসম্প্রদায়ের প্রবল প্রতিবাদী প্রাচীন স্ায়াচার্ধ্য উদ্দ্যোতকর ন্যারবার্তিকে 
প্রথমে উক্ত মতেরই খণ্ডনার্থ বলিয়াছেন, __“অপরে পুনর্বর্ণয়ন্তি “ততো হর্থাদ্বিজ্ঞনং প্রত্যক্ষ" 
মিতি তন্ন।” উদ্দ্যেতকর উক্ত মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মে, 
কেবল সেই বিষয়জন্য যে বিজ্ঞান, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অন্ুমানাদি জ্ঞান কেবল সেই 
র্ষ়জন্ত নহে, সুতরাং তাহা প্রত্যক্ষ নহে। উদ্দ্যোতকর পরে বিচারপূর্ব্বক উক্ত লক্ষণে 
“অর্থাৎ” এই পদকে এবং পরে প্রথমে।ক্ত “ততঃ” এই পদকেও ব্যর্থ বলিয়াছেন। ? এবং 
বৌদ্বসন্প্রদায়ের নিজসন্মত অনেক মূল সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া উক্ত লক্ষণের খণ্ডন 
করিয়াছেন। তাৎপধ্যটীকাকার বাচল্পতি দমিশ্রও উদ্দ্যোতকরের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়া 
উক্ত লক্ষণের খণ্ডন করিয়াছেন এবং তিনি প্রথমে বলিয়াছেন,_বাস্সুবন্ধবং তাবৎ 
প্রত্যক্ষলক্ষণং বিকল্পয়িতুমুপন্তপ্ততি “অপরে পুন/রিতি” ৯৯ পৃঃ__( বন্গবন্ধোরিদং বাস্ুবন্ধবং ) 
অর্থাৎ উদ্দ্যো তকর বৌদ্ধাচার্্য বস্ুবন্ধুর উক্ত লক্ষণেরই  উল্লেখপূর্বাক খণ্ডন করিয়াছেন। 
বস্তুতঃ “প্রমাণসমুচ্চর” গ্রন্থে দিঙ্‌নাগের কথার, দ্বারা বুঝা যায় যে, “বাদবিধি” নামক গ্রন্থে 


“ততোধৰ্থাদ্বিজ্ঞানং প্রত্যক্ষ” এইরূপ প্রত্যক্ষলক্ষণ কথিত হইয়াছে এবং প্র গ্রন্থ যে বঙ্গবন্ধুর - 


রচিত, এইরূপ লোকপ্রসিদ্ধি€ছল। সুতরাং তদনুযারে ব/চম্পতি মিশ্র পরেও উক্ত লক্ষণকে 
বঙ্গবন্ধুর লক্ষণ বলিতে পরেন। কিন্ত দিঙ নাগ বলিয়া গিক্াছেন যে, উক্ত “বাদবিধি” এই 
আচাৰ্য্য বঙ্গবন্ধুর রচিত নহে। গঁরূপ দোষযুকত গ্রন্থ তাহার রচিত হইতে পারে না, তিনি 


উক্তব্ূপ লক্ষণ বলেন নাই দিওনাগ পরে উক্ত লক্ষণেরও খণ্ডন করিয়াছেন * 
ই 4৯:5৯:৯৭ 


* “প্রমাণনমুচ্ছ৫ গ্রন্থে দিউজাগ বলিয়|ছেন,_"নাচীর্যান্ত বাদ(বিধিন” কৃতং সারনিশ্চয়ঃ। কথনাদন্তথাং 
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১২৬ স্যায়দর্শন দা? 


রি শানাং পরাক্ষযান্তে ন তে ময়া ॥” “ততোর্রধাজ্জাতং বিজ্ঞানং প্রতাক্ষমিতি তত্র তু। ভরি িতি স্বধেখ | 


৫ এরা 


2 বাৎস্তায়নভায্ব ১২ 


কিন্ত দিঙল।গের মতেও যে জ্ঞানে বিয়ের নাম ও জাতি প্রভৃতির যোজন! 
হয় না, অর্থাৎ নামাদির দ্বার! যাহার ব্যপদেশ হয় না, সেই উল জ্ঞানই 
অর্থাৎ নির্বিকল্প প্রত্যক্ষই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তাই দিঙ্নাগ বলিয়াছেন, “প্রত্যক্ষং কল্পনা- 
পোঢ়ং।” কল্পনর! অপোঢং হীনং কম্পনাপোচ়ং। দিঙ্নাগ পরে উহারই আম করিতে 
বলিয়ছেন,__“ন।মজাত্যাদ্যসংযুতং।”* স্যায়বাঠিকে’ উদ্দ্যোতকর দিঙনাগের উক্ত তে 
উল্লেখ করিতে পরে বলিরাছেন,_-প্অপরে তু মন্যান্তে প্রত্যক্গং ক্সনাপোটিসিতি শৰ 
উদ্দ্যোতকর দিঙনাগের কথানুসারেই পরে তাহার এঁ লক্ষণোক্ত “কল্পনা”র ব্যাখ্যা 
করিয়া, তাহার মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,__“অথ কেয়ং কল্পনা ? নামজাতিযোজনেতি 
বৎকিল ন নামা অভিধীরতে, নচ জাত্যাদিভিব্যপদিগ্ততে, বিষয়ন্বরূপানুবিধায়ি মি 
মাক্মসংবেতং তৎ প্রত্যক্ষমিতি ৷” অর্থাৎ নীম ও জাতি প্রভৃতি কল্পিত পদার্থের যোজনাই 
কল্পনা” শব্দের অর্থ ৷ বে জ্ঞানে সেই কল্পন| সম্ভব হয় "না, ন্নাহা কেবল সেই বিষয়ের 
ৰক্ষণ ৰ! স্বন্নপমাত্রের নিন্চায়ক আত্ময়ংবেদ্য জ্ঞান, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ ।' 
উদ্দোতকর পরে বিচারপূর্কাক উক্ত মতের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, উক্ত মতে 
প্রত্যক্ষ” শব্দের অর্থ কি? যদি পূর্বোক্তরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানই উহার অর্থ হয়, তাহা হইলে 
উহাকে অবাচ্য বা নামের দ্বারা অগ্রকাশ্ত বলা যায় না। আর এ প্রত্যক্ষ শব্দের কোন অর্থ 
হি টো নহি» ১৪। ১৫ "্যাকবার্তিকে* (3১৬৩) উদ্দোতকরও “্যদপি বাদবিধোঁচ ইভাদি 
টা নর নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্ত খর গ্রন্থ কাহার রচিত, ইহা দিনাগও বলেন নাই। 
উর ee A ইহাও বুঝা যায় যে, তিনি বিজ্ঞানমাত্রবাদী মহাযান বোঁদ্ধনমপ্রদায়ের আচার্য বনুবন্ধুর 
উজ [হার সাক্ষাৎ শিষা নহেন। বা রচনাকালে বন্বন্ধু জীবিত ছিলেন না, 
বর ভু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকার রঙগত্বামী আয়াঙ্গার কর্তৃক তিব্বতী হইতে সম্পাদিত 
রী টি প্রতাঙ্গং 2651 নামজাত্যাদ্যংযুত২ এইরূপ পাঠই দেখা 
বি লা র ১ স্তায়কণিকা* টাকায় বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়া গিয়াছেন,__ 
হন পাঢমন্তনির্দিইলক্ষণ'মিতি প্রণয়তো। দিওআগত্তৈব কল্পনাপোঢ়ত্বমাত্ৰং লক্ষণমপিতু 
০ ই রর কীর্তি: (১১২ পুঃ) | বাচল্পতি মিশ্র উক্ত স্থলে দিঙ্নাগের 
Ce টি 3 মোকাৰ্্ধও উদ্ধৃত করিতে পারেন। কিন্তু তিনি '“তাংগর্য্যটীকাশ্র দিনার 
L থম পরিচ্ছেদের অনেক শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়াছেন। তন্মধো কোন কোন শ্লোক 


পূর্বোক্ত « 
- নিজ "প্রমাণমুচ্চয়ণ পুস্তকে যথাযথ দেখা যায় না। < 


1 < 
.' প্রাচীন আলঙ্কারিক ভামহও “কাব্যালক্কার” গ্রন্থে (€ম পঃ) দিঙ্নাগের মতানুষারেই প্রতাক্ষ ও 


? এই দিবিধ প্রমাণ এবং যথাক্রমে তাহার অনাধারণ ও সামাপ্তে, এই দ্বিচ্থি বিষয় বলিয়া, পরে প্রত্যাক্ষের 


লক্ষ ব রব ফি 
লিয়াছেন,_ প্রতাক্ষং কল্পনাপোঢ়ং ততোধ্রধাদিতি কেচন। কল্পনাং ন/লজাতাদিযোজনাং প্রতি- 


চু জানতে ॥* b) — ২ 
টু ই ছিলেন থ৬) ভামহ প্রধানত; দিঙনাগের মতেরই উল্লেখ করায় তিনি দিউলাগের সম্পদায়ভুত 


ইহা বুঝিতে পারা যায়। তথাপি এবিষয়ে মতভেদ আছে। 
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নাই, ইহা বলিলে উহা! অবাচক শব হয়। পরন্থ প্রত্যক্ষ শব্দেরই উক্তরূপ অর্থ হইলে 
“কল্পনাপোচ়” শব্দ প্রয়োগ ব্যর্থ। আর উক্ত পকল্পনাপোঢ” শব্দের অর্থ কি এবং উহার দ্বারা 
'কিরূপে সেই অর্থ বুঝা যায়, ইহাও বক্তব্য! "অশ্বকর্ণ” প্রভৃতি শব্ের স্যার উক্ত “কল্পনাপোচ়” 
শব্দের কোন ব্যুৎপত্তি নাই, ইহা! বলিলেও উহার অর্থ বক্তব্য। পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞানই 
উহার অর্থ হইলে সেই জ্ঞানকে অবাচ্য বল৷ যার না। এবং “কল্পনাপোটং প্রত্যক্ষং” এই 
বাক্যের অভিধেয় কি? তাহাও বক্তব্য । উত্তরূপ জ্ঞানকেই অভিধের বলিলে উহাকে অবাচ্য 


বলা যায় না। “ন চাভিধেয়মিতি কোহন্তে। ভদস্তা ঘ্বক্তু,মর্হতি” । অর্থাৎ উক্ত বাক্যের কোন - 


অভিধেয় ব! প্রতিপাগ্যই নাই, ইহা ভদস্ত ভিন্ন আর কেহই বলিতে পারেন না। এখানে 
“ভদন্ত” শব্দের দ্বারা দিঙ্‌ন|গই উদ্্যোতকরের বুদ্ধিস্থ। অন্যত্রও তিনি এরূপ প্রয়োগ 
করিয়াছেন।  উদ্দ্যোতকর এই ভাবে অনেক ‘বিচার করিয়া সর্বশেষে বলিয়াছেন,__ণ্এবং 
যথাযথেদং লক্ষণং বিচার্যযতে। তথ! তথা প্যায়ং ন সহতে*। অর্থাৎ দিও নাগের উক্ত 
লক্ষণ কোনরূপেই বিচারসহ নহে। ফলকথ| এই বে. সধিকল্পক জ্ঞানের প্রামাণ্য 


স্বীকার না করিলে কোন শব্দ বা বাক্যের দ্বারা তত্ব-প্রতিপাদন সম্ভবই হইতে পারে . 


না এবং সবিকল্পক জ্ঞানের বিষয় জাতি প্রভৃতি যে, কল্পিত বা অবাস্তব পদার্থ, ইহা! 
কোনরূপেই প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না) এবং সমস্ত বন্তই যে ক্ষণিক, ইহাও 
কোনরূপ প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না! পরে কুমারিল ভট্ট ও মণ্ডন মিশ্র প্রভৃতি 
মহামীমাংসকগণ সুপ্মভাবে বিশেষ বিচার করিরা বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সমস্ত কথার খণ্ডন 
করেন। কিন্তু বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের আচার্য্য মহ।মনীবী ধর্মকীর্তি নানা গ্রন্থের 
দ্বার! নিজ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন , 

দিউনাগ বলিয়।ছিলেন,__«প্রত্যক্ষং কল্পনাপোটিং৮”। কিন্তু ধর্ম্মকীর্ভি উহার পরে 
“অল্রান্তং” এই পদের যোগ করিয়া বলেন;_«প্রত্যক্ষং কলপনাপোঢ়মজান্তং] 
(স্তায়বিন্দু)। অন্ত গ্ৰন্থে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে, _“কল্পনাপোটমন্রাস্ত প্রত্যক্ষং নির্বিকল্পকং। 
বিকল্পোধবস্তনির্ভাসাদসংবাদাছুপপ্রব:1৮* সবিকল্পক জ্ঞানের নামই “বিকল্প”, উহাতে জাতি 


প্রভৃতি অবস্তর প্রকাশ হওয়ায় উহা উক্ত মতে “উপপ্লব” অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান। বৈশেধিকদর্শনের 
* উক্ত ন্লোকটি ধর্দবীর্ির “পরসাণবার্তিক” গ্রন্থের মোক, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু এ পান্ত , 


উক্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। ধর্সকীন্তি উত্ত প্রতাক্ষলক্ষণে “কল্পনাপোঢ়” শব্দের অর্থ বাধা! করিয়াছেন, 


“অভিলাপসংসর্গযোগাপ্রতিভানপ্রতীতি; কল্পনা, তয়া রহিত, (*ন্যায়বিন্দু” )। অভিলাপ বলিতে পদার্থের 


বাচক শব্দ। নেই শব্দের সংনর্গযোগা প্রতিভান অর্থাৎ অভিধের অর্থের প্রকাশ, যেরূপ প্রতীতিতে 
শি 


হয়, তাহাই “কল্পনা” । উতত নতে সবিকল্সক জ্ঞানে বিষয়বাচক শব্দসংস্থ্ট অর্থ প্রকাশই হয়। শব্দানভিজ : 
টু নিিহ্রাভাহা = ইলেও তাহা শবসংসর্দের যোগা। কিন্ত নির্বিবকল্পক প্রতাক্ষে যে এর্থ প্রকাশ হয়, 
তাহা এঁরপ শব্দনংসর্গের যোগ্যও নহে। ্থতরাং নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষই “কল্গনাপোড়”। অন্ত কথা . - 


.. ধৰ্দ্মাৱরেয টাকায় ডবা। 
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১8 সু৩ 
৪৯] বাৎ্স্ায়নভাস্ SS 
২ 


’ 
অষ্টম অধ্যায়ের দ্বিতীয় স্ত্রের “উপস্কারে” শঙ্কর" মিশ্রও বলিয়াছেন,__« 

ন প্রমাণমিতি কীর্তি-দিউ.নাগাদয়ঃ।” দিউনাগের অনেক পরবর্তী হাব ন 
প্রথমে “কীর্তি” নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। বাচম্পতি হি ধর্মকীর্তিকে যয 
নামেই উল্লেখ করিয়াছেন। শঙ্কর মিশ্র উক্ত স্থলে পরে ধর্ম্মকীর্তির কথার i 
সংক্ষেপে তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। ১ কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি রাগ 
ূর্কো বৌদ্ধমত-খগ্নে বিস্তৃত বিচার করিয়া গিয়াছেন। “প্যায়মঞ্জরী”কার জয়ং ত্য 
ধর্মকীহির প্রত্যক্ষলক্ষণ খণ্ডনেও অসামান্ত পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। ভি ত 
প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য সমর্থন করিয়া, শেষে বলিয়াছেন,__-প্তম্মাদ্যৎ হানে 


= লক্ষণে । ভিক্কুণা পঠিতং তন্ত ব্যবচ্ছেগ্ং ন বিদ্ধতে ॥;_ অৰ্থাৎ ধর্মকীর্তির উক্ত লক্ষণে 


“কলপনাপো্চং” এই পদ ব্যর্থ. পরন্ত উক্ত পদের দ্বারাই ভ্রমপ্রত্যক্ষের বারণ হওয়ায় 
নু এই পদও ব্য | কারণ, কোন ভ্রমপ্রত্যক্ষই প্কল্লনাপো়” পারে না 
৬ ১85 টাকার (৬৯১ পৃঃ) উদয়নাচাৰ্য্য বলিয়াছেন,_-?দিঙনাগন্ত!তি- 
রর ৯ কােত্বব্যাপকতয়াঃ বিকলসপ্রত্যক্ষানবরোধাৎ তন্তু চ প্রতাক্ষত্ববাুৎপাদনাৎ 
রর জাতি সিদ্ধান্তঃ।” অর্থাৎ দিঙ্‌লাগের প্রত্যক্ষলক্ষণে OES 
তাত: উহা লক্ষণ নহে। কিন্তু ধৰ্ম্মকীর্তির লক্ষণে প্অত্রান্তং" এই পদের দ্বারা 
ক্ত দোষের বারণ হইলেও সবিকল্পক যথার্থ গ্রতক্ষে অব্যাপ্তিদোষব্শতঃ উহাও লক্ষণ 
ও নালা লক্ষণেও ও অব্যাপ্তিদোষ আছেই। কারণ, সবিকল্পক প্রত্যক্ষবিশেষের 
ও রর কা্য্য। নচেৎ নির্বিকল্লক পরত্যক্ষের গ্রামাণ্যও সিদ্ধ হইতে পারে না। 
J র.-বিষয় জাতি প্রভৃতিও সংপুদার্থ। 


উদযনাচার্য্যের পূর্বে ৰাচম্পতি মিশ্রপ্রথমে “স্যায়কণিকা” টাকায় এবং পরে 


তি ও “ভামতী” টীকায় বিস্তৃত বিচার দ্বারা বৌদ্ধসম্পরদায়ের নানা 
তি রি ছেন। কিন্তু সমস্ত ছুর্ববোধ মত সম্যক্‌ বুঝিতে হইলে বৌদ্ধাচাধ্যগণের 
তা টি এবং পরে বৌদ্ধাচার্ধ্য রত্বকীর্তি "অপোহসিদ্ধি” প্রভৃতি গ্রন্থ 
* আহাও সমান মির ও স্ায়ভূষণের যে সমস্ত কথার উল্লেখপূর্কক প্রতিবাদ করিয়াছেন, 
* ২ বুঝা আবশ্যক এবং বৌদ্ধাচার্য্যগণের সন্মত প্রসাণের স্বরূপ, বিজ্ঞানবাদ ও 


সে বিষয়ে রে 


* পূর্বোক্ত বোঁদ্ধসম্প্রদায়ের সতত জান ্বত:গ্রকাঁশ। সমাক্‌ জানু অর্থাৎ অবিসংবাদক জ্ঞানই 


দাগ এবং : 
১৭২ মেই প্রমাণের ফল অর্থপ্রতীতিও বস্তুতঃ নেই প্রমাণ হইতে অভিন্ন । তাই ভাহারা ফল- 


বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ধর্মকীন্তি বলিয়াছেন, “তদের প্রতাক্ষং জ্রানং প্রসাফলমর্থ- 


ব্যাখ্যার ছারা ন্ঘগারপাসত প্রমাণও তরশাদর্থগ্রতীতিমিদধেরিতি* (“ভাবি । টকাকার বর্গোতরের 
বসা যাহ যে, যে বিষয় হইতে কোন জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জঞানটা সেই বিষয়ের সদৃশ... 
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ঃ স্ঠায়দর্শন [ ১ অন; ১ আও 


দার্শনিকগণ প্রথম হইতেই কত গ্রন্থে বে কতরূপে বিচার করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ- 
মতের খণ্ডন করিয়াছিলেন, তাহা এখন বলিবার উপায় নাই। সকল সম্প্রদায়েরই 
বহু গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; পরে মিথিলার শিবসাধক মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের 
অথগুনীয় প্রভাবেই ভারতে বৌদ্ধস্্রনায়ের প্রভাব বিধ্বস্ত হয়। “বৌদ্ধাধিকারে” 
উদয়নাচার্যের এবং “প্যায়মঞ্জরী”তে কাশ্মীরের বৌদ্ধবিজয়ী জয়ন্ত ভট্টের জয়ঞ্জী বিশেষ 


ব্য । উক্ত বিষয়ে এখানে অধিক আলোচনা সম্ভব নহে। অতঃপর অনুমানপ্রমাণের ব্যাখ্যা 


কর্তব্য ॥ ৪ ॥ 
সুত্র। অথ তৎপূর্ববকৎ ত্ৰিবিধমনুমানৎ পুর্ববব- 
চ্ছেষবৎ সামান্যতো দৃষটঞ্চ ॥ ৫ ॥ 


অনুবাঁদ। অনন্তর অর্থাৎ প্রত্যক্ষনিনপণের অনন্তর ( অনুমাননিরূপণ 
করিতেছি )। *তৎপুর্বক” অর্থাৎ প্রত্যক্ষবিশেষমূলক জ্ঞান__অন্ুমান-প্রমাণ 
ত্ৰিবিধ, (১) পূর্বাবৎ (২) শেষবৎ ও (৩) সামান্যতো দৃষ্ট । 
*  টিপ্পনী। কোন বিষয়-নিরপণের পরে অন্ত বিষয়-নিরূপণে সেই নিরূপণীয় বিষয়ে 
সংগতি আবগ্তক. নচেৎ" তাহার নিরূপণ অসংগত হয়। তাই মহুধি সেই সংগতি 
স্ুচনার জন্যই এই হুত্রের প্রথমে “অথ”শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। তদন্থসারেই- “তত্ব 
চিন্তামণি”কার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও প্রত্যক্ষখণ্ড-রচনার পরে অনুমানখগ্ড-রচনার প্রারম্ভে 
সংগতি প্রদর্শন করিয়াছেন। টাকীকারগণ তাহার বিশদব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। 
অনুমিতিদীধিতির টাকায় জগদীশ ও গদাধর ভট্টাচার্য্যের সংগতিব্যাখ্যা পাঠ করিলে 
উক্ত বিষয়ে বহু সুক্্ম বিচার ও জ্ঞাতব্য জানা যাইবে। গন্গেশ উপাধ্যায় উপমানখণ্- 
রচনার পরে শব্দখণ্ড-রচনার প্রারস্তেও ' বলিয়াছেন, “অথ শব্দে! নিরূপ্যতে।” সেখানে 
টাকাকার মথুরানাথ তর্কবাগীশ উক্ত অব্যয় “অথ” শব্দের উত্তর ক্রিয়াবিশেষণে দ্বিতীয়! 
বিভক্তির প্রয়োগ বলিয়া, উহার অর্থকে অভেদসহ্বন্ধে নিরূপণ-ক্রিয়ার বিশেষণ বলিয়াছেন। 


তাহার প্র সিদ্ধাস্তানুসারে এখানে মহধির উক্ত ৃত্রেও “অথ প্রত্যক্ষনিরপণানত্তরং অনুমানং , 


হয়। জ্ঞানের সেই যে বিষয়-সারূপা, তাহাই জ্ঞানের আকার ও আভাস বলিয়া কথিত হয়। জ্ঞানগত 
সেই বিষয়সাদৃগ্ই প্রমাণ? দেই সাদৃশ্ঠও সেই জ্ঞান হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। স্থতরাং বস্তুতঃ উ্রাগ 
জানবিশেষই প্রমাণ । বিজ্ঞানবাদী বোঁদ্ধসম্্দায়ের স্যায় বাহ ৭দার্ধের পৃথক্‌ সতীবাদী মোঁত্রাপ্তিক বোধ 
সম্প্রদাযও উক্তরপে সাকার বিজ্ঞানবাদী | কিন্তু যীহার! জ্ঞানের উক্তরূপ বিষয়সারূপা মানেন নাই, তাহারা 


নিরাকার বিজ্ঞানবাদী। “তাৎপর্য্যটাকাম্য় (১৪ পৃঃ) বাচনপতি মিশ্র উক্ত উভয় মতেরই উল্লেখ করিয়াছেন! 


El উদয়নাচার্য্য শেষোক্ত মতের ব্যাখ্যা! করিয়া, পরে বলিয়াছেন।_“ইতি নিরাকারবাদিনে! বৈভাষিকাদয়ঃ I” 
__ ‘তা্পৰ্য্যপরিশুদ্ধি, ১৫২-৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 
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নিরপ্যতে” এইরূপ’ ব্যাখ্যাই বুঝিতে হইবে। উক্ত “অথ” শব্দের বা 
অর্থ ও সে বিষয়ে বিচার উক্ত স্থানে মথুরানাথের ‘রহস্ত'্টীকায় না ন সব 
ভায়বত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে প্রথমে সংক্ষেপে বলিয়াছেন রি ই 
হিট বা হেতু-হেতুমড্তাৰবসংগতিহৃচনাৰ্থ ৷ তা ডি 
ণ (১ “প্রসঙ্গ,” (২) « পে ত,” ৩ ৫ < ঠ ৫৫. ) ৫. 
ও (৬) “এককার্ধ্যত্ব* নামে যে বলত নয } পি 
, সংগতিই হেতু-হেতুমত্তাবসংগতি। “হেতু” শব্দের অর্থ কারণ এবং পি রর 
অর্থ কাধ্য। যে কাৰ্য্যে যাহা পরম্পরায় আবপ্তক হয়, তাহাও সেই কার্ষে; টি ke 
বলিয়া কথিত হুয়। সুতরাং প্রতাক্ষপ্রমাণকে *তজ্জন্য জ্ঞানবিশেষরূপ চি রর 
হেতু বলা, যার। সুতরাং প্রত্যক্ষপ্রমাণের গনিরপণের ও অনস্তরই তাহার টং দে 
প্রমাণের নিরূপণ সংগত হয়ণ কারণ, উক্ত পরমা ণদয়ের হেতু-হেতুমন্তাৰ আঁ হর 
অনুমান নিরূপণের অনপ্তরAপ্রত্যক্ষ নিঙ্ূপণ সংগত নহে। মহষি তি “অথ” সা 
ইহাই স্থচনা করিয়াছেন। পরন্ত প্রতাক্ষের জ্ঞান স্যতীত অনুমানের জান হং ্ 
সতরাং এ জ্ঞানৰয়েরও কার্য্য-কারণভাব আছে। তাই অনুমানচিন্ত/ মণির প্দীধিতি” a 
সংগতিবিচারে রঘুনাথ শিরোমণি, পরে বলিয়াছেন, _প্সম্তবতি চেহ নিরূপণয়োরলি গা 
কারণভাবঃ। “অথ তৎপুর্বক'মিত্যাদিস্ত্রে প্রতক্ষপূর্ববকত্বেনাহ্মাননিরূপণাৎ তচ্ছবেন 
ব্যাপ্ত্যাদিপ্রত্যক্ষ-পরামর্শাৎ” ইত্যাদি ৷ 5 ৯. 
্ A চহ “অনুমানং” এই পদের দ্বারা লক্ষ্য নির্দেশ হইয়াছে এবং “তৎপূৰ্বাকং” 
রে ডি লক্ষণ সুচিত হইয়াছে। অন্মাসপ্রযাণের লক্ষণই মহধির বক্তব্য | 
টে Ey উঠি অর্থাৎ যদ্বারা অন্ুমিত্তি জন্মে, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে এই 
বা হা লুট্‌প্রত্যয়সিদ্, ইহাই বুঝা যায়। উদ্যোতকরও 
টু টু রহ্মানাথঃ? অন্ুমীয়তেইনেনেতি করণার্থঃ।* কিন্তু ভাবার্ধে ল্যুট 
ন শব্দের দ্বারা বুঝা যায়_অনুমিতিরূপ জ্ঞান। যথার্থ অন্ুমিতিরূপ 
হর গীকায় সংগৃতিবিচাইর জগদীশ লিখিয়াছেন,_"মংগতিঃ বড় িধা। তু 
পোছ্ঘাতো হেতুতাবসরস্তধা। নির্বাহকৈককার্ধান্বে যোঁঢা সংগতিরিষাতে ৷! তত্র 


লা “ভাবে! ভ্রবাবৎ প্রকাশতে' ইতিন্তায়েন চিন্তনীয়পরং 1 “অব্নরোগ্ত্নন্তর- 

“অনন্তরো দি | উস স্যার়ভাঙ্বরাকৃতঃ 1» উক্ত মতান্তর বা করিতে পরে বলিয়াছেন; 

“বাবর, অতএব ‘অবনরতঃ কথকাশকিনিরপ্ঠসিতি “রিশিষ্-বাধ্যানে স্কায়ভাস্কর- 

"পিপি ও নর সগতিরভানজমিতাপি কেচিৎ* উদয়নাচার্যোর পপ্রবোধসিদি এসবের নামান্তরই 

' পাইলে ও ও পরিশিষ্ট” (পঞ্চম খণ্ড ২৫৬ পৃঃ জবা )। উহার টীকার নাম “স্তায়ভাস্বর"। এ টাকা 
এম সুগম হইবে এবং উহার পাঠাপাঠও বুঝা যাইবে। | 
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. পদের দ্বারা মহ্ধির বিবক্ষিত কি? তাহাই প্রথমে বুঝ। আবশ্যক । 


 সম্বন্ধের যে প্রত্যক্ষ, তাহাই লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সঙ্নধদর্শন। যেমন ধূম লিঙ্গ এবং বহ্ছি লিদদী। 
 বহিশূন্ট স্থানে ধূমের উৎপত্তি হয় না। সুতরাং ধুম ও বহ্ধির কার্য্যকারণভাব সন্বদ্ধবশত' 


॥ - [ ১ অত, ১ আ০ 
১৩২ স্যায়দর্শন 


জ্ঞানও অনুমানপ্রমাণ হয়, তাহার ফল হানদিবুদ্ধি। তাই উদ্দ্যোতকর পরে বলিয়াছেন, 
প্যদী ভাবস্তদা হানাদিবুদ্ধযঃ ফলং।” হানাদিবুদ্ধি কি, তাহা পূর্বে তৃতীয়সুত্রভাম্যব্যাখযায় 
লিখিত হইয়াছে। এই স্থত্রে “তৎপূর্বাক” শব্দের দ্বারা বুঝা যায়--প্রত্যক্ষপূর্বাক। কিন্ত 
প্রত্যক্ষজন্য সংস্কার অনুমানপ্রমাণ নহে 1 সুতরাং পূর্ববন্থুত্র হইতে “জ্ঞানং” এই পদের 
অনুৰৃত্তি মহ্খির অভিপ্রেত বুঝা যার? তাহা হইলে “তৎপূুর্বাকং জ্ঞানমন্থমীনং' এই বাক্যের 
দ্বারা বুঝ! যাঁয়__তৎপুর্ববক জ্ঞানবিশেষই অনুমানপ্রমাণ। এখন ওঁ “তংৎপূর্ববকং” এই 


' ভাষ্য । “তৎপূৰ্ববক”মিত্যনেন লিঙ্গলিঙ্গিনোঃ সম্বন্ধদর্শনং লিঙ্গ- 
দর্শনঞ্চাভিমন্বধ্যতে। লিঙ্গ-লিঙ্গিনোঃ অন্বদ্ধযোর্দর্শনেন লিঙ্গস্থৃতিরভি- 
সন্বধ্যতে। ন্মৃত্যা। লিঙ্গদৰ্শনেন চাপ্রত্যক্ষোহর্থোহনুমীয়তে । 

অনুবাদ । “তৎশুর্কাকং” এই পদের দ্বারা অর্থাৎ উক্ত পদের প্রথমোক্ত 
“তৎ” শব্দের দ্বারা লিঙ্গ ও লিঙ্গীর ( হেতু ও সাধ্য ধর্মের ) সন্বদ্ধদর্শন অর্থাৎ 
ব্যাপ্যব্যাপকভাব সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ এবং ‘লিঙ্গদর্শন ( হেতুর প্রত্যক্ষ) অভি- 
সম্বদ্ধ অর্থাৎ মহর্ষির অভিপ্রেত বা বিবক্ষিত হইয়াছে। “সম্বদ্ধ” অর্থাৎ 
ব্যাপ্যব্যাপকভাবরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট লিঙ্গ ও লিঙ্গীর দর্শনের দ্বার! লিন্দস্থতি অর্থাৎ 
অনুমেয় পদার্থের ব্যাপ্যত্বরূপে সেই হেতুর স্মরণ অভিসম্বদ্ধ অর্থাৎ মহর্ষি 
অভিপ্রেত বা বিবক্ষিত হইয়াছে। স্থৃতির দ্বারা অর্থাৎ পূর্বোক্ত লিঙ্গস্মরণের 
দ্বারা এবং লিঙ্গদর্শনের.দ্বারা অপ্রত্যক্ষ পদার্থ অনুমিত হয় ৷ 

টিপ্পনী। পূর্বনুতরোক্তপ্রত্যক্ষরূপ জ্ঞানই এই স্থত্রের প্রথমোক্ত “তৎ” শব্দের দ্বার! 
বুঝা! যায়। তাহ! হইলে “তৎপূর্বক” শব্দের দ্বারা বুঝা যায়__প্রত্যক্ষপূর্বাক। কিন্তু যে কোন 
প্রত্যক্ষপূর্বক জ্ঞানকে অনুমানপ্রমাণ বলিলে শব্শ্রবণরূপ প্ররত্যক্ষপূর্ববক শাব্দ বোধও 
উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয়। সুতরাং উক্ত “তৎ্শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষবিশেষই মহৃধির বিবক্ষিতঃ 
ইহা! বুঝা! যায়। কিন্তু সেই প্রত্যক্ষ কি? ইহ! বলা আবশ্তক। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,_ 
“লিজলিঙ্গিনোঃ সম্বন্ধদর্শনং লিজদর্শনঞ্চ।” যে স্থলে অনুমানের যাহা প্রকৃত হেতু, . 
তাহাকে বলে লিঙ্গ। এবং তাহা যে পদার্থের লিঙ্গ বা অনুমাপক, সেই অনুমেয় পদার্থকে 


বলে “লিঙ্গী”। যে যে স্থানে সেই লিঙ্গ.পদার্থ থাকে, সেই সমস্ত স্থানেই সেই লিঙ্লী পদাখ _.. ৃ 


অবশ্য থাকে। সুতরাং লিঙ্গ পদার্থটি ব্যাপ্য এবং লিঙ্ষী পদার্থ তাহার ব্যাপক। স্থতরাং 
লিঙ্গ পদার্থ ও লি্দী পদার্থের ব্যাপ্যব্যাপকভাব সম্বন্ধ থাকে। পূর্বের কোন স্থানে € 
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SE বাৎস্তায়নভায্থ Fs 


ধুয়ের উৎপত্তিস্থানমাত্রেই অবগ্ই বধির সত] স্বীকার্য্য। সুতরাং 

এবং বহ্িত্বরূপে বহ্নি তাহার ব্যাপক পদার্থ হওয়ায় ও উর বা 
স্বদ্ধ আছে। ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পদার্থকেই ব্যাপ্য বলে। ধৃমত্বরূপে বুমে বহ্ছির ছা 
বধির ব্যপ্য। বন্ধিশৃন্ত কোন স্থানেই বিলক্ষণ- ংযোগসম্বন্ধে ধুম থাকে না রি টি 
৮ 

বি "কোন ন ন 

অনুমিতি জন্মে না| তাই ভাষ্যকার প্রথমে নং নি হাটি 
সম্বন্ধের প্রত্যক্ষই মহ্র্ষির বিবঞ্ষিত বলিয়াছেন। 5. 


ব্যভিচারের অজ্ঞান এবং সহচারের "ভান ব্যাণ্ডিনিশ্চয়ের উপায় বা কারণ লা 
পূর্বোক্ত স্থলে ধুমে বহ্ছির ব্যভিচারের অর্থাৎ বহিশূ্ঠ নে রা ্ঃ 
যার অদর্শন এবং পীাকশালাদি «কান স্থানে পূমে বধির সহচারের তা উর > 
করণ্যের দর্শন ধূমত্বরূপে ধূমে বন্ধিত্বরূপে বৃদ্ধির ব্যাপ্তিসম্বক্ধের প্রত্যক্ষর্ূপ নিশ্চয়ের উপায় । 
*বদানতপরিভাবা”কারও ইহাই বলিয়াছেন। কিন্তু “যোকবার্টিকে” কুমারিল ভট বলিয়াছেন 
'ভূয়োদর্শনগম]। চ ব্যাণ্তিঃ সামান্বৰ্ম্ময়োঃ ”( অনু-পঃ)। আরও নে ডন বণ 
বলিয়াছেন। কিন্তু কত স্থানে কত বার সহচার দর্শন হইলে তাহাকে ভুোদর্শন বলে, ইহার 
নিয়তুনির্দেশ করা বায় ন|। পরন্ত ব্যভিচারের কোনরূপ জ্ঞান লা হইলে ন্ট রে - 
Ee একবার মাত্র সহচার দর্শন হইলেও তন্মধ্যে কোন পদার্থে অপর' পদার্থের 
চি তে এবং বহু স্থানে বহু বার সহচার দর্গন' হইলেও কোন এক স্থানে ব্যভিচার 
উড ব্যাপ্তিনিশ্চয় জন্মে না, ইহারও বিহু উদাহরণ আছে। স্তরাং সর্ধপ্রকারে 
নি অজ্ঞানকে যখন সর্বত্রই ব্যাপ্ডিনিশ্টয়ের কারণ বলিতেই হইবে, তখন স্থলবিশেষেও 
উড ভূয়োদর্শনকে ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের কারণ বলা অনাবস্তক। তবে কোন স্থলে 
চারসংশয় নিবৃত্তি করিয়া তন্বার! ব্যাপ্ডিনিশ্চয়ের সহায় হয়। কিন্তু উহ! ব্যাপ্তি- 
বা শহে। কোন স্থলে অব্যতিচারী হেতুতে কাহারও ব্যভিচার সংশয় হইলে. 
সংশয়াত্বক ই তর্কই সেই সংশয়কে নিবৃত্ত করে। _ স্তরাং সর্বত্রই ব্যভিচারের 
-যায়না। এবি পন হওয়ায় কুত্রাপি ব্যভিচারের অজ্ঞান "সম্ভবই হয় না, ইহা বলা 
বিষয়ে বহু হগ্ম বিচার হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে তাহা পাওয়া যাইবে। এর. 
যা তাদাত্মসন্বন্ধ* এবং “তদুৎপত্তি” অর্থাৎ কার্য্যকারণভাব সম্বন্ধকে বাতির 
* বহু বিচার ২ বলিয়াছেন। কিন্তু কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি এবং জৈন দান 
' খঙ্থে মীমাংস ্ জ মতের খণ্ডন করিয়াছেন। কুমারিল ত্র কথানুসারে “মানমেয়োদয়' 
সাক নারায়ণ ভট্টও বলিয়াছেন যে, কৃত্তিকানক্ষত্রের উদয় দেখিলে উহার 
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পরে রোহিনীনক্ষত্রের উদয় হইবে, এইরূপ অন্থমিতি জন্বে। কিন্তু' সেখানে হেতু ও 
অনুমেয় পদার্থের কাধ্যকারণভাব সম্বন্ধও নাই, তাদাত্মা বা অভেদসম্বন্ধও নাই। স্তরাং 
উক্ত স্থলে এবং এরূপ 'বহু স্থলে বৌদ্ধমতে ব্যাপ্তিনিশ্চয় সম্ভব ন! হওয়ায় উক্তরূপ 
অন্ুমিতি হইতে পারে না। পূর্বোক্ত বৌদ্ধমতখণ্রনে বাচম্পতি মিশ্র ও জয়ন্ত ভট্ট 
প্রভৃতি বহু সুক্ষ বিচার করিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে (২৪৯-৫২ পৃষ্ঠায় ) উক্ত বৌদ্ধমতের 
ব্যাখ্যা এবং বাচম্পতি মিশ্রের প্রতিবাদ ও সিদ্ধান্তৎ দ্রষ্টব্য । বাচন্পতি মিশ্র বৈশেষিক 
দর্শনে মহখি কণাদের "অন্তেদং কার্য্যং কারণং” ইত্যাদি (৯২১) স্থত্রোক্ত চতুর্বিবধ সম্বন্ধও 


যে, অনুমানের অঙ্গ বলা যায় না, ইহাও পরে বিচারপূর্বাক সমর্থন করিয়াছেন এবং পরে 


তাঁহার পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে বলিয়া হেন,_“এতেনৈব* মাত্রা-নিমিত্ত-সংযোগি-বিরোধি- 
সহচাঁরিভিঃ। স্বস্থামিবধ্যঘাতা্ৈঃ সাংখ্যানাং সপ্চবাংনুমা’ ইত্যপি পরারুতং বেদিতব্যং” 
( তাৎপৰ্য্যটীকা, ১০৯ পৃঃ)1 : 

বস্তুতঃ বৈশেষিক দর্শনে কণাদের প্অন্তেদং কার্য্যং কারণং” ইত্যাদি সুত্রে 
সম্বন্ধের উল্লেখ উদ্বাহ্রণমাত্র। অর্থাৎ" কেবল উক্ত চতুর্কিধ সহন্ধই et অঙ্গ, 
ইহা কণাদের বিবক্ষিত নহে। প্রাচীন বৈশেষিকাচা্ধ্য প্রশস্তপাদও বলির! গিয়াছেন, 
“শাস্ত্রে কার্য্যাদিগ্রহণং নিদর্শনার্থং কৃতং নাবধারণার্থং” ইত্যাদি । “স্যায়মঞ্জরী” গ্রন্থে 
(১১৭ পৃঃ) জয়ন্ত ভট্টও বলিয়াছেন, _“কণাদহুত্রে কারধ্যাদিগ্রহণঞ্চোপলক্ষণং 1” কণাদের 
উক্ত হুত্রের পরে, তীয় (৯1২২) স্থত্রের উপস্কারে শঙ্কর মিশ্রও পরে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
“তেনোদাহরণমনুরুধ্য কার্য্যকারণভাবাদেঃ সন্বন্ন্তোপন্তাস ইহ দর্শনে সাংখ্যাদিদর্ণনে চ 
ভবতীত্যর্থঃ ৮ সুতরাং শঙ্কর মিশ্রের মতে সাংখ/মতেও পরিগণিত সপ্তবিধ সদ্বন্কই 
অনুমানের অঙ্গ নহে। কিন্তু হাও কতিপ প্রসিদ্ধ উদাহরণানুসারেই কথিত হইয়াছে। 
এরূপ যে সন্বন্ধই হউক, স্বাভাবিক নিয়ত সন্বন্ধই বস্তুত: ব্যাপ্তি। তাই শঙ্কর মি 
পরে বলিয়াছেন, “এব স্বাভাবিকসম্বন্ধশালিত্বং ব্যাপ্যত্বং ৷” সাংখ্যসথ্রকারও “এট তাৎপর্য্যেই 
ব্যাপ্তির লক্ষণ বলিয়াছেন, _“নিয়তধর্ম্মসাহিত্যমুভয়োরেকতর্ত বা! ব্যাপ্তিঃ।” (৫1২৪)! 


তাৎপর্য্যটাকাঁকার বাচম্পতি মিশ্রও বিচারপূর্ববক উপসংহারে বলিয়াছেন যে, স্বাভাবিক 
ললঁরটলশীর্ঁশশ্র পিপল 


* প্তাৎপর্যাপরিশুদ্ধি” টাকায় উদয়নীচার্ধাও উক্ত প্রাচীন শোকের সম্বন্ধে কোন কথা বলেন 


নাই। কিন্তু সেখানে "পরিশুদ্ি্রকাশে” বর্ধমান উপাধ্যায় অতি সংক্ষেপে বলিয়া গিয়াছেন_"সাংখাবার্চিকে। J 
মাত্রা স্বভাবঃ। ‘বধাযাতান্্য’রিতি পূর্বার্দ্ধোক্তবিশেষণং, নাত: সপ্তত্ববিরোধঃ” (৬৭১ পৃঃ)। ইহার দ্বারা 


বুঝা যায় যে, উক্ত প্লোকটি প্রাচীন “দীংখাবার্তিকে্র লোক এবং উহার প্রথমোক্ত “মাত্রা” শব্দের 
স্বভাব অর্থাৎ তাঁদাত্মাসশ্বদ্ < “নিমিত্ত” শব্দের দ্বারা কার্যাকারণভাব সম্বন্ধ বুঝ! যায়৷ এবং "সংযোগি- 
বিরোধিসহচারিভিঃ” ইত্যাদি অংশের দ্বারা সংযোগাদিসমবন্ধ গ্রহণ করিয়া সাংখামতে সপ্তবিধ নদ 
অনুমানের অঙ্গ, ইহ! বুঝা যায়। কত্ত বর্ধমান উপাধ্যায় সপ্তত্ববিরোধের আশঙ্কা করিয়া অতি সংক্ষেগে 
পরে যাহ! বলিয়াছেন, তাহ! বুঝিতে পারি না| উক্ত "সাংখাবার্তিক” গ্রন্থও দেখিতে পাই না। 
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০) রণ 


সম্বন্ধ অর্থাৎ অনৌপাধিক স্ন্ধই ব্যান্তি। যেমন ধূযম বহ্ছির যে সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ, তাহা 
কোন উপাধিকৃত নহে, সুতরাং উহা অনৌপাঁধিক সম্বন্ধ । কিন্তু বহিতে ধূমের যে ডা 
সম্বন্ধ, তাহ! আৰ্দ্ৰ ইন্ধন্প উপাধিক্ৃত। কারণ, আর্ত ইন্ধননের সহিত বহ্ধির জানার 
না হইলে সেখানে ধূম জন্মে না। স্বুতরাং বহিত্বরূপে বন্ধিযাত্রে ধূমের ব্যাপ্তি নাই। মহা- 
নৈয়ায়িক উদয়নাচার্যও অনৌপাধিক স্ন্ধকেই ব্যাপ্তি বলিয়াছেন। পরে “তবচিন্তামি*কার 
গল্গেশ বহু সুন্ম বিচার করিয়! বহুবিধ বাযাপ্তির লক্ষণ বলিলেও (“বিশ্যে ব্যাপ্তি” 
গ্রন্থে) উদয়নাচার্য্যের উক্ত ব্যাপ্তিলক্ষণেরও নবীন ভাবে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া পরিষ্কার 
করিরা না রং পরে মিথিলার শঙ্কর মিশ্র প্রভৃতিও সুক্ষ বিচারপূর্বক অনৌপাঁধিক 
ব্যাপ্তি, এই মতের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।* তা | 
সম্বন্ধই ক হাদিগের 
তি হাদিগের গ্রন্থ পাঠ করিয়াই তাহা 


প্রাচীন কালে ব্যাপ্তি অর্থে কেবল “সম্বন্ধ” শব্দেরও" প্রশ্নোগ হইয়াছে। তদমুসারেই 
সাংখ্যস্থত্ৰকার বলিয়াছেন,-_“্সম্বঙ্ধাভাথান্নানুমানং” (৫1১১ )। উক্ত “সম্বন্ধ” শব্দের দ্বারা 
পূর্বোক্ত , স্বাভাবিক সম্বন্ধ অর্থাৎ অনৌপাধিক: সনবন্ধই বিবক্ষিত। পূৰ্বমীমাংসাভাম্যে 
শবরস্বামীও অনুমানের লক্ষণে বলিয়াছেন,_“জ্ঞাতসম্বন্ধন্’। “শ্লোকবার্ডিকে” কুমারিল 
চি উক্ত সম্বন্ধ শব্দের অর্থ বলিয়াছেন,_“সম্ন্ধো ব্যাপ্তিরিষ্টাত্র লিঙগধরমন্ত লিঙ্গিনা।” 
1, বাচস্পতি মিশ্রেরও পূর্বের কুখারিল ভট্টও “ব্যাপ্তি” শব্দের প্রয়োগ 
রঃ Ll প্রাচীন কালে উক্ত ব্যাপ্তি অর্থে “সময়,” “নিয়ম”, “প্ৰতিবন্ধ,” “অব্যভিচার” ও 
নাভাব” প্রভৃতি শব্দেরও প্রয়োগ হইয়াছে। ন্যায়দর্শনেও (২1২১৫) “অব্যভিচার” 
দর প্রয়োগ হইয়াছে এবং পরে (৩২/১১/৬৫৭০) “নিয়ম” ও “অনিয়ম” শব্দের 
তি ব্যাপ্তি ও তাহার অভাবই কথিত হইয়াছে। বৈশেষিক দর্শনেও (৩৯১৪) 
উই প্রসিদ্ধি” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। স্থচিরকাল হইতেই অনুমানগ্রমাণ 
টা র প্রধান অঙ্গ ব্যাপ্তিপদার্থের উল্লেখ ও আলোচনা হইয়াছে। স্তায়বৈশেযিকস্থত্রে 
বা কোনরূপ উল্লেখ নাই, বাৎ্গ্তায়নভাষ্েও উহার স্পষ্ট প্রকাশ নাই, এইরূপ 

মুনিক মন্তব্য নিতান্তই অমূলক অসতচ। পরে যথাস্থানে ইহা সুবাক্ত হইবে। 
উট এই সুত্রে “তৎ”শব্দের দ্বারা যে প্রত্যক্ষৰিশেষ মহধির বুদ্ধি তাহা 
ন মতে প্রথমোৎপন্ন লিঙ্গ ও লিঙ্গীর-সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ এবং পরে উৎপন্ন লিঙ্গের 


" প্রত 
কষ পূর্বোক্ত উদ্নাহরণে পাকশালাদি কোন স্থানে প্রথর্মে যে ধৃযদৰ্শন, তাহাই 


* অনুমানদীধিতিটাকায় (সংগতিবিচারে ) রঘুনাথ শিক্নোমণিও বমিয়াছেন,_“তচ্ছব্দেন ব্যাগ্যাদি- 


প্রত ্‌ 
* ৯ীদপযামশাৎ1* কাকার জগদীশ দেখানে বাগানে প্রতাক্ষং বন্সাৎ এইরূপ বিরহে বহত্রীহি 


ব্যাথ্যা করিয়াছেন কিন্তু পরে নবামতে উক্ত হৃত্রে “অনুমান* শব্দটি ভাববাচা নষ্ট প্রতায় সিদ্ধ 


৮০১০ অনুমিতি, ইহাও বলিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও প্রথমে তাহাই বলিয়! লিখিয়াছেদ_ 
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১৩৬ -স্যায়দর্শন . [১ অন, ১আন 


প্রথম লিঙ্গদর্শন। পরে পর্বতাদি কোন স্থানে ধুয়দর্শন দ্বিতীয় লিপদর্শন। ভাষ্যকার 
পরে “লিঙ্গদর্শনঞ্চ” এই বাক্যের দ্বারা সেই দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শনেরই উল্লেখ করিয়াছেন। 
প্রথমে পাঁকশালাদি কোন স্থানে ধুমত্বরূপে ধূমে বহ্বিত্বরূপে বহ্ছির যে ব্যান্তিরূপ সম্বন্ধের 
প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহাই উক্ত স্থলে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সহ্ন্ধদর্শন। সেই প্রত্যক্ষজন্য ধূম 
বন্ধির ব্যাপ্য, এইরূপ সংস্কার জন্মে। পরে পর্বতাদি কোন স্থানে পূর্ববদৃষ্ট ধূমের সদৃশ 
ধূম দর্শন করিলে তজ্জন্ত সেই পুর্বেরোৎপন্ন সংস্কার “উদ্দ্ধ হওয়ায় তজ্ঞন্ত ‘ধূম বন্ছির ব্যাপাঃ 
এইরূপ স্থৃতি জন্মে। উক্তরূপে লিঙ্গ-্থতি না হইলে সেখানে  অস্কুমিতি জন্মে না। 
তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন).........“লিলস্থৃতিরভিসন্বধ্যতে ।” অর্থাৎ লিঙ্গ ও 
লিঙ্গীর সম্বন্ধ দর্শনজন্য উক্তরূপে লিঙস্থৃতিও মহধির বিবক্ষিত। কিন্তু উক্তরূপে লিঙ্বস্থৃতি 
হইলেও উহার পরক্ষণেই অনুমিতি জন্মে নাঁ। সেই লিঙ্গম্থৃতির পরে সেখানে ব্যাপ্তি- 
বিশিষ্ট সেই লিঙ্গের দর্শন হইলেই পরক্ষণে অনুগমিতি জন্মে। তাই ভাষ্যকার পরে 
বলিয়াছেন _“ন্থৃত্যা লিমগদর্শনেন_ চাপ্রত্যক্কোহর্থোইনুম্মীয়তে”। ভাষ্যকারের 
শেষোক্ত ও লিঙ্গদর্শন অনুমেয় ধর্ম্মের ব্যাণ্তিবিশিষ্ট লিঙ্গদর্শন। উহাকেই বলে, _“ব্যান্তিবিশিষ্ট 
পক্ষধর্মতা জ্ঞান” এবং উহারই নাম__“তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ”। যেমন পূর্ব্বোক্ত উদাহ্রণে 
পাকশালাদি কোন স্থানে প্রথম ধুমদর্শনের পরে পর্বতে ধুঁমদর্শন হওয়ায় পরে ‘বহ্নিব্যাপ্য 
ধূম” এইরূপে বন্ধির ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধূমের স্মরণ হইলে পরক্ষণে ‘বহ্িব্যাপ্য ধূমবান্‌ পর্বত” 
এইরপে পর্বতে আঁবার যে ধুমদর্শন হয়, তাহাই শেষোক্ত তৃতীর লিঙ্নদর্শন। তাই উহা 
তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ নামে কথিত হইয়াছে। উক্তরূপ লিঙ্গপরামর্শের পরক্ষণেই ‘পর্বতে! 
বহিমান্* এইরূপে সেই পর্বতে অপ্রত্যক্ষ বন্ধির অন্গুমিতি জন্মে। পূর্বোক্ত তৃতীয় 
পিঙ্গপরামর্শের পূর্বে লিঙ্গ ও লিঙ্দীর সম্বন্ধ দর্শন এবং দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শন ও পূর্কুদৃষ্ট সেই 
ব্যান্তিবিশিষ্ট লিঙ্গের স্মরণ উৎপন্ন হওয়ায় অস্থামিতির চরম কারণ সেই লিকসপ্রামর্শরূপ জ্ঞান 
“তৎপুর্ববক জ্ঞান’। সুতরাং পূর্বোক্ত ব্যাখ্যান্থসারে উহ্‌! অনুমানপ্রমাণের লকষণাক্ান্ত হয়। 
কিন্তু সমস্ত অনুমানপ্রমাণই পূর্ব্বোক্ত প্রতাক্ষভন্য নহে। অনুমান বা শব্দপ্রমাণের 
দ্বার! কোন হেতুর জ্ঞান এবং তাহাতে কোন” পদার্থের ব্যাপ্তিনিশ্চয় হইলেও তত্র! সেই 
পদার্থের অনুমিতি জন্মে। সুতরাং ভাম্মকারের ব্যাখ্যান্থসারে অন্মানপ্রমাণের পূর্বোক্তরূপ 
লক্ষণ বলা যায় ন!। তাই বার্তিককার উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, এই সুত্রে ‘তানি পূর্ববাণি 


যন্ত', “তে পুর্বে যন্ত' "এবং ‘তৎ পূর্ব যন্ত” এই ত্রিবিধ বিগ্রহ্ঝক্যানুসারে “তৎপূর্ব্বক'- 
— শা গা? 


“যত ইতাধ্যাহারেণ চ করণলক্ষ'ং I» অৰ্থাৎ সুত্রে .“অনুমানং” এই পদের পরে “যত:” এই পদের অধ্যাহার 


করিয়া বদৃঘারা উক্তরূপ অন্থমিতি জন্মে, তাহা অনুমানপ্রমাণ, ইহাই বুঝিতে হইবে কিন্তু বৃতিকারও , 


পরে বলিয়াছেন/_-“অথবা করণলক্ষণমেবেদং” ইত্যাদি! গঙ্গেশ উপাধায়ের মতে ব্যাপ্তিজানই- অনুসিতির . 
করণ। তদমুসারেই বৃত্তিকার পরে বলিয়াছেন”: _“তচ্চ ব্যাপ্তিজ্ঞানং প্রতাক্ষপূর্ববকং সহচারপ্রতন্পর্বকং*। 


[ 
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সঃ 


€ 5] বাৎস্তায়নভা এ রি 


শব্দের দ্বারা ত্রিবিধ অর্থ ‘ 
“তৎ”শব্দের দ্বারা ee রি 5 ই 
ৃ দি চারিটি প্রমাণই গ্রাহথ। তাহা হইলে বুঝা যায় 

গ্রতাক্ষাদি যে কোন প্রমাণ দ্বার! ব্যাপ্তিজানাদিজন্ত যে লিঙ্গপরীমর্শ, তাহা অনুমানপ্র j 
‘তে পূর্বে যন্ত” এইরূপ বিগ্রহ্বাক্য পক্ষেও “তৎ্শব্দের দ্বারা অনুমানা্ি হা : 
বুঝিতে হইবে, ইহা বাচম্পতি মিশ্র 'বলিয়াছেন। উদ্যোতকর পরে বলিয়াছেন যে রি 
(ভায্যকারোক্ত ) লিঙ্গ ও লিঙ্গীর প্রত্যক্ষ, এবং লিঙগপ্রত্যক্ ও লিঙ্গস্বতি ভিন্ন পদাৰ্থ টা 
হইলেও উহাদিগের ভেদবিবক্ষ| না করিয়াই ‘তৎ পূর্বং যন্ত’ এইরূপ বিগ্রহপক্ষে রতি 
“তৎ্*শন্দের দ্বার! একসঙ্গে এ তিনিটাই গৃহীত হইয়াছে। সমস্ত অনুমানই পরম্পরায় প্রত্যক্ষ- 
মুলক, অনুমানপ্রযাণের মূলে অবশ্তই প্রত্যক্ষ থাকে) জন্য মহ্ষি বলিয়াছেনঃ_“তৎপুর্ববকং। 
শ্লোকবাঞ্তিকে কুমারিল ভট্টও বলিরাছেন/ক-“ঘত্রাপ্যহমিতালিঙ্গালিজিনি গ্রহণং ভবেৎ I 
তত্রাপি মৌলিকং লিঙ্গং প্রত্যক্ষাদেৰ গম্যতে ৷" _( অন্ু-পঃ, ১৭০ )। 

বস্তুতঃ পূর্ক্বোক্ত'্নস প্রত্যক্ষজ্ন্যু অনুমানকে প্রধানরূপে গ্রহণ করিয়াই তাষাকার হুতর- 
কারের তিৎপুর্ববকং” এই পদের উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্টও প্রথমে বলিয়াছেন, 
ঘা প্রাধান্তাতিপ্রাযেণ প্রতাক্ষপূর্বকত্বমুচাতে, ন নিয়মার্থমিতি নাব্যানডিঃ।৮ পরন্ত 
অনেক অতীন্দ্রিয পদার্থও অনুমনপ্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়, ইহা পরে মহর্ধি গোতমের অনেক 
হিত্ের দ্বারাই ব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং এই স্ত্রে 4ত্ংপূর্বকং* এই পদের দ্বারা মহষি কেবল 
ভায্যকারোক্ত প্রত্যক্ষবিশেষজন্ত জ্ঞানকে অনুমানপ্রমাণ বলিতে পারেন' না৷ কিন্তু সুত্রের 
দ্বারা বহু অর্থ সুচিত হয়, এ জন্যই উহাকে সুত্র বলে। মহ “তৎপূর্ববকং* এই পদের দ্বারা 
সুচনা করিয়াছেন বে, প্রত্যক্ষ এবং ততুজ্য যে কোন,পমাণ দ্বারা ব্যাপ্তিনিশ্চর্মাদিজন্ত যথার্থ 
লিঙ্নপরামর্শ জন্সিলে তজ্জন্ত যে অনুমিতিরূপ জ্ঞান’জন্মে, তাহার করণই অনুমানপ্রমাণ। 


শর অনুমিতির করণবিষয়ে মতভেদ 

প্রাচীন কালেও অনেকে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সন্ব্স্থৃতিকে অর্থাৎ অনুমাপক হেতুপদার্থে 
অঙছমেয় ধর্শ্মের ব্যাপ্তিসশ্বন্ধের স্মরণকে অনুমতির করণ বলিতেন। কিন্তু অনেকে অনুমিতির 
চরম কারণ লিঙ্গপরাম্র্ণকেই অনুমিতির করণ বলিতেন। “প্তায়বার্ডিকে” উদ্দ্যোতকর উক্ত 
see tS -~ 


* জয়ন্ত ভট্ট প্রথমে বাখ্য| করিয়াছেন, _"তৎপুর্ববকমিতি লক্ষণং। ‘ত’দিতি সর্বনায়! পরত্রানত 


" তাক্ষমবৃগ্ুতে। *তৎ*পরববং কারণং যস্ত তৎ তংপূর্বাকং।* কিন্তু উপমানাদি প্রমাণে উক্ত লক্ষণের অতি-, 


রি 
াপিদোষের আশবা। করিয়া জয়ন্ত ভৈ পরে “তে দ্বে প্রতাক্ষে পূর্বাং যন্ত” এইরূপ বিশ্রহবাকাও প্রদর্শন 


ন করিয়াছেন এবং সর্বশেষে “তানি প্রতাক্ষাদীনি পূর্বং যন্ত” এইরপ বিগ্রহবাক্যই গ্রহণ করিয়াছেন। পরে 


পৃষ্ঠা দবা । 
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অন্ত Be নু 
"দায়ের অন্যরূপ সৃত্রার্থব্যাখ্যারও উল্লেখ করিয়া, তাহা হণ করেন নাই। “স্তায়মন্ররী,” ২২৫২২9 


“যত ইতাধ্যাহারেণ চ করণলক্ষণং |» 


পরে বলিয়াছেন, “অথবা করলেও তাহা অানপরাণ, ইহাই বুঝিতে হইবে। কিন্ত ৃতিকারও 
চি ৰ করণ। তদনুসারেই বৃত্তিকার পরে বলিয়াছেন, 


= 


১৩৬ রঃ "ন্তায়দর্শন : [১ অন, ১আও 


প্রথম বিশনদরশন। পরে পর্ক'তাদি কোন স্থানে ধূমদর্শন দ্বিতীয় লিগদর্শন। ভাষ্যকার 
পরে “লিঙ্গদর্শনঞ্চ” এই বাক্যের দ্বারা সেই দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শনেরই উল্লেখ করিয়াছেন। 
প্রথমে পাকশালাদি কোন স্থানে ধুযত্বরূপে ধূমে বন্কিত্রপে বধির যে ব্যাপ্তিরপ স্বন্ধের 
প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহাই উক্ত স্থলে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সন্বন্ধদর্শন। সেই প্রত্যক্ষ ধূম 
বহর ব্যাপ্য, এইরূপ সংস্কার জন্মে। পরে পর্ববতাদি কোন স্থানে পূর্বদৃষ্ট ধূমের সদৃশ 
খুয দৰ্শন করিলে তত্জন্ত সেই পূর্ব্বোৎপন্ন সংস্কার "উদ্বুদ্ধ হওয়ায় তজ্জ্ ‘বুম বন্ধির ব্যাপয’ 
এইরূপ স্থৃতি জন্মে। উক্তরূপে লিঙ্-স্থতি না হইলে সেখানে অন্ুমিতি জন্মে না। 
তাই ভাম্তকার পরে বনিয়াছেন,......... “লিঙ্গ স্থৃতিরভিসম্ঘধ্যতে |” অর্থাৎ লি 
নদীর সবদ্ধদর্শন্ত উক্ূপে নিষস্ৃতিও মহ্র্ষর বিবক্ষিত। কিন্তু উক্তরূপে লিঙ্রস্থৃতি 
হইলেও উহার পরক্ষণেই অনুমিতি জন্মে লা। সেই নিঙ্গস্থতির পরে সেখানে ব্যাপ্তি ' 
বিশিষ্ট সেই লিঙ্গের দর্শন হইলেই পরক্ষণে অস্থমিতি জন্মে। তাই ভাষ্যকার পরে 
বলিয়াছেন__স্মৃত্যা লিঙ্গদর্শনেন চাপ্রত্যক্ষোহর্থেহিন্ুমীয়তে”। ভাম্যকারের 
পিয়াজ ' লিন অনুমেয় ধের ব্যাপ্িবিশিষ্ট লিশ্র্শন। উহাকেই বলে, “ব্যান্তিবিশি্ 
্ধর্তা জান” এবং উহারই নাম-__ “তৃতীয় লিঙ্গপরামশ্। যেমন পূর্বে উদাহ্রণে 
রান কেন স্থানে প্রথম ধুনদর্শনের পরে পর্বতে ধুমদর্শন হওয়ায় পরে ‘বহ্নিব্যাপ্য 
সে RR মর শরণ হইলে পরক্ষণে 'বহিব্যাপা ধুমবান্‌ পর্বত? 
‘তৃতীয় মিরা নীট বদন হয” তাহাই শেষোক্ত তৃতীয় িঙরশন। তা উহা 
বিনা নংমে কথিত হইয়াছে। উক্তরূপ লিঙ্গপরামর্শের পরক্ষণেই 'পর্ধবতো 
টি ই পৰ্মতে অত বহি অমিত জনে পূর্বোক্ত তৃতীয় 
টাতিতালে ডি লিদ্বীর স্ব্ধ দর্শন এবং দ্বিতীয় লিঙগদর্শন ও রব সেই 
ভে তপন হওয়ায় অন্থমিতির চরম কারণ সেই লিঙগপ্রম্শরপ জ্ঞান 
কিন্তু সমস্ত ইউ বযাখ্যাসারে উহ্‌! অনুমান প্রমাণের লক্ষণীক্রান্ত হয়। 

দার! কোন হেতুর জ্ঞান এবং তি প্রতক্ষঅন্ত নহে। অনুমান বা শবদপ্রমাণের 
পদার্থের অনুমিতি জন্মে। সুতরাং তান পদার্থের ব্যাপতিনশ্যর হইলেও তদ্বারা সেই 
লক্ষণ বলা যায় ন!। ভি কার উর া্যাইসারে অঙান প্রমাণের পুর্কোভরপ . 
রা তং টা ককার উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, এই সুত্রে ‘তানি ূর্ববাৰি 

{ ত্য এবং ‘তৎ পূৰ্ব্বং যন্ত’ এই ত্ৰিবিধ বিগ্রহ্বাক্যানুসারে “ততপূৰ্বক" - 


করিয়া যদৃঘারা উত্তাপ অনুসিতি অর্থ হরে “অমন এই ঈদের পরে “ৰত এই পদের অধ্যাহার 
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{ 


“নেবেদং” ইত্যাদি? এঙ্গেশ উপাধ্যায়ের মতে ব্যাপ্তিজানই অন্ুমিতির ' ৰ 


_তচ্চ ব্যাপরিজানং পরত্য্ষপূৰ্বকং সহচার তারক 
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bh) 


454) বাৎস্তায়নভা্ I 


শব্দের দ্বারা ত্রিবিধ অর্থই বুঝা যায়।* “তানি পূর্ববাণি যন্ত’ এইরূপ বিগ্রহবাক্য পক্ষে 
“তৎ”শবের দ্বারা তৃতীয়স্থত্রোক্ত প্রত্যক্ষাদি চারিটি প্রমাণই গ্রা্থ। তাহা হইলে বুঝা যায় 
প্রতাক্ষাদি যে কোন প্রমাণ দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞানাদিজন্ত যে লিঙ্গপর়ামর্শ, তাহ! অনুমানপ্রমাণ ৰ 
“তে পূর্বে যন্ত’ এইরূপ বিগ্রহবাক্য পক্ষেও “তং”শব্দের দ্বারা 'অহুমানাদি প্রমাণও 
বুঝিতে হইবে, ইহ! বাচম্পতি মিশ্র বলিয়ছেন। উদ্দ্যোতকর পরে বলিয়াছেন যে, "যদিও 
(ভ।য্যকারোক্ত ) লিঙ্গ ও লিঙ্গীর প্রত্যক্ষ, এবং লিঙ্গপ্রত্যক্ষ ও লিঙ্গন্থৃতি ভিন্ন বা তাহা 
হইলেও উহাদিগের ভেদবিবক্ষা না করিয়াই ‘তৎ ু্ববং যন্ত” এইরূপ বিগ্রহপক্ষে একবচনাস্ত 
“তৎ*শবের দ্বার একসঙ্গে ও তিনিটাই গৃহীত হইয়াছে। সমস্ত অন্ুমানই পরম্পরায় প্রত্যক্ষ- 
মুলক, অনা প্রমাণের মূলে অবশ প্রত্যক্ষ থাকে;এ জন্য মহষি বলিয়াছেন, _“তৎপূর্বকং”। 
* শ্লৌকৰাণ্ডিকে কুমারিল ভট্টও বলিয়াছেন,“যত্রাপ্যহুমিতালিঙ্গাল্লিন্িনি গ্রহণং ভবেৎ। 

তত্রাপি মৌলিকং লিঙ্গং প্রত্যক্ষাদেব গম্যতে ॥"_( অন্ু-পঃ ১৭০ )। 

বস্তুতঃ পূর্ববোভপ প্রত্যক্ষজন্ট অহুমানকে প্রধানরূপে গ্রহণ করিয়াই ভাষ্যকার সুত্র 

কারের “তৎপুরববকং” এই পদের উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্টও প্রথমে বলিয়াছেন, 

যদ প্রাধান্তা ভিপ্রায়েণ প্রত্যক্ষপূর্বকত্বমুচযতে, ন নিয়মার্থমিতি নাব্যাপ্তিঃ।” পরস্ত , 

অনেক অতীন্দ্ৰিয় পদার্থও অন্ম/নপ্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়, ইহা পরে মহধি গোতমের অনেক 

হত্রের দ্বারাই ব্যক্ত হইয়াছে। কুতরাং এই সুত্রে এতংপুর্ব্বকং* এই পদের দ্বারা মহ্ধি কেবল 

আাম্/কারোক্ত প্রত্যক্ষবিশেষজন্ত জ্ঞানকে অন্ুমানপ্রমাণ বলিতে পারেন নাশ কিন্তু সুত্রের 

দ্বারা বহু অর্থ সুচিত হুর) এ জন্যই উহাকে সূত্র বলে। মহৰি “তিৎপূর্ববকং* এই পদের দ্বারা 

চল! করিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ এবং তত্তুল্য যে কোন,পরযাণ দ্বারা ব্যাপ্তিনিশ্চয়ীদিজন্ত যথার্থ 

লিঙ্নপরামর্শ জন্মিলে তজ্জন্ত যে অনুমিতিরূপ জ্ঞান’জম্মে, তাহার করণই অনুমানপ্রমাণ। 


Co অন্ুমিতির করণবিষয়ে মতভেদ 


প্রাচীন কালেও অনেকে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সহ্ব্ধস্থতিকে অর্থাৎ, অনুমাপক হেতুপদার্থে 

অঙ্গমেয় ধর্মের ব্যাপ্তিসম্বন্ধের স্মরণকে অনুমতির করণ বলিতেন। কিন্তু অনেকে অনুমিতির 
টম কারণ লিঙ্গপরামর্নকেই অন্ুমিতির করণ বলিতেন। গ্নায়বার্ডিকে* উদ্দ্যোতকর উক্ত 
যা টি: 
__ * জয়ন্ত ভট্ট প্রথমে ব্যাখা! করিয়াছেন,_“তৎপূর্বকসিতি লক্ষণং। “দিতি সর্বনানাপরক্ান্ত: 
কত “তত্পূবং কারণং যস্তু তৎ তৎপুর্বাকং।” কিন্তু উপমানাদি প্রমাণে উক্ত লক্ষণের অতি-. 
রতি আশা করিয়া জয়ন্ত ভটও পরে “তে ঘে প্রতাক্ষে পুর্ব যন্ত* এইরূপ বিগ্রহৰাকাও প্ৰদৰ্শন 
উপুর টি সর্বশেষে “তানি প্রতাক্ষারদীনি পুর্ববং যন্ত* এইরূপ বিগ্রহবাঁকাই গ্রহণ করিয়াছেন! ডে 
৯০ পৃষ্ঠা জটবা। 7৮১১1, উল্লেখ করিয়া, তাহ! গ্রহণ করেন নাই। “স্তায়মঞ্জরী,” ২২৫-২২% 
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মতভেদের উল্লেখপূর্বাক নিজমত বলিয়াছেন যে,* প্রথম লিঙ্গদর্শন হইতে চরম লিঙ্ষপরামর্শ 
পর্য্যন্ত সমন্তই অনুমিতির কারণ হওয়ায় অনুমানপ্রমাণ। কিন্তু তন্মধ্যে চরম কারণ লিঙ্গ- 
পরামর্শই মুখ্য অনুমানপ্রমাণ। কারণ, উহার অব্যবহিত পরেই অন্ুমিতি জন্মে। অনুমানের 
হেতুতে অনুমেয় পদার্থের ব্যাপ্তি স্মরণের অব্যবহিত পরেই অনুমিতি জন্মে না। কারণ, উহা 
লিঙ্বপরামর্শকে অপেক্ষা করে। পরক্ত উক্ত লিঙ্গপরামর্শ অন্ুমিতির করণ ঢুওয়ায় প্রতিজ্ঞাদি 
পঞ্চাবয়বের মধ্যে চতুর্থ অবয়ব উপনয়বাক্যও সার্থক হয়। কারণ, তন্বারা উক্ত লিঙ্গপরামর্শ- 
রূপ জ্ঞান জন্মে। উদ্ব্যোতকর পূর্বেও বলিয়াছেন যে, যাহা উপস্থিত হইলে কার্ধ্য বা ফল 
অবশ্য জন্মে, উহ! অন্ত কোন কারণের অপেক্ষা করে না. তাহাই সেই কার্ধ্যের মুখ্য করণ। 
নব্য নৈয়য়িকগণ উহাকেই বলিয়াছেন্_ফলাযোগব্যবচ্ছিন্ন কারণ। ্তত্বচিন্তামণি*র 
শববখণ্ডের প্রারস্তে পূর্ববপক্ষ ব্যাথ্যা করিতে গ্রন্দেশ উপাধ্যায়ও বলিয়াছেন,__“করণবিশেষঃ 
প্রমাণং, করণঞ্চ তৎ, যস্মিন সতি ক্রিয়া ভবত্যেব।” সেখানে টীকাকার মথুরানাথ তর্কবাগীশ 
উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,_"করণত্বঞ্চ ফলাযোগব্যবচ্ছিন্কারণত্বং ফলোঁপধায়কত্বমিতি যাবৎ” 
কিন্তু উহ্‌! গঙ্গেশের নিজমৃত নহে। মধুরানাথ সেখানে বৌদ্ধমতানুসারে পূর্ববপক্ষ ব্যাখ্য। 


_করিতেই করণলক্ষণের উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ উদ্দ্যোতকরের মতেও ফলা- 


যোগব্যরচ্ছিন্ন কারণ অর্থাৎ চরম কারণই মুখ্য করণ। স্থতর্বাং তাঁহার মতে লিঙ্গপরামর্শই 
অনুমিতির মুখ্য করণ। পরন্থ নব্যনৈয়ায়িক,অন্নং ভট্টও "তর্কসংগ্রহে” বলিয়াছেন, __্বার্থান- 


. মিতি-পরার্থাহুমিত্যে।লিঙ্গপরামর্শ এব করণং |” “তর্কভাষা” গ্রন্থে কেশব মিশ্রও বলিয়াছেন, 


"লিঙ্গপরামর্শোহম্গমানং 1" সেখানে “‘স্যায়প্রদীপ”’কার উদ্দ্যোতকরের উক্ত মতের উল্লেখ 
করিয়াই উহা! সমর্থন করিয়াছেন।&. _নবদ্ধীপের নব্যনৈয়ারিক ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশও 


* বয়স্ত প্যামঃ, স্বসনুমানমনু িতেভত্াততরীয়কত্বাৎ। প্রধানোপনর্ঞনভাবিবক্ষায়াং লিঙ্গপরামর্শ - 
ন্যায্যং। কঃ যায়ঃ? আনন্তর্য্যপ্রতিপত্তিঃ। যন্মালিব্পরামর্শীদনত্তরং শেষার্থ-প্রতিপত্তিরিতি, 
লিঙ্গপরামর্ণে! স্তাধা ইতি। স্থৃতিন” প্রধানং। কিং কারণং? স্বত্যনন্তরমপ্রতিপ্তে এব 
উপনয়ন্যার্থবত্তা” ইত্যাদি ।- স্ঠায়বান্তিক। 
Et জজ "দীপিকাস্র বলিয়াছেন, ্বযাপারনৎ কারণং করণমিতি মতে পরামর্শঘারা' ব্যাপ্তিজ্ঞানং 
করণ” "দীপিকাপ্রকাশে* নীলকণ্ঠ লিখিয়ছেন,_লাযোগিব্যবচ্ছি্তং কারণং কুরণসিতি সতে তু পরামর্শ 
এব করণমিতি ধোয়ং।৮. যদিও প্রত্যক্ষ খণ্ডে অন্নং ভট্ট পূর্ব্বোক্ত মতান্ুদারে ইন্দ্িয়কেই প্রত্যক্ষের করণ 
রে তিনি পাপে অহ্মিতির করণ বলায় প্রাচীন উদ্বোতকরের মতই তিনি গ্রহণ, 
টি বায়! তাই পূর্বে করণের ব্যায় নীলকণ্ঠ ইন্তিয়সন্নিবর্ষরূপ ব্যাপারকেই প্রতাক্ষের 
করণ বলিয়া লিখিয়াছেন,_"এতচ্চ ‘দিঙ্গপরাসর্শোহসুনান'সিতি মূল এব স্ুটাভবিধাতি | 


+ সনু লিঙ্পামর্দা চরনকারণত্বাৎ তন্য চ শ্বোত্তরভাবিভাবভূতকারণানপেক্ষত্রপত্বাদ্ব্যাপারা- 


ভাবেন করণত্বাভাবাৎ কখমনুমানঞ্থমিতি চে, বার্িকফারমতে “যশ্মিন্‌ সতি ক্রিয়া ভবতোবে’তি ত্য করছেন 
 নিরব্যাপারদ্যাদোবাৎ।* 'ভায়প্রদীগ+ (তরবভাবাব্যাথা )। 
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“কারকচক্র” গ্রন্থে করণের লক্ষণ ব্যাখ্যায় , প্রথমে উক্ত প্রাচীন মতেরই ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন।& £ 
“অনুযনচিস্তামণি'তে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও প্রথমে, অনুমিতির লক্ষণ বলিয়া, পরে 
বলিয়াছেন,_“তৎকরণমন্ুমাঁনং, তচ্চ লিঙ্গ-পরামর্শে। নতু পরামৃশ্ঠমানং লিঙ্গমিতি বক্ষ্যতে |” 
গঙ্দেশের এ কথার দ্বারা তিনিও যে, প্রথমে উদ্দ্যোতকরের মতাহুসারেই লিঙ্গপরামর্শকে 
অস্থুমিতির করণ বলিয়াছিলেন, ইহাই সরলভাবে বুঝা যায়। নচেৎ তাহার উক্ত স্থলে 
“লিঙ্গপরামর্শ” শব্প্রয়োগের সার্থকতা বুঝা যায় না। কিন্ত গন্গেশ পরে “পরামর্শ” গ্রন্থে 
বিচার করিয়। নিজমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত লিঙ্বপরামর্শ অনুমিতির করণ হইতে 
পারে না। কারণ, উহাই অন্থমিতির চরম কারণ, অর্থাৎ উহা পরে অন্থমিতিজনক কোন 
ব্যাপারকে অপেক্ষা করে না, উহা! নির্ব্যাপার কিন্তু যাহার কোন ব্যাপার উপস্থিত হইলে 
তাহার ফল অবশ্য জন্মে, সেই ব্যাপারকে বলে-_ফলাযোগধ্যবচ্ছি্ন ব্যাপার, তাদৃশ ব্যাপার- 
বিশিষ্ট কারণই করণ (পূর্ব ৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। কতরাং অনুমেয় ধর্শের বযান্তিবিশিষ্তরূপে - 
যে লিঙ্ন্বরণ অর্থাৎ অহ্থাপক হেতুতে উক্তরূপে যে ব্যা্তিম্বরণ, তাহাই অনুমিতির করণ, 
এবং তজ্জন্য উক্তরূপ লিঙ্গপরামর্শই সেই করণের ব্যাপার। সেই ব্যাপার উৎপন্ন হইলে 
অন্ুমিতিনূপ ফল অবধ্য জন্মে৷’ সুতরাং উহাকে বলে_-ফলাযোগব্যবচ্ছিন্ন ব্যাপার। সেই 
ব্যাপারবিশিষ্ট ব্যাপ্তিজ্ঞানই অনুমিতির কর%। ,কিন্তু গব্দেশের পূর্বে মহানৈয়ারিক 
উদয়্যাচারয্য পূর্ব্বোক্তরূপ লিঙ্গপরামর্শের বিষয় লিঙ্গকেই অনুমিতির* করণ বলিয়| সমর্থন 
করেন। তাই তিনি প্রশস্তপাদের উদ্ধৃত গ্লোকে “তল্লিঙ্গমনুমাপকং” এই কথার ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন+_-অন্গুমিতিরূপপ্রমাকরণৎ, এতেন পরামৃত্তমানং লিঙ্গম্্মানং” ( পকিরণাবলী”)। 
তিনি _তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি” টাকায় উক্ত মত সমর্থন করিতে “তাৎপর্যাটাকা'কার, বাচম্পতি 
মিশ্রেরও "যে, উহ্থাই মত, ইহাও তাহার কোন কথার দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে অনেক 
কথা বলিয়াছেন। কিন্তু বাচম্পতি মিশ্র যে, উদ্দ্যোতকরের মতেরই সমর্থন করিয়াছেন, 
ইহাই আমরা বুঝিতে পারি। 
সে যাহা হউক, উদয়নাচার্ধে/র উক্ত মতও প্রাচীন মত। উক্ত মতের নামই 
৭... * “এব তদনুকুলব্যাপারমদ্ধারীকৃতা তজ্জনকতবং ফলাযোগবাবুচ্ছিন্নকারণতং র্যাবসিত: করণমিভি 
নন এবং এতন্সতে চরমকারণকমেব করণতিতি কুঠীরাদৌ করণপদং গোঁ মিতি।-_"কারকচক্র”। 

1 নীলক ভট্টও তাহাই বুবিয়া "তর্বসংগ্রহদীপিকাপ্রকাশে” করগ্রক্ষণের ব্যাখ্যায় পূর্বোদ্ধত 
কের পরে বলিয়াছেন,_+অতএব মণিকারৈরপুযক্তং কচ লিঙ্গপরামর্শ' ইতি গস্থেনেতি তু নব্যাঃ।” কিন্ত 
নীলক প্রাচীন মৃতকে কেন নবামত বলিয়াছেন, ইহা চিন্তনীয়? নীলক পুত্র লক্ষ্মীবৃসিংহ নাতে 

+ কিয়াছেন,-শ্নবয| দীধিতিকারাদঃঃ 1? কিন্তু দবীধিতিকার রঘুনাখ শিরোমণি এরূপ ব্যাখা! করেন নাই। 

TE শিল মতেও মনই অবন্ুমিতির করণ। “পক্ষতাদ্ীধিতি”র টাকার শেষে (প্রশ্নল্ভ-মতখওন-বাখ্যায় ) 
দীশও বিয়াছেন, ন চ স্বমতে মনস এবানুমিতিকরণত্বাৎ1% 
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ত স্যায়দর্শন [০7১5 


‘জঞায়মান লিঙ্গের করণতামত।*. বৈশেষিক দর্শনে মহুধি রণাদের “হেতুরপদেশো! 
লিঙ্গং প্রমাণং করণমিত্যনর্থাস্তরম্ত (৯২1৪) এই স্ুত্রই উক্ত মতের মূল: বুঝ! যায়। 
কারণ, উক্ত সুত্রে কণাদ অনুমান স্থলে লিঙ্গ, প্রমাণ ও করণকে একই পদার্থ 
বলিয়াছেন। গন্গেশ উপাধ্যায় উদয়নাচার্য্যের উক্ত মতে অনেক দোষ প্রদর্শন করিলেও 
পরে বৈশেধিকদর্শনের নবম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্ছিকের প্রথম স্থত্রের "উপস্কারে” 
শঙ্কর মিশ্র তাহার প্রতিবাদ করিয়! উদয়নাচার্য্যের উক্ত মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। তিনি 
সেখানে বৈশেষিকমতের ব্যাখ্যায় প্রথমে সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন,__“এতেন লিঙ্গমেবান্- 
মিতিকরণং নতু তন্ত ব্যাপারঃ, তন্ত নির্ব্যাপারত্বেনাকরণত্বাৎ, লিঙ্বস্ত তু স এব ব্যাপারঃ।” 
কিন্তু তীহার বহু পূর্বে “তাকিকরক্ষা” গ্রন্থে বরদরাঁজ বলিয়াছেন,_“লিঙ্গপরামর্শোইনুমান- 
মিত্যাচার্ধ্যাঃ1৮ সেখানে টাকাকার মল্লিনাথও' লিখিয়াছেন যে, প্রকারান্তরে উদন়নাচাধ্যও 
লিঙ্বপরামর্শকে অনুমানপ্রম'ণ বলিয়াছেন। কারণ, লিঙ্গপরামর্শ ব্যতীত তাহার মতেও 
'অনুমিতি জন্মে না। পরে অহ্ুমিতিদীরিতির টাকার শেষে জগদীশ 'তর্কালঙ্কারও আচার্য্য-মতে 
'স্থলবিশেষে দোষ প্রদর্শন করিয়া তদুত্তরে বলিয়াছেন,_-"আচার্্যমতেইপি তদ্বেতুকানগমিতৌ 
পরামর্শন্তৈব করণত্বাৎ।” সুতরাং উদয়নাচার্য্যের মতের উক্তরূপ ব্যাখ্যাও পরে হইয়াছে, 
ইহা! বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু উদয়নাচার্ষে/র নিজের কথার দ্বারা বুঝা যায়, তাহার মতে 
লিঙ্গপরামর্শের বিষরীভূত লিঙ্গ বা! হেতুপদার্থই অন্থমিতির করণ। শঙ্কর মিশ্রও উক্ত মতের 
সমর্থন করিলেও রঘুনাথ শিরোমণি উক্ত মত-খণ্ডনে বিশেষ যুক্তিও বলিয়াছেন। কিন্ত 
গঙ্গেশের “পরামর্শ” গ্রন্থের পদীধিতি* টাকায় রঘুনাথ শিরোমণি পরে নিজমতে বলিয়াছেন যে, 
'সর্বত্র অনুমিতিকর্তীর মনই অনুমতি করণ। মন করণ হইলেও মনোজন্ত সেই 
অনুমিতিরূপ জ্ঞান মানস প্রত্যক্ষ হইতে বিজাতীয় জ্ঞান হইতে পারে। কারণ, উহা 
ব্যাপ্তিজ্ঞান ও লিঙ্গপরামর্শরপ বিশেষ কাঁরণভন্য জান। রঘুনাথ শি রোমণি ইহা সমর্থন 
করিলেও নৈয়ায়িক সমপ্রদায়ে তাহার উক্ত মত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। নব্যনৈয়ায়িকস্প্রদায়ে 


গঙ্গেশের মতই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তদনুসারেই “তা ষাপরিচ্ছেদে* বিশ্বনাথ বলিয়াছেন, 
. গৰ্যাপারস্ত পরামর্শ: করণং ব্যান্তিবীর্ভবেৎ।” ” 


2২-০৮-২০২2 

* ‘জৈন ন্যায়ের "ল্লৌকবার্তিক+ঃ গ্রন্থেও কথিত হইয়াছে, “সাধনাৎ সাধাবিজ্ঞানমনুসানং বিদুর্ব,ধাঃ1% 
ধর্দভ্ধণ যতি *ন্ায়দীপিকাঠ উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন," সাধনাজংজারমানাদ্,মাদেঃ সাধোত্গ্যাদৌ 
লিঙ্গিনি যদ্বিজ্ঞানং তদনুমানং। হুতরাং উক্ত মতেও জ্ঞায়মান লিঙ্গই অনুমিতির করণ। কিন্ত বিশেষ এই যে, 
জৈনমতে শ্বতপ্রকাশ সমাক্‌ গানই প্রমাণ। হতরাং যথার্থ অনুনিতিরপ জ্ঞানই অহুমানপ্রসাণ। দেই 
প্রমাগভূত অন্থমিতির করণ জায়মান লিঙ্গ। তাই ধর্দভূষণ যতি পরে বলিয়াছেন, £'জায়মানলিদ্করণরসা 


সাধাজ্ঞাননাৰ সাধযাবুেপতিনিরাকীরকষেনানুমানতবূ, ন তু লিঙ্গপরামর্শাদেরিতি বুধাঃ প্রামাণিকা বিদুরিতি : 
বাৰ্িকার্থ।_্যায়দীপিকা”, তৃতীয় প্রকাশ। y 
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Ng ke J বাৎস্তায়নভাষ্য নী ১৪৬ 


অদ্বৈতবাদী ধর্মরাজাধ্বরীন্্র “বেদাত্তপরিভা যা গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, পূর্বোৎপন্ন ব্যাপ্তি- 
জ্ঞানই অন্থমিতির করণ এবং তজ্জন্য সংস্কারই তাহার ব্যাপার। লিঙ্গপরামর্শ অনাবশ্তক 
বলিয়! অনুমিতির কারণই নহে। সুতরাং তাহা করণ হইতেই পারে না। কিন্ত ব্যাপ্তিবিষয়ক 
পূর্বসংস্কার উদ্ধ দ্ধ হইলে অনেক স্থলে ব্যাপ্তি স্মরণের পূর্বেই সেই সংস্কারজন্য অনুমিতি 
জন্মে। সুতরাং ব্যাপ্তিক্রণও অন্থমিতির কারণ নহে। কিন্তু এই মতে বক্তব্য এই যে, 
অন্থমিতির পূর্বের সর্বত্রই অনুমাপক হেতুতে অনুমেয় ধর্মের ব্যাপ্তির স্মরণ জন্মে, ইহাই অনুভব- 
" দিদ্ধ। ধূমে বহ্ধির ব্যাপ্তির স্মরণ না হইলেও ধুমহেতুর দ্বারা বহ্ছির অন্ুমিতি জন্মে, এ বিষয়ে 
প্রমাণ নাই। “গ্লোকবান্ডিকে” কুম।রিল ভট্টও বলিয়াছেন,_“ধূম-তজজান-সত্্স্থতিপ্রামাণা- 
কল্পনে” ( অনু-পঃ, ৫২)। সুতরাং তাহার মতে ধুম, “থুমজান ও ধূমে বহর ব্যাপ্তিরপ স্বন্ধের 
" ক্মরণই মুখ্যসগৌণভাবে, অনুমিতির করণ, কিন্তু ব্যাপ্তি স্মরণের পরে নিঙ্গপরামর্শ অনাবশ্যক, 
ইহা! বুঝ যার। মীমাংসাচার্য্য গুরু প্রতাকরের মতেও লিঙ্গদর্শন ও ব্যাপ্তিম্বরণ, এই জান- 
দ্বয়ের পরেই অন্তুমিতি জন্মে. আরও অনেক সম্প্রদায় উহ্াই সমর্থন করিয়াছেন। প্রশস্ত- 
পাদের উক্তির দ্বারাও সরলতাবে তাহাই বুঝ! যায়।* সেখানে “স্তায়কন্দলী”কার গ্রীধর তট্টও 
. মীমাংসকমতপক্ষপাতী হুইয়া স্পষ্ট বলিয়াছেন,_-«নহি নস্তেন প্রয়োজনং, লিঙবদর্শনব্যাপ্ধি- 
রণাভ্যামেবান্থমেক়-প্রতীত্যুপপত্তেঃ।” (২০৬ পৃঃ) | কিন্তু উদয়নাচার্য্য ও ব্যোমশিবাচার্য্য 
প্রস্থতি-_বৈশেধিকমতের ব্যাখ্যা করিতেও ব্যাপ্লি স্মরণের পরে পূর্কোক্তরপ তৃতীয় 
নিঙ্গপর্মর্শকেই অন্থমিতির চরম কারণ বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। * “প্তায়বা্টিকে” 
উদ্দোতকরও উহা সমর্থন করিতে পরে বলিয়াছেন যে, উক্ত লিঙ্গপরার্শের জন্যই পরার্থ 
সমুমানে চতুর্থ অবয়ব উপনয়বাক্য সার্থক হয়। স্তরাং উদ্দ্যোতকরের মতেও ভাস্যকারের 
র্ববোজ পম্ত্যা লিদদৰ্শনেন চ” এই বাক্যেও*লি্দর্শন” শব্দের দ্বারা ব্যাপ্তি স্বরণের 
পরে উৎপন্ন” তৃতীয় লিঙ্পরামর্শই বিবক্ষিত "বুঝিতে হইবে। “তাংপর্য্যপরিশুদ্ধি” টাকায় 
(৬৫৯ ও ৭০্নপৃঃ) উদয়না চার্ধ্য বিশেষ বিচার করিয়া তাহার উক্ত মত সমর্থন করিয়াছেন। 
তিনিও পরে বলিয়াছেন যে, যদি স্বার্থাুমানে তৃতীয় লিঙ্বপরামর্শ অনাবশ্তক হয়, তাহা 
হইলে পরার্থানুমানেও উহার জন্য চতুৰ্থ অবয়ব উপনয়বাক্য ব্যর্থ হয়। সুতরাং অনুমেয় 
= ধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ষে' হেতু, সেই হেতুবিশি্ পক্ষ, এইরূপ, যে জ্ঞান, তাহা অন্ুমিতির ্‌ 
৯১১টি যি 4-লুললল 
ন দয * অমুমান-বযাখ্যায্ব প্রশত্তপাদ বলিয়াছেন,_“এবং রিতা নি সা 
যা ভৰতী তি (২৭৫ পৃঃ) । কোন পুস্তকে ইহার পরেই “তৎপরং তবতীতি এইরূপ 
নেনেডি ওয়া যায়। তদনুনারেই উদয়নাচাঁধা কষ্ট কল্পনা করির ব্যাখা! যীরিয়াছেন,_"অগ্নিরধাবমীয়তেং- 
ক অমাধাবদায়ঃ পরামর্শঃ| তৎপরং . তদৃভবতি প্রমাণং ভবতীতার্থ:।."'নূনং পরামর্শোৎপি তৃতীয়: 
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১৪২ - স্যায়দর্শন [ ১অণ ১ পা 


অব্যবহিত পূর্বের আবস্তক; ইহা স্বীকাৰ । উহাকেই বলে ব্যাধিবিশিষ পক্ষধৰ্ম্মতাজ্ঞান ও 
তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ। তাই বলিয়াছেন:_"নূনং পরামর্শোংপি তৃতীয়ঃশ্বীকার্্যঃ (৭০৭ পৃঃ )। 
পরে “তত্বচিন্তামণি”কার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও উক্ত মত সমর্থনে বহু সক্ষম বিচার করিয়াছেন 
এবং উহাই স্তায়বৈশেধিকসম্প্রদায়ের প্রচলিত প্রসিদ্ধ মত। পরে অবয়বপ্রকরণে চতুর্থ 
অবয়ব উপনয়বাক্যের ব্যাখ্যায় ইহা পরিস্ফুট হইবে । 


অনুমানপ্রমাণের প্রমেয় বিষয়ে মতভেদ 

অনুমেয় পদার্থই অনুমানপ্রমাণের প্রমেয়। কিন্তু সেই অনুমেয় কি, এ বিষয়েও” 
প্রাচীন কাল হইতে নান! মতভেদ হইয়াছে। কোন সম্প্রদায় বলিয়াছিলেন যে, অনুমানের 
ধর্মীতে ধর্মাবিশেষই অনুমেয় । কারণ, সেই ধর্ম্মবিশেযের সহিতই সেই লির্ষের অব্যভিচার 
অর্থাৎ ব্যাপ্তিস্ব্ধ আছে। যেমন ধুমে বধির ব্যান্তিসমবদ্ধ থাকার ধু্হেতুর দ্বারা পর্তাদি 
ধৰ্স্মাতে বহ্নিরপ ধর্মই অঙ্ুুমেয় | অপর সম্প্রদায় বলিয়াছিলেন যে, উক্ত স্থলে পর্ববতাদি 
ধর্মী এবং বন্ধিরপ ধৰ্ম্ম যখন পূর্বসিদ্ধ পদার্থ, ‘তখন উহা! সাধ্য বা অনুমেয় হইতে 
পারে না। জুতরাং উক্ত স্থলে বহি ও ধুমের সন্ন্ধই অনুমেয়। কারণ, তাহা পূর্বে 
পর্বতাদি স্থানে অসিদ্ধ। বোদ্ধাচার্য্য দিঙনাগ “প্রমাণসমুচ্চর” গ্রন্থে উক্ত উভয় মতের. 
উল্লেখপূর্বাক খণ্ডন করিয়া, পরে নিজমত বলিয়াছেন। “তাৎপর্ধ্যটাকা”কার বাচস্পতি 
মিশ্র দ্িঙনাগের সেই সমস্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।* “তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি”র প্রকাশটীকায় 

(৭৪৮ পৃঃ) বর্ধমান উপাধ্যায় তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
প্রথমোক্ত মতের খণ্ডন করিতে দিঙ্নাগ বলিয়াছেন যে, যদি বহ্ছিরূপ ধর্মে ধূমরপ 
লিঙ্গ পূর্বেই প্রসিদ্ধ হয় অর্থাৎ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্থারূপে নিশ্চিত হয়, তাহা হইলে ধুমহেতুর 
দ্বারা অন্ত কি অনুমেয় হইবে? বন্ধি যখন পূর্ববসিদ্ধ, তখন তাহ! সাধ্য বা অনুমেয় 
হইতে পারে না। আর যদি সেই ধৃমরূপ লিঙ্গ-_পর্ববতরূপ ধর্থীতে নিশ্চিত হয়, তাহা হইলে 
পর্বতই বহ্িবিশিষ্টরূপে অনুমে কেন হইবে ন! ? দ্বিতীয় মতের খণ্ডন করিতে দিঙ নাগ 
বলিয়াছেন যে, বহ্নি ও ধূমের সম্ব্ধও অনুমেয় বল! যায় না। কারণ, তাহা হইলে ‘পর্বতে 
বন্ধিধূয়য়োঃ সম্বন্ধোংন্ডি’ এইরূপ ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্য কেন বলা হয় না? পরস্ত 
| উক্তরূপ গ্রতিজ্ঞাবাক্যের "দ্বারা এ সম্ন্ধও অবাচ্য অর্থাৎ বক্তব্য নহে। কারণ, প্ধুমাদত্র' 
| বহ্নিরপ্তি” এইরূপ বলিলেই অর্থতঃই সেই স্থানে ধুম ও বন্ধির সম্বন্ধ বুঝা যায়। পরস্ত এ সম্বন্ধ 


LL 


+ ' কেচিদ্বৰম্মান্তরং মেয়ং লিঙ্গস্যাব্যভিচারতঃ। সম্বন্ধং কেচিদিচ্ছণ্তি নিদ্ধত্বাৎ ধৰ্ম্মধৰ্ম্মিণোঃ ॥ 
লিঙ্গং ধর্মে প্রমিদ্ধঞ্েৎ কিমন্যৎ'তেন মীয়তে। অথ ধর্ণ্মিণি তনোব কিমর্থং নানুসেয়তা॥ 
সধ্বন্ধেংপি দয়ং নাস্তি যী অয়েত তদ্বতি। অবাচ্যোহমুগৃহীততবান্ন চানোঁ লিঙ্গসংগতঃ॥ 
₹ লিদম্যাৰাভিচারন্ত ধর্নেপাস্ততর দৃশ্ভতে। তত্র প্রসিদ্ধং তদ্যুক্তং ধর্ণিণং গময়িষ্য তি ॥” 


_+প্রমাণসমুচ্চয়” দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
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২... পনিসংগত'ও নহে অর্থাৎ, উক্ত স্থলে ধূমের সহিত সম্বন্ধ নহে। তাৎপ্যাটাকাকার 
বাচন্পতি মিশ্র দিঙ্‌নাগের ওঁ কথার তাৎপর্ধয ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “নহি সনবন্ধর্ধৃতয়া লিঙ্গং 
প্রমীরতে, অপিতু দেশসংগতমিত্যর্থঃ।” অর্থাৎ সেই সম্বন্ধের ধর্মরূপে লিঙ্গের যথার্থ জ্ঞান 
জন্মে না, কিন্ত পর্ধতাদি দেশের বর্ম্মরূপেই সেই লিঙ্গের যথার্থ জ্ঞান হয়। সুতরাং সেই 
লিষের দ্বারা সেই সম্বন্ধ অন্মেয় হইতে পারে ন|। ফলকথা, দ্বিঙ্নাগের মতে অনুমাপক 
লিঙ্গ যাহার ধর্ম নহে, তাহাকে অনুমের বলা বায় না। তাই তিনি পরে তাঁহার সিদ্ধান্ত 
.বলিয়াছেন,_“তত্র প্রসিদ্ধং তদ্যুক্তং ধন্মিণং গমরিষ্যতি।” অর্থাৎ অনুমাপক লিঙ্গটি যে 
ধর্মীতে সিদ্ধ বা নিশ্চিত হয়, সেই ধৰ্্মীকেই তদ্যুক্ত অর্থাৎ কোন খৰ্ম্ববিশিষ্টত্রপে সিদ্ধ 

" করে, যে ধর্মের সহিত পূর্বে অন্ত স্থানে সেই লিঙ্গের, অব্যভিচার বা ব্যাপ্রিসম্বন্ধের নিশ্চয় 

স্জন্মো। যেমুন পাকশালাদি স্থানে পূর্বে বন্ধি্নপ ধর্শেরস্সহিত ধৃমরূপ লিঙ্গের ব্যাপ্ডিনিশ্চয় 

হওয়ায় পরে সেই ধূযহেতুর দ্বারা ’সেই বহ্িবিশিষ্টতব্ূপে পর্ববতাদি ধর্মীরই অনুমিতি জন্মে। 

শীমাংসাচাধ্য কুমারিল ভট্ট “শ্লোকবার্তিকে” উক্ত বিষয়ে সমস্ত মতের খণ্ডন করিয়া, উক্ত- 

রূপ সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন।* অর্থাৎ তাঁহার” মতেও বর্ধবিশিষ্ট ধন্মীই অনুমেয় । 

যেমন যাহার বহ্কিবিশিষ্টত্রূপে পর্ববতের জ্ঞান'পূর্বের নাই, তাহার পর্বতে ধুম দর্শন ও ধূমে 

বহ্ধির ব্যাপ্তিসম্বন্ধের স্মরণ হইলে বহ্নিবিশিষ্টত্বরূপে পর্কাতেরই অনুমিতি জন্মে। 

কিন্তু “ন্তায়বা্ঠিকে” উদ্ব্যোতকর উক্ত বিষয়ে নানা মতের খণ্ডন ও দিঙ্‌নাগের মত 

খণ্ডন করিয়া, গত্যস্তর নাই বলিয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন,_“অনুসেরেহগ্িমানয়ং ধূম 

ইতি।”* উদ্দ্যোতকর পরেও (২৯৪৬ সুত্রবাডিকে ) বলিয়াছেন, “যথা প্রত্যক্ষেণ খুমধ্শণ 

উর্দগত্যাদিনাইপ্রত্যক্ষো ধূমধন্মোহগ্িরন্ুমীয়তে I” উদ্ব্যোতকরের মতে ভর্ধগমনাদি যে 

সমস্ত ধৰ্ম্মবিশিষ্ট ধুমবিশেষ দর্শন করিলে বহি বিষয়ে অনুমিতি জন্মে, সেই সমস্ত ধূযধর্ম্ই 

সেই অনুমান হেতু। স্থতরাং তাদৃশ ধূ়বিশেয়ই সেই অনুমানে পক্ষ । তাদৃশ ধূমের দর্শন- 

কালে সেই সফ্্ত ধর্দের দর্শন হওয়ায় তাহাতে পূর্ববনিশ্চিত বহ্িব্যাপ্তির স্মরণের পরে তাদৃশ 

ধুয়ে সেই ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধর্ণারূপ লিঙ্গের পরামর্শজন্ত প্বহিমান্‌ অয়ং ধূমঃ” এইরূপে সেই ধুমই 

5S ওঁকাধিকরণ্য সম্বন্ধে বহ্নবিবিশিষ্টত্বরূপে অনুমিত হয়। তাহা! হইলে ফলতঃ তাদৃশ ধূমের 

. সধিকরণ সেই পর্বতাদদ স্থানে বহ্ধির' নিশ্চয়ও হয়। কিন্তু ধ্মতরূপে ধূমহেতুকে বির 
নইমাপক বলা যায় না। কারণ, বহিশূন্ত আকাশাদি স্থানে খম থাকে। সুতরাং ধুম , 

মির ব্যভিচারী অর্থাৎ উহাতে বির ব্যান্তিই নাই। কুমারিল ভট্টও, ( পূর্কোদ্ৃত লোকের 

উইথ পাদে ) প্ৰ্যু্তান্যৈন্চ কল্পিতা” এই কথার দ্বারা পরে উদ্দ্যোতকরের উক্ত মতেরই উল্লেখ 

১, করিয়াছেন এবং “কল্পিত” শবের দ্বারা উক্ত মত যে, লোকবিরুদ্ধ, ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। 


০.৯ তম্মাদ্ধৰ্্মৰিশিষ্টস্ত ধ্্িণঃ স্তাৎ প্রমেয়তা। সা দেশস্তায়িযুক্তপ্ত ,ধুমন্তান্তে্ট কল্পিত : 


a) 


- 1 
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উদ্দ্যোতকর নিজেও পরে উক্ত মতে লোকবিরুদ্ধতার আশঙ্কা করিয়া, তদুত্তরে লোকবিরোধ 
হয় না, ইহাই বলিয়াছেন। ই -- 
কিন্তু অন্ান্ত সম্প্রদায় উদ্দ্যোতকরের উক্ত মত গ্রহণ করেন নাই। ভাষ্যকার 
বাতস্তায়নও পরে “পূর্ববৎ” অনুমানের উদাহরণ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন, “যথা ধূমে 
নায়িরিতি।” স্থতরাং তাহার মতেও ধুমত্বরূপে ধূযহেতুর দ্বার! বহ্িত্বরূপে বন্কিই অনুমেয় 
সামান্ততঃ সংযোগ সঙ্বন্ধে ধূমত্বরূপে ধূম বহ্ছির ব্যভিচারী হইলেও বিলক্ষণসংযোগ সম্বন্ধে ধূম 
বন্ধির ব্যাপ্য হয়। “তত্বচিন্তামণি”র হেত্বাভাসসামান্যনিরুক্তির “দীধিতি” টাকার রঘুনাথ 
শিরোমণি লিখিয়াছেন,_"অথ পর্ববতত্বেন পক্ষত্বে বন্ধিত্বেন সাধ্যত্বে বিশিষ্টধূযত্বেন হেতুত্বে।” 
_ তাংপৰ্য্যটীকাকার বাচম্পতি মিশ্রও বিশিষ্ট ধূমকে বহ্কির অনুমাপক হেতু বলিয়াছেন। দ্বিতীয় ' 
খণ্ডে (২৪৫-৪৬ পৃঃ) উক্ত বিয়ে বিশেশ আলোচন! দ্রষ্টব্য কোন নব্য, নৈয়ারিক-” 
সম্প্রদায় ইহাও সমর্থন করিয়াছিলেন যে, পরার্থানুমান স্থলে ‘পর্বতে বহ্নিমান’ এইরূপ 
প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা পর্বতে অভেদ সহন্ধে বহ্নিমানেরই বোধ জন্মো। স্থতরাং উক্ত স্থলে 
পর্বতে অভেদ সম্বন্ধে বহিমান্ই সাধ্য, বহি সাধ্য নহে) এইরূপ অন্তত্রও বুঝিতে হইবে। 
গন্গেশের “অন্ুযানচিন্তামণি”র “অবয়ব গ্রন্থের দীধিতি টীকায় রঘুনাথ শিরোমণিও উক্ত মতের: 
উল্লেখ করিয়া কোন প্রতিবাদ করেন নাই। বস্তুতঃ অন্থমিতির বিধেয় পদার্থই অনুমেয় । 
কিন্ত যে পদার্থের ব্যাপ্য লিঙ্গের পরামর্শজন্ত অনুমিতি হুর, সেই পদার্থেই অন্থমিতির 
বিবেয়তানামক বিধয়ত। স্বীকাৰ্য্য। “পক্ষতাদীধিতি”র টাকায় জগদীশ তর্কালঙ্কারও যুক্তিসিদ্ধ 
ওঁ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে লিখিয়াছেন,__“ষদ্্যাপ্যবত্তাজ্ঞানভন্তত্বমস্থমিতৌ, তদংশ এব 
বিধেয়তাখ্য-বিষয়তাশ্বীকারাৎ।” হুত্রাং ‘বহিব্যাপ্যধূমবান্‌ পর্ববতঃ” এইরূপে লিঙ্গপরামর্শ 
জন্মিলে পরক্ষণে পর্বতে বহ্ছিবিধেয়ক অহুমিতিই জন্মিবে। তাহা! হইলে সেখানে পর্বতে 
বহিই অনুমেয়, ইহ! শ্বীকার্ধ্য। বহ্রিপদার্থ অন্তত্রপূর্বসিন্ধ হইলেও উক্তরূপ অনুর্ঠীনের পূর্বে 
দেই পর্বতে উহ্‌! অসিদ্ধ। সুতরাং পর্বতে উহা সাধ্য বা অনুমেয় হইতে পার । 
পরন্ পূর্ব্বোক্তরপ লিঙ্গপরামর্শের পরে অন্থমিতি জন্মিলে পরক্ষণে সেই অন্ুমিতি- 
কর্তার মনের দ্বারা ‘আমি পর্বতে বহ্নির, অনুমিতি করিলাম’ এইরূপেই সেই অনুমিতির 
মানস প্রত্যক্ষ (অনুব্যবসায়) জন্মে। সুতরাং তন্বারা সিদ্ধ. হয় যে, উক্ত স্থলে 
* পর্বতে বহ্নিই অনুমেয় ' উদয়নাচার্যের মতে “বহ্থিব্যাপ্যধূমবান্‌ পর্বত:_এইরূপ : 
'লিঙ্গপরামর্শ জন্মিলে পরক্ষণে “বহ্িব্যাপ্যধ্যবান্‌ পর্বরতো! বন্ধিমান,_এই আকারেই 
অন্ুমিতি জন্মে। এইরূপ সর্ক্রই অঙ্গুমিতিতে পূর্বোৎপূর্ন লিঙ্গপরামর্শবিষরীভূত সেই লিঙ্গও : ' 
উক্তরূপে পক্ষাংশে বিশেষণরূপে বিষয় হয়। এই মতের নাম “লিঙ্গোপধান মত” এবং 
এই মতে- উক্ত কারণে “অনুমিতিকে বল! হইয়াছে, _“লিঙ্গোপহিত লৈঙ্গিক ভান" . 
কিন্তু গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি নব্য নৈয়ায়িকগণ এবং 'বাংস্তায়ন প্রভৃতি প্রাচীন - 
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নৈয়ায়িকগণও অন্ুমিতির আকার বিষয়ে এরূপ কল্পনা করেন নাই। টিটি 
সম্প্রদায়ও ‘পর্কাতে| বহ্নিযান্‌’ এবং অনেকে ‘বহ্নিমান্‌ পর্বত এইরূপ আকারে অতি 
স্বীকার করিয়াছেন! কোন স্থলে 'অয়ং বহ্নিমান্” এইরূপ অঃকারেও অনুমিতি হইত পারে। 
তাহা হইলে সেখানে ইদস্বরপে সেই পর্বতাদি কোন বর্থীই সেই অন্ুমিতির উদ্দেশ্তরূপ 
বিষয় হইবে। তাহাতে সেই অন্থমিতির বিধেরতানামক বিষয়ত না থাকিলেও উদ্দেশ্ততা- 
নামক বিষয়তা থাকে। “বেদাস্তপরিভাষাস্কার বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ পর্বতে পর্বতে 


" বন্ধিমান’ এই আকারে যে অঙ্কুমিতি জন্মে, তাহা বন্ধিবিষয়কত্ব অংশেই অন্ুমিতি, পর্ববত- 


বিষয়কত্ব অংশে প্রত্যক্ষ । কিন্তু উক্ত স্থলে পর্বতে যদি সেই অন্থুমিতির কোন বিষয়তাই 
না থাকে, তাহ! হইলে সেখানে পর্বতবিষয়ক প্রত্যক্ষ ও বহ্বিষয়ক অনুমিতি, এই জ্ঞানদ্বরই 


স্বীকার করিতে হয়।স»কিন্ত উক্ত স্থলে পর্ববতক্চে বিষয় না করিয়া কেবল ‘বহ্নিমান’ এইরূপ 


অদিতি জন্মে না। সুতরাং “পর্কতে| বহিমান্‌, এইরূপ অনুমতি যে, একই জ্ঞান, ইহা 


. বাকাৰ্য্য। কিন্তু একই জ্ঞানে প্রত্যক্ষত্ব ও পরোক্ষত্ স্যায়বৈশেষিকসম্প্রদারের মতে যুক্তি- 


পযন্ত যে অন্থমিতির যাহা বিশেষ্য হইবে, তাহাতে বিশেষ্যতারপ বিষয়ত! 
কার করিতেই হইবে, নচেৎ তাহাকে বিশেষ্য বলা যায় না। নির্বিশেষাক কোন 
অন্ুমিতি হইতে পারে না। . » | 
ভাষ্য। “পুর্ববব”দিতি-যত্র কীরণৈন কার্য্যমন্তুমীয়তে, যথা__ 
মেঘোমত্যা ভবিষ্যতে বৃষ্তিরিতি। «শেষবৎ» তৎ, যত্র কার্ষ্যেণ 
কারণমন্ুমীয়তে, পূর্বেবোদকবিপরীতমুদ্রকং, রগ্তাঃ ূর্ণত্বং শীতবত্বঞ্চ দুষ্ট 
লোতনোহুমীয়তে ভূত৷ বৃষ্টিরিতি। “সামান্যতে! দৃষ্টং”_ ত্রজ্যাপূর্বাক- 
ত্র দৃপ্তস্তান্যত্ৰ দর্শনমিতি তথাচাদিত্যস্ত, তন্মাদস্তযপ্রত্যক্ষাপ্যাদিত্যস্ত 
ব্রজ্যেতি। 
রর অনুবাদ । যে স্থলে কারণের দ্বার! কার্য্য অনুমিত হয় অর্থাৎ কারণ- 
“ষের জ্ঞানের দ্বারা তাহার ব্যাপক কার্ধোর অনুমিতি জন্মে, সেই স্থলে 


অন্ুমামপ্রমাণ (১) “পূর্ব্ববৎ” এই নামে কথিত হয় | »যেমন মেঘের উন্নতি- 


খের দ্বারা অথাৎ তাহার প্রত্যক্ষ দ্বারা বৃষ্টি হইবে’ ইহা অনুমিত হয়। 


3 এ ষ্থলে কার্য্ের দ্বারা কারণ, অনুমিত হয় অর্থাৎ কৃর্য্যবিশেষের জ্ঞানের 
- পা হা সু কারণের অন্ুমিতি জন্মে, তাহ! অর্থাৎ সেই স্থলীয় অনুমান- 
"পু টা শেষবৎ*। যেমন নদীর পূর্বাস্থিত জলের বিপরীত 92. 
ডি. তে শীত্ৰত্ব অর্থাৎ প্রথরতাবিশেষ দর্শন করিয়া “বৃষ্টি হইয়াছে 
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ইহ! অনুমিত হ হয়। (৩) “সামান্ততেো দৃষ্ট” অনুমান ( যথা )_ অন্যত্র ত্র দৃষ্ট দ্রব্যের 
অন্তত্র দর্শন 'বরজ্যাপুর্ক' অর্থাৎ সেই দ্রব্যের গরতিক্রিয়াপ্রযুক্ত ; সুর্য্যেরও তদ্রূপ, 
অর্থাৎ প্রাতঃকালে এক স্থানে দৃষ্ট সুর্য্যেরও কালান্তরে অন্যত্র দর্শন হয়, অতএব 
প্রত্যক্ষ হইলেও সুর্যের গতি আছে, ইহা অনুমিত হয়। 
টিগনী। মহধি এই স্থত্রে তাহার.কথিত অনুম্বানপ্রমীণকে ত্রিবিধ বলিয়া “পূর্বববৎ” 
প্রভৃতি যে নামত্রয় বলিয়াছেন, ভাষ্যকার পরে যথাক্রখে তাহার ব্যাখ্যা .করিয়াছেন। ভাষ্য- 


কারের এই প্রথম ব্যাখ্যায় পপূর্বব” শব্দের অর্থ কারণ এবং “শেষ” শব্দের অর্থ কার্ধ্য। কাৰ্য্য 


ও কারণের মধ্যে কারণটি পূর্বব এবং কার্ফ্যটি শেষ, এ জন্য কারণ অর্থেও “পূর্ব” শব্দ এবং 


কাৰ্য্য অর্থেও “শেষ” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।. পূর্ববং বিদ্যতে যত্র’ অর্থাৎ যে অন্ুমানপ্রমাণে . 


কারণবিশেষ হেতুরূপে বিদ্যমান থাকে এবং ‘শেষে৷ বিদ্যতে 'বত্র' অর্থাৎ, যে অন্থমানপ্রমাণে 
কার্য্যবিশেযষ হেতুরপে বিদ্ধমান থাকে, এইরূপ ব্যুৎপত্তি. -অন্তুসারে যথাক্রমে উক্ত 
“পূর্বববৎ” ও “শেষবৎ” শব্দের দ্বারা কারণহেতুক ও কার্য্যহেতুক অনুমান বুঝা যায়। 
কারণবিশেষই তাহার ব্যাপক কার্য্যবিশেষের' অন্ুমাপক হয় এবং কার্য্যবিশেয তাহার 


ব্যাপক কারণবিশেষের অনুমাপক হয়। যেমন মেঘের উন্নতিবিশেষরূপ কারণের দর্শনের: 


দ্বারা তাহার কার্য্য ভাবিবৃষ্টির অনুমিতি জন্মে এবং নদীর পূর্ণতা ও স্রোতের প্রথরতাবিশেষরূপ 
কার্ষ্যের দর্শনেন দ্বারা তাহার কারণ অতীত বৃষ্টির অনুমিতি জনো। উদ্দ্যোতকর উক্ত অনুমান- 
দ্বয়ের প্রয়োগ বলিয়াছেন।* “স্যায়মঞ্জরী” গ্রন্থে ( ১২৪-৩০ পৃঃ ) জয়ন্ত ভট্ট উক্তরূপ অনুমান 
বিষয়ে বিশেষ বিচার করিয়াছেন |, “অন্ুমিতিদীধিতি”র টাকায় ( সংগতিবিচারে ).গদাধর 
ভট্টাচাৰ্য্যও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, _পূর্ববনিত্যাদেঃ কারণলিঙ্গকং কার্য্যলিঙ্গকং তদন্তলিঙ্গক্ে- 


ত্যর্থঃ।” অর্থাৎ গোতমের এই স্ত্রোক্ত “পূর্বববৎ” শব্দের অর্থ কারণলির্ঘকর-"শেষবৎ 


শব্দের অর্থ কার্য্যলিঙ্গক এবং “সামান্যতো দু” শব্দের অর্থ তাদন্তলিঙ্গক। ‘স.লিঙ্গ বা হেতু 
অনুমেয় পদার্থের কারণও নহে, কার্য্যও নহে, এমন লিঙ্গের দ্বারা অনুমিতি হইলে সেইরূপ 
স্থলীয় অনুমানপ্রযাণের নাম “সামান্যতো দৃষ্ট”। যেমন ‘ইদং দ্রব্যং পৃথিবীত্বাৎ-_-এইরূপে 


পৃথিবীত্ব হেতুর দ্বার! ভ্রব্যত্বের অনুমান স্থলে পৃথিবাত্ব হেতু ভ্রব্যত্বের কার্য্যও নহে, কারণও 


নহে। প্রাচীন স্থায়াচার্য্য টদ্দ্যোতকরও প্রথমে “সামান্ততো দুষ্ট” অনুমানের উক্তরপই ব্যাখ্যা 
করিয়া উদাহরণ বলিয়াছেন, “যথা বলাকয়া সলিলাহ্মানং।* দুর হইতে বলাকা দেখিলে 


তাঁহার আধার জলের অনুমান হয়। কিন্তু সেই বলাকা ওঁ জলের কাৰ্যও * নহে, কারণও 
নহে ] ক 


77025557774: জাজাড়া 
* “বৃ্টিস্ত এতে মেঘ! গল্পীরধ্বানবত্বে সৃতি বছলবলাকাবন্বে সতি অচিরপ্রভাবব্ে সতি উন্নতিনত্বাৎ। 
_ ৰৃষ্টিমন্মেঘবৎ। উপরি বৃষ্টিমদ্দেশনন্বদ্ধিনী নদী, স্বোতঃনীভ্রত্বে সতি পর্ণ মলাকা্ঠাদবিবহনবৰে সতি পূ্দোৎ . 


রী --ায়বার্তিক| দ্বিতীয় খণ্ড, ২০৫ পৃঃ ভবা । 
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মি হয এরূপ ৰ্যাখ্য! করেন নাই। ভাষ্যকারের মতে যে স্থলে অনুমেয় 
পদার্থ লৌকিকপ্রত্যক্ষের অযোগ্য, সুতরাং কোন পদার্থে তাহার ব্যাপ্তিসম্বন্ধের প্রত্যক্ষ 
সম্ভব নহে/_সেই স্থলে অন্ত কোন, পদার্থে অপর কোন, পদার্থের এ ব্যাপ্তি- 
সম্বন্ধের প্রত্যক্ষের ফলে সেই অপ্রত্যক্ষ পদার্থের অনুমিতি হইলে, সেই স্থলীয় অন্মানগ্রমাণের 
নাম “সামান্যাতো। ৃষ্ট”। যেমন স্থ্য্যের গতিক্রিয়। লৌকিকপ্রত্যক্ষের অযোগ্য । সুতরাং 
কোন পদার্থেই তাহার ব্যাপ্তিসম্বন্ধের’লৌকিকপ্রত্যক্ষ সম্ভব নহে। কিন্তু এক স্থানে 
দুষ্ট দ্রব্যের অন্তত্র দর্শন সেই দ্রবোর গতিক্রিয়াপ্রযুক্ত, ইহা! বহু দ্রব্যে প্রত্যক্ষ হয়। ুতরাং 
উক্তরূপে সামান্ততঃ ব্যাপ্তিপ্রত্যক্ষের ফলে “সূর্য্য গতিমান’__এইরূপে স্বর্য্যে অপ্রত্যক্ষ 
গতিক্রিয়ার অনুমিতি জন্মে। কারণ, গ্রাতঃকালে'এক স্থানে দৃষ্ট সুর্য্যেরও মধ্যাহ্নাদিকালে 
অন্ত স্থানেণ্দর্শন হয» সুতরাং তাদুশ দর্শনবিধয়ত্ব হেতুর স্ৰারা স্ুর্ম্যে গতিক্রিয়ার অন্তুমিতি 
হয়। যোগদর্শনভান্তে (১1৭) উক্তরূপ অনুমানের উদাহ্রণ-প্রদর্শন করিতে ব্যাসদেবও 
বলিরাছেন,_“দেশাসতরপরা রর্গতিদচ্তারকং 1” ভাষ্যকার পরে “সামান্ততো! দৃষ্ট” অনুমানের 
অন্ত উদাহরণ বলিয়াছেন। অতীক্দিয় ্রাণুদি ইন্ড্রিয়ের সাধক অন্ুমানও উহার উদাহরণ- 
রূপে অনেক গ্রন্থে কথিত হইয়াছে । 
কিন্ত বা্ডিককার উদ্দ্যোতকর স্র্্যের গতিক্রিয়া স্বীকার করিয়াও ভাম্যকারের পূর্বোক্ত 
উদ্নাহ্রণ খণ্ডন করিরাছেন। 'স্যায়যঞ্জরী” গ্রন্থে (১৩১ পৃঃ) জয়ন্ত ভট্টও বিশেষ বিচার 
নিয় উক্ত অন্থমনকে “শেষবৎ” বলিয়াই সমর্থন করিয়ছেন। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে 
হর্যোর দেশ স্তরপ্রাপ্তিও প্রত্যক্ষের অযোগ্য। সুতরাং প্রথমে “দেশাস্তরপ্রাপ্তিমান্‌ আদিত্যঃ” 
এইরূপে সু্যে দেশাস্তরপ্রাপ্তি অনুযানপ্রমাণসিদ্ হইলে, সেই অনুমিত দেশাস্তরপ্রাপ্তিরপ : 
হেতুর ০ সুর্য্যে গতিক্রিয়া অনুমানসিদ্ধ হয়। কারণ, স্বর্য্যের যে দেশান্তরপ্রাপ্তি, তাহা 
রি গিয়া) গতিক্রিয়া তাহার কারণ। তাহা হইলে উক্ত স্থলে সেই অনুমানপ্রমাণ 
রের পূর্বোক্ত “শেষবৎ” অনুমানই হইবে, উহাকে “গামান্ততো দু” নামে পৃথক্‌.প্রকার : 
রত যায় না। কিরূপ হেতুর দ্বারা প্রথমে সূর্য্য দেশান্তরপ্রাপ্তি অনুমানসিদ্ধ হয়, তাহাও 
ট দেযোতকর বলিয়াছেন ।* বাচল্পতি মিশর সেই প্দওকান্ুমানেশর অর্থাৎ দণ্ডের সায় 
দীর্ঘ হেতুর ব্যাখ্যাদি করিয়ছেন। উদ্দ্যোতকরোক্ত সেই অনুমান এবং তাব্যকারের পে 
বক্তব্য ও “সামান্ততো দৃষ্ট" শব্দের অর্থব্যাখ্যা দ্বিতীয় খণ্ডে ২০৭-৮ পৃষ্ঠায় ভ্টব্য। উদ্দযোতকর 


* কিন্তু শঙ্কর মিশ্র উদ্দোতকরোজু হেতুবাকোর যথাযথ পাঠ উদ্ধৃত করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন 


‘দেশ 5 5 
তব পাপ্তিমানাদিতাঃ, অবিনাশিত্বে দ্রবাত্বে চ সতি প্রাজমুখোপলবূদা প্রতাঙুখেন তেনৈবোগরতা- কি 


+ তা যা 
তাই ভাভিল্া়মানতাদিতা্দোতবরা চরখাঃ। বৈশেধিক দর্শনের ১ম সৎ হয় আও ওম পুত্রের "উপ্ধার$ ও. 
উদ্দোতকরের 


বাৰিক, ul টাকা দেখিলে শঙ্কর মিশরের ও কথ! বুঝা যাইবে। কিন্তু উক্ত স্থলে 
(“কিং বাচম্পুতি মিশ্রের তাৎপধ্যটীকা অবশ্য ডষ্টব্য। 
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আরও অনেক প্রকারে সুত্রক।রোক্ত ত্রিবিধ্‌ অনুমানের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। “সামান্ততো দৃষ্ট” 
এই শব্দে ‘নঞে শব্দের অন্তর্ভাব করিয়া “দামান্ততোইদৃষ্” এই নাম গ্রহণ করিয়াও নিজমতে 
অন্তরূপ সৃত্ার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ‘তাৎপর্য্য্টীকা’কার বাচন্পতি মিশ্র তাহার তাৎপর্য্য 
্যাধ্যা করিতে (১) “পূর্ব শেষবৎ’, (২) 'দামান্যতোইষ্ট ও (৩ ) “শেষবৎ সামান্ততোই- 
দুষ্ট নামে ত্ৰিবিধ অনুমান বলিয়াছেন।* সে সকল কথা সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যার না। 
উদ্দ্যোতকরের সেই সমস্ত বার্ঠিকসন্দর্ভ এবং তাৎপর্যাটাকাদি পাঠ করিয়াই তাহা বুঝিতে 
হইবে। ৰ 

ভাষ্য। অথবা৷ “পূর্ববৰ’দ্িতি, যত্ৰ যথাপূর্ববং প্রত্যক্ষভৃতয়ো- 
রন্যতরদর্শনেনান্যতরস্তা প্রত্যন্ষস্তানুমানং যথা ধূমেনায়িরিতি। 

‘“শেষব’ন্নাম পরিশেষঃ, স চ প্রসক্তপ্রতিষেখেহম্া্রাগ্রসঙ্গাৎ শিষ্যমাণে 
সম্প্রত্যয়ঃ। যথা-_“সদনিত্য”৮মিত্যেবমাদিনা ভ্রব্যগুণকর্ম্ণামবিশেষেণ 
সামান্তবিশেষসমবায়েভ্যো নির্ভক্তন্ত শব্দস্ত, তশ্মিন্‌ দ্রব্যগুণকর্ম্মসংশয়ে 
ন দ্রব্যমেকদ্রব্যত্বাৎ, ন কর্ম্ম, শব্দান্তরহেতুত্বাৎ, যস্ত শিষ্যতে সোহ্য়মিতি 
শব্বন্ত গুণত্বপ্ৰতিপত্তিঃ। ৰ 


সামান্যতো দুষ্ট, নাম যত্ৰাপ্রত্যক্ষে লিঙ্গলিঙ্গিনোঃ সম্বন্ধে 
কেনচির্থেন লিঙ্স্ত সামান্যাদপ্রত্যক্ষো লিঙ্গী গম্যতে, যথেচ্ছাদিভিরাত্মা, 
ইচ্ছাদয়ো গুণাঃ, গুণাশ্চ দ্রব্যসংস্থানাঃ, তদ্যদেষাং স্থানং, সআত্মেতি। 
অনুবাদ। অথবা যে স্থলে বথাপূর্ব ‘প্রত্যক্ষভুত’ পদার্থদ্বয়ের মধ্যে 
অর্থাৎ ব্যাপ্ডিপ্রত্যক্ষকালে পূর্বে কোন স্থানে যে পদার্থয় যেরূপে প্রত্যক্ষ 
হইয়াছে, তন্মধ্যে একতরের অর্থাৎ পূর্বদৃষ্ট ব্যাপ্য পদার্থের সঙ্গাতীয় পদার্থের 
দর্শনের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ অন্যতরের অর্থাৎ পূর্বদৃষ্ঠ ব্যাপক পদার্থের সজাতীয় 
পদার্থের অন্ুমিতি হয়,__সেই স্থলীয় অন্ুমানপ্রমাণ ৭পূর্ববৎ৮ এই নামে 
কথিত হইয়াছে । যেমন ধুমের দ্বার! অগ্নি অনুমিত হয়। [ অর্থাৎ কোন স্থানে 


সপ 


* অনুমিতিদীধিতির টাকায় (সংগতি বিচারে) জগদীশ তর্কালম্কার লিখিয়াছেন, +বাচল্পতিমিস্রান্ত 
. দৃষ্ট'সিতি সবত্রাঘিতং। তথাঠিপু্বস্যরসহচার:। তত দৃ্ং গৃহীতং। শেষে! ব্যতিরেকসহচারঃ তত! 
দুষ্ট ধৃহীতং। সামাম্যতন্তদুভয়সংচারবত্তয়। দুষ্ট: গৃহীতমিতোবং ব্রেবিধাবিবরণমাহ:।» কিন্তু “তাৎপর্য 
:. টাকাম্য বাচল্পতি মিশ্র এরূপ বাখা!. করেন নাই। *নতায়্ত্রোদ্ধারকার এরবর্থী স্মার্ত বাচপ্পতি মিশ্রের : 
: শশ্থারতালোক* টাকা জবা! 
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নী ৫ হণ] বাৎস্যায়নভাস্ত ১৪৯ 
পূর্কদৃষ্ট ধুমের সজাতীয় ধুম দর্শন করিলে সেখানে পূর্ব বহর সজাতীয় বহ্ির 
অনুমিতি হওয়ায় উক্তরূপ স্থলীয় অনুমানপ্রমাণকে *পুর্কাবৎ” বলে ]। 


“শেষবৎ* বলিতে পরিশেষ অর্থাৎ 'পরিশেষ অনুমানের নামই “শেষবৎ*। 
সেই “পরিশেষ” কিন্তু প্রসক্ত পদার্থের (আপত্তির বিষয় পদার্থের) প্রতিষেধ 
( খণ্ডন ) হইলে অন্য পদার্থে প্র্পক্ষের ( আপত্তির ) অভাববশতঃ শিষামাণ পদার্থে 
(অবশিষ্ট পদার্থ বিষয়ে ) “সংপ্রত্যয়” অর্থাৎ যথার্থ অনুমিতিরূপ সম্যক্‌ প্রতীতির 
করণ। অর্থাং উক্তরূপে শেষপদাথবিষয়ক যথার্থ অনুমিতিব করণই “পরিশেষ” 
অনুমান এবং উহাই *শেষবৎ” নামে কথিত হইয়াছে । 


[ উদাহরণ যেমন দ্রব্য, গুণ ও কর্দপদার্থের সৎ ও অনিত্য ইত্যাদি- 
প্রকার অবিশেষ ধর্মের দ্বারা অর্থাৎ “সদনিত্যং” ইত্যাদি সুত্রে মহর্ষি কণাদোক্ত ? 
দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মপদার্থের সত্তা ও অনিত্যত্ব প্রভৃতি সাধর্স্ম্যজ্ঞানের দ্বারা সামান্য; 
বিশেষ ও সমবায়পদার্থ হইতে '‘নির্ভক্ত’ অর্থাৎ ভিন্ন বলিয়া নিশ্চিত শব্দের । 
(শব্দের কি? তাহা পরে বলিতেছেন ) সেই শব্দে দ্রব্যগুণকর্ম্ম-সংশয় হইলে 
অর্থাৎ শব্দ কি দ্রব্যপদার্থ? অথবা গুগপদ্ার্থ? অথবা কর্্মপদার্থ? এইরূপ 
সংশয় হইলে 'একদ্রব্যত্ব” অর্থাৎ একমাত্র দ্রব্যসমবায়িকারণবত্বহৈতুক শব্দ দ্রব্য 
নহে, “শব্দান্তরহেতুত্ব* অর্থাৎ সজাতীয় পদার্থের উৎপাদকত্হেতুক শব্দ কর্ম্ম - 
নহে, কিন্তু যে পদার্থ শিষ্ট হয় অর্থাৎ পুর্বৌক্ত দ্রব্য, গুণ ও কর্মের মধ্যে যে 
পদার্-অবশিষ্ট থাকে, এই শব্দ. তাহা, অর্থাৎ গুণপদাৰ্থ, এইরূপে শব্দের 
গুণত্ব-সিদ্ধি হয়। 


-_ সামান্যতো। দৃষ্ট” বলিতে যে স্থলে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ ( ব্যাপ্যব্যাপক- 
ভাবরূপ সম্বন্ধ) অপ্রতাক্ষ অর্থাৎ লৌকিকপ্রত্যক্ষের অযোগ্য হওয়ায় কোন 
পদার্থের সহিত “লিঙ্গের সমানত্বপ্রযুক্ত ( সেই লিঙ্গের দ্বারা) অপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ 

ই লৌকিকপ্রত্যক্ষের অযোগ্য লিঙ্গী অনুমিত হয়, বেঁমন ইচ্ছা প্রভৃতির দ্বারা 
আত্মা অনুমিত হয়? (কি প্রকারে হয়, তাহা বলিতেছেন) ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ... 

পদার্থ, গুণপদার্ধসমূহ কিন্ত উ্বাসংস্থান' অর্থাঃ দ্রব্যপনার্থই গুগপদার্থের স্থান বা 

» অতএব ইহাদ্দিগের অর্থাৎ ইচ্ছা প্রভৃতি গুণপদার্ধের যাহা হা তে 
আধার, অর্থাৎ যে অ্রব্যে ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ উৎপন্ন হয়, তাহা আত্মা। অর্থাৎ 


~ 
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উক্তরূপে ইচ্ছ। প্রভৃতি গুণের দ্বারা, আত্মার সাধক যে অনুমানপ্রমাণ, তাহ! 
উক্ত স্থলে “সামান্ততে দৃষ্ট* অনুমান । 


টিপ্লনী। ভাষ্যকার, পরে মহবির প্রথমোক্ত “পূর্বাবং” অনুমানের অন্যরূপ ব্যাখ্যা 
প্রকাশের জন্ত বলিয়াছেন, _“অথব! পুর্ব্ববদিতি।” এই ব্যাখ্যাই তাহার নিজ সন্মত 
বুঝ! যায়। ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, যে পদার্থনবয পূর্বের অর্থাৎ ব্যাপ্তিপ্রত্যক্ষকালে যেরূপে 
প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তন্মধ্যে অন্তত্র সেই পূর্ববদৃষ্ট ব্যাপ্যপদার্থের তুল্য বা সজ।তীয় পদার্থের 
দর্শজন্ পূর্ববৃষ্ট ব্যাপক পদার্থের তুলা ব! সজাতীয় পদার্থের অন্ুমিতি হইলে সেই স্থলীয় 
|. অনুযানপ্রমাণের নাম “পূর্বববৎ”। এই ব্যাখ্যার “পূর্বববৎ” শব্দটি ক্রিয়াতুল্যতা অর্থে 
টু বতিপ্রত্যয়সিদ্ধ এবং উহার অর্থ পূর্ববতুল্য। ভাষ্যকার পরে ইহার প্রসিদ্ধ উদাহরণ 
প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন, _“য্থ। ধুমেনাগ্মিরিতি।” তাধ্যকাক্রের মতে -্ধ্মত্বরূপে 
- ধুম হেতুর দ্বারা বহিত্বরূপে বক্ছিরই”্অন্ুমিতি জন্মে, ইহা পূর্ব'বলিয়াছি। ভাষ্যকার পরেও 
(২৪৬) ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন,_“যথ। ধূমেন গ্রতক্ষেণাপ্রতাক্ষণ্ বহেণ্রহণমনুমানং।” 
(দ্বিতীয় খণ্ড, ২৭৫ পৃঃ ভরব্য )। পূর্বের পাকশালাদি স্থানে ধূম ও বহ্ছি বেরূপে 'প্রত্যক্ষভৃত”, 
পরে পর্ববতাদি স্থানে তত্তুলা অর্থাৎ পূর্কদৃষ্ট ধূমের সজাতীয় ধূম দর্শনের দ্বারা ুর্ববৃষ্ট বহর 
তুল্য বা! সঙ্জাতীয় অপ্রত্যক্ষ বন্ধির অনুমিতি জন্মে। সেই অরন্থমিতির চরম কারণ বে বহ্ি- 
ব্াপ্য ধুমদর্শনরূপ ক্রিয়া, তাহাও পাকশ্লাল/দি স্থানে প্রথম ধৃমদর্শনক্রিরার তুল্য হওয়ায় 
ডক্তরূপ অমুমানপীঁমাণ *পূর্ববৎ নামে কথিত হইয়াছে। বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন 
থে? ভা 'প্রত্যঙ্গতৃত” শব্দটি প্রদর্শন মাত্র । পূর্বে অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা পদার্থৰয়ের 
ব্যাপ্যব্যাপক ভাব সম্বন্ধের নিশ্চয় হইখেও অন্তত্র সেই ব্যাপ্য পদার্থের তুল্য ৰা স্গাতীয় 
পদার্থের নিশ্চরজন্য সেই ব্যাপক পদার্থের সজাতীয় পদার্থের অন্থুমিতি হইলে সেই 

স্থলায় অনুমানপ্রমাণও “পূর্বর্ববৎ”। : চা 
_. ভাষ্যকার পরে দ্বিতীয় প্রকার “শেষবৎ” অনুমানের অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিতে 
£ বলিয়াছেন,_“শেববন্নাম পরিশেষেঃ” ইত্যাদি । “শিষ্যতে অবশিষ্যতে” এইরূপ ব্যুৎপত্তি 
রঃ বে রা টা যে পদার্থ অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ যাহা কোন প্রমাণ 
থর বান্ত যন্ত প্রতিপাদ্যতয়।” অর্থাৎ শেষ পদ্ার্থটি যে অন্ুমান- 
প্রমাণের প্রতিপাদ্য, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে উক্ত “শেষবৎ” শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, 
৮৮০ 
: প্বথা সদনিত্যং, জি স চ প্রসজপ্রতিবেধে” ইত্যাদি। পরে 
১), মদনিত্যং" ইত্য হত্যন্ত সন্দর্ভের দ্বারা শব্দের গুণত্বসাধক অনুমান? 


প্রমাণকে উহার উদ্াহরণরূপে হচন! করিয়া “তক্মিন্‌ দ্রব্যগুণকর্ম্ম-সংশয়ে” ইত্যাদি 
 সন্দর্ভের দ্বারা সেই অনুমানের প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন। টু " 
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ভাম্যকারের তাৎপর্য এই যে, বৈশেধিকদুর্শনে মহযি কণাদ দ্রব্য, গুণ, কৰ্ম্ম, সামান্ত 
বিশেষ ও সমবায়, এই যটু পদার্থের উল্লেখ করিয়া, পরে “সদণিত্যং দ্ৰব্যবৎ কাৰ্য্যং কারন 
সামান্তবিশেষবদিতি দ্রব্য-গুণকর্ম্মণামবিশেষঃ,” এই অষ্টম হুত্দ্বারা সত্তা ও অনিত্যত্ব প্রভৃতি 
কতিপয় ধর্ম্মকে দ্রব্য, গুণ ও কৰ্ম্ম, এই প্রথমোক্ত পদার্থত্রয়েরই সাধর্ম্্য বলিয়াছেন। অর্থাৎ ওর 
ধর্মগুলি দ্ৰব্য, গুণ ও কর্ম্মপদাৰ্থে ই থাকে, শেষোক্ত সামান্য, বিশেষ ও সমবায় নামক পদার্থ- 
ত্রয়ে থাকে ন1| কিন্তু কণাদের মতে' শব্বেও গর সত্তা ও অনিত্যত্ প্রভৃতি ধর্ম থাকে। 


" সুতরাং তাহার মতে শব্দ যে সামান্য, বিশেষ ও সমবায় নামক পদার্থ হইতে ভিন্ন, ইহা 


নিশ্চিত। ভাব্যকার এই তাৎপথ্যেই পূর্বে শব্দকে সামান্য, বিশেষ ও সমবায় হইতে “নির্ভক্ত* 
বলিয়াছেন। ফলকথা, শব্দে সামান্তত্ব, বিশেষত্ব ও সমবায়ত্ব গ্রসক্তই হয় না । কিন্তু শবে 
দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের স্মধর্ম্য্য সত্তা ও অনিত্যত্ব প্রভৃতি থাঞ্চায় সেই সাবন্ধ্যজ্ঞানজন্ শব্দ কি 
দ্রব্য অথব| গুণ অথবা কৰ্ম্ম ? এইরূপ সংশয় জন্মে। অয্যকারের “্তন্সিন্‌ দ্রব্যগুণকর্ম্ম- 
সংশয়ে” এই উক্তির দ্বারা শব্দে অভেদসধ্বন্ধে দ্রব্যাদি পদার্থের সংশয়ই এখানে তিনি 
বলিয়াছেন, এবং এরূপে ভাৰপদাৰ্থমাত্ৰকে টিক ও বহুকোটিক সংশয়ও তাহার সম্মত, ইহ! 
বুঝা যায়। শব্দে সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্যত্বাদি ভ্রিকোটিক সংশয়ও হইতে পারে। কিন্ত 
ভেদকোটিক সংশয়ও প্রাচীন-সম্মন্ত বুঝা যায়। 

ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,_“ন দ্রন্যগেকদ্রব্যত্বাৎ, ন কর্ম, শবান্তর- 
হেতুত্বাৎ।” ভাষ্যকারের তাংপর্য্য এই যে, কণাদের মতে শব্দ অনিতা এবং একমাত্র দ্রব্য 
আকাশই শব্দের সমবায়িকারণ। সুতরাং শবে একভ্রব্যত্ব আছে। "একং দ্রব্যং সমবায়ি- 
কারণতয়! যন্ত” এইরূপ বিগ্রহ্বাক্যানুসারে বহুতরী হি দমীসে "একত্রব্য” শব্দের দার! বুঝা যায়, 
বাহার সয্বারিকারণ একমাত্র ্রব্য। সুতরাং উক্ত ““একড্রব্যত্” শবের দ্বারা বুঝা যায়, একমাত্র 


প্বাসমবারিকারণবন্ব। কিন্তু একমাত্র দ্রব্য ফোন জ্রব্যপদার্থের সমবায়িকারণ হয় না| যেমন 


বস্ত্র সমব।য়িকারণ সূত্র, কিন্ত একটা মাত্র স্ত্র বন্ধের উৎপাদক হয় না। সর্বত্র একাধিক 
্রধাবিশেষই অপর দ্রব্যবিশেষের সমবায়িকারণ হয়। স্ৃতরাং কণাদের মতান্তসারে উক্ত 
তব হেতুর দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, শব দ্রব্যপদার্থ নহে। এইরূপ শব কর্ম্মপদাথও 
! ভাম্যকার ইহার সাধক হেতু বণিয়াছেন,_-“শবান্তরহেতুতব"। শব্দ অপর শব্দের হেতু 
দাতা পদার্থের উৎপাদক । উক্ত হেতুবাক্যের দ্বারা "সঙ্গাতীয়োংপাদকত্ব হেতুই 
a বিবক্ষিত। “কারণ, সেই হেতুর দ্বারাই শব্দে কর্ম্মপদার্থের ভেদ সিদ্ধ হা 
{ মতে পূৰ্ব্বো২পন্ন শব্দ হইন্ডে অপর শব জন্মে, কিন্তু কর্ম হুইতে অপর কর্ম্ম ভ্গে না। 


কা রত চা বর ৰ 417 
রি রর ” কোন দ্রব্যে ক্রিয়া জন্মিলে পরক্ষণেই অপর দ্রব্য হইতে তাহার বিভাগ জনমে কতরাং 
. ঈদ বা ক্িয়ামাত্রই বিভাগ্জনক। কিন্তু প্রথম ক্রিয়াজগ্তই সেঁই বিভাগ -জন্মে। বিপজের 
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নাই। যাহা বিভাগঞ্জনক'নহে, তাহাতে কর্ম বা ক্রিয়ার লক্ষণ নাই। ফলকথা, কর্ম্মপদার্থে 
সজাতীয়োৎপাদকত্ব নাই। দ্রব্য ও গুণপদার্থই সঙ্গাতীয়োৎপাঁদক হয়। তাই কণাদ পরে 
স্পষ্ট বলিয়াছেন, _“দ্রব্যগুণয়োঃ সঙ্গাতীয়ারম্তকত্বং সাংশ্দ্যং।” পদ্রব্যাণি দ্রব্যান্তরমারভন্তে 
গুণাশ্চ গুণাস্তরং ॥” “কর্শা কর্মসাধ্যং ন বিদ্যতে ॥” ৯1১০1১১॥ সুতরাং “শব্দো ন কর্ম, 
সজাতীয়োৎপাদকত্বাৎ দ্রব্যবৎ”, এইরূপে অনুমানপ্রমাণ দ্বারা শব্দে কর্ম্মপদ্ার্থেরও ভেদ সিদ্ধ 
হয়। শবে দ্রব্য ও কৰ্দ্দের ভেদ সিদ্ধ হইলেই তাহাতে দ্রব্যত্ব ও কর্ম্মত্বের অত্যন্তাভাব সিদ্ধ 
হয়। দ্রব্যাদি ধর্মীর ভেদ এবং দ্রব্যত্বাদি ধর্মের অত্যন্তাভাব একই পদার্থ, ইহাও প্রাচীন 
মতবিশেষ। শব্দে প্রসক্ত দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কর্্মত্বের মধ্যে দ্রব্যত্ব ও কর্ম্মত্বের অভাব সিদ্ধ 
হইলে গুণত্বই শেষ অর্থাৎ অবশিষ্ট থাফে। সুতরাং শব্দের গুণত্বপ্রতিপত্তি অর্থাৎ গুণত্ব- 
সিদ্ধি হয়। গুণত্বরূপ শেষ পদাথবিষয়ক অগ্মিতিই গুণত্বসিদ্ধি। .উক্ত স্থলে'সেই শেষ 
= পদার্থের সাধক অনুমানপ্রমাণ,“শেষবৎ” অনুমানের উদাহরণ । * 
তৃতীয় প্রকার অনুমানের নাম "সামা স্ততো দৃষ্ট”; উহা প্রথণোক্ত "পূর্ববৎ* অনুমানের 
বিপরীত। কারণ, "পুর্ববৎ” অনুমান স্থলে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর ব্যাপ্যব্যাপকভাব সম্বন্ধ লৌকিক- 
প্রত্যক্ষের যোগা। কিন্ত যে স্থলে লিঙ্গ ও লি্দীর উক্তরূপ সম্বন্ধ লৌকিকপ্রত্যক্ষের 
যোগ্যই নহে, সেই স্থলে "সামান্যতো দৃষ্ট’ অনুমানের দারা প্রক্ত সাধ্য সিদ্ধ হ্য়। যেমন 
আত্ম! দেহাদিতিরত্বর্ূপে লৌকিকপ্রত্যক্ষেযর যোগ্য নহে। সুতরাং তাহাতে উৎপন্ন ইচ্ছা 
প্রভৃতি বিশেষ গুণ, তাহার মানস প্রত্যক্ষের বিষয় হইলেও সেই সমস্ত গুণে এ আত্মার 
ব্যাপ্তিসম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, যাহাতে ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ জন্মে, তাহা 
দেহাদিতিন্ন আত্মা, এইরপে ব্যান্তিনিশ্চয় করিতে প্রত্যক্ষসিদ্ধ কোন উদাহরণ নাই। 
কিন্ত যাহা যাহা গুণপদার্থ, সে সমন্তই ভব্যাশ্রিত, যেমন রূপাদি গুণ, এইরপ্রে.সামা্তঃ 
গুণপদার্থে অথবা গুণত্বে দ্রব্যাত্রিতত্বের ব্যাপ্তিদঘন্ধের প্রত্যক্ষ হয়। কারণ, বহিরিন্তরিয়- 
গাহি রপাদি ওণ যে, অব্যাত্রিত, ইহ। প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং পূর্কোক্তরপে সামান্তঃ 


_ব্যাণ্তিস্বন্ধের প্রত্যক্ষের ফলে ইচ্ছা প্রভৃতি মনোগ্রাহ গুণ কোন দ্রব্যাশ্রিত অর্থাৎ কোন 


৯ কিন্তু “তাৎপর্যাটাকাস্কার বাচন্পতি মিশ্র বলিয়াছেন, _“ইদস্ব পরিশেষন্তোদাহরণং নাদরণীয়ং। 
: বাতিরেকিণো হি নামাত্তরসিদং 


উতর প্ররিশেষ ইতি। এষ পুনরস্বয়বাতিরেকী, দ্রবাকর্মান্তে সতি সদাছ্যাতেদস্ত সপক্ষে 
₹ পাদ সবাদ্‌ বিপক্ষেচ নাযাস্তাদাবভাবাৎ। তক্মাদাত্মতন্্তা-সাধনিচ্ছাদীনা পরিশেযোদাহরণং দ্রষ্টবাং।” 
পরে ইহা বুঝা যাইবে। "ন্তায়বান্তিকে* ( ১১/৩৫ ) উদ্দোতকরও “ব্মৃতিরেকী* অনুমানকেই “অবীত* অনুমান 
বলিয়াছেন। তদহুসারেই বাচন্ণঁতি মিশ্র "সাংখাতবকৌমুদীপ্তে প্রথমে অনুমানপ্রমাণকে “বীত* ও “অবীত 
না ! দ্বিবিধ বলিয়া! “শেষবৎ” অনুমানকেই বলিয়াছেন_“অবীত” অনুমান । “বাতিরেকমুখেন প্রবর্তগানং 

কমবীতং তত্রাবীতং শেষবৎ 1” বাচস্পতি মিশ্র সেখানেও উক্ত "শেষবৎ» 
বেধে” ইত্যাদি সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াও ভাহার পূর্বোক্ত উদাহরণ এহণ করেন নাই । : রি 
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দ্রব্যপদার্থ তাহার আশ্রয় বা আধার চহয়। তাং 
অতিরিক্ত দ্রব্যই সিদ্ধ হর । ৮:৩5 5 
কিন্তু উদ্দ্যোতকর ও বাচম্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে “সামাগতো দৃষ্টা” 
অগ্গান্র দ্বারা আত্মা সিদ্ধ হয় ন!। কারণ, আত্মা সেই অনুমিতির বিষয়ই হয় না। 
কিন্তু যাহা যাহা গুণপদার্থ, তাহা, পরতন্ত্র অর্থাৎ পরাশ্রিত, এইরূপে সামান্ততঃ গুণ- 
পদার্থমাত্রে পরাশ্রিতত্ের ব্যাপ্তিনিশ্চয় ' হওয়ায় “সামান্ততো দৃষ্ট” অনুমানের দ্বারা ইচ্ছা 
প্রভৃতি গুণবিশেষে পরাশ্রিতত্বই সিদ্ধ হয়। পরে প্র ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ পৃথিব্যাদি কোন 
ব্যাশ্রিত নহে, ইহা সিদ্ধ হইলে “শেষবৎ” অনুমানের দ্বারা উহাতে আত্মাশ্রিতত্ সিদ্ধ হয়। 
সুতরাং পরে “শেষবৎ” অনুমানের দ্বারাই আত্ম!*সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ প্রথমে ইচ্ছা প্রভৃতি 
গুণের পরতন্ত্ত্ব ব! পরাশ্রিতত্বের সাধক যে অনুমান, তাঁহাই প্সামান্ততো ঢৃষ্ট”। কিন্ত পরে 
ওঁ ইচ্ছাদ্ি গুণের আত্মত্রিতত্বসাধক যে অনুমান, তাহাই ‘শেষবৎ”। মহৰি কিন্তু পরে 
(দশম স্থত্রে ) ইচ্ছা প্রভৃতিকে আত্মাই লিঙ্গ বলিয্নাছেন। তদনুসারেই ভাষ্যকার এখানে 
পরে “সামান্ততো দৃষ্ট” অনুমানের উদাহরণ প্রদর্শন করিতে বলিরাছেন,_“যথেচ্ছাদিভিরাস্া* 
পরস্ধ মহধি পরে তৃতীয় অধ্যায়ে অন্মানপ্রমাণ দ্বারা আত্মা দেহাদিভি নিত্য, ইহা সিদ্ধ করিয়া, 
পরে জ্ঞান বে, সেই আত্মারই গুণ, এই নিজ সিদ্ধান্ত সিদ্ধ করিতে উপনংহারে বলিয়াছেন, 


‘পরিশেষাদ্যথোক্তহেতুপপত্তেশ্চ |” (৩২৩৯) ৮ সুতরাং মহধি যে, “পরিশেষ” অনুমানকেই 
এ 


“শেষৰ” নামে দ্বিতীয় প্রকার অনুমান বলিয়াছেন, ইহা তাহার উক্ত সুত্রে "পরিশেষ” 
নর প্রয়োগ দ্বার! বুঝ! যায়। তাই ভাষ্যকারও সেখানে উক্ত “পরিশেষ” শব্দের অর্থ 
| করিতে পূর্ব বলিয়াছেন,_“পরিশেষে নাম "প্রসব্তপ্রতিষেধেহ্তত্রাপ্রসঙ্গাচ্ছিয্যমাণে 
মহা: তৃতীয় খণ্ড ২৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। 
ফলকৃথা, মহধির উক্ত সুত্রাম্সারে ভাষ্যকারের মতে প্রসক্ত পদার্থের মধ্যে পুর্বে 
ও বার! অপর পদার্থের বাধনিশ্চয় বা অভাব নিশ্চয় হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে 
ী খণ্ডন সম্ভব হয় না, সেই শেষ পদার্থের সাধক যে অনুমান, তাহ! কোন স্থলে 
“তাই রা অনুমান হইলেও ,"শেষবং” ও প্পরিশেষ" নামে কথিত হইয়াছে । 
র পুর্বে শব্দের গুণত্বসাধক অনুমানকে “শ্লোষবং” অনুমানের উদাহরণ 


বলি ঠৰ 
রাছেন। কিন্ত তিনি ইচ্ছাদি গুণের আধার আত্মার সাধক অনুমানকে “শেষবৎ” অনুমান 


'বং 
ত নাই। কারণ, ভাধ্যকারোক্ত সেই অনুমানে পূর্বে প্রসক্ত দা রর প্রতিষেধ সিদ্ধ 
ব্যাং লা অর্থাৎ উহা ইতর পরার্থের বাধনিশচরপর্কক নহে কিন্তু প্রথমে সামান্ততঃ 


সনি : 
চি ফলেই ইচ্ছাদিগুণের আধার কোন দ্রব্য সিদ্ধ হইলে ভাষ্যকারের মতে 


সেই অনুমানের ঘারাই আত্মা সিদ্ধ হয়। কারণ, ইঁচ্ছাদি গুণের আধার সেই ভব 


| খেদে বত 
হরি কোন ভব্য নহে, ইহা পরে সিদ্ধ হইবে। পরন্ত মহর্ষি পরে তৃতীয় অধ্যায়ের 


ন্‌ 


500. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by 90529170011 
ও. ০ 
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প্রথমে আত্মপরীক্ষায় আত্মা যে, দেহি দ্রব্য হইতে ভিন্ন, ইহাই অনুমানপ্রমাণ দ্বারা 
সিদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু আত্ম! পূর্বের সিদ্ধ না হইলে তাহাতে সেই অনুমান হইতে 
পারে না, ইহা বুঝা! আবশ্তক। পরে তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে অনুমানপ্রমাণ 
দ্বারা জ্ঞান যে, ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনের গুণ নহে, ইহা! সিদ্ধ করিয়! পরিশেষ অনুমানের দ্বারা 
সিদ্ধ করিয়াছেন যে, জ্ঞান আত্মারই গুণ। তাই ভাষ্যকার সেখানে বলিয়াছেন, _“ভূতেন্দ্রিয়- 
মনসাং প্রতিষেধে ভব্যাস্তরং ন এসজ্যতে, শিষ্যতে চাত্মা, তন্ত গুণে! জানমিতি জ্ঞায়তে।” 
(৩২৩০ স্ুত্রভাষ্য )। কিন্তু আত্ম! পূর্বের সিদ্ধ না হইলে ও কথা বলা যায় না। সুতরাং 
পূর্বোক্ত "সামান্যতো দৃষ্” অহ্মানের দ্বারাই যে, পূর্বেই আত্মা সিদ্ধ হয়, ইহা! মহধিরও 
সম্মত বুঝা যায়। ফলকথা, বাচন্পতি মিশ্র যে ভাবে ব্যতিরেকী অস্থমীনকেই “শেষবৎ , 
বলিয়া, উহীকেই আত্মার সাধক অনুমান বলিয়াছেন, তাহা ভাঁষ্যকারের সম্মত বুঝা . 
যায় না। পে ঃ টস 
অব্য “ব্যতিরেকী” অনুমানই “যে *শেষবৎ,” ইহাও প্রাচীন ব্যাখ্যা। গ্ৰ্যায়- 
বাঁঙ্রিকে” (১1৫) উদ্দ্যোতকরও প্রথম ব্যাখ্যা করিয়াছেন,__“ক্রিবিধমিতি, অন্বয়ী 
ব্যতিরেকী অন্বয়ব্যতিরেকী চ।” পরে প্তন্ব-চিন্তামণি”্কার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও উক্তরূপে 
অনুমানপ্রমাণকে ত্রিবিধ বলিয়াছেন। উক্ত প্রকারত্রয়ের ব্যাখ্যা ও উদাহরণ বিষয়েও 
ক্রমে নানা মতভেদ" হুইয়াছে। পরে হৈতুবাক্য ও উদ্বাহরধবাক্যের লক্ষণার্দি-ব্যাখ্যায় 
উক্ত বিষয়ে আলোচনা! পাওয়া যাইবে। বৈশেষিকদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম 
'আহ্িকে এবং তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্বিকে মহষি কণাদ বলিয়াছেন/_-“সামান্ততো 
ষ্টাচ্চাবিশেষঃ* (১৬শ ও ৭ম স্থ ), উক্ত দুই স্ত্রের উপস্কারও দ্রষ্টব্য । _ প্রথমোক্ত সুত্রের 
প্উপস্কারে* শঙ্কর মিশ্র অনুমানপ্রমাণকে “পূর্বববৎ", “শেষবৎ” ও “সামান্ততো-দরঈ” নামে 
ত্রিবিধ বলিয়া; বায়ুর সাধক অস্থমানপ্রমাণকে “সামান্যতো দৃষ্ট অনুমানের উদাহরণ 
বলিয়াছেন। কিরূপ স্থলে কি ভাবে "সামান্ততো দুষ্ট” অনুমান হইবে এবং কিরূপ স্থলে 
কি ভাবে “কেবল-ব্যতিরেকী* অনুমান হইবে, ইহাও সেখানে বলিয়াছেন । “কুনুমাঞ্জলি” 
গ্রন্থের তৃতীয় স্তবকে উপমানপ্রমাণের অনুমানত্ব-খণ্ডনে প্রকাঁশটাকাকার বর্ধমান উপাধ্যায় 
এবং সেখানে “মকরন্দশ্বযখ্যাকার রুচি দত্তের বিচারেও উক্ত বিষয়ে অনেক কথা পাওয়া 
যায়। সে সকল কথাও সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যায় না। 

কিন্তু ইহা বলা আবশ্যক যে, শঙ্কর মিশ্র বৈশেষিক মতেও" পূর্বোক্ত ত্রিবিধ অনুমান 
বলিলেও কণাদের সূত্রের' দ্বারা পূর্ববোক্তরপ “শেষবৎ£ অনুমান বুঝা যায় না। বস্তুতঃ 


 বৈশেষিকসম্পরদায়ের মতে অনুমান ত্রিবিধ নহে--দ্বিবিধ। তাই প্রাচীন বৈশেষিকাঢাধ্য 


প্রশত্তপাদ অনুমানের ব্যাখ্যা করিয়া পরে বলিয়াছেন, _“তত্ত,দ্বিবিধং, দৃষ্টং সামান্ততো! ই .. 
গোতমোক্ত “পূৰ্বববৎ” অহ্মানকেই তিনি “ৃ্” নামে বলিয়াছেন। ভাসর্বজ্ঞও “স্তায়সারে” 


৫] বাংস্যায়নভ্বা বর 


'লিঙ্গকে “দৃষ্ট” ও "সামান্তো দৃষ্ট” নামে দ্বিবিধ বলিয়া অতীন্দরিয় পদার্থের অনুমাপক লিঙ্গকে 


6 


বলিয়াছেন,_-“সামান্তো দৃষ্ট” এবং ইন্জিয়ের অন্ুমাপক লিঙ্গকে উহার উদাহরণ বলিয়াছেন 

“মানমেয়োদর” গ্রন্থে মীমাংসক নারায়ণ ভট্টও পরে পূর্ব্বো্ি নামদ্বয়ে হত 
দ্বিবিধ বলিয়াছেন। কিন্তু উক্ত মতে পূর্বদৃষ্ট ও পরে'দৃষ্ট সেই হেতুপদার্থ অভিন্ন হইলে 
এবং অনুমেয় পদার্থও পূর্বাদৃষ্ট পদার্থ হইতে অভিন্ন হইলে সেই স্থলীয় অনুমানের নাম “ৃষ্ট"। 
“কিত্তিকোদয়মালক্ষ্য রো হিণ্যনুমিতির্যথা 4” (“মানমেয়োদয়”)। আর যে স্থলে পূর্বদৃষ্ট পদার্থের 


, সজাতীয় ভিন্ন পদার্থের দর্শন করিয়া পূর্ব পদার্থের সজাতীয় ভিন্ন পদার্থের অন্ুমিতি জন্মে 


০ 


Vai: 
. 


৪ 


সেই স্থলীয় অনুমানের নাম "সামান্ততো দৃষ্”। “তদ্ধি সামান্ততো ৃষ্টং যথা বহ্যনথমাদ্িকং।৮ 
চি 

(“মানমেয়েদয়” )। উক্ত মতে অতীন্দ্ৰিয় পদার্থের অন্ুমিতি হয় না। “অর্থাপতি” 

নামক পৃথক্‌ প্রম!ণের দ্বারাই অনেক অতন্দ্র পদার্থ সিদ্ধ হয়। কিন্তু অন্ত সম্প্রদায় ইহ 


স্বীকার করেন নাই। “সাংখ্যকারিকাস্র ঈখরকৃষ্ণ স্পষ্ট বলিয়াছেন__-“সা মানত দৃষ্টা- 


দতীক্ি়াণাং প্রতীতিরন্থমানাৎ।» ,শীমাংক ও বৈদান্তিক সম্প্রদায় ব্যতিরেকব্যান্তি 
অস্বীকার করিয়! “অর্থাপত্তি” নামে পৃথক্‌ প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। তাহাদ্বিগের মতে 
সর্বত্রই অন্বয় দৃষ্টান্তের সাহায্যে অন্বয়ব্যাপ্তি্ঞানজন্যই অন্থমিতি জন্মে, সুতরাং সমস্ত 
অন্ুমানই “অন্বরী%। “ব্যতিরেকী* ও “্অনবয়ব্যতিরেকী” নামে কোন প্রকার অনুমান 
নাই। পরে হেতুবাক্য ও উদ্াহরণবাক্যের ব্যাখ্যায় এ বিষয়েও আলোচনা পাওয়া! যাইবে। 
অনুমানের প্রকারতেদ ও তাহার ব্যাখ্যায় আরও অনেক মতভেদ আছে ।” » 

ভাষ্য । বিভাগবচনাদেব ত্রিবিধমিতি সিদ্ধে ব্রিবিধবচনং__মহতো! 
মহাবিষয়স্ত ন্যায়স্ত লঘীয়সা সুত্রেণোপদেশাঁৎ পরং বাক্যলাঘবং মন্যমান- 
তান্তক্যিনূ বাক্যলাঘবেহনাদরঃ |. তথাচায়মস্তেথভ্ভুতেন বাক্যবিকল্লেন 
প্রবৃতঃ ব্বিদ্ধান্তে ছলে শব্দাদিষু চ বহুলং সমাচারঃ শাস্ত্রে ইতি | 


সদ্বিষয়্চ প্রত্যক্ষং সদসদ্ধিষয়ঞ্চানুমানং | কম্মাৎ ? ত্রৈকাল্য- 
চা ত্িকালযুক্ত অর্থা, অনুমানেন গৃষ্ৃত্তে, ভবিষ্যতীত্যনুমীয়তে, 
চাুদিতি চ। অসচ্চ খন্বতীতমনাগতঞ্চেতি। 


১ মহতগ্ত্িবিধিস্ত পমহাবিবস” অতীতানাগতবৰ্তমানবিব্যপ্ত “লঘীয়দা হতে” ‘তংপুৰ্বক'- 


মিতোভারতৈৰ উপদেশাৎ” পরং বাকালাঘবং মন্তমানস্তা্তন্মিন বাকালাঘবেংনাদরঃ হৃত্রকারভেতি শিবযান্‌ = 


পাদ িযোঃ। 
যে, মিষোঃ। -অত্র নিদর্শন “ত “প্রবৃত্ত” ইতি 
থোজনা।- তাং তথাচায়মন্ত সমাচার ইখভুতেন বাবনবিকলেন* বৈচিত্রোণ “প্রত, 


০) 
b) 
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অনুবাদ ৷ বিভাগবাক্য হইতেই অর্থাৎ সুত্রোক্ত পুর্ব ইত্যাদি বাক্য 

হইতেই ত্ৰিবিধ ইহা সিদ্ধ হইলেও ত্রিবিধবচন” অর্থাৎ এই সুত্রে “ত্ৰিবিধ” 

শব্দের প্রয়োগ মহান্‌ ও মহাবিষয় ন্যায়ের (অনুমানপ্রমাণের ) অতিলঘু একটি 

সুত্রের দ্বারা উপদেশপ্রযুক্ত অত্যন্ত বাক্যসংক্ষেপ মনে করায় সুত্রকারের অন্ত 

) বাক্যমংক্ষেপে অনাদর (অর্থাৎ ইহা হইতে আরও বাক্যসংক্ষেপে অনিচ্ছা- 

প্রযুক্তই সুত্ৰকার স্পষ্টার্থ “ত্রিবিধং” এই পদের প্রয়োগ করিয়াছেন) সেই প্রকারেই 

ইহার ( স্থুত্রকার মহর্ষির ) এবন্তূত বাক্যবৈচিত্র্ের দ্বার! শান্তর (এই স্যায়দর্শনে ) 

সিদ্ধান্তে, ছলে এবং শব্দাদিতে এই. সমাচার অর্থাৎ অতিরিক্ত বাক্যসংক্ষেপে 
অনিচ্ছাপ্রযুক্ত স্পষ্টার্থ বাক্যপ্রায়োগ বহু প্রবৃত্ত হইয়াছে। ও 

এবং প্রত্যক্ষ সদ্বিষয়, অর্থাৎ কেবল বর্তমান পদার্থবিষয়ক । কিন্ত 

অনুমান সঘিষয়ক ও অসদ্বিষয়ক। (প্রশ্ন), কেন? “(উত্তর ) ত্রিকালীন 

পদার্থের গ্রহণপ্রযুক্ত। . (বিশদার্থ) অনুমানপরমাণের দ্বার! ত্রিকালীন পদার্থ- 

সমূহ গৃহীত হয়। ‘হইবে’, ইহা অনুমিত হয় এবং “হইতেছে, ইহা অনুমিত 

হয় এবং ‘হইয়াছিল’, ইহাও অনুমিত হয়। ‘অসৎ’ কিন্তু অতীত ও ভবিষ্যৎ 
অর্থাৎ পূর্বোক্ত অসৎ শব্দের অর্থ এখান অবিদ্যমান অতীত ও ভাবী পদার্থ। 

টিগনী। প্রশ্ন হয় যে, এই সুত্রে "বিভাগবচন” অর্থাৎ অনুমানপ্রমাণের প্রকারত্রয়- 

বোধক “পূৰ্বববং, শেষবৎ, সামান্যুতে দৃষ্টধ” এই বাক্যের দ্বারাই অনুমানপ্রমাণ যে ত্রিবিধ, ইহা 

বুঝা! যায়, তথাপি স্ত্রকার তৎপূর্বের পত্রিবিধং” এই পদ কেন বলিয়াছেন? স্বল্াক্ষরত্বই স্ত্রের 

কি প্রথম লক্ষণ, তথাপি স্থত্রকার অনাবশ্ক ও অতিরিক্ত পদ বলিয়াছেন কেন? * *এনদুত্তরে 


* বাচল্পতি মিশ্র উক্ত ভাষানন্র্ভের বাখা| করিয়াছেন, _ক্রবিধষিতি বিভাগবচনাদেব ত্রিবিধে 
পূ্্ববদাদো সিদ্ধে কিসর্থং পূর্বববদাদাপাদানং হ্ত্রেণেতি, তত্র সমাধানং “ত্রিবিধবচনং ত্রিনিধস্ত পুর্বববদাদের্কচন- 
1 মুক্তি” (তাৎপর্ধযটাক ১২১ পৃঃ)। "বিভাগবচনাদেবেহ্যাদি ভাষা-পঙক্িব্যাখ্যায়াঃ শঙ্কাপোষণে তাৎপযাং” 
i  (এপরিশুদ্ধিত ৭৫১ পৃঃ)। খজুভাষাং কুতো৷ বক্রগতা! বাথায়তে ইত্াত আহ শঙ্কাপোষণ ইতি। পূর্বববদাদি- 
০ পদহ্বাধা নলের শঙ্কাপু্িঃ (“গারিশুদ্ধিপ্রকাশ*)1 প্রথম সংস্করণে বাচল্পতি মিশরের ব্যাখাই লিখিত 

হইয়াছে। কিন্ত উক্তরূপ ব্যাখ্যার কারণ বুঝা যায় না। "পরিশুদ্বিপ্টাকায় উদয়নাচার্ধা অতি সংক্ষেপে যে 

কারণ বলিয়াছেন, তাহাও বুঝিতে পারি না। পরস্ অনুমানপ্রমাণের “পূর্ববৎ” প্রভৃতি নামত্রয়কখনই তাহার 

বিভাগ, সুতরাং উহা! অবশ্য কর্তবয়। কেবল ‘ত্রিবিধং এই পদ বলিল উক্ত নামত্রয় বল! হয় না এবং তাহ! 
__ বুঝাও যায় না| ভাষ্যকারের শেষোক্ত “তথাচায়ং”' ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারাও সরলভাবে ভাহার প্রথম কথার 
_ উক্তূপ তাৎপর্যাই বুঝা যায়। অস্ত *ভটও সরলভাবেই ভাষ্যকারের খর কথাই বলিয়াছেন। খন্তায়মঞ্জরী” 
২২৭ পৃঃ জটবা। « 


০:০৪, ? 2 প, 
:50056009.৬95151079.10100801 Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


hb) 


>» 


"০ ] বাৎস্তায়ন 
নভা 
| ১৫৭ 


র্‌ ্‌ ূ 
ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, উহা সুত্রকারের অত্যধিক! বাক্যসংক্ষেপে অনার অর্থাৎ অনিচ্ছা 
প্রযুক্ত । কারণ, অনুমানরূপ স্তায় ‘মহান্‌’ অর্থাৎ ত্ৰিবিধ, উহার অবাস্তর প্রকারভেদও বহু 
এবং উহা! মহাবিষয় অর্থাৎ অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান পদার্থ উহার বিষয়। স্থতরাং উপ 


তে 


অগ্মানপ্রমাণের অতিলঘু একটি স্থত্রের দ্বার উপদেশ করায় সুত্রকার অত্যন্ত বাক্যসংক্ষেপ 


মনে করিয় ং ই 
বিয়া আরও বাক্যসংক্ষেপের ইচ্ছা করেন নাই। তাৎপর্য এই যে, “স্বল্লাক্ষরমসন্দিপ্ং” 


(+) 


ইত্যাদি সুত্রলক্ষণে স্বন্নাক্ষরত্বের স্যায়, অমন্দি্ধত্ও স্থত্রের লক্ষণ বলা হইয়াছে। সুতরাং 


১ এই হুতরে শেখোক্ত “পূৰ্বং” প্রভৃতি শব্দ্রর যে, পূর্বোক্ত অনুমানপ্রমাণের প্রকারত্রয়েরই 


নাম, এ বিষয়ে যাহাতে শি্ুগণের সন্দেহ না জন্মে, এই উদ্দেশ্ঠেই সহি তৎপূর্ব্রে “ত্রিবিধং” 
এই পদ বলিয়াছেন। ভাষ্যকার পরে ইহার দৃষ্টান্ত দর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, সুত্রকারের 
এই শাস্ত্রে এবন্ূত বাক্যবৈচিত্রের দ্বারা উক্তর্র সমাচার বহু প্রবৃত্ত হইয়াছে। যেমন না 


‘সিদ্ধান্ত’ পদার্থের প্রকারভেদ বলিতে 
প্রকারভেদ বলিতে সেই হত্রের প্রথমে “স চতুর্বিবধঃ? এই বাক্য এবং 


‘ছল’ পদার্থের প্রকারভেন্ব'রলিতে সেই হৃত্রের প্রথমে “তৎ ত্রিঁবিধং এই বাক্য এবং শব- 
প্রমাণের প্রকারভেদ বলিতে সেই হৃত্রের প্রথমে “স দ্বিবিধঃ” এই বাক্য বলিয়াছেন। এই 
আরও অনেক স্থলে অত্যন্ত বাক্যসংক্ষেপে অনিচ্ছাপ্রযুক্ত তিনি কোন কোন অতিরিক্ত বাক্য 
বলিয়াছেন। সেইরূপ এই সত্রেও তিনি “ত্রিবিধং” এই পদ বলিয়াছেন। এখানে ভাস্যকারের 
লা দ্বার! প্রাচীন কালে বিরোধী সম্প্রদায় যে, সতাযহুত্রে অনেক স্থলে ব্যর্ঘঘব-দোষও 
নে রি টা ভাম্যকার তাহারও সমাধান করিয়াছেন, ইহাও বুনিতে পারা যায়। 
হত্রভাম্যে ) ভাষ্যকারের কথার দ্বারা তাহা বুঝা যাইবে। 

rR রা বিষয়ভেদপ্রযুক্তও যু. ভেদ আছে, ইহা প্রকাশ করিতে 
রদ যে রে সঘিবয়ঞ্চ প্রত্যক্ষং" ইত্যাদি। তাৎপর্য এই যে, লৌকিক 
লনা রি কিক প্রত্যক্ষ জয়ে, তাহা কেবল বর্তমান পদার্থবিষয়ক হয়। 
রঃ ৯ ‘কমান ও অবর্ভমান পদার্থবিষয়ক হুয়। ভাষ্যকার ইহার হেতু বলিয়াছেন, 
(ত্রিকা নিত | পরে উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, “ত্েকালা” অর্থাৎ ত্রিকালযুক্ত 
অহযানের বিষয় হয 1 দ্বারা গৃহীত হয়। তৎকালে বিদ্যমান পদার্থ যেমন 
এই কথার দার ও অতীত ও ভবিষ্যৎ পদাৰ্থও অনুমানের বিষয় হুয়। ভাষ্মকারের 

নত্রয়ের ভেদপ্রযুক্তও যে, উক্তরূপে 'অস্থ্মানপ্রমাণ ত্রিবিধ, ইহাও 
তিবিধং তের ও তাৎপর্য্যেই কথিত হইয়াছে, তার 
বিষয়ক NE ্ তে পরে যথাক্রমে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থ 
নও প্রদণিত হইয়াছে। * ভাষ্যকার প্রথমে (১২শ পৃঃ) ভাব ও. 

তাপ তিবিধং ত্ৰিকালঞ্চানুমীয়তে। বহিনি গো যূমেন্‌মৈৰুৱং গৰ্তমন্তৰাৎ ৷ 


চা এবং নু 
 বাবসুতে্তীত' ীজাৎ ফলমনাগতং। দুই বীজাৎ ফলং জীভমিহৈন সদৃশং বুধ! 
~~ ঃ ‘লুত্ৰস্থান’, ১১শ অঃ, ১০1১৪ ॥ 
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অভাব অর্থে ই “সং” ও “অসৎ” শৰেক প্রয়োগ করিয়াছেন। চরকস€হিতা” সুস্থ 
( ১১শ অঃ )_ পদাৰ্থ ধিবিধ, ভাৰ ও অভাব, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশের জঙ কমত হইয়াছে, 
«দ্বিবিধমেৰ খনু সৰ্বং সচ্চাসচ্চ”। সুতরাং এখানে ভাত্বকারোক্ত অং যে অভাব 
অর্থে ভ্রম হইতে পারে। তাই ভীঘ্যকার শেষে ব্যক্ত করিয়া! বলিয়াছেন যে, [অসৎ বলিতে 
এখানে অতীত ও অনাগত। অর্থাৎ “অমৃ” ধাতুর অর্থ বিদ্যমানতা। সুতরাং যাহা তৎকালে 
বিদ্ধমান, তাহাকে ও অর্থে সৎ বল। যায় এবং যাহা. তৎকালে বিদ্ধমান নহে অর্থাৎ অতীত ও 
তবিষ্যৎ পদার্থ, তাহাকে প্র অর্থে “অসং” বল৷ যায়। তাই শ্রী তাৎপর্য্যেই ভাষ্যকার , 
বলিয়াছেন, _“সদমদ্বিষয়ঞ্চাযুমানং”। যাহা পুরে উৎপন্ন হয় বা হইতে পারে, এই অর্থে প্রাচীন 
কালে “অনাগত” শব্দেরও প্রয়োগ হইয়[ছে। যথ! যোগদর্শনে_“হেয়ং ছুঃখমনাগতং | 
প্রচলিত বঙ্গতাষায় প্রায়শঃ সম্ভাবনা “অর্থে ই ‘অনুমান’ শব্দের প্রয়োগ হইতেছে। - 
কিন্ত উক্ত সম্ভাবন! নামক যে জ্ঞান, তাহা সংশয়বিশেষ ? অনুমান ৰ! অঙ্ুমিতিরূপ জ্ঞান 
নিশ্চয়াত্মক | অনুমান নামক দ্বিতীয় প্রমাণের দ্বারা সেই নিশ্চয়াক্মক্ত যথার্থ জ্ঞানই জন্মে। 
কোন বিষয়ে সম্ভাবনা মাত্র জন্মিলে অথবা ভ্রমাত্মক অনুমিতি হইলে তাহা অনুমানপ্রমাণের 
ফল নহে। বঙ্মভাষায় রচিত পুস্তকে উক্ত অনুমার্ন প্রমাণ অর্থেও ‘ অনুমান” শব্দের বহু প্রয়োগ 
. হুইয়াছে। যথা-_ঞ্শ্রীচৈতগ্তচরিতামূতে”-__“শিষ্য কহে ঈশ্বরতত্ব সাধি অনুমানে ।” ইত্যাদি 
(মধ্য, ষষ্ঠ পঃ )। বস্তুতঃ ঈশ্বর প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় পদার্থ প্রতিপাদ্রন করিয়! নাস্তিকনিরাসের 
উদ্দেষ্যে পরবর্ত্বী-কালে “অনুমান” নামে পৃথক প্রমাণ কল্পিত হয় নাই, উহ! চিরন্তন বিশ্বজনীন 
23 সত্য। কোন সময়ে কৌন উদ্দেশ্তে নাস্তিকশিরোমণি চার্বাক নিজ বুদ্ধিবলে মুখে এ সত্যের . 
3 'অপলাপ করিলেও তিনিও উহাকে আশ্রয় করিয়াই অনেক কথা বলিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন। 
RE নচেৎ তাঁহার প্রতিবাদীর সহিত বিচারই হইতে পারে ন! । পরস্ত কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণের 
সারা এবং অনেক বিষয়ে সম্াবনামাত্রের বালাই তাঁহারও জীবনযাত্রা নির্বাহ নাই, 
পর. ইহা সত্য। আর অনাদিকাল হইতে সকল জীবই যে, বহু অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে স্শনুমানপ্রমাণ 
২ সারা যথার্থ নিশ্চয় করিতেছে এবং তন্বারাও জীবনযাত্রা-নির্ধাহ করিতেছে, ইহাও পরম 
্‌ সত্য। তাই পূর্ব্বাচার্য্যগণ এই অনুমানগ্রমাণরে বলিয়াছেন,_“সকললোকযাত্রা-নির্বাহক'! 
'বেদেও সেইরূপেই ইহার উল্লেখ হুইয়াছে। বেদমূলক মনুস্থৃতিতে ধর্ম্মতত্ব-নির্ণয়ের জন্যও 
প্রত্যক্ষ প্রমাণের পরে উক্ত ক্ুমানপ্রমাপেরও সমাক্‌ জ্ঞানের কর্তৃব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে।* 


* “সথতি:প্রতাক্ষমৈড়িহমনুমানং চতুষটরং। এতৈরা দিতাক্কলং সর্ব্বরেষ বিধাস্তাতে ৷” 
ূ " _ তৈত্তিনীয় আরণ্যক, ১ প্রপাঠক, ৩য় অনুবাক |, 
প্রতাক্ষমনুমানঞ্চ শাত্তঃ বিবিধাগমং অয় সুবিদিতং কার্ষাং ধর্মগুদ্ধিমভীপঅতা ৪” 
: : _ দমনুসংহিতা%) ১২শ আঃ) ১০৫ মোক! 
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K 4 
উদ্নয়নাচার্য্ের কথা ও তাহার ব্যাখ্যা, পরে SNE গ্রন্থে শ্রীহর্ষের উদয়নাচার্য্যের : 
কথার প্রতিবাদ ও তাহার ব্যাখ্যা, পরে “তত্ব-চিন্তামণি”গ্রছে গল্পেশ উপাধ্যায়ের হর্ষ 
* প্রতিবাদের খণ্ডন ও তাহার ব্যাখ্যা, অনুমানের দৃূষক উপাধি্র লক্ষণ বর ই 


উদাহরণ এবং সে বিষয়ে মতভেদ এবং অ 
\ ২ অঙ্গমাশের প্রামাণ্য-স্বীকারে বাচ 
অকাট্য যুক্তি দ্বিতীয় খণ্ডে ২১৬-৬৯ পৃষ্ঠায় দ্রব্য ॥ ৫ ॥ হী তি 


ভাস্য। অথোপমানং__ j 


অনুবাদ। অনন্তর অর্থাৎ অন্বুমানপ্রমা 
; ণ-নিরূপণের 
প্রমাণ ( নিরূপণ করিতেছেন )। 2 সবর ৰ 


সূত্র । প্রসিদ্ধসাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসাধনুমুপমানং ॥৬॥ 


অনুবাদ । প্রসিদ্ধ পদার্থের সহিত স খ্যপ্রযুক্ত ‘সা হ 
1৮ ধ্যসাধন' অর্থাৎ কোন 
সাধ্য পদার্থের যথা নিশ্চয়ের করণ উপৃমানপ্রমাণ। 


.. ভাম্য। প্রজ্ঞাতেন সামান্াৎ প্রজ্ঞাপনীয়ন্ত প্রজ্ঞাপনমুপমানমিতি। 

যথা গৌরেবং গবয়” ইতি। কিং পুনরত্রোপমানেন ক্রিয়তে ? যদা! 

৯. খন্বয়ং গব| সমানধৰ্ম্মং প্ৰতিপদ্থতে, তদা প্রত্যক্ষত্প্তমর্থং” প্রতিপদ্ধত 
j রি সমাখ্যাসন্ন্ধপ্রতিপত্তিরুপমানার্থ ইত্যাহ। “যথা গৌরেবং গবয়? 
< uw পরযুক্তে গবা সমানধৰ্ম্মাণমর্থমিন্দ্িয়ার্থসনিকর্ষাদ্ুপলভমানোহস্ত 
''গশজং-সংজ্ঞেতি সংজ্ঞাসংজ্ঞিদন্বন্ধণ প্রতিপদ্ভত ইতি । “যথা মুদৃগস্তথ| 
“থা মাষস্তথা মাষপর্ণীস্ত্যুপমানে প্রয়ুক্তে উপমানাৎ 
১. স্বন্ধং প্রতিপদ্ামানস্তামোষধীং ভৈষজ্যায়াহরতি। এবমন্যো- 
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এ ২প্যুপমানস্ত লোকে বিষয়ে! বুভুৎসিতব্য ইতি । | 
র্‌ পদ রর প্রক্নষ্টক্লপে জ্ঞাত পদার্থের সহিত৷ যনাদৃশ্যপ্রযুক্ত প্রজ্ঞাপনীয় 
[7 (6 অর্থাৎ ষদ্বারা তাহার যথার্থ জ্ঞান জন্মে, তাহা উপমানপ্রমাণ । 
চি. মণ) “যথা গৌঃ এবং গবয়ঃ? অর্থাৎ গবয়নামক পশু গোর অদ্বখ। 


(পূৰ্ব বৰ 
le এই স্থলে উপমানপ্রমাণ কর্তৃক কি কৃত ইয়? অর্থাৎ উক্ত স্থলে 
২" এই ব RIE অকিঞ্চিৎকর, উহার কোনই প্রয়োজন, নাই, যেহেতু যে সময়ে 

i পূর্বোক্ত বাক্যশ্রোত। ( গবয় পশুতে ) গোর সহিত সমান ধর্ম 
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অর্থাৎ সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করে, সেই সময়ে প্রত্যক্মপ্রমাণের দ্বারাই সেই পদার্থকে 
অর্থাৎ সেই সাদৃশ্যবিশিষ্ট গবয় পশুকে জানে । (উত্তর) 'দমাখ্যা'র অর্থাৎ 
সংজ্ঞা শব্দের 'সন্বন্ধগ্রাতিপতি' অর্থাৎ অর্থবিশেষে বাচ্যত্ব সম্বন্ধের যথার্থ জ্ঞান ' 
উপমানপ্রমাঁণের - অর্থ বা প্রয়োজন, ইহ! ( মহর্ষি গোতম) বলিয়াছেন । 
( বিশদাৰ্থ ) ‘যথা গৌঃ এবং গবয়$, এই উপমানবাক্য প্রযুক্ত হইলে গোর 
সহিত সমানধর্ম্মাবিশিষ্ট পদার্থকে (গবয় পশুকে ) ইন্দরিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্য উপলব্ধি. 
করতঃ অর্থাৎ পরে সেই সাদৃশ্ববিশিষ্ট গবয় পণুর প্রত্যক্ষ হওয়ায় তজ্জন্য গবয় 
শব্দ ইহার সংজ্ঞা অর্থাৎ বাঁচক শব্দ, এইরূপে সংজ্ঞাসংজ্িসম্বন্ধ বুঝে অর্থাৎ 
উক্ত স্থলে সেই ব্যক্তির গবয়ত্বরূপ জান্তিবিশিষ্ট পঞ্খমাত্রে গবয় শব্দের বাচ্যত্বরূপ ” 
শক্তি নির্ণয়ই উপমানপ্রমাণের ফল। 
(অন্ত উদাহরণ) ‘যথ| মদুগস্তথা মুদ্গপর্ণী' অর্থাৎ 'মুদৃগপর্ণী” নামক 
ওষধীবিশেষ মুদৃগের সদৃশ এবং ‘যথা মাঁষস্তথা মাষপর্ণী” অর্থাৎ *মাষপর্ণী' নামক 
ওষধীবিশেষ মাষের সদৃশ, এইরূপ উপমানবাক্য প্রযুক্ত হইলে উপমানপ্রমাণজন্য 
সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া সেই ওষধীকে ওুষধের নিমিত্ত আহরণ করে। 
এইরূপ লোকে অন্তও উপমানের বিষয় বুঝিতে ইচ্ছা করিবে । 
টিগ্ননী। মহধি উদ্দেশক্রমা পারে পরে এই সুত্রের দ্বার! তৃতীয় উপমানশ্রমাণের 
লক্ষণ বলিয়াছেন। এপ্রসিদ্ধসাংন্যমুপুমানং” এইরূপ সুত্র বলিলে যাহা প্রকৃত উপমানপ্রমাণ 
নহে, কিন্তু উপমা নাভাস, তাহাও উপমানলক্াক্রান্ত হয়, এ জন্য বলিয়াছেন, _“সাধ্য-সাধনং”। 
{ |  শসাধ্য-সাধনমুপমানং” এইরূপ সুত্র বলিলে পরত্যক্ষাদির সাধন এবং সুখাদির সাধরর্ত উপনা্ন- 
3 লক্ষণাক্রান্ত হয়, এ জন্য পূর্বে বলিয়াছেন,_“প্রসিদ্ধসাধর্ম্মযাৎ”। উদ্দ্যোতক্কর উক্ত পদে 
| বহত্ীহি সমাসই বলিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন, _.করদরধারযস্ততীয়াসমাসো! ত্র হির্বা 
কিন্তু তৃতীয়াতৎপুরুষ সমাসই ভাষ্যকারের তুভিমত। তাই তিনি উক্ত প্রথম পদের ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন; +প্রজ্ঞাতেন সামান্যাৎ”। যে পদার্থ পূর্বে প্রক্রপ্রে জ্ঞাত, তাহার সহিত 
সামাস্ত অর্থাৎ সমানত্ব বচ সাদৃগ্তই ‘প্রসিদ্ধযাধর্ম্য। কিন্তু অপ্রসিদ্ধ সাধর্ম্্য কোন সাধ্য- 
পিদ্ধির প্রযোজক হয়, ন|। সুতরাং সেই. সাধর্ম্যও প্রসিদ্ধ বা গ্রজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক, 
ইহাও উক্ত পদের দ্বার! বুঝিতে হইবে। পূর্বোক্ত প্রসিদ্ধ সাধ্ম্যপ্রযুক্ত অর্থাৎ অদষটপর্ব 
কোন পদার্থে সেই সাৃত্তের দর্শন হইলে তাহাতে যাহা অজ্ঞাত সাধ্যবিশেষের সাধন অর্থাস 
সেই সাধ্যসিদ্ধির করণ, তাহা উপমানপ্রমাণ। ভাষ্যকার হুত্রোক্ত “সাধ্যশাধনং” এই... 
রর বাধা করিয়াছেন, “প্রজঞপনীয়ন্ত প্রজ্ঞাপনং*। পরে উহার উদাহরণ প্রদর্শন ', 
করিতে বলিয়াছেন,_ “্যথা গৌরেবং গবয় ইতি।” ** 5 
৮ 
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₹গৰয় নামে একপ্রকার পণ্ড আছে, উহাকে 'দশবিশেষে ‘নীল গাই’ বলে। উহার 
গলদেশে গলকন্বল’ (কমান চর্ম ) নাই, সুতরাং উহা গো নহে, কিন্তু গোর সদুশ। 
যে ব্যক্তি কখনও গবয় পণ্ড দেখেন নাই, গবয় শব্দের অর্থ যিনি জানেন নাঃ কিন্তু গে! 
তাহার প্রজ্ঞাত, তীহাকে দৃষ্টগবয় কোন বনবাসী বলিলেন, “যেমন গো, এইর বয়’ অর্থাৎ 
" গবয় পশু গোর সদ্দশ। পরে সেই ব্যক্তি কোন সময়ে কোন স্থানে গবয় পশুদেধিয়া, তখন 
তাহাতে গোর সাদৃগ্ঠ দর্শন করিলে পরফণে তাহার সেই পূর্বশ্রুত বন্চের-বাক্যের অর্থন্মরণ 
. হওয়ায় পরক্ষণে দৃপ্ডমান গবয়ত্বজাতিবিশিষ্ট পশু “গবয়” শব্দের বাচ্য, এইরূপ যথাৰ্থবোধ 
জন্মে। উহারই নাম উপমিতি এবং ওঁ উপমিতির করণই উক্ত স্থলে উপমানপ্রমাণ ৷ মহৰ্ষি 
নিজেও পরে উপমানের প্র।মাণ্যপরীক্ষায় (২য় ০১ ১ম আ০১ ৪৭-৪৮ সুত্রে ) উক্ত স্থলে 


দু. 
"= ডউক্তরূপে সংজ্ঞাসংজ্রিসম্বন্ধ-নির্ণয়ই উপমানপ্রস্থাণের ফল বলিয়াছেন এবং উহা! যে অন্ত কোন 


প্রমাণের দারা জন্মে না, ইহাও সমর্থন করিয়াছেন। তদহুসারেই ভাষ্যকার এখানে বলিয়াছেন, 
“নমাখ্যাসত্বন্ধ-গ্রাতিপত্তির'গগ।নার্থ ইত্যাহ।% উক্ত সিদধাস্তাুসারে কুস্ুমাঞ্জলি' গ্রন্থে 
উদয়ন চার্ধ্যও বলিয়াছেন, _“ন্বনবগ্ত পরিচ্ছেদঃ সংজ্ঞায়াঃ'সংজ্রিনা সহ। প্রত্যক্ষাদেরসাবাত্বা- 
ছুপমানফলং বিছুঃ ॥” (৩১০ )। উদর়নাচীর্ধ্যও উক্ত কারিকার বিবরণে বলিয়াছেন, থা 
গৌন্তথা গবয় ইতি শ্রুতাতিদেশ্রাক্যন্ত গোসদৃশং পিগুমন্গভবতঃ ্মরতশ্চ বাক্যার্থময়মসৌ 
গবয়শব্ববাচ্য ইতি ভবতি মতিঃ।” কিন্তু ‘অয়ং গবয়পদবাচ্যঃ£* এই আকারে উপমিতি 
জন্মিলে উক্ত মতে সেই দৃষ্ট গবয়েই গবর শব্দের বাচ্যত্ব নির্ণয় হয়, গবয়ত্রূপে সবয়নাত্রে গৰম 
শব্দের বাচ্যত্ব নির্ণয় হর না, এজন্য পরবর্তী অনেক নব্যনৈয়ারিক ‘গবয়ো গবয়পদবাচ্য* 
এইরূপ আকারে উপমিতিই সমর্থন করিয়াছেন। উ্য়নাচাধ্যও গবয়ত্বই যে, গবয়" শব্দের 


"_-  প্ৰবত্বিনিমিত্ত’, কিন্ত গোসাদৃশ্ত প্রবৃত্তিনিমিত্ত ( শক্যতাবচ্ছেদক ) নহে, ইহাই বিচারপ্ববক 


সমথন কারয্লাছেন। 

ভাষ্যক্টার পরে ইহার আরও উদাহরণ বলিয়াছেন যে, “যথা মুদ্গস্তথা মুদুগপর্ণী” 
এবং “যথা মাযন্তথা মাষপর্ণী” এইরূপ উপমানবাক্যের প্রয়োগ করিলে উপমানগ্রমাণ 
ট নেনে “্যুদ্গপর্ণী” ও “মাষপর্জী” শব্দের বাচ্যত্বসন্বক্ক-নির্ণর হওয়ায় সেই 
রি ধাবশেষকে উষধের নিমিত্ত আহরণ করে। তাৎপর্য; এই যে, কোন ওঁষধের জন্য 
তা “মাষপর্ণী” আবশ্তক হইলে যিনি উহা জানেন না? কিন্তু মুগ ও মাষ তাঁহার 
» তিনি কোন ।অভিজ্ঞ উপদেষ্টার নিকটে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন,_“থা 
8 এবং “যথা -মাষন্তথা মাষপর্ণী” অর্থাৎ মুদ্গপর্ণী” ওযধিবিশেষ 

| সেই মুদ্গের সদৃশ এবং “মাষপণী’ ওয়ধিবিশেষ" (মাষানি) মাষের সহ -পরে 
৪, না স্থানবিশেষে মুদুগ্পর্নী ও মাষপর্ণী দেখিয়া)- তাহাতে যথাক্রমে মুদ্গ ও মাষের 
৫ দর্শন করিলে, তাহার সেই পূৰ্বত বাক্যার্থের স্মরণ হওয়ায় পরে ভজ্জাতীয়, ওযধি- 
নি ২১ 
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বিশেষ যথাক্রমে “মুদ্গপণী” ও “মাষপণ)* শব্দের বাচ্য, এইরূপ যে বোধ জন্মে, তাহাও 

উপমানগ্রমাণের ফল উপমিতি। পূর্বোক্ত সমস্ত স্থলেই সেই উসদেষ্টার বাক্য আগম 

অর্থাৎ দৃ্টর্থ শব্দপ্রমাণ হইলেও, তন্বারা সেই সারৃশ্তমাত্রেরই বোধ জন্মে, কিন্তু উক্তরূপ 

বাচ্যত্বসন্বদ্ধের বোধ হয় না। কারণ, তাহা সেই বাক্যের অর্থ বা প্রতিপাদ্য নহে । পরে 

গবয় প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হইলেও তাহাতে গবয়াদি শব্দের বাচ্যত্ব সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হয় না। 

কারণ, তাহা লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয়ই নহে। সুতরাং প্রত্যক্ষ ও শন্দপ্রমাণের দ্বারাই 

উপমানগ্রমাণের ফলসিদ্ধি হওয়ায় উপমান নামে তৃতীয় প্রমাণ স্বীকার অনাবগ্যক, এই , 

কথা বলা যায় না। তাই উদ্দ্যোতকর দিঙ্‌নাগের এরূপ কথার খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন, _ 

“অহো প্রমাণাভিজ্ঞত| ভদবন্তন্ত। গবা গবয়সারপ্যপ্রতিপত্তেস্ত সংজ্ঞাসংজ্ঞিসহন্ধং প্রতিপগ্ভত 

ইতি সৃত্রার্থঃ। তন্মাদপরিজ্ঞায় সুত্রার্থং যৎক্ষিিছুচ্াতে।» অর্থাৎ দিঙ্লাগ.মহধির এই 

হুত্রের অর্থ না বুবিয়াই পূর্বোক্ত এরূপ ব্যর্থ কথা৷ বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্তরূপে সাদৃষ্য প্রত্যক্ষ- 

জন্য সংজ্ঞাসংজ্িসহন্ধবোধই উপ্‌মিতি। পূৰ্ববশ্ৰুত রাক্যজনিত সংস্কারভন্ত - স্মৃতিসাপেক্ষ 

সেই সাদুস্ প্রত্যক্ষই সেই উপমিতির করণ উপমানপ্রমাণ। ৰ 
কিন্তু উপমানপ্রমাণের স্বরূপ বিষয়ে মতভেদ আছে। এখানে ভাষ্যকারের সন্দর্ভের 

দ্বার! সরলভাবে বুঝা যায়,যে, তাঁহার মতে উক্ত স্থলে পূর্ব্ন্ত প্ৰথা গৌরেবং গবয়ঃ” এইরূপ 

উপমানবাক্যই উপমানপ্রমাণ। “প্যায়মঞ্জরী”কার জয়ন্ত ভট্টও প্রথমে উক্তরূপ মতকে 


বুদ্ধ নৈয়ায়িকমত বলিয়া উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু “তাৎপর্য্যটীকা”কার বাচন্পতি 
৮: মিশ্র ভা্যকারের উক্ত সন্দর্ভের অন্তরূপ তাৎপৰ্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, “গবয়” শব্দের বাচ্যত্ব- 
3 রূপে গ্রজ্ঞাপনীয় এবং যাহাতে গোর" সাদৃশ্য দৃশ্যমান, সেই গবয়ত্ববিশিষ্ট পিণ্ডের উক্তরপে 


যে প্রজ্ঞাপন, তাহা উপমান অর্থাৎ উপমিতি। উপমান নামক তৃতীয় প্রমাণের দ্বারা উক্তরপে _- 
গৰয়ত্ববিশিষ্ট পিও বা দেহবিশেষের যে প্রজ্ঞাপন, তাহ! সেই প্রমাণেরই ব্যাপার কাঁ্য। 
হৃতরাং “প্রমাণব্যাপারঃ প্রজ্ঞাপনমুক্তমূ।” অর্থাৎ ভাষ্যকার এই স্থৃত্রে "সাধঞ্ক' শব্দের অর্থ 
যে প্রজ্ঞাপন বলিয়াছেন, তাহা! উপমানপ্রমাণের ফল উপমিতিই। বদ্ধারা সেই উপমিতিরপ 
সাধ্যসিদ্কি জন্মে, অর্থাৎ উক্তরূপে “সাধ্য” (বা প্রজ্ঞাপনীয় পদার্থের ‘সাধন’ বা সিদ্ধির যাহা 
' করণ, তাহা উপমানপ্রমাণ, ইহাই সুত্রার্থ। বস্তুতঃ উপমানপ্রমাণের লক্ষণই এই পুত্রের ছারা : 
মহ্ষির বক্তব্য। যথার্থ উমিতির করণই উপমানপ্রমাণ। তাই বাচস্পতি মিশ্র সুতা্থ ব্যাখা! 
করিতে প্রথমেই বলিয়াছেন, “অত্রাপি যত ইত্যধ্যাহার্য্যং। সিদ্ধিঃ সাধনং 1” কিন্তু ভাষা- 
কারের উক্ত সনর্ভের দ্বারা এই সুত্রে “সাধন” শব্দ যে ভাববাচ্য লুট্প্রত্যয়সিদ্ধঃ উহার র্থ 
সিদ্ধি সুতরাং “যত: এই পদের অধ্যাহার করিয়াই উপমানপ্রমীণের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিতে 
হইবে, ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। জয়ন্ত ভট্টও উক্তরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। বৃতিকার 
|... বিশ্বনাথও পরে বলিয়াছেন,_“অথবা. সাধ্যসাধনসিতি করণনুটা করণলক্ষণমেবেদমূ। “ } 
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বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পরে বলিয়াছেন, ত. 
বস্তুতঃ তাৎপর্যযটীকান্চার বাচম্পতি মিশ্র পরে 793 তি 
| বার্তডিককার ও জয়ন্ত ভট্ট ইহ না বলিলেও বাচম্পতি মিশ্র রলিয়াছেন যে টা : সা 
Ke শব্দটি ধর্ম্মমাত্রের উপলক্ষণ, সুতরাং উহার দ্বারা বৈধৰ্ম্্যও ববি হই রিটা 
বৈধর্শ্যদর্শনভন্ত যে উপমিতি জন্মে, তাহাকে বলে-_বৈধর্ম্যোপমিতি সি bE 
কোন ব্যক্তি কোন দাক্ষিণাত্যের'নিকটে উদষ্টের নিন্দা করিতে মি রী পর 
" কঠোর তীক্ষ কণ্টকভক্ষণকারী, তাহার গ্রীবাদেশ অতি দীর্ঘ ও বা 
ee ত কখনও উদ্ দেখেন নাই। কিন্তু পরে কোন সময়ে ভিন, হি রা 
টি. উই দর্শন করিলে, সেই দৃশ্যমান পশুতে তাহার পরি তাস পশুর El 2 
দু pas কা, আহার পুর্বশ্রন্ত সেই বাক্যার্থ স্মরণ হওয়ায় পরক্ষণে ইহা জা ত ও 
| করভ” শব্দের বাচ্য, এইরূপে তাহাতে “করত” শব্েরপ্ৰাচ্যত্ব নির্ণয় ই 
তাহার এরূপ সংভ্ঞাসংভিসবন্ধ-নির্ণরওন কোন প্রমাণ দ্বার! সম্ভব হয় না। ্ পু 
র্‌ প্রমাণও স্বীকার করা যায় না। জুতরাং উহা উপমানপ্রমাণেরই ফল উনি 
ঠা টি বাচম্পতি মিশ্র পরে বলিয়াছেন যে, এই জন্যই ভগবান্‌ ভা 
র বহু উদাহরণ বলিয়াও সর্বশেষে বষিয়াছেন,_"এবমন্যোইপুপমানত্ত বিষয়ে! 
. ই |. অর্থাৎ ৰাচম্পঞ্ি-মিচশ্রের মতে উক্তরপু বৈধর্শেযাপমিতিকে 
| টি টা র সর্বশেষে এ কা বলিয়াছেন। নচেৎ উহা বল! অনাবশ্তক। “তাৰ্কিক- 
টি রাজও ভাষ্যকারের এরূপ তাৎপর্য্যই বলিয়াছেন। কিন্তু বৃত্তিকার বিশ্বনাথ 
সর বীজ রি টি সন্দর্ভের উল্লেখপূর্র্বক উদ্নাহ্রণ বলিয়াছেন যে, কেহ “মুদ্গপরীসদৃশ 
| ও উ ER LE অর্থ বুঝিয়া, পরে কোন ওষবীবিশেষে মুদ্গপণীর 
সা বিলে ৰ সেই বাক্যার্থ স্বরণ করিয়া, এই ওষধী বিশেষ বিষনাশক, এইরূপে 
রা কতিপয় শব্দের তাচ য় টান. 
২ উর রা হু ডপমানপ্রযাণ্বের বিষয় নহে, অন্ত পদার্থও উহার বিষয় হয়। 
শী অনেক স্থলে অন্য পদাৰ্থও সিদ্ধ হয়। বস্তুতঃ ভাষ্যকারের যে, উহ্াই 


yA 


৮০ 
| নি EE 
রতন 


০) মত, ইহা ব 

; তাহার অন্ত'কথার দ্বারাও বুঝা যায়। পরে ৩৯শ সুত্রের ভাষ্য ভ্রষ্টব্য। উক্ত 
3 টু 

ky: 


# 33 « t 
মহসাজবি”র তৃতীয় স্তবকের ঘযুশ কারিকার বিবরণে উদয়নাচার্যাও বলিয়াছেন,_"বাক্যার্থশ্চ কচি 


২ ধর্মাত্র ও 
রর EE ত্ৰিবিধ বলিয়া, উদ্াহরণও প্রদর্শন করিয়াছেন'। বরদরাজের “কুরমা্রণিবোধনী* 
8 বজআকিকাক্কাপর উপমান্যাখা জধবয। টি ০ 
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< $e সীধন্থাং কাচ j : as 
০ কটিতৈধশ্থামতো -নাব্যাপকং |” কাকার বরদরাজ উপসানপরদাণহবলে অভিনেশ নাক্ার্থকে সাধ, 


ভার [ ১ অন, » আত 
বিষয়ে এবং উপমানপ্রসাণ সম্বন্ধে অন্তান্ত ব্য ও বিচার পরে লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় 
খণ্ডে ২৬৮-২৮২ পৃষ্ঠা অবগত ভর ॥ ৬ ॥ ূ চি 

ভাষ্য | অথ শব $১ ন 

অনুবাদ । অনন্তর অর্থাৎ উপমানপ্রমাণ-নিরূপণের অনন্তর “শব্দ” অর্থাৎ 
শৰ্দপ্ৰমাণ (নিরূপণ করিতেছেন )। | 

সুত্র। আত্তোপদেশ্ও শব্দঃ ॥ ৭ 

অনুবাদ । আগের অর্থাৎ গ্রতিপাগয বিষয়ের যথার্থ জ্ঞানসম্পন্ন অপ্রিতারক 
উপদেষ্টার উপদেশ (বাক্য) শবদপ্রমাণ। ৃ ই 

ভাম্য। আপ্তঃ খলু সাক্ষাঁৎকৃতধর্্মা যথাদৃষট্তারথন্ত চিখ্যাপয়িষয়া 
প্রযুক্ত উপদেষ্টা। সাক্ষাৎকরণমর্থস্তাপ্তিঃ, তয়! প্রবর্তত ইত্যাপ্তঃ। 
খয্যার্য্যন্লেচ্ছানাং সমানং লক্ষণম্‌ । তথাচ সর্কেষাং ব্যবহারাঃ প্রবর্তন্ত 
ইতি। এবমেভিঃ প্রমাণৈর্দ্দেবননুষ্যতিরশ্চাং ব্যবহারাঃ প্রকল্পস্তে 
নাতোহন্যথেতি। | টু 

অনুবাদ “সাক্ষাৎকৃতধর্শাচ ‘(বিনি ধৰ্ম্ম অর্থাৎ তীহার বক্তব্য পদার্থকে 
সুদৃঢ় প্রমাণের ছারা অবধারণ করিয়াছেন ) যথাদৃষ্ট পদার্থের যাপনে, 
তরু” অর্থাৎ বাক্য-প্রয়োগে কৃতযতু, “উপদেষ্টা” অর্থাৎ উপদেশ-দমখ রড 
“আপ্ত”। (আগত শব্দের বুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন ) অর্থের ( গা ৃ 
সাক্ষাৎকার অর্থাৎ সুদৃঢ় প্রমাণের দ্বার! তুবধারণ “আগ্ডি”। তৎ্পরুক্ধ রর 
সেই আপ্তিবশতঃ ( বাক্যপ্রয়োগে ) প্রবৃত্ত হন, এ জন্য “আ”। * রর 
আধ্ধ্যগণ এবং শ্েচ্ছগণের সম্বন্ধে “লক্ষণ” (পূর্বোক্ত আগুলক্ষণ ) সি 
সুতরাং সকলেরই 4 খষি হইতে শ্রেচ্ছ পর্য্যন্ত মত বযিরই) ব্যবহার ' 
হইতেছে এইরূপ এই সমস্ত প্রমাণের ছারা (ব্যাখ্যাত প্রত্যক্ষাদি হার 

__ প্রমাণের দ্বার) দেবতা, মনুষ্য ও পথ্থাদির ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতেছে, ॥. 
___ অন্যথা অৰ্থাৎ এই প্ৰমাণগুলি ব্যতীত ব্যবহার নিষ্পন্ন হয় না রা শু 
টির ভি | জল 

১ নু টিপ্পনী। স্থত্রে "আপ্টোপদেশঃ৮ এই পদে ষষ্ঠী-তৎপুরুষ সমাসুই তাম্কার প্র রি 
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১১. রর বাত্স্তায়নভাস্ত হ র 
১৬৫ 


,. লক্ষ শর্ত আগ ব্যকির-উপদেশ বা বাক্যই শন 
 কাহাকে বঝ$ল, তাঁহা বলা আবশ্যক । তাই ই টি, be 
পরে “আপু” শবের ব্যুৎপত্তিও প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রাচীন কালে রী is 
তে টন ৷ যিনি কোন পদার্থের সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, রি তি 
- “তাতপর্য্যটীকা"কার বাচম্পতি মিশ্র ব্যাং ERE 3 
? দ্বারা পদার্থের নিশ্চয় হইলেই উহা সাক্ষাৎকারের তুল্য বলিয়া ভাষ্যকার ঞ তা Ni 
কলত” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। ষিনি অনুমান বা শব্দপ্রযাণের দ্বারা কোন তর ৰ 
সেই তত্বের প্রতিপাদক বাক্য বলেন, তিনিও আপ্ত৷ কিন্তু ‘সাক্ষ।ংকৃতধৰ্ম্মা’ হ্যা ৰ 
. লে বিষয়ে উপদেশ করিতে ইচ্ছ। করেন ন? অথবা বিপরীত উপদেশ করেন ভি i 
নহেন। তাই: ভাষ্যকার পরে _বলিয়াছেন,_“্যথাৃষটস্ার্য্ চি টা টি 
আবি ৪১ {রিত হইয়াছে, সেইরূপে তাঁহার খযাপনেচ্ছ। হওয়া 'আবগ্তক। কিন্তু 
টি মা হইলেও যিনি 'আলগ্তাদিবশত: তাহার উপদেশে প্রন. 
বা রি নিও আপ্ত নহেন। তাই ভাষ্যকার বলিয়।ছেন, “প্রযুক্ত: 
তারই * পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,_-প্উৎপাদিতপ্রদ্ঃ।” কিন্ত রূপ ব্যক্তি 
রর হি হার ইন্জরিয়াদির পটুতা না থাকায় যদ উপ্রদেশ-সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে 
২ শিট সপ্ত নহেন। তাই ভাষ্যকার পরে বহিয়াছেন,-_স্উপদে্টাঞ্। উপ আপুলকষণ- 
আজ জানো? শব্দপ্রমা। আর্ধাগণের এবং স্নেচ্ছগণের বহদৃ্টার্থবাক্যও শব- 
ও রে হাদিগের লৌকিক ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতৈ পারে না। সুতরাং ভাষ্যকার খাষি, 
নিস রে পক্ষে উক্তরপ এক আপ্রলক্ষণ বলিয়াছেন। অলৌকিক অতীন্দ্রিয় বিষয়ে 
রা ’ "শই আপ্ত, কিন্তু অনেক লৌকিক বিষয়ে খযি.ভিন্ন আধ্যগণ ও ্রেচ্ছগণও 
| সতরাং বিষয়বিশেষে আপ্তলক্ষণ সকলেরই সমান ॥৭॥ % ও 
চি টা বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পরে “আগতো বার্থ উপদেশ শান্দবোধোযন্মাৎ» এইরূপ বাখ্যা করিয়া, 
eo বোধের করণই শব্দপ্রনাণ, এইকলপ বাঁ! করিয়াছেন। নবানৈয়ায়িকগণের মতে বাকোর 
ছাপার ক জ্ঞানই শাব্দ বোধের করণ এবং দেই সমস্ত পদার্থের স্মরণাত্মক জ্ঞান এ করণের 
a * “শিযুহের সেই স্মরণায্মক জ্ঞানই শব্দপ্রমাণ | কিন্তু সহবি পরে বলিয়াছেন,_“আপ্তোপরেশ- 
He) | হুতরাং এখানে মহর্ধির এই সুত্রের ঘারাও আপ্ত বাক্তির উপদেশ ১ 
শান বোধের করণ এই এ এই অর্থই তাহার অভিমত বুঝা যায়। তাহা হইলে জামান বাকারপ শৰই : 
বেল «নত ন মতও এই দুঁত্রের দ্বারা বুঝ! যায়। »“শৰ্মচিন্তামঁণিষ্র প্রারন্তে গঙ্গেশ উপাধ্যারও ই 
.. * পরমাণন্বপক্ষে।»  পসাণং।” টাকাকার মথুরানাথ তর্কবাগীশও নেখানে বলিয়াছেন;_"এতভ জারমানশনবন 
j ত টাল ব্যাপবামাহ ‘ৰযীতি’। দ্শনাদৃৰিঃ সাক্ষাৎকৃতৱ্ৰকালাৰৃততিপ্ৰমেযমাতঃ। আরাদ্যাত: 
ES প্ীলোকঃ। শ্েচ্ছাঃ প্রসিদ্ধাঃ।*-_তাৎপধাটাকা। 5: 


0009. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
নু 


৮2১ 


4 Ln Madan Ul 
REST ELH? 
BEANE Rf ॥% 
15301151272 


 অরন্তানুমানাও।৮ বাচস্পতি মিশ্র ্ কথার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, বেদাদি . . 


ইট ..... ম্তায়দৰ্শন 


₹ সূত্ৰ। স দ্বিবিধো দৃষ্টাদৃষ্টাৰ্থত্বাৎ ৷ ৮॥" 


অনুবাদ । দৃষ্টার্থকত্ব ও অৃষ্টার্থকত্ববশতঃ অর্থাৎ দৃষ্টাথক এবং আদৃ্টার্থক- 
ভেদে তাহা ( পূৰ্বসুত্রোক্ত প্রমাণশব্দ ) দ্বিবিধ । | 
ভাষ্য। যস্তেহ দৃশ্ঠতেহর্থঃ স দৃ্টার্থে| যন্তামুত্র প্রতীয়তে সোহ- 
দৃষ্টার্থঃ। এবমৃষিলৌকিক-বাক্যানাং বিভাগ ইতি। কিমর্থং পুনরিদ- 
মুতে? স ন মন্যেত দৃষ্টার্থ এবাপ্তোপদেশঃ প্রমাণমর্থস্তাবধারণা- 
দিতি। অদৃ্টার্থোহপি প্রমাণমর্থস্তানুমানাদিতি। ইতি প্রমাণভাষ্যম্‌। ২ 
অনুবাদ। ইহলোকে যাহার অর্থ প্রতিপান্ধ.) দৃষ্ট হয়, তাহা দ্দুষ্টাথ”। 


 পরলোকে যাহার অর্থ প্রতীত হয় অর্থাৎ যে বাক্যের প্রতিপাদ্য ইহলোকে দৃষ্ট হয় 


নাঃ তাহা অদৃষ্ার্থ”। এইরূপে খষিবাক্য ও লৌকিকবাক্যসমূহের বিভাগ । 
(পূর্বপক্ষ) কি জন্য আবার এই সুত্রটি বলিতেছেন ?__( উত্তর) তিনি অর্থাৎ 
মেই নাস্তিক মনে না করেন-_অর্থের (বাক্যপ্রতিপাদ্য পদার্থের ) অবধারণ অর্থাৎ 
পত্যক্ষের দ্বারা নিশ্চয় হওয়ায় দৃষ্টার্থ আপ্তবাক্যই প্রমাণ--(কিন্তু) অর্থের অনুমান 
অর্থাৎ অনুমানপ্রমাণের দ্বারা নিশ্চয় হওয়ায় অদৃষ্টাখ আগুবাক্যও প্রমাণ। 


ক, ( অর্থাৎ ইহ! বলিবার জন্যই মহর্ষি এই সূত্রটি বলিয়াছেন )। প্রমাণভাষ্য সমাপ্ত ॥ 


< টিগ্ননী।, মহধি চতুর্থ শব্ূপ্রমাণের লক্ষণ বলিয়া, পরে এই হুত্রের দ্বারা বলিয়াছেন ৃ 
রঃ সেই এযাণশব্দ দ্বিবিধ-দৃষ্টার্ঘ ও অদৃষটার্থ। লৌকিক আপ্ত ব্যক্তিদিগের দৃষ্টার্থ শৰ্ত যে ₹ 
মাপ বা শবপ্রমাণ, ইহা, সকলেরই স্বীকার্য্য। নচেৎ লৌকিক ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতে 


পারে না ইহলোকে সত্যবাদী বিজ্ঞ ব্যক্তির বাক্য শ্রবণ করিয়া, তদনুসারে অসংখ্য ব্যবহার 


চলিতেছে। বিবাদস্থলে সত্যবাদী প্রকৃত সংন্সীর বাক্য অবণ করিয়| কত সত্য নির্ণয় 
হইতেছে। তথাপি মহাখি পরে আবার এই সরি বলিয়াছেন কেন? এতদুত্রে ভাষ্যকার - 
বলিয়াছেন বে, যে নাস্তিক কেবল দৃষ্টার্থ আপ্তবাক্যকেই শব্প্রমাণ বলেন, তাহাকে লক্ষ্য 
করিয়াই মহর্ষি এই হত্ের দ্বার! বলিয়াছেন যে, অদৃ্টার্থ বেদাদি শীস্্রপ আগ্তবাকাও শৰ- 
প্রমাণ । সেই সমস্ত শান্বাক্যের অর্থ বা প্রতিপান্ধ স্বর্ণাদি পদার্থ আমাদিগের দৃষ্টনা .. 
হওয়ায় কিরূপে তাহার প্রামাণ্য স্বীকার করা বায়? তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন 


রঃ 4 র্গাদি সরলৌকিক পদার্থ ইহলোকে আমাদিগের দৃষ্ট না হইলেও উহা , 
মানিক কারণ, সেই সমস্ত পদার্থের প্রতিপাদক বেদাদি শান্তর প্রামাণ্য" 
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ডি '_ বাৎস্তায়নভায্ ; ৰ - ১৬৭ 


2 নি ৷ যে নাস্তিক নিজমত স্থাপনের জন্য অনুমানপ্রমাণ স্বীকার করিয় 
তিনি অহুমাংপ্রমাণ দ্বারা বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইলে তাহাও শ্বীকার করিতে না হা ন 
তাহা হইলে অদৃষীর্থ বেদবাক্যের প্রতিপাদ্য স্বর্গাদি পদার্থও পরম্পরায় সেই { সা 
দ্বার! সিদ্ধ বলিয়াও স্বীকার করিতে হইবে। 5 oo 
Ee ' এখানে লক্ষ্য করা আবগ্তক যে, ভাষ্যকার মহবিস্থত্রোক্ত দৃ্ার্থ ্ অনাথ এই দ্বিবি 
আপ্তবাক্যকে খধিবাক্য ও লৌকিকবাঁকেটর প্রকারভেদ বলিয়াছেন। বিডি ডি 
” বাক্যই তাহার মতে লৌকিকবাক্য। কিন্তু খষিগণ্ও বহু দৃষ্টার্থ বাক্যও বন না 
0 বাক্যের রর বা প্রতিপাদ্য পদার্থ ইহলোকে দৃষ্ট নহে, কিন্তু অন্ুমান|দি কোন নি | 
২ এ ং তাহা অনৃষ্ঠার্থ বাক্য, এইরূপও ব্যাখ্যা হইয়াছে। তাছা হইলে ইহুলোকে অনুমানাদি টন 
১... বার! জাত পীদার্থের-প্রতিপ|দক যে সমস্ত লৌকিক বাকা, তাহাও উক্ধ অর্থে ্টারথ 
: বগা বায়। কিন্তু ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে বাক্ষোরু, প্রতিপাদ্য চট টি | 
প্রতীত হয়, তাহা অদৃার্থ। তাহা হইলে বুঝ! যায়, ভাষ্যকারের মতে স্বর্গাদি রাধে 
প্রতিপাদক বেদাদিবাক্যই অদৃ্টার্থ আপ্তৰাক্য। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে 
বে বাক্যের প্রতিপাদ্য পদার্থ শব্দপ্রমাণ ও তম্মলক অন্ুমানপ্রমাণ ভিন্ন আর কোন প্রমাণ" দ্বারা 
জানা যায় না, তাহাই অদৃষঠার্থকৎ্প্রমাণ শব্দ । “তত্বচিন্তামণি”্র শব্দখণ্ডের “তাৎপর্য্যবাদ” 
এঁছ্বে বেদের লক্ষণ বলিতে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও এরুপ কৃথা বলিয়াছেন। সেখানে মধুরানাথ হী 
ক শের “হন্ত”টীকা পাঠ করিলে উক্ত বিষয়ে বহু জ্ঞাতব্য কথা পীওয়া যাইবে। 
| নে টি অদৃ্র্থ সমস্ত বেদবাক্যকেও খাষিবাক্য বলিয়াছেন, ইহা পরে তাহার 
নী তি বুঝ] বায়। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র, উদয়নাচার্ধ্য, জয়ন্ত ভট্ট ও গঙ্গেশ 
চি, ন্ট বিচারপূর্ব্বক প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বেদ পরমেশ্বরবাক্য, পরমেখবরই 
১ দবক্তা, ইহা শ্রুতি ওখ্ুুক্তিসিদ্ধ। " এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা ও ভাষ্যকারের 
ব্যধ্যি দ্বিতীয় খণ্ডে ৩৫৭-৬৫ পৃষ্ঠা ও চতুর্থ খণ্ডে ৩০৬-১: পৃষ্ঠায় ভর) 
রে পরস্ত এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, মহধি গোতম পরে শব্দের নিত্যত্বপক্ষ বশ 
» অনিত্য্বপক্ষেরই সংস্থাপন করায় তাঁহার মতে বেদ নিত্য নহে, কিন্তু পৌষের 


বুঝা রী বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন," ইতি বিপ্রকৃষ্টো নাস্তিকঃ পরা বে (তাৎপর্যাটাকা)। ইহার বারা 
করিয়াছেন 2 দৃষ্টান্ত পদার্থের পৃথক উল্লেখের প্রয়োজন-ব্ধনে ভাষাকার যে নাস্তিকের উল্লেখ 
যে, যিনি দুরত্ব নাত্তিকই এখানে “তৎ”শব্দের দ্বারা ভায়াকারের বুদ্ধিত্। কিন্তু ইহাও লক্ষা করা আবস্তক: 
সায়া অ ১ নাই, এমন সাপ্তিক এখানে ভাবাকারের বুদ্ি্থনহেন। কিন্তু যিনি শব্কপসাণ 
নে বেদাদি শব্দপ্রমাণ মানেন নাই, এমন নাস্তিকই এখানে ভাষাকারের বুদ্ধিস্ব। প্রাচীন বোঁছ- 
Ef (৮ পৃঃ) “তাক্ষাদি চতুর প্রমাণই মানিতেন এবং পরে দিঙাগ প্রমীণদ্বয়ই সমর্থন করেন, ইহা পূর্বে চি 
নি বল্য্বাছি। এখানে ‘স্যায়বার্তিকে’ উদ্দোতকর বিচারপুরর্বক দিও রাগের মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন। 
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অর্থাৎ বেদার্থবিষয়ে আপ্ত পুরুষের প্রণীত। সুতরাং সেই আপ্ত পুরুষের প্রায়াণ্যপ্রযুক্তই . 


বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। তাই পরে দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আঁহিকে4 শেষ স্থত্রে 
বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ করিতে মহধি বলিয়াছেন”_“আগুওরামা প্যাৎ 1” বৈশেষিকদর্শনে মহধি 
কণাদও বলিয়াছেন; দবুদ্ধপূরবা বাক্যকুতির্কেদে” (৬৯১) অর্থাৎ বেদবাক্যের থে টা 
তাহাও লৌকিক, বাক্যরচনার স্তায় রচয়িতার বুদ্ধিপূর্বক ৷ তদনুসারেই শ্যায়বৈশেষিক 
মতের ব্যাখ্যাতা আঁচাধ্যগণ বেদের স্বতঃপ্রামাণবাদের খণ্ডন করিয়া, পরতঃপ্রামাণ্য- 


বাদেরই সমর্থন করিয়াছেন। তীঁহ।দিগের মতে জ্ঞানের প্রমাত্ব যেমন অনুম।নপ্রম।ণ দ্বারা - 


বোধা, তত্দরপ সেই প্রমাজ্ঞানের করণ প্রমাণপদার্থের প্রামা৭)ও অহুমানগ্রমাগবোধ্য। 


তাই নেই অন্যান প্রকাশ করিতেই ভাষ্যকার বাণস্তায়ন প্রথমেই বলিয়াছেন,_ ৫২ 


*গ্রমাণতোহর্থগ্রতিপতৌ প্রবৃত্তিসা মর্য্যাদর্থবৎ গমাণং ।” 

কিন্তু নীমাংসকসম্রাদায় নানাপ্রকারে প্রমাজ্ঞানের প্রমাত্বকে স্বতোগ্রাহ! বলিয়াই সমর্থন 
করিয়াছেন! অর্থাৎ তীহাদিগের মতে প্রথমে জ্ঞানের বোধক “সামগ্রীর দ্বারাই জ্ঞানের 
প্রমাত্বনিশ্চয় হওয়ায় পরে উহার জন্য অন্ত প্রমাণ আবগ্তক হয় ন!।* পরন্ত জ্ঞানের প্রমাত্ব- 
নিশ্চয়ের জন্তু অন্ত অনুমান আবশ্যক হইলে গেই অনুমতির প্রমাত্বনিশ্চয়ের গন্য আবার অস্ত 
অনুমানপ্রমাণ আবশ্যক হওয়ায় উত্তরূপে অনবস্থা-দোষ হয়্। সুতরাং উক্ত মীমাংসকমতে 
তুল্য যুক্তিতে প্রমাণপদার্থের প্রামাণ্যনিশ্চয্নের জন্যও যে, পরে অন্য অনুমানপ্রমাণ আব্ক 
হয় না, ইহাও বলিতে হইবে। তাই শ্লৌকবার্তিকে কুমারিল ভট্ট স্পষ্ট বলিয়াছেন:_ন 
চান্ুমানতঃ সাধ্য! শব্দাদ্ীণাং গ্রমাণতা। 'সৰ্ক্ন্তেব হি মাপ্রাপৎ প্রযাণান্তর-সাধ্যত! ॥৮ (৮১ 
শ্লোক )। সুতরাং কুমারিল ভট্টের মতে শব্দপ্রমাণ বেদের প্রামাণ্য যে, অনুমান প্রমাণসিদ্ধ নহে, 
ইহা! স্পষ্ট বুঝা যায়। “কুন্মাঞ্জলি” গ্রন্থের দ্বিতীয় স্তবকের এথম কারিকার প্রথম চরণের 
বিবরণে মহানৈয়ারিক উদয়নাচার্য্য বিশেষ বিচার করিয়! মীমাংসকসম্মত স্বতঃপ্র।ম। ণাবাদ 
ও বেদের নিত্যতববাদের খণ্ডন করিয়াছেন। সেখানে তিনিও পূর্কপক্ষরূপে কুম।রিল ভট্টের 
মতের উল্লেখ করিতে বলিয়াছেন, _“স্বত এব প্রামাণ্যনিশ্চয়ঃ, কিন্ত শঙ্কামাত্রমনেনাপনীয়তে 
ইত্যাদি। অর্থাৎ অপৌরুষেয় বেদের কোঁশ বক্তা ব| রচয়িতা ন! থাকায় বক্তার দৌধ- 
প্রযুক্ত বেদের অপ্রাম।পা সম্ভবই হয় ন|। সুতরাং বেদের স্বরূপনিশ্চয় হইলেই তাহাতে 


পর ২৯ 


₹ এ বিষয়ে নীমাংসকসম্প্রদায়ের মধ্যে গুরু প্রভাকর, কুমারিল ভট্ট ও মুরারি মিশরের সতভেদ আছে: 
গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের “তৰবচিন্তানণিষ্র “প্রামাণ্যবাদ* ও তাহার প্রহতস্টাকায় উক্ত বিষয়ে বহু ুগ্র বিচার 
হইয়াছে। সংক্ষেপে তাহার কিছুই বাক্ত করা যায় ন!। “ভাধারক্ গ্রন্থে কণাদ তর্কবাগীশ এবং পতর্কসংগ্রহ- 


দীপিকার 'নীলকণ্ঠী! টাকার “ভাম্করোদয়া* ব্যাখ্যায় লক্্মীনৃসিংহ সংক্ষেপে উক্ত মীমাংদকমতের সরল বাখা fs 


 করিয়াছেন। . মৎপ্রধীত “স্তায়পরিচয়” পুস্তকের নবম অধ্যায়ে সংক্ষেপে উক্ত মতভেদের ব্যাখ্যা উর 
... প্রামাণাবাদী ্তায়বৈশেিকসপ্প্রদায়ের কথ! লিখিত হইয়াছে। 2 
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৬৯ 


৮ সৎ ৃ : 
J বাৎস্তায়নভাষ্য ‘ ১৬৯ 


» প্রামাণ্রনিশ্চুন হয়! তথাপি কোন কারণে কাহারও তাহাতে অপ্রামাণ্য শঙ্কা হইলে সেই 


€ ঙ শহে 1 উ যন [চাৰ্য্য পরে শ (জন. টা হীতত্ব হেতুর দ্বারা নিত ৰে প্র নিশ্চয় 


যূূএই মতের, K 
* হয়-__এই মতেরও উল্লেখপুর্ধক খণ্ডন করিয়াছেন । কারিকাব্যাখ্যাকার হরিদাস ভট্টাচার্য 


উক্ত মতই পূর্বপক্তূপে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু উহা কুমারিল ভট্ট প্রভৃত 

উহ। একদেশি মত। “কুহমাঞ্জলিবোধপী” টাকায় (৬৫ পঃ ). বর জী 
বলিয়াছেন ৷ মহাজ্রনপরিগ্রহ যে, কুমারিলের মতে বেদের পানি in 
পরে তাহার অন্ত কথার দ্বারাও বুঝা যায়। + | 27৩ 

কিন্তু মহধি গে।(তমের মতাহসারে ভাষ্যকার " ন 

প্রতিপত্তৌঃ__ ইত্যাদি সন্দর্ভের ব্যাখ্যায় বাচন্পতি হি টা জি 
দ্বারাই সিদ্ধ হুয়, এই মত্রেই সমর্থন করিয়াছেন। “তাৎপ্ধ্যপ্নরিশুদ্ধি* টাক টি 
উদয়নাচার্য্যও বিশেষ বিচার দ্বারা উহ! সমর্থন করিতে কুমারিল ভট্টে ie 
খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু বাচম্পতি মিশ্র পরতঃপ্রামাণাবাদের নে ন 
পামাণ্যান্নমিতির প্রমাত্বকে স্বতোগ্রাহ বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি ন রি 
এ সমস্ত অনুমিতি নির্দোষ হেতুর নিশ্চয়জন্ত উৎপন্ন হওয়ায় উহাতে পাকি টি 
ইতরাং স্বতঃই তাহাতে প্রমাত্বনিশ্চয় হওয়ায় সেই প্রষাত্বনিশ্চয়ের জন্য রি বে রর 
সাবম্যাক হয় না। স্বতরাং উক্তরূপে অনবস্থাদোষের আশঙ্ক! নাই (পূৰ্ব ৫ম পৃষ্ঠা নয 


অং ন 
. অদ্বেতবাদী বৈদান্তিক চিংসুখ মুনিও স্বতঃগ্রামাণ্যবাদের "সমর্থন করিতে “তাৎপর্যযটীকা”কার 


লা ই টং উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন হে, পরত গাবাদী নৈয়ায়িকমতেও 
খণ্ডন করিতে গঙ্গেশ টা স্নাছে। “তত্বচিন্তামণিপ্র 'ামাণ্যবাদ, গ্রন্থে স্বতঃপ্রামাণ্যবাদের 
অভিপ্রায়বিশেষ ব্যাখ না বাচস্পতি মিশ্রের প্রতি সন্মানবশতঃ তাহার এ বিরুদ্ধবাদের 
ভন পান 1 করিয়ছেন। কিন্তু তাহার পুত্র বর্ধমান উপাধ্যায় বাচম্পতি মিশ্রের 
অহচিতব্যাধ্যাও ব রি টা উই প্রথমে “হু অতএন স্বত এব” এইরূপ 
তা চি করিয়াছেন | কিন্তু তিনিও পরে বুঝিয়! বাচস্পতি মিত্রের উক্ত মতেরই 
ৃ ঈয়াছেন। এই মতে “নিঃসন্দিগধ প্রামাণ্য’ এই অর্থেও “শ্বতঃপ্রমাণ” ঈবৈর প্রয়োগ 


দানা পামাণামপেতবক্ত দোবত্বেনানুমীয়তে, স্বতো৷ বোধ্ব্ুনকতেন নিশ্চিতে প্রামাণো 
নং “াশঙকায়াং ততগিয়াকরণমাত্রমপ্রামাধাকারপদোষীভাবাবধারণেন জিতে” ইত্যাদি বরদরাজকৃত 
টি বোধনী* (কাশী সংস্করণ, ৬২ পৃঃ ) রি শির > রে 

1 “বক্তা গুণাশ্চ দোষাশ্চ মহাজনপরিগ্রহঃ। ্‌ 
২. এমপি বিনা বক্তা কল্সাং মীমাংদকৈঃপুনঃ। 

ইদানীমিব সৰ্বত্ৰ দৃষ্টান্নাধিকসিষাতে ॥*--ল্লৌকবার্তিক, ১৮ । . 
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১৭০ | হ্যায়দর্শন [১অ ১ আহ 
হইয়াছে । জৈন দাৰ্শনিকগণও প্রামাণ্যসংশয় স্থলেই পরতঃগ্রামাপ্যবাদ স্বীক!র /ফরিয়াছেন।, - 
প্রাচীন কাল হইতেই জ্ঞানের প্রমাত্ব ও অপ্রমাত্ব বিষয়ে স্বতঃ অথবা পরতঃ, এই 4ক্ষদ্বয়াবলম্বনে 
বহু গুরুতর স্থক্ম বিচার ও নানা মতভেদ হইয়াছে ।* সংক্ষেপে তাহার কিছুই ব্যক্ত কর! 
বায় না। বিভিন্ন সমপ্রদায়ের গ্রন্থ পাঠ করিয়াই তাহা বুঝিতে হুইবে। প্রমাণপদার্থ সম্বন্ধে 
মহরধি গোতম ও ভাষ্যকার বাংস্তায়ন প্রভৃতির অন্যান্য কথা পরে দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাওয়া 
যাইবে ॥৮॥ র্‌ ্‌ 
প্রমাণপ্রকরণ সমাপ্ত ॥ ২] ? 
ভাষ্য । কিং পুনরনেন্* প্রযাণেনার্থজাতং প্রমাতব্যমিতি তদুচ্যতে । 


অনুবাদ । এই সমস্ত প্রসাণের দ্বারা কোন্‌ পদার্থসমূহ যথাৰ্থরূপে, বুঝিতে 
হইবে, এ জন্য অর্থাৎ এই প্রশ্নবশতঃ ( মহৰ্ষি ) সেই পদার্থগুলি বলিয়াছেন। 


সূত্র । আত্ম-শরীরেন্দরিয়ার্থ-বুদ্ধি-মনঃ-প্রববত্তি- 
দোষ-প্রেত্যভাব-ফল-ছু১খাপবর্থাস্ত প্রমেয়ম্‌ ॥ ৯॥ 
অনুবাদ । (১) আত্মা, (২) শরীর, (৩) ইন্দ্রিয়, (৪) অর্থ, (৫) বুদ্ধি, (৬) মন, 
(৭) প্ৰৰবত্তি, (দ) দোষ, (৯) প্রেত্যভাব, (১০) ফল, (১১) দুঃখ ও (১২) অপবর্গই 
অর্থাৎ এই দ্বাদশ প্রকার পদাথই “প্রমেয়” অর্থাৎ প্রথম সুত্রে কথিত “প্রযেয়” 
পদ্বার্থ। 
ভাস্ত। তত্রাত্মা সর্ববস্ত দ্ৰষ্টা; সর্ববস্ত ভোক্তা, সর্ববজ্ঞঃ, সর্ববানুভাবী । 
তস্য ভোগায়তনং শরীরষ্‌ । ভোগসাধনানীন্দ্রিয়াণি। 'ভোক্তব্য! 
ইন্দ্রিয়ার্থাঃ। ভোগো বুদ্ধিঃ। সর্ববার্থোপলৰো নেন্দ্রিয়াণি প্রভবস্তীতি 
সর্বববিষয়মন্তঃকরণং মনঃ। শরীরেন্দ্রিয়ার্থবুদ্ধিস্খবেদনানাং নির্ববত্তিকারণং 
প্রবৃত্তি সবাশচ। নাস্তেদং শরীরমপূর্ববমনুত্তরঞ্চ। পূর্ববশ্রীরাণামার্দির্নান্ডি, 
উত্তরেষামপবর্গোহস্ত - ইতি প্রেত্যভাবঃ। সসাধনম্খদুঃখোপভোগঃ 


1৯: 


... ৯ প্রমাণত্বাপ্রমাণত্ে স্বতঃ সাংখ্যাঃ সমাশ্রিতাঃ। নৈয়ায়িকান্তে পরতঃ সৌগতাশ্চরমং স্বতঃ॥ 
প্রথমং পরত প্রাহুচপ্রামাণাং, বেদবাদিনঃ| প্রমাণৰং স্বতঃ প্রাহঃ পরতশ্চাপ্রমাণতাম্‌॥ 

৬ - (রবদর্শনসংখহে” জৈমিনি-দর্শন ডষ্টবযা )। সৌগত! বোঁদ্ধাঃ চরসং অপ্রমাত্বং স্ব: প্রথমং প্রমান; . 
পরত: প্রাহুঃ। বেদবাদিনো। মীমাংলক1 বেদ্বান্তিনশ্চ প্রমাত্বং স্বত:, অপ্রমাত্বঞ্চ পরত; প্রাঃ পল 
বাঁ "কিং পুনরনেন প্রমাণেনেতি! জাতাভিপ্রায়মেকবচনং প্রকৃতে প্রসেয়ে বথাযথঃ প্রমাণানা" |, 
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৭ সণ ৰ 
টা বাৎস্তায়নভাষ্ : 
১৭১ 


. ফলমৃণ। গুভুঃখসিতি নেদম না = 
Ly নুকুলবেদনীয়স্ত হৃখস্য প্রতীতেঃ প্রত্যাখ্যানমূ । 


কিং তহি ? জন্মন এবেদং সহ্খসাধনস্ত ছঃখানুষঙ্গাদৃহ্$খেনাবিপ্রয়োগা 
বিবিধবাধনাবোগাদ্ছুঃখমিতি সমাধিভাবনযুগদিশ্ততে। নি 
ভাবয়তি, ভাবয়ন্‌ নির্ব্বিষ্যতে, নির্বিবধস্ত বৈরাগ্যং বি 
জন্মমরণপ্রবন্ধোচ্ছেদঃ সর্ববছুঃখপ্রহাণমপবর্গ ইতি। ৃ 5 
অস্ত্যন্তদপি দ্রব্য-ুণ-কর্ম্ম-সামান্য-বিশেষ-সযবায়াঃ প্রমেয়ং ত 
চাপরিসংখ্যেয়ম্‌ । অন্য তু তত্ত্বজ্ঞানাদপব্্গে। মিথ্যাজ্ঞানাৎ ও হি 
এতছুপদিষ্টং বিশেষেণেতি। মহ 

অন্থবাদ। সেই আত্মাঁদি প্রমেয়বর্গের মধ্যে (১) “আত্মা” সমস্তের 

সমস্ত সুখদুঃখকারণেরু দরষ্ট! (বোদ্ধ৷ ), সমস্তের অর্থাৎ সমস্ত স্থখহুঃখে রা 
(সুতরাং) “সর্বজ্ঞ” অর্থাৎ স্বকীয় সুখদুঃখের সমস্ত কারণ ও সমস্ত বধ ঃ ভাত 
( নাং ) *সর্বান্থুভাবী* অর্থাং স্বকীয় সুখদুঃখের সমস্ত কারণ এ 
ও ৷ সেই আত্মার ভোগের স্থান (২) “শরীর”। ভোগের সাধন (৩) বা 
লি ভোগ্য (3) “ন্দরিয়ার্ঘস্বর্গ অর্থাৎ গন্ধ প্রভৃতি 
বর ' ভোগ (৫) “বুদ্ধি” অর্থাৎ জ্ঞান । বহিরিন্দিয়গুলি সকল পদার্থের 
ই 5 না, এ জন্য সর্ববিষয় অর্থাৎ সকল পদা ধই যাহার বিষয় 
উর ২ ক অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় (৬) এমন” । শরীর, বহিরিন্দিয়, গন্ধাদি 
ঠি ও ই ‘যু না ( ছুঃখের ) উৎপত্তির কারণ (৭) পপ্রবৃত্ি* এবং 
পি রী শুভাশুভ কর্ম এবং রাগ, দ্বেষ ও মোহ। এই আত্মার 
রা i ৰ বাত্মার এই শরীর অপূর্ব নহে, অনুত্রও নহে, অর্থাৎ ইহার, 
উঠ টা ইহার উত্তর-রীর নাই, এমনও নহে। পূর্বশরীরগুলির 
শরীর সহ 3B [ শরীরগুলির মোক্ষই শেষ অর্থাৎ মোক্ষ হইলে আঙ্মঁর-আ্বার 
“প্রেত্যভাব 1» 3 : লা পুর্লোজ আয 
তর, রা সহিত সুখ দুঃখের উপভোগ অর্থাৎ সুখ-দুঃখের উপভোগ 
ব়িয়াছেন, ইহা অন ইনি প্রভৃতি (১) “ফল ৷} (১১) দুঃখ” এই যে 
"২ অন্নকুলবেদনীয় অর্থাৎ অন্ুকুলভাবে সর্বজীবের অনুভব'বিষয় 


. সখের অ L 
TE মপল্মপ নহে অর্থাৎ মহৰ্ষি প্রমেয় পদার্থমধ্যে সুখ না বলিয়া 
, মখু পদার্ধের অস্বীকার করেন নাই। (প্রশ্ন) তবে কি? (উতর) 
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সুখসাধন সহিত জন্মেরই, দুঃখানুষঙ্গবশতঃ) খের সহিত অবিচ্ছেদবশা%, বিবিধ , 


ভুঃখসম্থন্ধবশতঃ ইহা অর্থাৎ সুখের-কারণ এবং সুখ ও দুঃখ; এইরূপে মমাধিভাবন! 
অর্থাৎ একাগ্রচিত্তে ভাবনা উপদেশ করিয়াছেন (মুমুক্ষু ) সমাহিত হইয়া! 
ভাবিবেন অর্থাৎ জন্মাদি নুখসাধন সমস্তকেই দুঃখ বলিয়। চিন্তা করিবেন, ভাবনা 
করতঃ নির্কিগ হইবেন, অর্থাৎ সমগ্র জগতে ডুপেক্ষা-বুদ্ধি-সম্পন্ন হইবেন, নির্ধিধ 


মুযুক্ষুর বৈরাগ্য হইবে, অর্থাৎ সমস্ত বস্তুবিষয়ে তৃষ্ণ নিবৃত্তি হইবে । বিরক্ত অথাৎ . 


পূর্বোক্ত প্রকার ভাবনার ফলে বৈরাগ্যসম্পন্ন আত্মার মোক্ষ হইবে। জন্মমরণ- 
প্রবাহের উচ্ছেদ ( অর্থাৎ ) সর্ব্ুঃগের আত্যন্তিক নিরৃত্তি (১২) “অপবর্গ 1” 
অন্তও অর্থাৎ এই আত্ম। গ্রস্ুতি দ্বাদশ প্রকার প্রমেয় ভিন্নও- “দ্রব্য”, “গুণ”, 
পকর্ণ, “্সামান্ত”, “বিশেষ? ও “সমবায়” (কণাদোক্ত ষট্‌ পদার্থ) এবং 
তাহাদিগের ভেদবশতঃ অর্থাৎ এ দ্রব্যাদি পদার্থের অসংখ্য প্রকার ভেদ থাকায় 
অসংখ্য প্রমেয় আছে। কিন্তু এই আত্মাদি পদার্থের তত্বজ্ঞানজন্য অপবর্গ হয়, 
মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংসার হয়, এই কারণে এই আত্মাদি দ্বাদশ প্রকার পদার্থই বিশেষ 
করিয়া (প্রমেয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। 
টিগ্রনী।* চতুৰ্কিধধ প্রমাণের লক্ষণ বলা হইয়াছে। এই চতুরবিবধ প্রমাণের সাহায্যে যে 


সকল পদার্থকে যথার্থরূপে বুঝিলে মোক্ষ হয়, সেই “প্রমেয়” পদার্থ নিরূপণের জন্য মহধি 


প্রথমে সেই প্রমের পদা্থগুলির বিভাগ অর্থাৎ তাহাদিগের বিশেষ বিশেষ নামের উল্লেখ 
করিয়াছেন। এই বিভাগনুত্স্থ “প্রমেয়'' শবের দ্বারাই মহুধি-কথিত “প্রমৈয়” পদার্থের 


সামান্য লক্ষণও স্থচিত হইয়াছে। যাহা প্রতৃষ্ট মেয় অর্থাৎ সাক্ষাৎ মোক্ষজলক জ্ঞানের 
“বিষয়, তাহাই “প্ৰমেয়"। এই প্রমেযবর্সের বিশেষ লক্ষণগুলি মহধি নিজেই “পৃথক পৃথক্‌ 


সথত্রের দ্বার! বলিয়াছেন। ভাষ্যকার এখানে যথাক্রমে মহযি-স্থত্রোক্ত প্রমেয়গুলির পরিচয় 
বলিয়াছেন। প্প্রমেয়*বর্গের মধ্যে প্রথম পদার্থ জীবাত্ম।। ভাষ্যকার তাহাকে বলিয়াছেন 
স্ব সর্লাতোভা) সর্বজ্ঞ ও সর্বানুভাবী। -এখানে “সর্ব শবের দার! ভাষ্যকার সম 
লহ যায শবংলনত সুখ-দুখকেই গ্রহণ করিয়াছেন।* ভাষ্যকারের তাৎপর্য এই থে, 
পগ্রমেয়প্বর্গের মধ্যে জীরাত্মা। অনাদিকাল হইতে নিজের সমন্তম্খছুঃখসাধনের জ্ঞাতা এবং সম 
সুখ-দুঃখের ভোক্তা। অর্থাৎ যে জীবাত্মার সম্বন্ধে যতগুলি সুখ-দুঃখ ও তাহার কার? উপস্থিত 


আনাতি। অতঃ সর্বজঃ) ন চাপ্রাপ্তান্তেতো নি জানাতীতাত আহ “সর্ববাসুভাবী% অনুভবঃ প্রাপ্তিঃ 1 ₹তাৎপর্ধাটাক! 


৯ *সর্বন্ত সখদুঃখসাধনন্ত অষ্ট, সর্বন্ত সুধদুঃখন্ত ভোঁ, যতঃ মধদুখেনাধনং সর্ববং স্ববথী নখ 


এডি বাৎস্যায়নভাঙ্তয : ন 
৩ 


রঃ হর ক পদার্থ জ্ঞাত! হইতেই পারে লা। পরন্থ বহিরিক্দরিয়গুলির বিষয় নির্দিষ্ট 
রি বি 1» উহার! জ/তা হইলে সর্বববিষয়ের জ্ঞাতা হইতে পারে না, কিন্তু আত্মা তাহার 
ৰ ES bie জ্ঞাতা, এই তাৎপৰ্য্যেই ভাষাক।র*এখানে এবং জারী 
জু বলিয়াছেন। সুখ দুঃখ এবং তাহার সাধন ু 
সর ‘৭ এবং তাহার সাধনগুলি প্রাপ্ত না হইলে 

জ্ঞাতা হওরা যায় ন!, এ জন্ত শেষে বলিয়াছেন, _“সর্ধান্ ভাবী*। অনুপুর্ববক রি রা 
এখানে প্রাপ্তি। ভাষ্যকার অন্তত্রও প্রাপ্তি অর্থে “অনুভব” শবের প্রয়োগ করিনা 
কথা, বে 191 হখছুতথের সমস্ত সাধন ও সমস্ত সুখ-দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া এ সমন্তের জ্ঞাতা ও 

ভোক্তা, সেই পদাৰ্থ ই জীবাত্ম।। “তাৎপৰ্য্যটীকা”কার 

Y [টীকাস্কার বলিয়াছেন যে, প্রমেয়ব 
: ক যে, প্রমেয়বর্গের মধ্যে 
ৃ ৪ হয উন রে বে হখছুখোদিতোক্ৃত্বরূপে মুমুক্ষর নিজের আত্মাও হেয় 
| [দেয়। এই মতে আত্মার হ্ুখ€ুঃখ ৃ 

যার ‘খাদি বিশেষগুণশুন্তাবস্থাই অ! 
গা ত টি রা 
রা Ea রূপ । g তাই আত্মার ও মুক্তাবস্থ/কেই “কৈবুল্য” বলে। কিন্তু আত্মাকে 
রর দভোক্ত| বলিয়া বুঝিলে নিজের আত্ম(তেও উক্তরূপে ' হেয়ত্ববোবজন্ঠ বৈরাগ্য জন্মে 
টি ভাষ্যকার এখানে আত্মাকে উদ্তন্ূপে বর্ণন করিয়াছেন। কিন্ত গে।তমের তে 
’ হচ্ছা ও সুখহুঃখাদি আত্মাতেই জন্মে, উহা আয্মারই গুণ পরে ইহা ব্যক্ত হইবে! 
রি ও এই প্রমেরবিভাগ-সথত্রে সুখের উল্লেখ না করিয়া দুঃখের উল্লেখ করায় আশঙ্কা 
রি র যে, মহধি সুখ নামে কোন প্রননময় স্বীকার করিতেন ন]। তাই ভাষ্যকার 
রে যে, সুখ সর্ববজীবের অনুকুল ভাবে অন্ভবসিদ্ধ | মহধি প্রমেয়মধ্যে দুঃখের উল্লেখ 
Yl খে অপলাপ করেন নাই। কিন্তু সুখ ও সুখসাধন জন্মাদি সমস্তই দুঃখ, 
বশা করিলে নিরব ও বৈরাগ্য জন্মে ধর ব্যক্তিরই তব-জানের ফলে মোক্ষ 
স্তরাং ও : j 

২ বুক জুথকেও ছুঃংখ বলিয়া ভাবনা করিবেন, এইরূপ উপদেশাভিপ্রায়েই 


মহ্ধি প্রমেয়ম | 
আসি ধের উল্লেখ না করিয়। দুঃখের উল্লেখ করিয়|ছেন। পরে চবি 
৬ রণে মহধি নিজেই বিচারপূর্কাক ইহা! বলিয়াছেন। ভাষ্যকারও সেখানে - 
ও শু ও সিদ্ধান্ত স্বব্যক্ত করিয়াছেনু। জৈন দার্শনিক হরিভদ্র স্থরি “ড় র্শন- 
রী হং জানে গে!তমোক্ত প্রমেয় পদার্থের বর্ণনায় সুখেরও উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা 
সবে গু EL কোন এতিহাসিক কল্পনা করিয়াছেন যে, প্রাচীনকালে গোতমের প্রমেয়াৰভাগ- 
, = হইছে | tb ছিল, “দুঃখ” শব্দ ছিল না। পরে “সখ” শের স্থানে “হুঃখ" শব্দ নিবিষ্ট 
A হয় তাহা হইলে পরে চতুর্থ অধ্যায়ে “ছুঃখপরীক্গা-প্রফরণ”্ও কল্পিত বলিতে 
ধু মধ্যে নখের উদ্দেশ করিলে পরে তাহাত লক্ষণ-বচন এবং পরীক্ষাও 
১১" কর্তব্য ইয়। কিন্তু ; রর পর SS 
দর না বলিয়া ষ্রায়হুত্রে তাহা নাই। পরস্ত যাহারা প্রাচীন স্ায়সথত্রকে অধ্যাত্ববি্া বা. 
পরে ' কেবল ‘হেতুবিদ্ধ’ই বলিয়াছেন, তাহাদিগের মতৈ এই পরমেয়বিভাগহত্রটিও 


A 
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| "পরে রচি ছিল ৬ 
নু ত্ব্হা বলিতেই হইবে। তাহ! হইলে প্রাচীন কালে এই হুত্রে “নখ” শঙ্বই ছিল, 


টে 


৬৭৪ রি E ন্যায়দর্শন টু [ ১ আপ, ৬ আও 


“দুঃখ” শব্দ ছিল. না, এই কথা কিরূপে বলা যাইবে? এ বিষয়ে অন্যান্য কথ” চতুর্থ খণ্ডে নং 


২৬১-৬৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । | / 

ভাষ্যকার মহধির এই স্থত্োক্ত আত্ম!দি অপবর্গ পর্য্যন্ত দ্বাদশ প্রমেয়ের সংক্ষেপে পরিচয় 
প্রকাশ করিয়া, পরে বলিয়াছেন যে, এতদ্ভিন দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং 
তাহাদ্দিগের অসংখ্য ভেদে আরও অসংখ্য প্রমের আছে। কিন্তু উক্ত আত্ম।দি দ্বাদশ গুমেয় 
বিষয়ে নানাগ্রকার মিথ্যাজ্ঞ/নবশতঃই জীবাত্মার সংসার হয় এবং উহাদিগের তত্ব-জ্ঞানজন্ 
মুক্তি হয়, এ জন্য উক্ত দ্বাদশ প্রমেয়ই বিশেষতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। ভাষ্যকারের তাৎপর্যা এই 
যে, মহখির প্রথম স্থতরোক্ত “প্রমেয়" শব্দটি উক্ত আত্মাদি দ্বাদশ পদার্থ অর্থে পারিভাষিক । 
সুতরাং সেই আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয়ই তিমি এই স্থত্রে বলিয়াছেন ॥ উহ! মুমুক্ষুর প্রকষ্ট মেয় 
অর্থ।ং উহাদিগের তন্ব-সাক্ষাংক|ররূণা ততবহ্ধানই এ সমস্ত বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞঃনের নির্বত্তি করিয়া! 
তদ্থারা মুক্তির সাক্ষাৎ .কার্ণ হয়, এ জন্য বিশেষতঃ উক্ত দ্বাদশ পদার্কেই তিনি উক্তরূপ 
অর্থে "প্রমেয়” নামে উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু যাহা প্রমাণসিদ্ধ, 'তীহাই প্রমেয়, এই অর্থে 
“প্রমেয়” শব্দটি পদার্ঘমাত্রেরই বোধক। মহৰ্ষি গোতমও এ অর্থে তাহার সম্মত অন্ান্ত সমস্ত 
পদার্থকেও প্রমেয় বলিতেন। বার্িককার উদ্দ্যোতকর ইহ! সমর্থন করিতে দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
প্রথম আহ্িকের *পপ্রমেয়া চ' তুলা-প্রামাণ্যবৎ* এই € ১৬শ) স্থত্রের উল্লেখ করিয়া 
দেখাইয়াছেন যে, মহধি উক্ত ুত্রে তুনলাদগ্ুকেও প্রমেয় বলিয়াছেন এবং তদ্টৃষ্টান্তে এমাণ- 
পদার্থেরও প্রমেয়ত্ব সমর্থন করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর কল্লাস্তরে এই সথত্রোক্ত “তু” শব্দের 
সর্বশেষে যোগ করিয়| “প্মেয়ন্ত প্রমেয়মেব” এইরূপ ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। কিন্তু উহ! 
_ তাঁহার ব্যাখ্যাকৌশলমাত্র। কারণ, আণ্রাদি অপবর্গ পর্য্যন্ত দ্বাদশ পথই মহথির থম সুত্রোক্ত 
বিশেষ পরমেয়, ইহাই এই সুত্রে তাঁহার বক্তব্য ।,ব/চন্পতি মিশ্ও ইহাই বলিয়াছেন। মূলকগা, 
উক্ত বিশেষ প্রমেয়, ভিন্ন সামান্য প্রমেয়ও অসংখ্য'আছে, যাহ! মহখি গোতমেরও সম্মত | ভাষা- 
কার সেই সমস্ত প্রমেয় পদার্থ প্রকাশ করিতে এখানে বৈশেষিক দর্শনের চতুৰ্থ 'স্থত্রে মহধি 
কণাদোক্ত দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্ত, বিশেষ ও সমবায়, এই ষটু পদার্থের উল্লেখ 'করিয়াছেন। 
ভাষাকারের এ কথাহুসারেই “সিদ্ধান্তঘুক্তাব্ী*তে নব্যনৈয়া়িক বিশ্বনাথও বলিয়াছেন, 
টং  র্থী ৈশোিকগসিদধা নৈয়য়িকানম্যবিরুদধ গ্রতিপাদিতঞ্চেবমেব ভাবে” ।* 


০ 


* বিশ্বনাথ সপ্তম অভাব .পদার্থকেও বৈশেষিকপ্রসিদ্ধ বলিয়াছেন কারণ, বৈশেষিকদর্শনের নবম 


কাপ পাঠ গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু কণাদ ও প্রশন্তপাদ পদার্থের উদ্দেশ করিতে অভাব পদার্থের উদ্দেশ করেন 
বলিয়া গিয়াছেন। উক্ত স্থলে “কিরণাবলী* ও “স্তায়কন্দলী প্রভৃতি দবা ! 
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“অভাবমপ্তমানাং” এইরূপ পাঠ নাই.। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি টাকাকারগণও . 


৯ সৎ এ রঃ বাৎস্তায়নভাষ IE { * Sa 


বত পরে গোতমের শ্যায়স্থত্রেই কণাদোক্ত দ্রব্য, গুণ, কর্ধ ও সামান্ত পদার্থের 
স্পষ্ট উল্লেখ হইছে এবং সমবায় সম্বন্ধেও প্রকাশ হইয়াহে। পরে তাহা পাওয়া 
যাইবে। প্যায়স্থত্রে কণাদৌক্ত “বিশেষ”নামক পদার্থের প্রকাশ না থাকিলেও উহার খণ্ডন 
নাই। ভাষ্যকার এখানে উক্ত “বিশেষ” পদার্থেরও উল্লেখ করিয়াছেন। * নব্যনৈয়ায়িক 
রঘুনাথ শিরোমণি নিজনতান্ুসারে *পদার্থতব-নিরূপণ* গ্রন্থে উক্ত “বিশেষ” পদার্থ অস্বীকার 
করিলেও “সিদ্ধান্তমুক্তাবলী”তে বিশ্বনাথ ' দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্কেই নৈয়ায়িকসমপ্রদায়েরও 
সন্ত বলিয়াছেন। সুতরাং উক্ত “বিশেষ” নামক নিত্যপদার্থ যে, কেবল বৈশেষিক 
* সম্প্রদায়েরই সম্মত এবং তজ্জন্তই “বৈশেযিক” এই নম হইয়াছে, ইহ! সত্য নহে। পরস্ত 
" ! ইহাও বুঝ। আবণ্ঠক যে, বিশ্বনাথের “ভাষাপরিচ্ছেদ”” বৈশেষিকগ্রন্থ নহে। কারণ, উহাতে 
নৈয়ারিকমতানুসারেই প্রত্যক্ষা্বি চতুর্কিধ প্রমীণের উল্লেণ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে এবং উপমান ও 
শব্দপ্রমাণ যে, অনুমানের অন্তর্গত, ইহ! বৈশেষিক মত বলিয়া "পছর তাহার খওন হইয়াছে। 2 
" বৈশেষিক মতে সমবায় সধ্বন্ধের প্রত্যক্ষ হয় না, উহা অনুমেয়। কিন্তু উক্ত গ্রন্থে দিশ্বনাথ 
বলিয়াছেন," প্রত্যক্ষং সমবায়ন্ত বিশেষণতয়! ভবেৎ।” পরে আরও বলিয়/ছেন,__“্তন্র/পি 
পরমাণৌ স্তাৎ পাকে! বৈশেষিকে নয়ে।” “সিদ্ধান্তযুক্তাবলী”তে উক্ত বিষয়ে তিনি নৈয়ায়িক- 
মতেরই' সমর্থন করিয়াছেন। আরও নানা কারণে তিনি যে; স্যায়মত-বর্ণনের জন্তই উক্ত 
গ্রন্থ রচন! করিয়।ছেন, ইহা নিঃসন্দেহেই বুঝ! যা্ন। ভবে তিনি কেন. প্রথমে উক্ত গ্রন্থে 
রব্যাপ্রি সপ্ত পদার্থের উদ্দেশ করিয়াছেন? এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। তাই তিনি পুর্বেধাক্ত - 
সন্দর্ভের দ্বারা বলিয়াছেন যে, এ সমস্ত পদার্থ বৈশেষিকপ্রসিদ্ধ হইলেও নৈয়ায়ি কসম্প্রদায়েরও 
অবিরুদ্ধ' অর্থাৎ সম্মত।" বস্তুতঃ নৈয়ারিকসপ্প্রদীয় বৈশেধিকসম্পরদায়ের হায় নিয়ত- 
পদার্থবাদী নহেন, কিন্তু অনিয়তপদার্থবাদী (পূর্ব ১৬শ পৃষ্ঠা স্ষ্টব্য )। অর্থাৎ তাহাদিগের 
মতে যাহা প্রমাণসিদ্ধ, তাহাই পদার্থ বলিয়া শ্বীকার্ধয। তাই পরে নব্যনৈয়ায়িকগণের মধ্যে 
'সশেকে দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করিয়াও অনেক বিষয়ে সমাধান 
করিয়াছেন ॥ ৯ ॥ রি 
ভাষ্য। তত্রাত্ম। তাবৎ, প্রত্যক্ষতো ন গৃহতে, স স্স্থিপ্জেপ- 
দেশমাত্রাদেব প্রতিপদ্ভত ইতি £ নেত্যুচ্যতে, অনুমানাচ্চ প্রতিপত্তব্য 
ইতি। কথমৃ? 


৮২4 


৫ * বৈশেষিক দর্শনে মহধি কণাদের “তত্রাস্! মনশ্চাপ্রতান্দে এই (৮৯২) ছুআানুসারে প্রশত্তপাদও 
সবাকে অপ্রতাক্ষই বলিয়াছেন। সেখানে “ন্াযকল্দলীকার ধর ভট বলিয়াছেন যে, সর্বীবেরই ‘অহং সম* 
- ইতাদিরগে নিজনেহবর্তী'আক়ার নিজ মনের দ্বারাই প্রতাক্ষ জন্মে, তাং বহিরিন্রিয়ের দায়া আরার .. : 

" পিতক্ষ হয় নান" ইহাই প্রশস্তপাদের এ কথার তাৎপ্ধা। কিন্তু ইহা আমরা বুঝিতে পারি না: কারণ... 


~ 
“ + 
নর হম 
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রি রর 
\ টি র ন্তায়দর্শন রঃ [১ অ*, ১ আও 
ৃ অনুবাদ ।- তন্মধ্যে আত্মা প্রত্যক্ষগ্রমাণ দ্বার! গৃহীত টি র্‌ 
দেহাঁদিভিন্নত্রূপে জীবাত্মার লৌকিক প্রত্যক্ষ হয় না। (প্রন্ন ] সেই আত্ম! 
কি কেবল শব্দপ্রমাণ হইতেই জ্ঞাত হয়? ( উত্তর ) ইহা বলিতেছি না, অনুমান- 
প্রমাণ হইতেও জ্ঞাতব্য। (প্রশ্ন) কি প্রকারে? অর্থাৎ আত্মার অন্ুমাঁপক 


অত্র। ইচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্ব-সুখ-দুঃখ-জ্ঞানান্যাত্মনে 
লিঙ্গম্‌॥১০॥ , " 7 


ঞ t ন পে. 


a অনুবাদ । ইচ্ছা» ঘেঁষ, প্রযত্বু, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান আত্মার লিঙ্গ অথাৎ ্‌ প্‌ 
দেহাদিভিন্ন চিরস্থায়ী জীবাত্বার অনুমাপক। 


ভাষ্য। যজ্জাতীযস্থার্থন্য সম্নিকর্ষীৎ স্থখমাত্মোপলব্ধবান্‌, তজ্জাতীয়- 
মেবার্থং পশ্যমপাদাতুমিচ্ছতি। সেয়মুপাদাতুমিচ্ছ একস্তানেকার্থদর্শিনো 
দর্শন প্রতিসন্ধাননাদ্ভবতিক্চ লিঙ্গমাক্মানঃ। নিয়তবিষয়ে হি বুদ্ধিভেদমাত্রে 
ন সম্ভবতি দেহান্তরবদ্দিতি |, 


১১১৯৯৯১৪০৭৪: নিউ 


দেহাদিভিন্ন রপাদিশন্ত আত্মার যে, কৌন বাহন দ্বার! প্রত্যক্ষ হইতেই পারৈ না, ইহা সর্বসিদ্ধ। সুতরাং 

_ তাহা বল! অনাবপ্ক। পরস্থ প্রশন্তপাদ আত্মার অপ্রতাক্ষত্বের হেতু বলিয়াছেন,_সৌদ্রাঃ। জীধর ভউও 

উহার ব্যাথা! করিয়াছেন; +প্রতাক্োপলিযোগাতাবিরহঃ নোঁগ্মাং।* অব্য “ভাষাপরিচ্ছেদে” বিশ্বনাথ এবং 
তৎপূর্বববর্তী বহু নৈয়ায়িকও জীবের নিজ আত্মীতে উৎপন্ন হুখ-ছুঃখাদি বিশেষ গুণের ‘আনি ুর্থী আমি দুখী’ 
ইত্যাদিরূপে মানস প্রতাক্ষকালে মনের দ্বারা দেই অহংজ্ঞানের বিষয় নিজ আত্মারও প্রতাক্ষ জন্মে, ইহা 
বলিয়াছেন। কিন্ত মনের দ্বারাও দেহাদিভিন্ন প্রকৃত আত্মার লৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে না, ইহাই এখানে 
ভায়াক্লববত্ায়নের অভিপ্রেত বুঝ] যাঁয়। তাই তিনি তৃতীয়্তর-তাষাশেষে 'আত্মার যোগনমাধিজন্ত 
.অলোকিক প্রতাক্ষই বলিয়াছেন এবং সেখানে উক্ত বিষয়ে কণাদের হুত্রও উদ্ধৃত করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত কণা 
হুত্রের “উপক্থীরে” শঙ্কর মিশ্র কণাদের উক্তরূপ তাৎপধ্যই গ্রহণ করিয়াছেন। জীবাত্মার প্রতাক্ষত্ব 15১ 

মতভেদ ও বিশেষ বিচার “স্তায়নঞ্ররী” গ্রন্থে ৪২৯-৩৪ পৃষ্ঠায় ভ্টব্য। | 

 * কোন কোন: পুস্তকে এখানে.“ভবন্তী লিনমান্তনঃ” গইরূপ পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে।. উজ ৫ 

 ্ভবন্ী উৎপদ্যমান! দেযসুপাদাতুষিচ্ছ। আত্মনে। লিং এইরূপ ব্যাখ্যা বুঝিতে হইবে। কিন্তু পূ্বেধাভ হা A 

__ হিশেষারপে এখানে. রে, “বন্ধা এই পদের প্রয়োগ সমীচীন হয় না বং উহার প্রয়োজনও কিছু নাই।- ৯ 

 ব্ার্তিকাদি গ্রন্থের দ্বারাও উক্ত পাঠ প্রকৃত বলিয়। বুঝ! যায় না। 
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এবক্ব্ৰেস্যানেকার্থদর্শিনে| দর্শনপ্রতিসন্ধানাদূদুঃখহেতে দ্রেষঃ। 
বজ্জ।তীয়োইস্তার্থঃ স্খহেতুঃ প্রসিদ্ধন্তজ্জাতীয়মর্থ, পশ্যমাদাতুং প্রধফততে, 
' সোহয়ং প্রযত্ব একমনেকার্থদর্শিনং দর্শনপ্রতিসন্ধীতারমন্তরেণ ন স্তাৎ | 
নিয়তবিষয়ে হি বুদ্ধিভেদমাত্রে ন সম্ভবতি দেহাস্তরবদিতি। এতেন 
দুঃখহেতৌ প্রযত্ে ব্যাখ্যাতঃ 1 ২ টু 
*  হখদুঃখ্মৃত্য| চায়ং তৎসাধনমাদদানঃ স্থখমুপলভতে, ুঃখমুপলভতে, 
০ সখদুঃখে বেদয়তে, পূর্বেবাক্ত এব হেতুঃ| বুভুৎসমানঃ খন্য়ং বিশ্বশতি 
টি কিং শ্বিদিতি। বিশ্বশংস্চ জানীতে ইদমিতি1, তদিদং জ্ঞানং ৰুভুৎসা- 
বিমর্শাত্যামভিনন কর্তৃকং গৃহ্থমাণমাত্মলিঙ্গ২, পূর্বেৰোক্ত এব হেতুরিতি। 
তি তত্র “দেহাত্তরবসদিতি বিভজ্যতে। যথা অনীত্ববাদিনো! দেহান্তরেযু 
“৮... : নিয়তবিষয়! বুদ্ধিভেদা ন প্রতিমন্ধীয়ন্তে, তখৈকদেহবিষয়া অপি ন প্রতি- 
সন্ধীয়েরন্‌, অবিশেষাৎ । সোইয়মেকসত্বস্ত সমাচারঃ স্বরংদৃষটন্ত স্মরণং, 
নান্তদৃষ্টস্ত নাদৃষ্টস্যেতে। এবং খলু নানামত্বানাং' সমাচারোহন্তদৃষ্টমন্যে! 
হু ন স্মরতীতি। তদেতদ্ুভয়মশক্যমনাত্মবাদিন| ব্যবস্থাপত়িতুঙ্গিতি এবমুপ- 
. " পনমনস্ত্যাত্মেতি। 
অন্ধবাদ। যজ্জাতীয় পদার্থের সরিকর্ষদ্র্ত আত্মা অর্থাৎ অহং জ্ঞানের 
. বিষয় পদার্থ পুর্বে সুখ উপলব্ধি করে, তজ্জাতীয় পদার্থকেই দর্শন করতঃ গ্রহণ 
করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করে| সেই এই গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা অনেকার্ধদর্শী 
অর্থাৎ বিভিন্ন কালে অনেক পদার্থের দর্শনকর্তা একই ব্যক্তির: দর্শনের ‘প্রতি 
শন্ধান'বশতঃ আত্মার লিঙ্গ (অনুমাপক ) হয়। নিয়ত বিষয় বুদ্ধিবিশেষমাত্রে ' 
অর্থাৎ বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধসন্মত ক্ষণিক বিজ্ঞানবিশেষে ( পূর্বোক্--দরশন-গ্রতি- 
সন্ধান) সম্ভব হয় না, যেমন অন্য দেহে সম্ভব হয় ন! অর্থাৎ কোন নুখজনক 
* পদা্থকে পূর্বের দেখিয়া, সুখের উপলব্ধি করিলে, পরে আবার .তজ্জাতীয় পদার্থের 
দর্শন হইলে, তাহা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত যে ইচ্ছা জঙ্গে, তদ্বারা সিদ্ধ হয়_ 
১, লেই ভ্ৰষ্ট! পূর্বাপরকালস্থায়ী এক। কারণ, সেখানে ‘যে আমি পূর্বে এই 
২ _ জাতীয় পদকে দৰ্শন, করিয়াছিলাম, সেই আমিই "এখন ইহা দর্শন করিয়া 
টি * গ্রহণ করিঝার' নিমিতি ইচ্ছা করিতেছি'__এইরূপে সেই দর্শনের প্রাতিসন্ধান বা. টি Ee নু 
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১৭৮ রি ন্যায়দর্শন [১.অণ১ ত 
প্রত্যভিজ্ঞারূপ মানস প্রত্যক্ষ জন্মে । কিন্তু ক্ষণকালমাত্রস্থায়ী বিজ্ঞানবিশেষ, 
আত্মা হইলে, পরে হেই আত্ম! না৷ থাকায় উক্তরূপ প্রতিসন্ধান হইর্তে পারে ন! ]। 
এইরূপ অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকারে উৎপন্ন দুঃখজনক পদার্থ বিষয়ে দ্বেষ, 
অনেকার্থদর্শী এক ব্যক্তির দর্শনের গুতিসন্ধানবশতঃ আত্মার লিঙ্গ হয়। যজ্জাতীয় 
পদার্থ এই আত্মার সুখজনক বলিয়া! প্রসিদ্ধ ব| নিশ্চিত, তজ্জাতীয় পদার্থকে 
দর্শন করতঃ সেই আত্ম! গ্রহণ করিবার নিমিত্ত প্রযত্ব করে। সেই এই প্রযতু 
অনেকার্ধদর্শী এক দর্শন-গ্রতিসন্ধাতা অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকারে দর্শনের মানস 


প্রত্যভিজ্ঞাকীরী এক ব্যক্তি ব্যতীত হইতে পারে না। -নিয়তবিষয় বিজ্ঞান- -' 


বিশেষমাত্রে (সেই দর্শনের প্রতিসন্ধান ) সম্ভব হয় না, যেমন অন্ত, দেহে সম্ভব 
হয় না। ইহার দ্বারা দুঃখজনক পদার্থে প্রাযত্ব ব্যাখ্যাত হইল, অর্থাৎ পূর্কোক্ত- 
রূপে দুঃখজনক পদার্থবিষয়ে প্াযদ্বও আত্মার লিঙ্গ বা অনুমাপক হয় । 
এবং সুখ ও দুঃখের স্মরণবশতঃ এই* আত্মাই সেই সুখ ও দুঃখের সাধনকে 
গ্রহণ করতঃ সুখ উপলব্ধি, করে, দুঃখ উপলব্ধি করে, সুখ ও দুঃখ উভয়কে অনুভব 
করে, পূর্বোক্তই হেতু [ অর্থাৎ যে আমি পূর্বে সুখ-দুঃখের অনুভব করিয়াছিলাম, 
সেই আমিই সেই সুখ-দুঃখের স্মরণ করিয়! তাহার সাধনকে গ্রহণ করায় তজ্তন্য 
সুখ-দুঃখের উপলদ্ধি করিতেছি, এইরূপে সুখদুঃখানুভবের প্রতিসন্ধানই পুর্ধীপর- 
কালস্থায়ী এক আত্মার সাধক হেতু ]। বুভুৎসমান হইয়া.অর্থাৎ কোন পদার্থকে 
বুঝিতে ইচ্ছা করিয়া, এই আত্মাই “কিং স্বিৎ”? অর্থাৎ এই পদার্থ ইহা কি ? 
এইরূপে সংশয় করে, সংশয় করিয়া “ইহা” এইরূপে নিশ্চয়ও করে, সেই এই 
জ্ঞান অর্থাৎ পরে উৎপন্ন নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান, বুঝিবার ইচ্ছা ও সংশয়ের সহিত 
অভিন্নকর্তৃকরূপে জায়মান হইয়া অর্থাৎ যে আমি পূর্বে বুবিবার ইচ্ছা করিয়! 
সংশয় .রুলিন্নাছিলাম, সেই আমিই এখন” নিশ্চয় করিতেছি, এইরূপ মানস 
প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় হইযা "আত্মার লিঙ্গ ( অনুমাঁপক ) হয়, পূর্কোক্তই হেতু অর্থাৎ 
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| রিং ৭৯ 
হয় না, তদ্রগ এক দেহস্থ বুদ্ধিভেদ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষণিক বিজ্ঞানবিশেষও 


হয়, অন্তদৃষ্ট পদার্থের স্মরণ হয় না, অজ্ঞাত পদার্খেরও স্মরণ হয় না। 
_ এইল্লপই নানা আত্মার সমাচার, অন্য কর্তৃক দৃষ্ পদার্থ অন্ত ব্যক্তি স্মরণ করে 


শ!| সেই 'এই উভয় অর্থাৎ স্বর পদার্থের ন্মুরণ এবং অন্তৃষ্ট পদার্থের 


. অন্মরণ অনাত্মবাদী ব্ববস্থাপন করিতে পারেন না, এইরূপে আত্মা অর্থাৎ 


চিরস্থায়ী অহংজ্ঞানের বিষয় পদার্থ আছে, ইহা উপপন্ন হয়। 


ক টিগ্ননী। ায়দর্শনের পরম প্রয়োজন অপবর্ম জীবাত্মারই পরম পুরুযার্থ। স্থতরাং 
পদার্থমধ্যে জীবাত্মাই প্রধান।+ তাই মহত প্রথমে জীবাত্মারই উল্লেখ করিয়া, প্রথমে 
এই হুত্রের দ্বারা তাহার সম্মত জীবাত্বার অস্তিত্বগ্রুতিপাঁদুক লিঙ্গ Ein টি 
রং বন্ধব্য জীবাত্মার লক্ষণও স্থচিত হ্ইয়াছে। কারণ, তাহার মতে হুত্রোক্ত ইচ্ছা প্রভৃতি 
রর এর উহা জীবাত্ারই বিশেষ গুণ। নচেৎ উহাকে জীবাত্মার লিঙ্গ বলা: 
বত সতরাং ইচ্ছাবত্ব ও দ্বেষবত্ব প্রভৃতি জীবাত্মার লঙ্গণ, ইহাও এই সবরের দ্বারা সুচিত 
্ ই কিন্তু বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন বৈ, মহ্ধি পূর্বহ্থত্রে প্রথমে আত্মার 
রং হত্রের দ্বারা আত্মার লক্ষণই তাঁহার বক্তব্য। আত্মার পরীক্ষা এখানে 
টে ই নহে। সুতরাং এই স্থত্রে “লিঙ্গ” শব্দের অর্থ লক্ষণ! ইচ্ছাবত্ব ও 
ও ্ রা লক্ষণ, ইহাই সুত্রার্থ।. তন্মধ্যে ইচ্ছাবত্ব, প্রযত্ববত্ব ও জানব, 
সা ও পরমাত্মা, এই দ্বিবিধ আত্মারই সামান্ত লক্ষণ ||. কারণ, 


পর 
মেখরেও নিত্য ইচ্ছা, নিত্য প্রয্ধ ও নিত্যজ্ঞান আছে। _কিন্তু দেব, জুখবত্ব ও 


গা 


রং 
বৈশেধিক দর্শনে ত1২৪) মহৰি কণাদও নখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্তকে এবং তৎপূ্ব (৩১১৮) 


, জনকে জীব 
জীবাত্বার সাধক লিঙ্গ বলিয়াছেন! তদনুনারে প্রশত্তপাদও বলিয়াছেন,_-হুখ-দু'খেচ্ছা-ঘেব-প্রযকৈশ্চ 


গণৈপ? মুর 
শাহুনীয়তে। শথায়কন্দলীকার ধর ভট্ট প্রভৃতি সেই অনুমানের ব্যাখ্যা! ফ্রিতে “্দামান্ততো দুম 


| অনুমানই প্র 
{৭5০০ শন করিয়াছেন। "কি টাকাকার জগদীশ তর্কালঙ্কারও দেই অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন, 


সথা 
*!দকং দ্রব ও See হ 
[সমবেতং ওণত্বাৎ । জ্ঞানং কচিদাশ্রিতং কাৰ্য্যত্বাদ্গঞ্চরৎ 1” কণাদের মতে উক্ত জ্ঞানাদি বে 


টা বা» ইহা ইতে জগদীশ পরে বলিয়াছেন;_-বদ্ধাদীনাং তদ্‌গণবাভাবে তনিন্ববচনানুপপত্তেকিতি: 


nn 
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১৮০ ্যায়দর্শন [১ অন, ১ আত 


ছুঃখবন্ধ কেবল জীবাত্মীরই, লক্ষণ। কারণ, পরমেশ্বরে সুখ, দুঃখ ও দ্বেখ নাই বিশ্বনাথ "" 
“সিদ্ধান্তমুক্তাবলী”তে পরে পরমেশ্বরের নিত্য সুখথও স্বীকার করিয়াছেন। জয়ন্ত 
ভট্ট উহা সমর্থন করিয়াছেন। তাহা হইলে সুখবত্ব পরমাত্মারও লক্ষণ বল! যার। 
পরমেশ্বরের জানাদি গুণ বিষয়ে মতভেদ ও আলোচন! চতুর্থ খণ্ডে (৭২-৭৩ পৃঃ ) দ্ৰষ্টব্য । 
ফলকথা, ,বৃত্তিকার বিশ্বনাথের মতে মহখি পূর্ত প্রথমোক্ত “আত্মন্‌' শব্দের দারা 
জরীবাত্ম। ও পরমাত্মা, এই দ্বিবিধ আত্মারই উল্লেখ করিয়াছেন। আত্মত্বরূপে দ্বিবিধ আত্মাই ট 
“আত্মন্ত শব্দের বাচ্য, সুতরাং মহধি গৌতম প্রমাণাদি যোড়শ পদার্থের মধ্যে প্রমেয়রূপে 
) ঈশ্বরেরও উল্লেখ করিয়াছেন। ৰ 
j কিন্তু ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ উক্তরূপ ব্যাখ্য। করেন নাই। এই সুত্রে “লিদ” FE 
শব্দের লক্ষণ অর্থ এবং উহার সার্কতাও বুঝা যায় না। মহ অন্তান্ত পদার্থের লক্ষণ বলিতেও 
“লিন্ন” শৰের প্রয়োগ করেন নাই। “লিঙ্গ” শব্দের দ্বার! অনুমাপন্ষ- হেতু বুঝা! যাঁয়। যদিও 
ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ আত্মার অনুমানে হেতু নহে, কিন্তু উহার দ্বার! আত্মার অস্তিত্ব অন্থ্মানপ্রমাণ- 
সিদ্ধ হওয়ায় উহাকে আম্মার অনুমাপক বলা যায় । তাই অন্ুমাপক অর্থে ই মহধি এই সুত্রে 
“লিঙ্ন” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। তাই পূর্বে অন্থুমা ত্র তা ভাষ্যকারও বলিয়াছেন” 
প্যথেচ্ছা দিভিরাস্বা।” কিরূপে ইচ্ছ! প্রভৃতি গুণ আত্মার লিঙ্গ হয়, ইহ্‌!ও ভাষ্যকার 
সেখানে বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের মতে “সামান্ততো দৃষ্ট” অনুমানের দ্বারাই যে ইচ্ছ।দি গুণের 
আধার আত্মা সিদ্ধ হয়, ইহা! পূর্বে (১৫৩ পৃঃ) বলিয়াছি। কিন্তু ভাষ্যকার "এখনে 
বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসব্প্রদায়ের মত-খগুনের উদ্দেপ্তেই মৃহ্র্ষির এই স্থৃত্রের দ্বার! চিরস্থায়ী 
নিত্য আত্মার অস্তিত্বের সাধক অনুমানের ব্যাখ্যা করিয়াছেন | ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ- 
সম্প্রদায় ‘অহং, মম’ অর্থাৎ ‘আমি ও আমার' এইরূপ বুদ্ধি বা বিজ্ঞান ব্যতীত অতিরিক্ত কোন 
আত্মা মানেন নাই। কিন্তু উক্তরূপ বিজ্ঞান আত্মা নহে । সুতরাং ভাষ্যকার ‘উক্ত মতবাদী 
. বৌদ্ধসমপ্রদায়কে অনাত্মবাদী বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। বাহার! চিরস্থির নিত্য আমা 
মানিয়াছেন, তাহারাই আত্মবাদী । 
.. আব আধার যথাক্রমে এই সুত্রোক্ত ইচ্ছা, দে, এ, সুখ, দুঃখ ওজ্ঞানকে চিরন্থারী 
টি নিত্য আত্মার লিঙ্গ বলিয়াব্যাখ্যা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, যজ্জাতীয় পদার্থের সন্নিকর্ষ- 
= জন্য অর্থাৎ চক্ষুঃসম্িকৰ্ষভ্রগ্ত যজ্জাতীয় পদার্থের দর্শন করিয়া কোন আত্ম! পূর্বে সুখের উপলব্ধি 
ডি করে, পরে তজ্জাতীয় পঢার্থকে দর্শন করিলে সেই আত্মারই তাহা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা 
জন্মে । সেই যে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা, তাহার দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, সেই প্রথম ভষ্টা ও 
পরে ইচ্ছার কর্তা আত্মা এক। কারণ, পরে সেখানে অনেকার্থদর্শী এক আত্মারই,সেই “.. 
দর্শনের প্রতিসধান জম্মে। “প্রতিসন্ধান” শব্দের দ্বার এখানে 'প্রত্যভিজ্ঞারূপ মানস প্রত্যক্ষই i 
__ ভাষ্যকারের বিবক্ষিত বুঝা যায়। অর্থাৎ যে আমি পূর্বে এই জাতীয় পদার্থকে দর্শন করিয়া" 
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বর বাৎস্তায়নভাষ্য EI ১৮১ 
TS উপলদ্ধি করিয়া ছিল|ন, সেই আমিই এখন ইহা দর্শন করিয়া গ্রহণ করিবার নিমিত ইচ্ছা 
) নিহিত মানস প্রত্যক্ষরপ প্রতিসন্ধান হওয়ায় তদ্বারঃ সেই ইচ্ছা পুর্ববাপরকাল- 
স্থায়া আত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক হয়। ভাষ্যকারের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে উদ্যোতকরও 
প্রথমে বলিয়াছেন”_“তবেচ্ছাদীনাং প্রতিসন্ধানমাত্ম/স্তিত্ব-প্রতিপাদকং।* বাটম্পতি মিশ্র 
ভাষ্যকারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর্যাছেন যে," সেই আত্মা তখন তাহার সেই দুষ্ট 
পদার্থের হৃথজনকত্বের ‘অনুমান করিয়া, তাহা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করে। 
সুতরাং তাহার সেই ইচ্ছা পুর্ব্বোৎপন্ন ব্যান্তিজ্ঞান এবং সেই ব্যাপ্তির স্মরণ, পক্ষধর্মৃতা- 
জ্ঞান, ( লিঙ্বপরা মর্শ ) অনুমান ও ইচ্ছা প্রভৃতির একুকর্তৃকত্ব স্থচন! করে। কারণ, ও সমস্ত 
বিভিন্নকর্তৃক হইলে উক্তরূপ প্রতিসন্ধান হইতে পারে না। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন, = 
“নিয়তবিষয়ে হি বুদ্ধিভেদয্নাত্রে ন অম্ভবতি দেহীন্তরবদদিতি।” 
ভাষ্যকারের অধ্পর্য্য এই যে, ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীনন সন্মত যে বুদ্ধিতেদ অর্থাৎ " 
‘অহং মম” এইরূপ বিজ্ঞানবিশেষ, তাহা নিয়তবিষয় অর্থাৎ তাহা বিষয়বিশেষেরই জ্ঞাতা 
হইতে পারে, কিন্তু তাহা পরে বিদ্ধমান নং থাকায় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিষয়ের জ্ঞাতা হইতে 
পারে ন!। সুতরাং তাহাতে পুর্ব্বোক্তরূপ প্রতিসন্ধান হইতে পারে না। কিন্তু বিজ্ঞানবাদী' 
বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মতে “আলয়বিজ্ঞান” নামক বিজ্ঞানবিশেষের সন্তানই আত্মা, উহারই নাম 
চিন্ত। সেই বিজ্ঞানের সন্তানী অর্থাৎ প্রত্যেক বিজ্ঞান ক্ষণিক হইলেও.উহার সেই সন্তানের 
স্থায়িত্ববশতঃ তাহ।তে উক্তরূপ প্রতিসন্ধান হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে পারে। কারণ, 
সেই বিজ্ঞানসপ্তানই তাহার পূর্বদৃষ্ট বিষয়ের স্বর্গ করে। তাই ভাষ্যকার “বুদ্ধিভেদ- 
মাত্র” এই পদে “মাত্র” শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন যে, 1 পূর্বেধাক্ত বিজ্ঞানের সমষ্টিরপ যে 
সন্তান, তাহ্াও সেই বিজ্ঞানমাত্র অর্থাৎ প্রত্যেক বিজ্ঞান হইতে তাহা কোন অতিরিক্ত পদার্থ 
শছে। সুত্বরাং ক্ষণিকত্ববশতঃ প্রত্যেক বিজ্ঞানবিশেষে যখন উক্তরূপ প্রতিসন্ধান সম্ভব হয় না, 
তখন সেই বিজ্ঞানের সন্ত/নেও তাহা সম্ভব হইতে পারে না। আর যদি সেই প্রত্যেক 
বিজ্ঞান হইতে তাহার সেই সন্তানকে অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়াই স্বীকার করেন, তাহ! হইলে 
আমাদিগের স্তায় অতিরিক্ত আত্মাই স্বীকৃত হইবে। ET : 
টি “উচ্ছায়া আত্ম-লিদ্সবক্খনপরং ভাষাং “যজ্জাতীয়ন্তেশ্তি। বযন্জাতীয়প্তেতি ব্যাপ্তিস্থৃতিকথনং। 3 
উদ্দাতায়ং গগ্ঠনিতি পক্ষৰন্মোপনয়ঃ। তন্মাদয়ং সুখহেতুরিতানুমায়াদাতুমিচ্ছতি। নেয়সিচ্ছেদৃবনী বা।প্ডি- i 
হণ ৩ৎরণপক্ষধদ্ুতা্রহণানুমানেচ্ছাদীনীদেককর্তুকহং হুচয়তি ভেদে” প্রতিমগ্গানাভাবেন তরমুণগত্তেঃ। 
শদিদমুক্ত'নেকন্তেশ্তি। যশ্চানাবেকোন্থুতবিতা চ স্ৰ্ত৷ চানুমাতা চেষিতাচ সআয্মা1৮ তাৎপর্ধাটাকা। 
1 “নিয়তবিযয় ইতি বুদ্ধিভেদপ্ত প্রতিমন্ধাননপাকরোতি। “মাত্র'গ্রহণেন চ সন্তানং মন্তানিবাতিরি্- 
মপাকরোতিন তদভূ[পগনে ব! ম এৰাক্সেতি দিদ্ধং নঃ সমীহিতস্‌।*--“তাৎপথাটাকা!। 8 
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১৮. ; ন্যায়দর্শন [১ অ, ১ আঁৎ না ঘ 
ভাষ্যকার পরে দুঃখজনক পদার্থে আত্মার দেষ এবং সুখজনক ও দুঃখজনক পদাথে 
গর্ব এবং সুখ ও দুঃখ এবং কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসার পরে সংশয় ও পরে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানও 
 যে,পূর্যেজরূপে চিরস্থায়ী আত্মার লিঙ্গ হয়, ইহার ব্যাখ্যা করিয়! পরে বলিয়াছেন, 
“পূর্ব্োক্ত এব হেতুঃ।” অর্থাৎ যে আমি পূর্বে সেই পদার্থকে দর্শন করিয়া দুঃখের অনুভব 
করিয়াছিলাম, সেই আমি তজ্জাতীয পদার্থকে দর্শন করিয়া দ্বেষ করিতেছি__ইত্যাদির্ূপে 
পরে সেই আত্মার যে গ্রতিসন্ধান জন্মে, তন্বারা সিদ্ধ হয় যে, সেই আত্মা পূর্ববাপরকালস্থা়ী 
এক । কারণ, একের অনুভূত বিষয় অন্ত আত্ম! স্মরণ করিতে পারে না। স্মরণ ব্যতীতও 
প্রত্যভিজ্ঞারূপ প্রতিসন্ধান হইতে পারে না।* স্থতরাং বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সম্মত 
| ক্ষণিক বিজ্ঞানবিশেষে উক্তরূপ গ্রতিসন্ধান” হইতে পারে না। ভাষ্যকার সর্বশেষে তাহার 
পূর্বোক্ত বাক্যে “দেহান্তরবৎ” এই পদের ব্যাখ্যা করিয়| ইহ! বুঝাইয়াছেন। ” 25 
ভাষ্যকার বলিয়াছেন ফে, 'অনাত্মবাদীর অর্থাৎ ক্ষণিকবিজ্ঞন্রাদী বৌদ্ধসমপ্রদায়ের র 
মতেও ভিন্ন ভিন্ন দেহে সেই সমস্ত বিজ্ঞানবিশেষের প্রতিসন্ধান হয় না। কারণ, এক দেহ- 
গত বিজ্ঞান হইতে অন্য দেহগত বিজ্ঞান ভিন্ন পদার্থ কুলিয়! এক বিজ্ঞানের অনুভূত বিষয় অন্ত 
বিজ্ঞান স্মরণ করিতে পারে না। তাহা হইলে তুল্য স্তায়ে একদেহগত যে সমস্ত বিজ্ঞান- 
বিশেষ, তাহাও পরম্পর ভিন্ন বলিয়া এক দেহেও এক বিজ্ঞানের অন্ৃভূত বিষয় অন্ত বিজ্ঞান 
“স্মরণ করিতে ন! পারায়, তাহার প্রতিসন্ধাণ হইতে পারে না। কারণ, একদেহগত বিজ্ঞান- 
সমূহের কোন বিশেষ নাই । তাহারাও ভিন্ন ভিন্ন দেহগত বিজ্ঞানসমূহের ন্ায় পরস্পর ভিন্ন 
পদাৰ্থ । কিন্তু স্বয়ংদৃষ্ট পদার্থেরই স্মরণ হয়, অন্য কতৃক দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট পদার্থের স্মরণ হয় না, 
ইহাই 'এক সক্বে'র অর্থাৎ এক আত্মার পক্ষে'সয়াচার বা সিদ্ধান্ত আছে। এইরূপ অন্ত কর্তৃক 
দুষ্ট বিষয় অন্ত কেহ স্মরণ করিতে পারে না, ইহাই “নানাসত্ব' অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন আত্মুর পক্ষে 
সমাচার ব! সিদ্ধান্ত আছে। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী উক্ত উভয় সিদ্ধান্তের ব্যবস্থাপন করিতে 
পারেন না। কারণ, তাহার মতে প্রত্যেক জীবদেহেই ক্ষণিক বিজ্ঞানবিশেষরূপ আত্ম! 


* *সঠায়বার্তিু* উদ্বযোতকর উক্ত বিষয়ে বৌদমপ্দায়ের-নমাধানের খণ্ডন করিতে বহু বিচারপুর্ব্বক 
জিয়া “বিশেষিতঞ্চৈতৎ প্রতিদঙ্ধানা ম্মৃতা। সহ পূর্ববাপরপ্রত্যয়ৈকবিষয়ত্বেন প্রতিমন্গানং, সাচ স্মৃতির্ভবৎ- 
২. পক্ষেৎমুপপন্না, কল্সাৎ? অন্তেনামুসৃতস্তান্যেনাস্মরণাং”। অর্থাৎ ইচ্ছাদি উৎপন্ন হইলে পরে পূর্ববদৃ্ট পদার্থের 
্‌ স্মরণের সহিত পুর্ধবজাত জ্ঞান ও পরজাত জ্ঞানের একবিষয়স্থরূপে যে প্রতিসপ্ধান জন্মে, তাহাই পুববাপর- 
... কালস্থায়ী আত্মার অনুমানে ব্যতিরেকী,হেতু। টীকাকার বাচল্পতি মিশ্র দেই অনুমানের আকার বলিয়াছেন, 
ক শ্ৃতিঃ পূর্বাপর প্রতায়াত্যামেককর্তৃকা॥ উভভাভযাং সহ একবিষয়ত্বেন ঞতিসন্ীরমানদবাৎ। যা পুননশীভা।- 
'মেককর্তৃকা। সা ন তথ) প্রতিদন্ধীয়তে, যথা. দেবদত্তন্ত স্বরতিধজদত্তপ্রতায়াভ্যাং, ন ব্ি্ং ন তথা, তক্মাত্ুখেতি 1” « 
তকর পরে অন্বয় দৃষ্টান্তও গ্রহণ করিয়া উজ বিষয়ে অন্বয়বাতিরেকী অন্তমানই প্রদর্শন করিতে 51৩51 i 
অনবয়েনাস্কঃ ছুত্রার্থোহভিধীয়তে।” ইতাদি। eo 
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বর ু নর 
হও এ বাত্স্তায়নভাষা * 
১৮৩ 


ঠ পভ 

ৰ টা সন . তন্মধ্যে একের অনুভূত বিষয় অন্ত আত্মাই স্মরণ.করে, ইহ! বলিলে উক্ত 
সদ্ধান্ত-হানি হইবে। কিন্তু তিনিও উক্ত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে বাধ্য | নচেৎ তাঁহার মতে 
সেই বিজ্ঞানবিশেষরূপ আত্ম! অন্য দেহগত বিজ্ঞানৰিশেষরূপআত্মার দৃষ্ট বিষয় | করে 


না কেন ?_ ক্ষণিক বিজ্ঞানৰাদী নিজে যাহা কখনও অনুভব করেন নাই, এমন অন্তের অনুভূত 


বিষয় স্মরণ করেন না কেন? 


ও পরে বঙ্গবন্ধু ও দিঙ নাগ প্রভৃতি বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচারধাগণ সুগম বিচার করিয়া উক্ত 
র সমর্থন করিয়াছিলেন। তাহাদিগের মতে এক দেহগত সেই সমস্ত বিজ্ঞানসমূহের 
"১ মধ্যে কার্ধ্যকারণ ভাব সম্বন্ধ থাকায় অন্ত দেহগত দিজ্ঞানসমূহ হইতে তাহার বিশেষ আছে 


রঃ ক করা যায়না। উক্ত বিজ্ঞানবাদের ব্যাখ্যায় বহ্নবন্ধুর মতে বিশেষও আছে। 
0 প্রভৃতি গ্রন্থ এবং স্থিরমতিরূত ভাষ্য বুঝিলে তাহ! বুঝা! 
l ! বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের ব্যাখ্যা ও সমালোচচধা পর্চীম খণ্ডে ( ১৫৮-৮ প2) দ্রষ্টব্য ॥ ১০ ॥ 


" ভাষ্য। তত্ত ভোগাধিষ্ঠানম্‌_ 
Ie যেই আত্মার ভোগের "অথাৎ সুখ-তুঃখানুভবের অধিষ্ঠান 


সূত্ৰ । চেফেন্দিয়া্থাঅরঃ শরীরমূ ॥ 5১। 


অন্থবাদ। চেষ্টার আশ্রয় এবং হান্দ্রয়ের আশ্রয় এবং অর্থের (সুখ-দুঃখের) 


| আশ্রয় শরীর । ( অথাৎ চেষ্টাশ্রয়ত্ব, ইন্জিয়াশ্রয়ত্ব ও অর্থাশ্রয়ত্ব, এই তি ২ 
| শরীরের লক্ষণ )। ৃ হু j | 


ভাষ্য। কথং চেষ্টাশ্য়ঃ? ঈপ্সিতং জিহামিতং বাইর্থমধিৃত্য 
*াজিহাসা-প্যুক্তস্য তছুপায়ানুষ্ঠানলক্ষণী সমীহ! চেষ্টা, সা যত্ৰ 


“is 
হু 
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| রী ত, তচ্ছরীরমূ। কুথমিন্দরিয়াশ্রয়ঃ ? যস্যানুগ্রহেপানুগৃহীতানি উপঘাতে 
২. পহতানি স্ববিষয়েয়ু সাধ্বসাধুষু প্রবর্তত্তে, স এষামাশ্রযন্তচ্ছরীরম। 


সপ 


| | উনি ৃ [১ অ% ১ আত 

] ১৮৪ | 

| কথমর্থাশ্রয়ঃ? বন্মিমায়তনে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষাদুৎপনময়োঃ . হখছুঃখয়োই .. 
প্রতিসংবেদনং প্রবর্ততে, স্‌ এষামাশ্রয়স্তচ্ছরীরমিতি | 


অনুবাদ । ( পূর্বপক্ষ ) চেষ্টায় কিরূপে ? (অর্থাৎ ক্রিয়ারূপ চেষ্ট! শরীর 
ভিন্ন পদ্বার্থেও থাকে, আবার কোন শরীরবিশেষেও থাকে না, সুতরাং চেষ্টাশ্রযত্ব 
শরীরের লক্ষণ বলা যায় না)। (উত্তর) প্রাপ্তির ইচ্ছার বিষয়ীভূত অথবা 
পরিত্যাগের ইচ্ছার বিষয়ীভূত পদার্থকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রাপ্তির ইচ্ছা বা 
পরিত্যাগের ইচ্ছাবশতঃ “প্রযুক্ত” অর্থাৎ কৃতযত্্ ব্যক্তির তাহার (প্রাপ্তি বা 
পরিহারের ) উপায়ান্বষ্ঠানরূপ . সমীহ ‘চেষ্টা’ ; তাহা যেখানে. থাকে, তাহা 
“শরীর” । (পূর্বাপক্ষ ) ইন্রযাশ্রয়' কিরূপে ? অর্থাৎ ঘটাদি দ্রব্যে চক্ষুঃ- 
সংযোগকালে সেই সমস্ত দ্রব্যও ইন্দ্রিয়াশ্রয় হয়, সুতরাং ইন্দরিয়াশ্রয়ত্ব শরীরের 
লক্ষণ বলা যায় না। (উত্তর ) যাহার অনুগ্রহের দ্বার! অনুগৃহীত অর্থাৎ যাহার 
সত্তাবশৃতঃ সতাবিশিষ্ট এবং যাহার বিনাশে বিনষ্ট হয়, এমন ( ইন্দ্রিয়বর্গ) সাধু ও 
অসাধু নিজবিষয়সমূহে প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ যথাক্রমে গন্ধাদি বিষয়ের গ্রাহক হয়, 
সেই পদার্থ এই ইন্দ্িয়বর্গের আশ্রয়_-তাহ! শরীর | ( পুর্বপক্ষ ) “অর্থাশ্য়ঃ 
না কিরূপে ? অর্থাৎ ঘটাদি দ্রব্য ও গন্ধা্দি অর্থের আশ্রয় হওয়ায় অর্থাত্রয়ব 
ূ শরীরের লক্ষণ বলা যায় না। (উত্তর) যে অধিষ্ঠানে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষহেতুক 
উৎপন্ন সুখ ও দুঃখের অনুভব জন্মে, সেই পদার্থ এই সুখ-দুঃখরূপ' অর্থসমূহের 
আশ্রয়,_তাহা শরীর | রি 


টিগ্ননী। আত্মার পরে ক্রমানুসারে এই সুত্রের দ্বার! দ্বিতীয় প্রমেয় শগীরের লক্ষণ 

উক্ত হইয়াছে। ভাষ্যকার প্রথমে প্তন্ত ভোগাধিষ্ঠানং” এই বাক্যের দ্বার! শরীরই আত্মার সুখ- 
দুঃখ ভোগের স্থান অর্থাৎ শরীরাবচ্ছেদেই জীবাত্মার সুপ দুঃখ ভোগ হয়, স্থতরাং শরীর ব্যতীত 
কষা হইতে পারে না, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়! আত্মার পরে শরীরের লক্ষণই বক্তব্য, ইহা 
৮... ব্যক্ত করিয়াছেন। মহর্ষি এই স্ত্রের দ্বারা শরীরের তিনটি লক্ষণ বলিয়াছেন,_-(১) চেষ্াশরয়ত্ব, 
(২) ইন্দ্ৰিয়া্ৰয়ত্ব, (৩) অর্থাশরযত্ব। ক্রিয়া মাত্রই “চেষ্টা” শব্দের অর্থ হইলে চেষ্টাশ্রয়ত্ব শরীরের 
লক্ষণ বল! যায় ন!। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, হিতগ্রাপ্তি ও অহিত পরিহারের 
 ইচ্ছাবশতঃ যত্মবান্‌ জীবের তাহার উপায়ের অনুষ্ঠানরূপ যে সমীহা, তাহাকে বলে চেষ্টা 
ছু তাহা (কোন চেতনের এবদ্বজন্য উক্তরূপ ্রিয়াবিশেষই রঃ ইহা বুঝা যায়। সুতরাং - 


৪ 2৮5 
50600. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


০] 


টাল নাত 


বাৎস্তযায়নভায্ 
"- উঁহার "যোগ্যতা, আছে। বৃক্ষাদ্িতেও উহ! আছে । * 
“ইন্জিয়|াশ্রয’ বলিতে ইন্দ্রিয়সংযুক্ত বা যে কোন সম্বন্ধে 
শরীরের সত্তাপ্রযুক্তই তাহাতে ইন্দরিয়ের সততা এবং 
বিনষ্ট হয়, এ জন্য শরীর ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়। স্থতরাং উক্তরূপ অর্থে ‘হন্দিয়াতয়ত্ব’ শরীরের লক্ষণ 
বল! বার। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন বে, “চক্ষুত্বান্‌ দেবদত্তো ইং ইত্যাদি গ্রতীতিবশতঃ 
দেবদত্তাদি-শরীর যে চক্ষুরিন্দিরবিশিষ্ট, ইহা বুঝা যায়। সতরাং সেই শরীরে চক্ষুরিন্ররিয়ের 
"অবচ্ছেদকতা” নামক ব্ব্পসদব্ধবিশ্ষে স্বীকার্ষ্য। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সেই বিলঙ্গণ 
স্বরূপ সন্বদ্ধে ইন্দরিয়ের আশররত্বই শরীরের দ্বিতীয় লক্ষণু । ‘অর্থাত্রয়ত্ব'ই শরীরের তৃতীয় লক্ষণ। 
” অৰ্থ শব্দের দ্বারা এখানে মহ্ধি-কথিত চতুর্থ প্ৰমেয় গঞন্ধাদি ইন্দরিয়ার্থ বুঝা বায় না। কিন্ত 
সেই গদ্ধাদি অর্থপ্রযুক্ত জীবদেহে আত্মাতে” বে সুপ ও ছু জপ্ে, তাহাতেই উক্ত “অর্থ” 
শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগ হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে । যেমন “অং বৈ প্ৰাণিনঃ প্ৰাণা" ৭ 
এই শ্রুতিবাক্যে অন্নসাধ্য অর্থে “অন্ন” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। শরীর না থাকিলে আত্মাতে 
মণ হুঃ জন্মে না, এবং শরীরাবচ্ছেদেই -আত্মাতে সেই সুখ ুঃখের মানস প্রতাপ 
সত্ব অন্মে। সুতরাং জীবের শরীরই তাহার সুখ দুঃখ ও তাহার অনুভবের অবচ্ছেদক 
তাহা হইলে অবচ্ছেদকতা সম্বন্ধে হুখ-দুঃখরূপ অর্থের আশ শরীরের লক্ষণ বলা যা ॥ ১১ ॥ 


ভাষ্য। ভোগসাধনানি পুনঃ "এ * EO + 
অন্থবাদ। আর ভোগসাধন অর্থাৎ সুখছুঃখভোগের পরম্পরায় সাধন__ 


সূত্র । আ্রাগরসনচচ্ষত্বকৃ্ো ্রাণীক্িয়াণি ভূতেভ্যঃ ॥১২৷ 


অন্ধুবাদ্ব। ভূতবর্গজন্য অর্থাৎ যথাক্রমে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতমূলক ভ্রাণ, রসন, 
টম, ত্বক্‌5ও শ্রোত্র ইন্দ্ৰিয় । 


* বৈশেষিকা চারধা প্রশত্রপাঁদ, "্ায়কন্দলীম্কার শ্রীধর ভট্ট, “তাৎপধাটাকাস্কার বাচম্পতি মিশ্র, 
“স্ায়মঞ্জরীপ্কার ভয়ন্ত ভট্ট এবং গণ্ায়বিনদুৎ্ক]ুর বোঁদীচার্ধা ধর্বীন্তি প্রভৃতির মতে বৃদ্ধাদি শরীর নহে। 
চির “কিরণাবলী” টাকায় উদয়নাচার্ধা বৃক্ষাদিরও জীবনমরণাদি সমর্থন করিয়া সজীবন্ব সমর্থন করিয়া ২ Fe 
গিদ্ধাপ্যুক্ত'ৰলী”তে ৰিধনাথও উক্ত সতই সমর্থন করিয়াছেন: ঞ্ৈনসম্রদায়ও স্থাবর জীব স্বীকার ৬ 
করিয়া, ভাহাদিগের দুই একনাত্র ইন্দ্রিয় বলিয়াছেন। দৈন দাৰ্শনিক উনাব্বামী বলিয়াছেন)_“পৃথিবাগং ; 
ভেকোবামুবনন্পতয়:* ("তার ২৷১০)। বস্তুত! বৃক্ষাদির সঙ্গীবত্ব ও হুখছুখাদি শান্্রসিদ্ধ। ছান্দোগা 
উপনিষদেও (৬১১) ইহা বৰ্ণিত হটাছে। নও লই বলিয়াছেন, নঅন্তঃংজ ভবন্তোতে হুখহাদমন্থিতাঃ।»। 
26988) অহ পরে বলিয়াছেন” শরীরগৈঃ কর্মদোবৈরযাতি স্থাবরতাং নরঃ” (১২1১) অর্থাৎ শারীরিক 
বিশেষের ফলেই মনুষ্য স্থাবরজন্ন লাভ করে। কিন্তু বাচিক পাপবিশেষের ফলে যে নিকৃষ্ট বৃক্ষমন্ম লাভ হয়, 
: ২ {হও শানে বৰ্ণিত হইয়াছে। “রং বাতা হংকবৃতা...শবশানে জায়তে বৃ ইত্যাদি লাহবচন জবা! 
২৪ টী 


S৮৫ 
ইন্িয়/অয়ত্ব দ্বিতীয় লক্ষণ। 
ইন্ড্িয়ের অধিকরণ নহে | কিন্তু 
শরীরের” বিনাশ হইলে ইন্দ্রিয়ও অবশ্য 


লাশ পপ লা বিটা টা টাা্য্ে ১ টাটা না 75707 দা পা) ০টা প্যারা” এ স্থাস্প্াশস্পাল্যাশল টাটা টাটা 
শি 3 . . 
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১৮৬ : স্যায়দর্শন Laon 


ভাষ্য। জিপ্রত্যনেনেতি ভ্রাণং গন্ধং গৃহ্থাতীতি। .রমযর্ত্যনেনেতি .. 


রসনং, রসং গৃহাতীতি। _ চ্টেহনেনেতি চক্ষুঃ, রূপং পশ্যতীতি। ত্বকৃ- 
স্থানমিন্জিয়ং ত্বক্‌, তছ্ুপচারঃ স্থানাদিতি ৷ শৃণোত্যনেনেতি শ্রোত্রং, শব্দং 
গৃহাতীতি। এবং সমাখ্যানির্ববচনসাম্ধ্যাদবোধ্যং স্ববিষয় গ্রহণলক্ষণা- 
নীন্দ্রিয়াণীতি। ভূতেভ্য ইতি নানাপ্রকৃতীনামেষাং সতাং বিষয়নিয়মো 
নৈকপ্রকৃতীনীং, তি চ বিষয়নিয়মে স্ববিষয়গ্রহণলক্ষণত্বং ভবতীতি। 
অনুবাদ । “জিত্রতি অনেন' এইরূপ বুৎপত্তিবশতঃ ইহার দ্বার! গন্ধ গ্রহণ করে, 
এ জন্য “ত্রাণ” অর্থাৎ গন্ধগ্রাহক ইক্জ্রিয়ই ‘ত্রাণ’ নামক ইন্দ্রিয় । “রসয়তি অনেন’ 
এইরূপ বুৎপত্তিবশতঃ ইহার দ্বারা রস গ্রহণ করে, এ জন্য “রমন” অর্থাৎ রসগ্রাহক 
ইন্দ্রিয়ই “রসন' নামক ইন্ড্রিয়। “চষ্টেইনেন' এইরূপ বুণ্পত্তিবশতঃ ইহার ছারা 
রূপ দর্শন করে, এ জন্য চক্ষুঃ, অর্থাৎ ‘চক্ষ’ ধাতুর অর্থ এখানে রূপদর্শন, 
রূপদর্শনের সাধন ইন্জ্রিয়ই চক্ষুরিন্দ্রিয়। 'ত্বকৃস্থানঃ অর্থাৎ চর্ম্ম যাহার স্থান বা 
আধার, এমন ইন্দ্রিয় ত্বক, স্থানবশতঃ তাহাতে “উপচার হইয়াছে। অর্থাৎ 
রই “বচ* শব্দের মুখ্য অর্থ হইলেও সেই চর্ম্স্থ ইন্দিয়বিশেষে দ্ত্বচ৮ শব্দের 
লাক্ষণিক প্রয়োগ হইয়াছে । কারণ, চর্ম্ম সেই ইন্ড্রিয়ের স্থান বা আধ্নার। 
‘শৃণোতি অনেন’ এইরূপ বু[ৎপত্তিবশতঃ ইহার দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে, এ জন্য 
শ্রোত্র অর্থাৎ শব্দের গ্রাহক ইন্দ্রিয়ই . “শ্রাত্র' নামক ইন্দ্রিয় । এইরূপ সমাখ্যার 
অর্থাৎ ভ্রাণাদি পাঁচটি সংজ্ঞার নির্বচনসামর্থ্যবশতঃ ইন্জিয়বর্গ নিজবিষয়গ্রহণলক্ষণ, 
ইহা বুঝা যায় অর্থাৎ যথাক্ৰমে গন্ধাদি স্ব স্ব বিষয়ের প্রত্যক্ষদাধনত্ই দ্রাণাদি 
পঞ্চেন্দিয়ের লক্ষণ । “নানাপ্রকুতি' অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ভূতরূপ ভিন্ন ভিন্ন উপাদান- 
মূলক হইলেই. এই সমস্ত ইন্দ্ৰিয়ের বিষগ্রব্যবস্থা হয়, ‘একপ্রক্ৃতি’ অর্থাৎ কোন 


_ -স্ঞরুমাত্র উপাদানসম্ভৃত হইলে ইহাদিগের বিষয়ব্যবস্থা হয় ন! ( অর্থাৎ তাহা হইলে 


সমস্ত ইন্দিয়ই সমস্ত বিষয়ের গ্রাহক হইতে পারে )। বিষয়ব্যবস্থা হইলেই স্ববিষয়- 

গ্রহণলক্ষণত্ব হয় অর্থাৎ তাহা হইলেই নিজ নিজ বিষয়ের গ্রাহকত্বই সেই সমস্ত 

ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ বলা যায়, এ জন্য (সুত্রে ) ্ভূতেভ্যঃ” এই পদ উক্ত হইয়াছে। 
টিগ্লনী॥ শরীরের পরে তৃতীয় প্রমেয় ইন্দরিয়ের নিরূপণ কর্তব্য। মহর্ষি 


গোতমের মতে মন ইন্দ্রিয় হইলেও উহাকে তিনি পৃথকৃভাবে ষষ্ঠ প্রমেয় বলিয়াছেন। ' 


|. এই হতে ইন্দৰিয়ধ্যে মনের] অন্থরেখের হেতু ভাষ্যকার পূর্বেই চতুর্থ সুজ-ভাষ্যশেষে “ 


2 6009-95191179.1110911 Collection. Digitized by eGangotri 


একার 


46 


বি 2... বাংস্তায়ভান্ত =: ১৮৭ 


. ব্যক্ত . কণ্িয়াছেন। ফলকথা, মহ্ধি আণাদি “পঞ্চ বহিরিক্দ্িয়কেই তৃতীয় প্রমেয় 


ও 


বলিয়াছেন। ভাষ্যকার এই স্থত্রের অবতারণা করিতে “ভোগসাধনানি” এই বাক্যের 
দ্বারা উক্ত পঞ্চেন্দিয়ের সামাগ্ঘলক্ষণও স্থচন| করিয়াছেন। শরীর জীবের স্থখহুঃখ 
ভোগের স্থান। ভ্রাণাদি ইন্দ্রিয় তাহার সাধন। মনই সেই ভোগের মাক্ষাৎ সাধন 
হইলেও ভ্রাণাদি ইন্দ্রিয় তাহার পরম্পরায় সাধন হয়। বাচন্পতি মিশ্র এই ভাবেই 
ভাষ্যকারের তাৎপর্য ব্যাখ্য। করিয়াছেন।* ভাষ্যকার এই ুত্রোক্ত ভ্রাণাদি শব্দের বু[তপৃত্তির 
ব্যাখ্যা করিরা ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যদিও এই শ্ত্রের দ্বারা ইন্দিয়ের বিভাগ অর্থাৎ 
বিশেষ নামকীর্ভনই হইয়াছে, তথাপি স্রাণাদি শব্দের উক্তরূপ ব্ৎপত্তির দ্বারা 
উহাদিগের বিশেষ লক্ষণও বুঝিতে পার! যায়। * অর্থাৎ গন্ধগ্রীহক ইন্দ্ৰিয়ত, বসগ্রাহক 
ইন্দরিযত্ব ইত্যাদি "পাঁচটি বিশেষ লক্ষণওপ্ইহার দ্বার স্থচিত হইয়াছে এবং তদ্বার| 
সামান্ত লক্ষণও সুচিত হইয়াছে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন বে, মহর্ষি ভ্রাণার্িকে 
ইন্দ্রিয় বলিয়া প্রকাশ” করায় স্রাণ, রসন, চক্ষু, ত্বক ও শ্রোত্র; ইহাদিগের অন্ততমত্বই 
বহিরিন্দরিয়ের সামান্য লক্ষণ, ইহা সুচিত হইয়াছে। ভাষ্যকার স্থত্রোক্ত ত্বগিন্ঞিয়ের 
বোধক “৮” শব্দের বুৎপত্তির ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, উপচারবশতঃ শরীরস্থ 
চর্শ্মে অবস্থিত যে স্পর্শগ্রাহক 'ইন্দিয়, তাহাতেই উক্ত ‘ল্থচ’ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। 
বস্তুতঃ মহধি নিজেই পরে উক্ত “উপচারে””র ক্লথ! বূলিয়াছেন। ভাষ্যকারও পরে তাহার 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দ্বিতীয় আন্কিকের চতুর্দশ স্থত্রভাষ্া এবং পরে” দ্বিতীয় অধ্যায় 
দ্বিতীয় আন্কিকের ৫৯ম সুত্রভাব্য দ্রব্য ৷ - 

সাংখ্যমতে “বুদ্ধি”র পরিণাম এক “অহঙ্কার” হইতেই সর্বেন্ডরিয়ের উৎপত্তি হয়, 
এ জন্য ইন্দ্রিয়বর্গকে বল! হইয়াছে,_'আহস্কারিক'। কিন্তু মহধি গোতমের মতে স্রাণাদি 


. পঞ্চেন্জিয় ‘ভৌতিক’। অর্থাৎ যথাক্রমে পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূতই উহার প্রকৃতি বা মূল। 


১ ৯২. প্‌ 


মহযি তাহার এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতেই এই সৃত্রের শেষে বলিয়াছেন; _“ভূতেভ্যঃ।”* 


* মহর্ষি গোতমের মতে কর্ণগোলকুাবচ্ছিন্ন আকাশই শ্রবণেন্রিয়। কিন্তু আকাশের মূল কোন 
পরদাণু নাই। আকাশ নিতাপদার্থ ও এক। মহর্ষি পরে (৪২২২শ সুত্রে) আকাশকে বিভু বলিয়াই 


তাহার এ সিদ্ধান্ত বাক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে শ্রবণেন্সিয় আকাশ নামক পঞ্চম ভূত হইতে ৪ 


উৎপন্ন হয়, ইহা বলা যায় না। তাই বাচস্পতি মিশ্র এখানে বলিয়াছেন, অন ‘চ 5515 
শর্ত নতসঃ কথঞ্চিদ্‌ ভেদং বিৰক্ষিত্বা ‘ভূতেভা’ ইতি পঞ্চমার্ধো। বাখ্যাতঃ1” কিন্ত পাতি 
উপাধি উৎপন্ন হইলেও শ্রবণেন্িয়ের ধঁরপকে আকাশ হইছে উৎপন্ন বঁলা যায় না। সুত্রে "ভৃতেভাঃ 


এই পদে পঞ্চমী বিভক্তির প্রযোজার অর্থ বুঝিলে উপপতি হইতে পারে কারণ, শ্রবণেন্রিয় আকাশনন্ত 


না হইলেও আকাশগ্রযোজা |» কারণ, পঞ্চম ভূত আকাশের সত্তা ব্যতীত অবণেক্রিয়ে 
শন এ বিষয়ে আলোচন! পাওয়া যাইবে। 
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র সত্তা সিদ্ধ হয়না। 


তৰ 


স্মুসনুবাদ | ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, 


১৮৮ ্যায়দর্শন : 6 


মহযি পরে তৃতীয় অধ্যায়ে হন্দ্রিয-পরীক্ষার বিচারদ্বার। সাংখ্যমত খওনপুর্ল্সক .তীহার 
এওঁ নিঞ্জসিদ্ধান্তের সমর্থন (করিয়াছেন! ভাষ্যকার এখানে শেষে সংক্ষেপে মহ্ধির অভিমত 
যুক্তি গ্রকাণ করিয়াছেন যে,.দ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয় যথাক্রমে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত-প্রক্কতি 
হইলেই উহাদিগের বিষরব্যবস্থার উপপত্তি হুয়। “অহঙ্কার” নামক একপ্রক্ৃতি হইলে 
তাহার উপপত্তি হয় ন!! কারণ, তাহ! হইলে রূপ।দিও ঘ্রাণেন্দরিয়ের বিষয় বা গ্রাহা 
হইতে পারে এবং গন্ধাদিও অন্ত ইন্জরিযের বির বা! গ্রাহ্য হইতে পারে। সাংখ্যমতে 
উপাদান-কারণ ও তাহার কার্ধ্য অভিন্ন। সুতরাং যে “অহঙ্কার? হইতে ঘ্রাণেন্দিয়ের 
উৎপত্তি হয, নেই অহঙ্কার হইতেই অন্তান্ত ইন্্িয়ের উৎপত্তি হওয়ায় সমস্ত ইন্দ্রিয়ই 
তাহার মূল অহদ্ধারাত্মক। সুতরাং সমস্ত হন্দরিয়েই সমস্ত বিষয়গ্রহণে সামধ্য 
্বীকার্ধ্য। কিন্তু ঘ্রাণেন্দ্রিয় কেন্বল গন্ধগ্রহণেই সমর্থ, রপাদি গ্রহণে সমর্থ নহে, 
ইত্যাদিরূপে আ।ণাদি ইন্জিয়ের যে বিষয়্নিয়ম আছে, ইহ! সর্বসন্মত। তাই ভাষ্যকার 
সর্বশেষে বণিরাছেন,_"সতি চ বিবয়নিয়মে ব্ববিবয়গ্রহলক্ষণত্বং ভবতীতি ৷” 
নিজ নিজ বিষয়ের গ্রহণ বা! প্রত্যক্ষ যাহাদিগের লক্ষণ অর্থাৎ লিঙ্ক বা অন্ুমাপক, এই 
১ উক্ত ইন্িযবর্গকে “স্ববিষয়গহণলক্ষণ” বল! যায়। বাচন্পতি মিশ্র তাৎপৰ্য্য ব্যাখ্য। 

রিয়াছেন যে, স্রাণাদি ইন্দ্রিয় ‘অতীন্ত্িয়। স্তরাং নিজ নিজ বিষয়ের গ্রহণ বা প্রত্যক্ষের 
করণত্বরূপেই উহ। অনুমেয়। তাহা হইলে গন্ধাদি নিজ নিজ বিষয়ের গ্রত্যক্ষসাধনত্বই 
১ 
উন লি নিট 3 তত ও ডা উক্ত পঞ্চেন্দ্রয়ের 

দাদি শব্দের হায় যোগরূঢ় ॥ ১২ ॥ 


ভাষ্য । কানি পুনরিন্দরিয়কারণানি ? 


অন্গবাদ। (প্রশ্ন ) ইন্দ্িয়বর্গের কারণ অর্থাৎ মুলভুতসমূহ কি? ? উত্তর) 


মুত্র । পৃথিব্যাপন্তেজো বায়ুরাকাশমিতি ভূতানি ॥১৩৷৷ 


J এই সমস্ত অর্থাৎ এই পঞ্চ দ্রব্য 
ভূতবর্গ। 
বক - 
ভাষ্য । সংজ্ঞাশবৈঃ পৃথগুপদেশো ভুতানাং বিভক্তানাং স্ববচং কাৰ্য্যং 
ভবিষ্যতীতি। রং 


অনুবাদ | বিভক্ত ভূতবর্গের কার্য্য সুবচ হইবে, অর্থাৎ সহজে বলা যাইবে, 
এ জন্য সংজ্ঞাশন্দগুলির দ্বার! ( ভূতবর্গের ) গুথক্‌ উপদেশ করিয়াছেন” 
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১ 
3 
সহি. 


১৪ 5 ] * রে 
বাৎ্স্থায়নভাস্ত 


দা ইট 
সারা হয় হযে কারণে ভুতবর্গের উপদেশ করিণেও ভূতবর্গের বিশেষ 
তাহ] সুখৰোধ্য করিবার জর ot এহন পরে ভূতবর্গের বিশেষ বিশেষ কাৰ্য্য যাহা বলিবেন 
বণিগাছেন। বা্টিককার রি এ নখের ল্ণপ্রকরণেও এই স্তর দ্বারা ভূতবর্গের সংজাগুলি 
ত্র নহে। “কনি পুলি তি কাত! গ্যের কোন উল্লেধ না করায় অনেকে বলেন ইট 
নি 15 এইদপ প্রন করিয়া, ভাষ্যকার নিজেই তাহার উতর 
নিবন্ধ" এসবে এইটিকে ত্র ত ওঞতাযু। কিন্তু রীমন্বাচম্পতি সিশ্র তাহার ারছচী- 
শত রানে না গ্রহণ করিয়া, তের ৫২৮ সংখ্য। লিখিয়া গিয়/ছেন। 
১ ১ ত্যা'দ ভায্যের দারা ইহার প্রয়োজন কথিত হওয়ার তি 
সুত্র খলিয়।ই বুঝা বার। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এইটিকে হততজলেহ ডি 


"০ করিয়াছেন ॥১৩| 


ভাষ্য | ইমে তু খলু - 
অনুবাদ ৷ এই সমস্তই অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ সুত্রোক্ত-২ 
তা] দ্ধ সা 1০) 
চ বা 'শিব্দাঃ পৃথিব্যাদিগুণাস্তদৰ্থাঃ |১৪। 
্ রা ুখিব্যাদির গুণ (পূর্বোক্ত পঞ্চ ভূতের গুণ) গন্ধ, রস, রূপ 
রশ ও শব্দ, “তদ” (ইন্দরিয়ার্ধ)। এ 
ভাষ্য। পৃথিব্যাদীনাং বথাবিনিয়োগং গুণ| ই ং 
বিষয় ডি গং গুণ ইত্জিয়াগাং বথাক্রমমর্থা 
অন্থবাদ। পৃথিবী প্রভৃতির ব্যবস্থানুসারে গুণসমূহ অর্থাৎ পঞ্চ ভূতের মধ্যে 


- যাহার ৫ ্ b 
য যে গুণ ব্যবস্থিত আছে, সেই গুণসমূহ (গন্ধ, রস, রূপ, স্পৰ্শ, শব্দ) 


ন্ট ই্জিয়বর্গের অর্থ__কি ন! বিষয় 

দ্রব্য, ্ রর হনে পরে চতুর্থ প্রমের “অরথ"। বৈশেষিকদর্শনে মহর্ধি কণাদ 

গোতমোক্ত চড় ক্ম্ম, এই পদার্থৱয়ের সংজ্ঞা বলিয়াছেন, প্অর্থ*। কিন্তু মহর্ষি 

জি চ্হ্ পেয় যে অর্থ, তাহা ইন্তিয়ার্থ, ইহা প্রকাশ করিতেই তিনি এই 
ছেন,__“তার্থাঃ”। প্তেযা সিক্িয়।ণামর্থা বিষয়াস্তদর্থ!ঃ।” যথাক্রমে স্রাণাদি 


ব্রিয়ের এ ডি 
হব বিষয় গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব, এই পঞ্চ গই-ইন্জিয়ার্থ। ধতাৎপর্ধো ২. 


ম 

ঃ ই ইন্জিয়ার্থাঃ” (৩১/১)। এই সুত্রে প্পৃথিব্যাদি- 
ভনী অব্য এবং হি সমাসই ভাষ/কারের সম্মত। উক্ত পদের দ্বারা পৃথিব্যাদি 
ইহাইম্বলিয। টা হার গুণ যে তির পদার্থ, ইহাই হুচিত হইয়াছে। বৃত্তিকার বিখনাথও 
ও ছেন। গন্াদি পঞ্চ গুণই পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূতের গুণ নহে। গোতমের মতে 


হার মধ্যে গন হ্‌ রি, 
তেজের | দস, জ্লপ ও স্পর্শ পৃথিবীর গুণ; রস, রূপ ও স্পর্শ জলের গুণ; রূপ ও স্পর্শ 
3 $ পণ রায় গুণ) শব্দ কেবল আকাশের ওণ। তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় 


ক 
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আহিকে অর্থ-পরীক্ষায় মহধি বিচা পূর্বক উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। ভাই “ভাষ্যকার 
উক্ত পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, _“পৃথিব্যাদীনাং বথাবিনিয়োগং গুণাঃ।” কিন্ত বাণ্ডিককার 
উদ্দ্যোতকর এখানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, “পৃথিব্যাদয়শ্চ গুণাম্চ” এইরূপ বিগ্রহে উক্ত পদে 
নর সমাসই মহধির অভিগ্রেত। উক্ত “পৃথিব্যাদি” শব্দের দ্বারা ইন্দরিযিগ্রাহ ক্ষিতি, জল ও 
তেজ এবং “গুণ” শব্দের দ্বার! ইন্দরিয়গ্রাহ অন্তান্য সমস্ত গুণই বুঝিতে হইবে। কারণ, সেই 
সমন্তও ইন্জরিগ্াহ বলিয়া ইন্জিয়ার্থ ৷ স্থতরাং ইঁ্দিয়ার্থ বলিতে সেই সমন্তও মহধির বক্তব্য। 
কেবল গন্ধাদি পঞ্চ গুণকেই তিনি ইন্জরিয়ার্থ বলিতে পারেন না। উদ্দ্যোতকর ইহা! সমর্থন 
করিতে পরে বলিয়াছেন যে, মহৃত্থি তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে “দর্শনম্পর্শনাভ্যামেকার্থ- 
গুহণাৎ” এই স্তরে ঘটাদি পদার্থকেও “অর্থ” শব্দের দ্বারা উল্লেখ করার টিলা পদার্থ? 
মাত্রই-যে, তাঁহার মতে “অর্থ,” ইহ! স্পষ্ট বুঝা যায়। 
কিন্তু উদ্যোতকর - তাঁহার উক্তরূপ ব্যাখ্যার সমর্থন রুরিতে বহু কথা বলিলেও 
হুত্রকীর মহুধির উক্তরপ তাৎপর্য্য ঘুঝ! যায় না। কারণ, মহধি পরে তৃতীয় অধ্যায়ে 
অর্থপরীক্ষার এই স্থত্রোক্ত গন্ধাদি পঞ্চ গুণেরই পরীক্ষা করিয়াছেন। সুতরাং তদ্বার! বুঝা 
যায় যে, তাহার পূর্ববর্ণিত প্রমেরপদার্থের অন্তর্গত চতুর্থ প্রমেয় যে “অর্থ” তাহ! গন্ধাদি পঞ্চ 
গুণ। সেই অর্থে উক্ত “অর্থ” শব্দটি পারিভাষিক । তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম সুত্রে তিনি সেই 
পারিতাষিক.অর্ব” শব্দের প্রয়োগ করেন নাই ; কিন্তু বস্তমাত্রবোধক “অর্থ” শব্দের প্রয়োগ 
করিয়ছেন। আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্‌ বস্তমাত্রকেই মহধি চতুর্থ প্রমেয় “অর্থ” বলিলে এই স্থত্রে 
আরও অনেক পদার্থের উল্লেখ কর্তব্য, ইহাও বুঝা আবগ্তক। বস্তুতঃ গন্ধাদি পঞ্চ গুণের তত্ত্ব 
সাক্ষাৎকার অপবর্গের সাক্ষাৎ কারণ কলিয়! মহখি বিশেষ করিয়া প্রমেয়মধ্যে “অর্থ” নামে 
উক্ত পঞ্চ গুণেরই উল্লেখ করিয়াছেন! তাই-তাষ্যকারও প্রথমে এই স্থত্রের অবতারণায় “ইমে 
তু খলু" এই বাক্যে “তু” শবের দ্বারা অন্যান্য অর্থের ব্যবচ্ছেদ করিয়াছেন। “তাতপর্যমটাকা*কার 
বাচ্পতি মিশ্র সেখানে উক্ত “তু” শব্দের দ্বারা পূর্ক্দোক্তরূপ তাৎপধ্যই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
বস্তুতঃ গন্ধাদি পঞ্চ গুণই প্রাচীন কালে “ইন্নরয়াৰ্থ” বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। তাই বৈশেধিক দৰ্শনে 


মহর্ষি কণাদওউক্ত পঞ্চ গুণকেই গ্রহ্ণ করিয়া বলিয়াছেন, “প্রসিদ্ধ! ইন্দরিয়ার্থাঃ” ॥১৪॥ 


' ভাষ্য । অচেতনম্ত করণন্ত বুদ্ধেজ্ঞ নং বৃতিঃ) চেতনন্তাকর্ত,রুপ- 
লব্বিরিতি যুক্তিবিরুদ্বমর্থং প্রত্যাচক্ষাণক ইবেদমাহ | 

অনুবাদ । অচেতন করণ বুদ্ধির ( জড় অন্তঃকরণের ) বৃত্তি (পরিণাম- 
বিশেষ ) জ্ঞান, অকর্তা চেতনের ( পুরুষের ) উপলব্ধি, অর্থাৎ অন্তঃকরণের *জ্ঞান 


হয়, পুরুষের উপলব্ধি হয়, জ্ঞান ও উপলব্ধি ভিন্ন পদার্থ, এই যুক্তিবিরুদ্ধ অর্থ 
অর্থাৎ সাংখ্যসিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যানকারীর স্থায় (মহর্ষি) এই সুত্নটি বগিয়াছেন। + 
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সুত্ৰ। ঝুদ্িরপলৰিজ্ঞানমিত্যনর্থান্তরম 15৫1 

অন্তুবাদ ৷ বুদ্ধি, উপলব্ধি, জ্ঞান, ইহা অর্থান্তর নহে, অর্থাৎ একই পদার্থ । 

ভাষ্য। নাচেতনস্ত করণস্ত বুদ্ধেজ্ঞ নং ভবিতুমর্থতি, তদ্ধি চেতনং 
স্তাৎ, একশ্চায়ং চেতনে| দেহেন্দ্রিয়সংঘাতব্যতিরিক্ত ইতি । পয 
"লক্ষণীর্থস্থয বাক্যস্তান্যার্ঘপ্রকাশনমুপপত্ভিসামর্ঘ্যার্দিতি। ৃ : 


অনুবাদ। অচেতন করণ “বুদ্ধির অধ্ধৃৎ জড় অন্তঃকরণের জ্ঞান হইতে 
পারে না। যেহেতু (তাহা হইলে ) সেই অন্তকরণও চেতন হয়, [ অর্থা 
জ্ঞানাশ্রয় পদার্থই চেতন, সুতরাং অন্তঃকরণে জ্ঞানের উৎপত্তি স্বীকার বন 
তাহাও চেতন পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ] কিন্তু “দেহেন্দিয়সংঘাত হে 
ভি এই তন এক। প্রমেয়লক্ষণার্থ বাক্যের অন্তার্থ প্রকাশন অর্থাৎ পূর্বোক্ত 
£ নামক পঞ্চম প্রমেয়ের লক্ষণরূপ উদ্দেশ্যে কথিত এই সুত্রবাক্যের সাংখ্যমত- 
নিষেধরূপ অন্যার্থপ্রকাশকত্ব উপপত্তির সামর্থ্যপ্রযুক্ত অর্থাৎ যুক্তির সামর্থ্যবশতঃই 
এই সুত্রের দ্বারা উক্ত সাংখ্যমতও নিষিদ্ধ হইয়াছে। 

ই ন ”টিপ্ননী। মহর্ষি গোতমের মতে জন্য জ্ঞান জীবাত্মারই বিশেষ গু কারণ, উহা 
a টাও জন্মে। এ জন্ত জ্ঞানই “বুদ্ধি” নামক পঞ্চয় প্রমেয়। পূর্বোক্ত জীবাত্মা এবং 
হার শরীর, ইন্দ্রিয় ও গম্ধীদি অর্থ সেই বুদ্ধির কারণ? সুতরাং সেই প্রমেয়চতুষ্য়ের নিরূপণ- 

পূর্বক মহধি এই কুত্রের দ্বারা “বুদ্ধি”র নিরূপণ কুরিতে বলিয়াছেন যে, বুদ্ধি, উপলব্ধি ও জ্ঞান 

০ ওঁ তিনটি একার্থক পৰ্য্যায় শব। জ্ঞান সর্বজীবের প্রসিদ্ধ পদার্থ। সুতরাং 

হা রা অর্থাৎ যাহা অন্থৃতবসিদ্ধ জানত্বরূপ জাতিবিশিষ্ট, তাহা বুদ্ধি, ইহ! বলিলে 
৪ ৃ বলা হয়। সেই বুদ্ধিরই নামান্তর উপলব্ধি । ‘জ্ঞা’ধাতু এবং 'বুধ' ধাতু ও 

শব্দের ই ধাতু সমানার্থ। বাচম্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, উক্তরূণে প্রসিদ্ধ পর্যায় 
টি পদার্থের লক্ষণ বলা যায়। ফলকথা, মহর্ষিগোতমের মতে জ্ঞানই বুদ্ধিও 
নিত বুদ্ধি ও উপলব্ধি ভিন্ন পদার্থ নহে। যদিও পূর্বোক্ত “বুদ্ধি” নামক প্রমেয়ের 
সাংখ্যমতও এই সুত্রটি বলিয়াছেন, তাহা হইলেও ইহার দারা যুক্তির সামর্থযবশতঃ 
সি বদ্ধ হুইয়াছে। তাই ভাষ্যকার প্রথমে -সাংখামতৈর উল্লেখ করিয়া এবং 
ক যুক্তিবিরুত্ধ বলিয়া, এই হুত্রের অবতারণা করিয়াছেন এবং উক্ত সাংখামতের 


০ প্রত) 
৮, ধ্যান বা নিরাকরণইণ্যে, এই সুত্রের গ্ররুত প্রয়োজন নহে, ইহা ব্যক্ত করিবার অন্তই 


র্‌ ব্ব্বোক্ত ভাষসিন্দর্ভে *প্রত্যাচক্ষাণক ইব* এই স্থলে “ইব” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন । 


5009. Vasishtha Tripathi 5915912 Digitized by eGangotri 


EMS MN 61 ৮৯ “) 
A) তা ছা), 
বি ১.৫, ৯৮১১৪১১৭৮8৮ ১৮-১১৭। ৬ 


8 
| 


১৯২ ্ায়দর্শন [১ অ+১১আৎ 


সাংখ্যমতে বুদ্ধি, উপলব্ধি ও জ্ঞান ভিন্ন পদার্থ। মূল প্রকৃতির প্রথম পরিণ।ম বুদ্ধি, 
উহারই নাম অন্তঃকরণ। : উহা! জড় পদ্দার্থ। তাই ভাষ্যকার উহাকে বলিয়াছেনঃ_-অচেতন 
করণ। জ্ঞান বুদ্ধিরই পরিণামবিশেষ 7 সুতরাং বুদ্ধিরই ধর্মী) উহা চেতন আম্মার ধর্ম 
নহে। আত্মার কোন পরিণাম ব! বিকার নই, স্থৃতরাং আত্ম! অপরিণ।মী, অকর্তী' নিত্য, 
চৈতনতনবননপ। পূর্বোক্ত বুদ্ধি বা অন্তঃকরণে সেই আদ্ম। প্রতিবিদ্িত হওয়ায় সেই বুদ্িস্ 
জানের সহিত সেই আত্মার যে অবাস্তব সম্বন্ধ হয, তাহাকে সেই আত্মার উপলব্ধি বলে। 
মহর্ষি তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্িকে বিচারপূর্কাক উক্ত সাংখ্যমত খণ্ডন করিয়।ছেন। 
ভাষ্যকার এখানে উক্ত সাংখ্যমতের খণ্ডন করিতে সংক্ষেপে বলিয়াছেন যে, বুদ্ধি বাঁ অন্তঃকরণে 
জ্ঞান জ্ঞয্বে, ইহা, বলিলে সেই অন্তঃকরণও চেতন পদার্থ হয়। কিন্তু দেহাদি ভিন্ন চেতন ' 
পদার্থ এক। ভাষ্যকারের তাৎপধ্য এই যে, জ্ঞান ও চৈতন্য একই পদার্থ; সুতরাং যাহাতে 
জ্ঞান জন্মে, তাহাকে চেতন পদার্থ ই বলিতে হইবে। তাহা হইলে প্রত্যেক জীবদেহে অন্তঃকরণ 
এবং আত্মা, এই উভয়কেই চেতন বলিতে হয়। তাহা হইলে অন্তঃকরণরূপ চেতন কর্তৃক জ্ঞাত 
বিষয় আত্ম! জানিতে পারেন না। এবং একই দেহে উভয় চেতন পদার্থের মতভেদ প্রঘুক্ত 
অনেক অনর্থ ঘটে। সুতরাং দেহাদি ভিন্ন একই চেতন পদার্থ শ্বীকার্ধ্য। সুতরাং 
অন্তঃকরণে জ্ঞান জন্মে না, ইহাও স্বীকার্ধ্য। অবশ্য সাংখ্যমতে বুদ্ধি ব! অন্তঃকরণে যে জ্ঞান 


" জন্মে, তাহা সেই বৃদ্ধিরই পরিণামবিশেষ, তাহা চৈতন্য পদার্থ নহে। চৈতন্য নিত্য পদার্থ 


এবং তাহাই পুকুষন্বরূপ। বুদ্ধিতে চৈতন্তরূপ সেই পুরুষের প্রতিবি্বশতঃ উহা! অচেতন 
হইয়াও তখন চেতনের ন্যায় হয়। কিন্ত মহৃধি গোতম ইহা স্বীকার করেন নাই। তাহার 
মতে নিরাকার নির্বিকার আত্মার গ্রতিবিষ অসম্ভব । অন্য কে।নরূপেও ও প্রতিবিদ্বের 
ব্যাখ্যা করা যায় না। আত্মাতে জ্ঞানশক্তি আছে বলিপ্ন।ই উহ! চৈতন্য ও চিতিশক্কি 
নামে কথিত হইয়াছে। বস্তুতঃ সেই ৈতত্তই আত্মা নহে। কিন্তু আত্ম(তে উৎপয বিশেষ 
গুণ জ্ঞানই তাহার চৈতন্ত। সেই চৈতন্ের আশ্রয়ই চেতন। সুতরাং অচেতন অস্তঃকরণে 
সেই চৈতন্যরূপ জ্ঞান জন্মিতে পারে না। ড় পদার্থের 51১2১ জ্ঞান ব্লা 
যান না ॥ ১৫ ॥ 

= ভাষ্য । স্মৃত্যন্মানাগম- তিক এব 
মিচ্ছাদয়শ্চ মনসে। লিঙ্গানি। তেষু সৎস্থ ইয়মপি-__ 


অনুবাদ। সম্মতি, অনুমান, আগম (শাঁদবোধ), সংশয়, “প্রতিভ!”, (ইন্দ্রিয়াদি- 
নিরপেক্ষ জ্ঞানবিশেষ), স্বপ্নজ্ঞান, “উহ” (তর্ক) সুখাদির প্রত্যক্ষ এবং ইচ্ছা 


প্রভৃতি মনের লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক। সেই সমস্ত লিঙ্গ থাকিতে ইহাও 
(অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ সুত্রোক্ত যুগপৎ জ্ঞানের অনুৎপতিও মনের লিঙ্গ |) « 
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বাৎস্তায়নভায্ ত 


ঘুত্র।.' যুগপজ্জ্ঞানানৃৎপত্তিম্মনসো লিঙ্গম্‌ ॥ ১৬ ॥ 
অন্তুবাদ। একই সময়ে জ্ঞানের ৰ 
তি নের অর্থাৎ বিজাতীয় নানা প্রতাক্ষের অনুৎপত্তি, 
; ভাষ্য । অশিক্ডিয়নিমিত্াঃ স্মৃত্যাদয়ঃ করণান্তরনিমিত্তা ভবিতুমর্- 
স্তীতি। যুগপচ্চ খলু ভ্বাণাদীনাং গন্ধাদীনাঞ্চ সম্নিকর্ষেযু সহন্থ 
জ্ঞানানি নোৎপদ্থন্তে | তেনানুমীয়তে, অস্তি ভরি ক 
"5 কারি নিমিত্ান্তরমব্যাপি, যস্তাইসম্নিধের্মোৎপদ্তে জ্ঞানং, সমিতি 
পদ্যত ইতি।, মনঃ ংযোগানপেক্ষস্ত হীি়ার্থ-নিকর্মন্ত আনি 
যুগপছ্ৎপছোরন্‌ জ্ঞানানীতি। - or 
__ অন্বুবাঁদ। “অনিক্দরিয়নিসিত্ত* অর্থাৎ ভ্রাণাদি বহিরিসতিয় যাহাদিগের নিমিত্ত 
গহে, এমন “স্থতি” প্রভৃতি (পূর্বোক্ত স্মৃতি প্রভৃতি জ্ঞান এবং ইচ্ছাদি) “করণাস্তর- 
নিমিত্ত” অর্থাৎ অন্য কোন ইন্দ্িয়নিমিতক হইবার যোগ্য । এবং একই সময়ে রণ 
প্রভৃতি ইন্জ্রিয়ের ও গন্ধ প্রভৃতি বিষয়ের সপ্িকর্ষসমূহ হইলে একই সময়ে অনেক 
জ্ঞান ( অনেক ইন্দরিয়জন্য অনেক প্রত্যক্ষ) উৎপন্ন হয় না; তদ্বার অনুমিত হয়, 
. সেই সেই ইন্দ্িয়সংযুক্ত, অব্যাপক অর্থাৎ অণুপরিমাণ (প্রত্যক্ষের ) সহকারী 
a ডর আছে, যাহার অসন্নিধিবশতঃ ( অন্ত ইুন্দ্রিয়ের সহিত অসংযোগবশতঃ ) 
জ্ঞান” (সেই অন্য ইন্দ্রিয়-জন্য প্রত্যক্ষ) উৎপন্ন হয় না এবং সর্নিধিবশতঃ (সেই 
ইন্সিয়ের সহিত সংযোগবশতঃ) উৎপন্ন হয় অর্থাৎ সেই ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ উৎপন্ন 
হয়! শনঃসংযোগ-নিরপেক্ষ ইন্জিয়ার্থ-সন্িকর্ষের প্রত্যক্ষহেতুত্ব হইলে অর্থাৎ 
ঈনঃসংযোগশুশ্ঠ ইন্দিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষের কারণ হইলে, একই 
সময়ে অনেক জ্ঞান অর্থাৎ অনেক ইন্দরিয়জন্য অনেক প্রত্যক্ষ উৎপর হউক্‌ ? 
টিগনী। প্ুদ্ধিতর পরে ষষ্ট প্রমেয় মনের লক্ষণ বক্তব্য। মন অন্তরিক্িয।-তাই 
LC মহধি গোতমের মতে মনেরই নাম অন্তঃকরণ। উক্ত “করণ” শব্দের অর্থ ইন্দিয়। টু 
২... প্রত্যেক জীবদেহে এক একটি মন থাকে, উহা! পরমাণুর স্তায় অতি হুন্ম্ম নিত্য্রব্য। 
চা ২ হত্রের দ্বারা নিজ 'সদ্ধান্তান্ুসারে উক্তরপ মণের সাধক লিঙ্গ বলিয়া, 
E ও রি লক্ষণ সুচনা করিয়াছেন। মহি সেই লিঙ্গ বনিয়াছেন, যুগপৎ রা 
- মী। ই যুগপৎ অর্থাৎ একই ক্ষণে নানা ইন্দিয়জন্ত নানা বিষয়ের কন 
টু হাই মনের সাধক লিঙ্গ। কিন্তু উক্ত সিদ্ধান্ত সৰ্বসন্মত না হওয়ায় উহা 2 
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তব . ন্তায়দর্শন র [১ অন; ১ আও 


সর্বসম্মত লিঙ্গ হইতে পারে না। সুতরাং মনের সাধক অন্যান্য লিঙ্গও. বলী আবগ্তক | .. 


তাই ভাষ্যকার প্রথমে এই স্ত্রের অবতারণা! করিতে সেই সমস্ত লিঙ্গও বলিয়াছেন 
এবং পরে “অনিন্্রিয়নিমিত্তাঃ দ্বত্যাদযঃ করণান্তরনিমিত্তা। -ভবিতুমরথা্তি” এই সন্দর্ভের 
দ্বারা তীহার পূর্বকথিত স্থৃতিপ্রভৃতি যে স্রাণাদি ইন্দিয়নিমিত্তক নহে, সুতরাং তাহাতে 
প্রর্প অন্ত কোন করণ (ইন্দ্রিয) আবশ্যক, ইহ! বলিয়া, মনের অস্তিত্বে অন্ুমা নপ্রমাণের 
সুচনা করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র সেই অনুমানপ্রযাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। ফলকথা, 
জীবদেহে বহিরিন্দরিয় ভিন্ন উক্তরূপ একটি অস্তরিন্দ্রিয় না থাকিলে পূর্বোক্ত স্মৃতি প্রভৃতি 
জন্মিতে পারে না। সুতরাং উক্ত স্বতি প্রভৃতির দ্বার! অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ হয় যে, মন 
নামে অন্তরিন্দ্রিয় আছে, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য। ভাষ্যকার পূর্বোক্ত ভায্যে বে 
“প্রতিভা”র উল্লেখ করিয়াছেন, উহা ইন্দ্রিয় দিনিরপেক্ষ মানস জ্ঞানধিশেষ। " ভাষ্যকার 
পরেও “প্রাতিভ” জ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছেন। বৈশেষিকাচার্যচপ্রশত্তপাদ আর্ধ জ্ঞানকে 
“প্রাতিভ” বলিয়াছেন এবং কদাচিৎ হা যে লৌকিক ব্যক্তিদিগেরও জন্মে, ইহাও 
বলিয়াছেন। যেমন কন্যা বলে,__“কল্য আমার জ্মতা আসিবে, ইহ! আমার মন বলিতেছে 1 
কন্তার এরূপ জ্ঞান যথার্থ হইলে উহাও পপ্রাতিভ” জ্ঞান। "ন্যারকন্দলী”কার শ্রীধর ভট্ট 
উক্ত *প্রতিভা”কেই *প্রাতিভ” বলিয়াছেন। কিন্তু যৌগদর্শনে পতঞ্জলি বলিয়াছেন, 
“প্রাতিভাদ্ধ! সৰ্ব্বং” (৩।৩৩)। সেখানে ভাষ্যকার ব্যাসদেব বলিয়াছেন,__"প্রাতিভং নাম 
তারকং।” যোগীদিগের প্রতিভাজন্য জ্ঞানবিশেষই প্রাতিভ। তৃতীয় খণ্ডে (২৫৩পু:) 
উক্ত বিষয়ে আলোচনা দ্রষ্টব্য । 


ভাষ্যকার পরে স্বুত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন ধে, যুগপৎ অর্থাৎ একই 

ক্ষণে স্রাণাদি অনেক ইন্দ্রিয় এবং তাহার গ্ঠাহ্‌ গন্ধাদি অনেক বিষয়ের সন্নিকর্ষ হইলেও 

্‌ সেই একই ক্ষণে সেই সমস্ত বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মে না। ইহার ছারা অন্তুমানপ্রয়ীণসিদ্ধ হয় 
থা, যে, জীবদেহে সেই সেই ইন্জ্িয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, এমন অব্যাপক অর্থাৎ অতিহ্গ্ম বাহ্‌ 
প্রত্যক্ষের কোন সহকারী কারণাস্তর আছে, কোন ইন্্রিয়ের সহিত যাহার সন্নিধি ব| 
সংযোগ হইলে মেই ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ জন্মে এবং যাহার সংযোগের অভাবে অন্য ইঞ্জিয়জনত 
প্রত) জন্মে না। উক্তরূপ অতি সুক্ষ দ্রব্যের নাম মন। মহুধি মনের উক্তরূপ লিঙ্গ বলিয়া, 
তন্ধারা মনের লক্ষণও ব্যক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ অতি সুক্ষ যে দ্রব্যের সহিত বহিরিন্দরিয়- 
বিশেষের সংযোগ সেই ইন্দিয়জন্য প্রত্যক্ষের কারণ, তাহা মন। সেই মনঃসংযোগের 
অপেক্ষা না! করিয়া, গ্রাহ বিষয়ের সহিত সেই ই্দরিয়বিশেষের সঙ্গিকর্ষ প্রত্যক্ষের কারণ হইলে 
যুগপৎ অনেক বিষয়ের সহিত অনেক ইন্দ্রিয়ের সঙ্নিকর্ষস্থলে যুগপৎ সেই অনেক ইন্দরিয়দ্র্ 


সেইরূপ স্থলে তৎকালে যে ইন্দ্রিয়ের সহিত সেই অতিন্ক্ম মনের সংযোগ থাকে, তখন সেই _' 
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অনেক প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কিন্তু মহৰি গোতমের মতে তাহা হয় না। তাহার মতে .. 


১৪১১ 


ঃ রা ৮1:92 ১৯৫ 
. ইশ্রিয পরই, প্রত্যক্ষ জন্মে। . কিন্তু সেই মা ) 
সহিত তাহার সংযোগ হওয়ার টি রি রি be ই 
অগৰ! সর্দশরীরব্যাপী হইলে বুগপত সমস্ত ইন্তিয়ের সহিতই, তারি টি চি? 
নানাপ্রতাক্ষও হইতে পারে। সুতরাং মন - ও 
মহধি পরে তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় ভা? রা চি ডা 
সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। পরে শুরু প্রতাকর ও ক্যাসি ং [হার উক্ত 
* চিত্ৰা সমর্থন করিলেও “কু্মা্রলি” এছ্বের তৃতীয় ত্বকের পরখ কাৰিব 
বিবরণে মহানৈরার্িক উদ়নাচার্ধা তাহাদিগের যুক্তি খণ্ডন করিয়া শেষ কথা সি 
> যে ব্যাস” স্থলে যখন সর্বমতেই সেই এক ইন্দ্ররজন্যই প্রত্যক্ষ জন্মে তি 
সর্বত্রই নান! প্রত্যক্ষের অযৌগপদ্ই অন্ুমান্তপ্রমাণসিদ্ধ , | 5 
বস্তুতঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১॥৫৷৩) “অন্থত্রমন! অভূরং নাদর্শমন্তত্রমনা অভূবং নাশ্রৌষং 
মনসা হ্বেষ পথ্যতি মনসা শৃণোতি” এই ফ্ৰুতিবাঁক্যের দ্বারাও কথিত হইয়াছে যে; অরে 
“হইলে দর্শন ও শ্রবণাদি প্রত্যক্ষ জন্মে না। মহর্ষি গোতমের মতে মনের অপি এক 
ইন্িয়ে মন স্থির থাকিলে;তখন অন্ত ইন্জিয়ের সহিত তাহার সংযোগ সম্ভব না হওয়ায় সেই 
ব্যক্তিকে তখন অন্যমনস্ক বলা যার। সেই অন্তমনগতাই “ব্যঃসঙ্র” বলিয়া কথিত হইয়াছে। 
্‌ সেই ব্যাসন্বস্থলে যে, অন্ত ইন্জিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ জন্মে না, ইহা! সর্বসন্মত। কিন্তু মনের 
বৈ বিভূত্ববাদে উহার উপপত্তি হ্য় না। পরস্ত ভগবদ্গীতায় কথিত হইয়াছৈ,_প্চঞ্চলং হি মনঃ 
কষ প্ৰমাথি বলবদ্দুঢ়ং” (৬1৩৪ )। কিন্ত মন বিভু হইলৈ বায়ুর স্ায় তাহার চঞ্চলত্ব সম্ভব 
লতি রি বলা I | গোতমের মতে মনের অতি দ্রুতগতি- 
2 র সহিত তাহার সংযোগ হওয়ায় তখন সেই ইন্দরিয়জন্ত প্রত্যক্ষ 
টা যা? a! স্থলে বস্তুতঃ যুগপৎ অনেক ইন্দ্িয়জন্ত অনেক প্রত্যক্ষ না হইলেও 
ভ্রম জন্মে। মহর্ষি পরে এ বিষয়ে প্রাচীন দৃষ্টন্তও প্রদর্শন করিয়াছেন। 


্‌ তৃতীয় খণ্ড, ৩২৩-২৭ পৃষ্ঠ ভ্ষঠব্য ॥ ৯৬.॥ * i 

ভাষ্য । ক্রমপ্রাপ্ত। তু - " 

; র ও ৃী ডি 
সু সুত্র। : প্ররভিবর্বাগ্রুদ্ধিশরীরারভ্তঃ ॥১৭॥ 
ক 'অন্থবাদ। ক্রমঞ্রাপ্ত “্রববত্তি” কিন্তু বায্নারস্ত, "বুদ্্যারস্ত ও শরীরারন্ত .. 


১ 


র্ধাৎ বাচিক, মানসিক ও শারীরিক শুভাতুভ কর্ম্মই “ 
ভাম্ব। মনোইত্র বুদ্ধিরিত্যভিপ্রেতমূ। বুধ্যতেনেনিতি বুদ্ধি! 
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১৯৬ - ন্যায়দৰ্শন [১ অ, ১ আও 


সোহয়মারন্তঃ শরীয়েণ বাচা মনসা চ পুণ্যঃ পাপশ্চ দশবিধঃ। “তর্েতৎ .. 


. কৃতভাষ্যং দ্বিতীয়সুত্র ইতি । 
অনুবাদ । এই সুত্রে “বুদ্ধি” এই শব্দের দ্বারা “মন” অভিপ্রেত। ইহার 
দ্বারা (মনের দ্বারা) বুঝ! যায়, এ জন্য “বুদ্ধি” । [ অর্থাৎ ভাবার্থনিষ্পন্ন “বুদ্ধি” 
শব্দের “জ্ঞান” অর্থ হইলেও দবুধ্যতেহনেন” এই বুযুৎপত্তিতে করণার্থনিষ্গশ্ন “বুদ্ধি” 
শব্দের মন অর্থ হইতে পারে, মহর্ষির এখানে তাহাই অভিপ্রেত ]। শরীরের 
দ্বারা, বাক্যের দ্বার! এবং মনের দ্বার! পুণ্য ও পাপ অর্থাৎ ধর্ম্মজনক ও অধর্ম্মজনক 
সেই এই আরম্ভ (কর্ম্মরপ *প্রব্তি” ) দশ প্রকার । সেই ইহ! দ্বিতীয় সুত্রে 
কৃতভাষ্য হইয়াছে ( অথাৎ শুভ'ও অশুভ দশ প্রকার প্রবৃত্তি দ্বিতীয় সুত্র-ভাষ্যেই 
বল! হইয়াছে )। ঠি টিং 
টিগ্ননী। “প্রবৃত্তি”র লক্ষণ বলিতে মনোজন্য প্রবৃত্তিও বলিতে হইবে। কিন্তু মন 
নিরূপিত না হইলে তাহা বলা যায় না,_এ জন্য, মহধি মনের নিরূপণের পরে ক্রমপ্রাপ্ত সপ্তম 
প্রমেয় “প্রবৃত্তি”র নিরূপণ করিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথমে “ক্রমপ্রাপ্ত। তু” এই বাক্যের উল্লেখ- 
পূর্বক স্ুত্রের অবতারণা করিয়! ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন। ধর্ম ও অধর্মজনক শুভাশুভ কর্শ্মই 
“প্রবৃত্তিগনামক প্রমেয়। তাই মহঠি কন্্রবোধক “আরম্ভ” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। 
“তাৎপর্তয-টাকা”কার বলিয়াছেন যে, “আরম্ভ” অর্থাৎ কর্ম্মই প্পরবৃত্তি”। উহা দিবিধ,_জ্ঞান- 
জনক এবং ক্রিয়াজনক। তন্মধ্যে যাহ! ভ্ঞানোৎপত্তির দ্বারা পুণ্য বা পাপের কারণ, তাহা 
প্বাক্প্রবৃত্তি”। কুত্স্থ “বাচ্‌” শব্দের ঘ্বারা জ্ঞানজনক পদার্থমাত্রই গ্রহণ করিতে হইবে। 
সুতরাং মনের দ্বারা ইঞ্টদেবতাদির চিন্তা ও চক্ষুরাদির দ্বারা সাধু ও অসাধু পদার্থের জ্ঞান প্রভৃতিও 
“বাকৃপ্রবৃত্তি”র মধ্যে গণ্য। ক্রিয়াজনক প্রবৃত্তি দ্বিবিধ,_শরীরজন্ত’ এবং 'মনোজন্/ । শরীরের 
দ্বারা পরিত্রাণ, পরিচর্য্যা এবং দান ; বাক্যের দ্বারা সত্য, হিত, প্রিয় ও স্বাধ্যার। মনের দ্বার! দয়া, 
অস্পৃহা ও অন্ধ, এই দশ প্রকার পুণ্যপ্রবৃত্তি অর্থাৎ পুণ্যজনক প্রবৃত্তি । এইরূপ উহার বিপরীত 
ভাবে পাপপ্রবৃতিও দশ প্রকার | পূর্বের দ্বিতীয় স্বত্রভাষ্যেই ভাষ্যকার ইহা বলিয়াছেন এবং 
সেই তে “প্রবৃত্তি” শব্দের অর্থ যে, এই ুত্রোক্ত কর্ম্মরপ প্রবৃত্তিজন্ত ধর্ম ও অধর্শ, ইহাও 
সেখানে বলিয়াছেন। এই সুত্রে “বাচ্‌”, “বুদ্ধি” ও “শরীর” শব্দের পরে উক্ত “আরম্ভ” শব্দের 
সহিত পূর্বোজ প্রত্যেকের সম্ব্ধবশতঃ ‘বাগারম্ভ, ‘বুদ্যারস্ত' ও ‘শরীরারস্ত’ এই ত্রিবিধ প্রবৃত্তি 
বুঝা বায়। মানসিক প্রবৃত্বিও বন্ধব্য বলিয়া তাহাকেই ‘মহৰ্খি “বুদ্ধারভ্ত” বলিয়াছেন, ইহাই 
বুঝিতে হইবে। তাই ভাষ্যকার ব্যক্ত করিয়| বলিয়াছেন যে, এই সুত্রে পুর্ব্বোক্ত “বুদ্ধি” বু! 
ভান অর্থে “বুদ্ধি” শব্দের প্রয়োগ হয় নাই। কিন্তু যারা বুঝ! যায়, এইরাপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে 
ইনি উক্ত “বুদ্ধি” শবের দ্বারা মনই মহত্ির অভিপ্রেত। অনেক পুস্তকে এই সুত্রের গেষে “ইতি” 
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১৮ ৩ ] . বাৎস্তায়নভাষ্ব A খত 
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চ ত ৩ [ব্ব্ত হত্রপাঠ নং / 
শব্দের কোন প্রয়োজনও নাই ॥১৭৷ গ্রহণ করেন নাই। এখানে “ইতি” 


€ 
সুত্র। প্রবর্তনালক্ষণা দোষাঃ 1১৮ 
ননবাদ। “প্রবর্তনালক্ষণ* অর্থাৎ প্রবতিজনকন্ যাহাদিগের লক্ষণ এবং 
অনুমাপক, সেই সমস্ত “দোষ” অর্থাৎ বাগ, দ্বেষ ও মোহ । 

" ভাষ্য । প্রবর্ত্ম| প্রৰৃভিহেত্ত্ব, জ্ঞাতারং হি রাগাদয়ঃ প্রবর্তয়ন্তি 
পুণ্যে পাপে বা, যত্ৰ মিথ্যাজ্ঞানং তত্র রাগদ্বেষাবিতি । প্রত্যাত্বেদনীয়| 
হীমে দোষাঃ কন্মাল্লক্ষণতে| নির্দিশ্যন্ত 'ইতি। কৰ্ম্মলক্ষণাঃ খলু র- 
ঘিউমুঢ়া% রক্তো হি তৎ রর কুরুতে যেন কণা সুখং ছুঃখং বা লভতে 
তথা দ্বিউন্তথা মুঢ*ইতি। রাগদ্ধেষমোহা ইত্যুচ্যমানে বহু না 
ভবতীতি। y ২ 

অন্তুবাদ। “প্রবর্তনা” বলিতে প্রবৃত্তিজনকত্ব। রাগাদি (রাগ, দ্বেষ ও 
মোহ) আত্মাকে পুণ্য বা ’পাপ কর্শ্মে প্রবৃত্ত করেণ যে আত্মাতে মিথ্যাজ্ঞান 

(মোহ) জন্মে, সেই আত্মাতে রাগ (বিষয়ে অভিলাষ ) ও দ্বেষ জন্মে । (পূর্বপক্ষ) 

Ee অর্থাৎ সর্ধজীবের মানস-প্রত্যক্ষসিদ্ধ এই দোষগুলি (রাগ, দ্বেষ 
টির) “ক্ষণের দ্বারা অর্থাৎ অন্থমানের,দ্বারা কেন নির্দিষ্ট হইতেছে? 
রি 38 রক্ত ( অন্ুরক্ত ), দ্বিষ্ট (দ্বেষযুক্ত ).এবং মূঢ় (ভ্রান্ত) জীবগণ 

| টি ১ অর্থাৎ কম্মই তাহাদিগের লেইরূপে অনুমাঁপক। যেহেতু রক্ত ব্যক্তিই 
নং তর র, যে কর্মের দ্বারা সুখ বা দুঃখ লাভ করে। সেইরূপ দ্বি্ট ব্যক্তিই 
করে, যে কর্মের দ্বারা সুখ বা দুঃখ লাভ করে। তদ্রপ মুঢ় ব্যক্তিই সেই. 

টু বি বসের দ্বারা সুখ বা.ছুঃখ লাভ করে। “রাগছ্বেষমোহাঃ” এই মাত্র 

3 ২ দৌমা রাগদ্বেষমোহাঃ” এইরূপ সুত্র বলিলে অধিক বলা হয় না। 
ডু LE “রাগ”, “দ্বেষ” ও “মোহ”, এই তিনটির নাম “দোয”। উহা পূর্বোক্ত ্‌ 
Er বি রা জক, ই জন্য মহষি “প্রবৃত্তি”র পরে অষ্টম প্রমেয় দোষের নিরূপণ করিয়াছেন 

চতুৰ্থ অধ্যায়ে নিজে a প্রধান।, করণ, মোহশৃ্য ব্যক্তির রাগ ওপদেষ জন্মে না। মহর্ষি পি 

ছল রা | উক্ত রাগ দ্বেষ ও মোহ, পুণ্যগ্রনক টু গাগা 
টু তাং প্রবৃত্তিজনকত্ব উক্ত দোবত্রয়ের লক্ষগ। স্তরে “লক্ষণ” শব্দের দ্বার! 


~ 
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"হলি বা অসুমাপক অর্থও মহ বিবক্ষিত বুঝা বায়। অর্থাৎ কর্ম্প্রবৃত্তির দ্বারা উক্ত... 


+ ১৯৮ * ন্যায়দর্শন - [১ অ, ১ আহ, 


রাঁগাদি দোষত্রয় অঙ্ুমানপ্রমাণসিদ্ধ হয়। ভাষ্যকার পরে পূর্বপক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন বে, রাগ, . 
দ্বেষ 'ও মোহ) এই দৌধত্রর় “প্রত্যাত্মবেদনীয়” | অর্থাৎ এ সমস্ত মনোগ্রাহ গুণ বণিয় প্রত্যেক 


_আত্মাই মনের দ্বারা উহার প্রত্যক্ষ করে। তথাপি মহ হখি লক্ষণ দ্বারা উহাদিগের নির্দেশ 


করিয়াছেন কেন? এতছুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন বে, ওঁ সমস্ত দোষ নিজ আত্মাতে প্রত্যক্ষ- 
সিদ্ধ হইলেও অন্য আত্মাতে অনুমেয় । কোন ব্যক্তি সুখজনক বা দুঃখজনক কণে প্রবৃত্ত 
হইলে সেই কর্ম দ্বার৷ অনুমান সিদ্ধ হয় যে, সেই ব্যক্তি রক্ত, ছিষ্ট ও মৃঢ়। কারণ, মোহ ব্যতীত 


কাহারও রাগ ও দ্বেষ জন্মে না। রাগ ও দ্বেষ ব্যতীতও কাহারও সথখজনক ও ছুঃখজনক কর্ম্মে - 


প্রবৃত্তি হয় না। পরস্ত উক্ত রাগ, দ্বেষ ও মোহ নিজ নিজ আত্মাতে প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও এ 
সমস্ত যে কর্মগ্রবৃত্তির জনক, ইহা অনেক্জের, অজ্ঞাত। স্থতরাং মহর্ষি বলিয়ছেন,__“প্রবর্তনা- 
লক্ষণাঃ।” কিন্তু “দোষ! রাগদ্বেষমেংহাঃ”” এইবপ সুত্র বলিলে অধিক বল! হয় ন! ॥ ১৮ 


সূত্র। পুনরুৎপন্তিঃ প্রেত্যভাঁবঃ |১৯॥ 

অনুবাদ। পুনরুৎপত্তি অর্থাৎ মরণের পরে পুনর্জন্ম “প্রেত্যভাব* । 

ভাষ্য । উৎপন্নস্ত কচিৎসত্তবনিকায়ে মৃত্ব! বা পুনরুৎপত্ভিঃ স প্রেত্য- 
ভাবঃ। উৎপন্নন্ত সম্বদ্বস্ত | সন্বন্ধস্ত দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিবেদনাভিঃ। পুন- 
রুৎপত্তিঃ পুনর্দেহাদিভিঃ সন্বন্ধঃ | * পুনরিত্যভ্যাসাঁভিধানম্‌ । . যত্র চিৎ 
প্রাণতৃন্নিকায়ে বর্তমানঃ পূর্বের্বাপাত্তান্‌ দেহাদীন্‌ জাতি তৎ, প্রৈতি। 
যত্তত্রান্াত্র বা দেহাদীনন্যান্ুপাদত্ে তদ্‌্ভবতি। প্রেত্যভাবো মৃত্বা পুন- 
র্জন্ম|। সোহয়ং _জন্মমরণপবনধাভ্যামোহনাদিরপৰর্গা্ত প্রেত্যভাবো 
বেদিতব্য ইতি। 

অনুবাদ। কোন প্রাণি-নিকায়ে অর্থাৎ মনুষ্য, পশু প্রভৃতি কোন এক- 
জাতীয় জীবকুলে উৎপন্নের মরণের পরে যে পুনরুৎপত্তি, তাহ! “প্রেত্যভাব” | 
উৎপন্নের ক্রি না,_সম্বন্ধ-বিশিষ্টের। সম্বন্ধ কিন্ত দেহ, ইন্ড্রিয়, মন, বুদ্ধি ও 
বেদনার অর্থাৎ টির সহিত। “পুনরুৎপত্তি” বলিতে পুনর্বার দেহাদির 
সহিত সম্বন্ধ । “পুনঃ” এই শব্দের দ্বারা অভ্যাসের অর্থাৎ জন্মের পৌনঃপুন্যের 
কথন হইয়াছে । যে কোনও প্রাণিনিকায়ে (একজাতীয় জীবকুলে ) বর্তমান 
হইয়া (জীব) ুর্বপরিগৃহীত- দেহাদিকে যে ত্যাগ করে, তাহা প্রেত হয়, 
অর্থাৎ সেই পূর্বনৃহীত, দেহাদির ত্যাগই জীবের প্রেতত্ব বা মরণ। সেই 


a 
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₹ প্রাণিনিকায়ে অণব! অন্য প্রাণিনিকায়ে, যে অন্য দেহাঁদিকে গ্রহণ রুরে, তাহা _ 
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কলিতার্থ_মরণোত্তর পুনর্জন্মই “প্রেত্যভাব”। সেই এই জন্ম-মরণ পাবা 
a L -শরণ- হর 
অভ্যাস অৰ্থাৎ মরণের পরে পুনঃ পুনঃ জন্মরূপ প্রেত্যভাব অনাদি ( এ 
মোক্ষান্ত জানিবে। 
নী র্‌ দেধের পরে নবম গরমেয় “প্রেত্যভাবে*্র লক্ষণ বক্তব্য। প্র 
" হণ্‌ ধাতুর উত্তর ক্তাচ্‌ প্রত্যয় যোগে “প্রেত্য” শব্দ এবং “ভূ” ধাতু হইতে “ভে টা 
নি বর্ন ৫*৯৫1 25 21৯৯ jl জা 
নিপন্ন। প্রপূর্বক “ইণ্‌৬ ধাতুর অর্থ এখানে মরণ। ভূধাতুর অর্থ উৎপত্তি। তাহা gt 


১৫27 
০. প্রেত্য : অর্থাৎ মরণের পরে “ভাব” অর্থাৎ উৎপুঁতি, ইহাই “প্রেত্যভাব” শব্দের দ্বারা বুঝা 


যায়। তাই, ভায্যকার শেষে ফলিতার্থ বলিয়াজ্ছেন,_€প্রেক্যভাবে। মৃত্বা পুনর্জন্ম” 
প্রথমে উক্ত “প্রেত” এই পদের বাখ্যা করিয়াছেন,__“উঃপরস্ত কচি হানি 
এখানে “সত্বনিকায়” নব্দের দ্বারা মহস্তাদি একজাতীয় জীবদেহই ভাস্তকারের বি 
বুঝা Sb কোষকার অমর সিংহ বলিয়াছেন, _“সধ্্মিণাং স্তানিকয়ঃ।” অৰ্থাত! সমান- 
ধন্মী জীবসমূহই “নিকায়’ শবের অর্থ। ভান্তকার দ্িতীয়নব্র-ভাস্তে জন্মের লক্ষণ 
I নিয়া শবের প্রয়োগ*্করিয়াছেন। সেখানে বাচস্পতি সিশ্রের ব্যাখ্যা লিখিত 
রে রি সি আত্মার উৎপত্তি হইতে পারে না তাই ভাস্তকার তাঁহার পূর্বোক্ত 
রি এহ পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,_“সধ্বন্ধস্ত’। পরে সেই সনের ব্যাখ্যা করিতে 
রি ও ও বেদনা অর্থাৎ স্থখ-ছুঃখের সহিত সম্বন্ধ বলিয়া সেই সন্বন্ধকেই আত্মার 
ছেন। পরে, সুত্রোক্ত “পুনরুৎপত্তি”র ব্যাখ্যা। করিতে বলিয়াছেন,_“পুনরুৎপত্তি 
টি ঃ নর “পুনৰ” শব্দের দ্বারা আত্মার উ্তরূপ উৎপত্তির অভ্যাস বা আবৃত্তি 
পাইতে অর্থাৎ টার হইতে মরণের পরে আত্মার পুনঃ পুনঃ উক্তর্ূপ উৎপত্তি 
বর রি অপবর্গ ব্যতীত উহার আত্যন্তিক নিবৃতি হয় না। ভাস্তকার পরে ইহা ব্যক্ত 
নিল যে, আত্মা কোন _একজ্রাতীয় জীবদেহে বর্তমান হইয়৷ পূর্বগৃহীত 
নলের ত্যাগ করেন, তাহাই তাহার “মরণ এবং পরে তজ্জাতীয় অথবা অন্তজাতীয় 
নট বে দেহাদি রি করেন, তাহাই দেই আত্মার পুনর্জজন্ন । মরণের পরে 
অতি যে প্রেত্ভাব”। উহ! অনাদি ও অপবর্গান্ত। মহর্ষি পরে ইহা যুক্তির 
ছেন ॥১৯ 


, সুত্র। প্ররাতিদোষজনিতোহর্থঃ ফলম্‌ ॥২০৷৷ 


অনুবাদ | প্ররভি এবং দোষ-জনিত পদাৰ্থ “ফল+১। রঃ 
শি্তা হযছুঞখসংবেদনং ফলমূ। ্বখবিপাকং কৰ্ম্ম ছু'খবিপা- 
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কঞ্চ। তৎ পুনর্টদহেক্রিয়বিষয়বুদ্ধিযু সতীয়ু ভবতীতি সহ দেহীদিভিঃ.. 
ফলমভিপ্রেতমৃ। তথাহি প্রবৃত্তিদোষজনিতোহ্র্থঃ ফলমেতৎ সৰ্ব্বং 
ভবতি। তদেতৎ ফলমুপাততমুপাত্তং হেয়ং, ত্যক্তং ত্যক্তমুপাদেয়মিতি 1 
নান্ত হানোপাদানয়োনিষ্ঠা পর্য্যবসানং বাহস্তি। স খন্বয়ং ফলন্ত হানো- 
পাদানআোতসোহতে লোক ইতি। 
অনুবাদ । সুখ ও দুঃখের অনুভব ফল। কন্ম সুখফলক এবং দুঃখ- 
ফলক । তাহ! অর্থাৎ পূৰ্ব্বোক্ত সুখ-দুঃখ-ভোগরূপ ফল কিন্তু দেহ, ইন্দ্রিয়, বিষয় ও _" 
₹ বুদ্ধি থাকিলেই হয়, এ জন্য দেহাদির সহিত “ফল” অভিপ্রেত, অর্থাৎ মহর্ষি 
দেহাদিকেও “ফল” বলিয়াছেন। ফলিতার্থ এই যে, প্রনবত্তিও দোষজনিত পদার্থ__ 
এই সমস্ত ( সুখদুঃখভোগ এবং তাহার সাধন দেহার্দি “সমস্ত ) “ফল” হয়। 
সেই এই ফল গৃহীত হইয়া! গৃহীত হইয়! ত্যাজ্য হয়, ত্যক্ত হইয়৷ ত্যক্ত হইয়া 
গ্রাহহ হয়। এই ফলের ত্যাগ ও গ্রহণের “নিষ্ঠা” অর্থাৎ সমাপ্তি অথবা 
ভি: “পর্যাবসান” অর্থাৎ সর্বতোভাবে অবসান নাই। ফলের ত্যাগ ও গ্রহণরূপ 
ৃ a স্রোত অর্থাৎ ভোগের ছারা এক কলের ত্যাগ এবং কর্মের ছারা অন্ত ফলের 
্‌ গ্রহণ, এই ভাবে অবিশ্রান্ত ফল-ত্যাগ ও ফল-গ্রহণের প্রবাহ সেই এই লে:ককে 
(জীবকুলকে ) বহন করিতেছে। অর্থাৎ জীবকুল ফলের ত্যাগ ও গ্রহণরূপ 
তে নিরন্তর ভাসিতেছে। ৭ 
টিগলনী। প্রেত্যভাবের পরে দশম প্রদেয় ফলের লক্ষণ বন্তব্য। ফল বিবিধ, মুখ্য ও 
গোৌণ। সুগ-দুঃখের উপভোগই মুখ্য ফল। দেহ, ইন্জিয় প্রভৃতি তাহার সাধনগুলি গণ ফল। 
ফিল” শবের দ্বারা দ্বিবিধ ফলই মহর্ষির বিবক্ষিত। স্থত্রে অতিরিক্ত “অর্থ” শব্ের প্রয়োগ 
করিয়া মহধি ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। যদিও শরীরাদি ফল-পদার্থের পরিচয় পূর্বেই কথিত 
হইয়াছে, তথাপি ফলমাত্রই “প্ৰৰবত্তি-দোষজনিত”_ ইহা জানিলে নির্বেদ্ লাভ হয়, এ জন্য মহর্ষি 
বলিয়াছেন,_“পরবৃত্তি-দোফ্্রনিতঃ।” প্রবৃত্তি বলিতে এখানে পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তি-সাধ্য ধৰ্ম্ম ও 
অধর্শ্ম। দোষজনিত ওঁ ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম ফলমাত্রেই জনক। হৃতরাং কলমাত্রই প্রবৃত্তি ও 
₹ দ্রোষজনিত। “তাংপৰ্য্যটীকুা”কার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, কেবল প্রবৃত্তির প্রতিই 
কাই] বহে), কিন্তু পরবৃত্তিজন্য সুখ ও দুঃখের প্রতিও দোষ কারণ, ইহা প্রকাশ করিতেই 
“মহৰ্ষি ফলকে 'প্রবৃত্তিদোষন্লনিত” বলিয়াছেন। দোষরপ জলের দ্বারা সিক্ত আত্মরূপ 
চু | ক্ষেত্রেই প্রবৃত্তি অর্থাৎ ধর্ম ও অধ্শরপ বীজ নুখদুঃখরূপ ফল উৎপন্ন করে। প্রলয়কালেও : 
টি জীবের ধর্ম ও অধৰ্ম্ম থাকায় তজ্ঞ্য পুনঃ সৃষ্টিতে আবার দেহাদি কলের গ্রহণ ও ত্যাগ 
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*. হয়। ন্তগ়ীং লে উহ | ভাবে ও টু 
দহ প্রলনয়কালে উহার পর্য্যবসান অর্থাৎ সর্বতোভ বসান হয় না। মুক্তি 
7 গ মু! ৩, না 


হওয়| পৰ্য্যন্ত তাহ! হইতে 
তি পারে না। এই তাৎপর্য্যই ভাং, 
হানোপাদানয়ো মিঠা পরান, না at ১3 ভাষ্যকার বলিয়াছেন, প্নান্ত 


ভাষ্য। অখৈতদেব__ 
সুতর। বাধনালক্ষণৎ দুঃখম্‌ ২3৬ 


অন্গবাদ। এই সমস্তই অর্থাৎ ্‌ 
ঁ ০ ই 
প্রমেয়ই “বাঁধনালক্ষণ”' অর্থাৎ ডি ৮৪57 হং 
দি Et পীড়া, তাপ ইতি। 'তয়ুহন্বিদ্ধমন্যক্তমিনিৰ্ভাগেণ 
২ওশাশং ছুঞখযোগাদৃছঃখমিতি। সোহয়ং সৰ্ব্ব 
যোগার মং সৰ্ব্বং ছুঃখেনানুবিদ্ধমিতি প 
ঃখং জি শ্টঃ রে টড 
- হাম্জনমনি' ইখদশীঁ নিবিবগ্ঘতে, নির্বিবিধে। বিরজ্যতে বিরক্তে! 
বমুচ্যতে। ক. ০৫ 
উদ “বাধনা” বলিতে পীড়া, তাপ। সেই “বাধনার” সহিত 
হইয়া) বলা অয অৰ্থাৎ অবিনির্ভাগবিশিই হয় (নিয়তৰন্ধবিশিষ 
ন ক বওমান, ( পূর্বোক্ত শরীরাদি সমত্তই ) দুঃখসঙ্গন্ধাযুক্ত দুঃখ। 
Eo অর্থাৎ পূর্বোক্ত দুঃখবোদ্ধা ব্যক্তি সমস্তই দুঃখানুবিদ্ধ, ইহ! 
৯ ঈঠথ পরিহার করিবার নিমিভ্‌ ইচ্ছক হওয়ায় জন্মে দুখদর্শী হইয়া 
ৃ নাও হন, নির্বি হইয়! বিরক্ত হন,বিরক্ত হইয়া বিমুক্ত হন। 
টু NL মহধি অপবর্গের অব্যবহিত পুর্বে একাদশ প্রমেয় দুঃখের উদ্দেশ করিয়া ক্রমানুসারে 
বা দ্বার! তাহার লক্ষণ বণিয়াছেন। ভাষাকারের মতে পূর্বোক্ত শরীরাদি ফল পর্য্যন্ত 
১ বসি ও মহধির বিবক্ষিত। তাই ভান্তকার এই স্থত্রের অবতারণা করিতে প্রথমে 
রি রে রা অখেতদেব?। উক্ত ,অথ”*শবের অর্থ এখানে সাকল্য বা সমস্ত 1 “অথ 
টি রী বাধনালযণং ছুখেং* এইরূপ ব্যাখ্যাই ভান্তকারের অভিগ্রেত।: পবাধনা” শব্দের 
মী নাম পীড়া ও তাগ। যাহা সর্বগীবের প্রতিকূলনেদনীয়, সেই ছুঃধপদার্ মর্ক- 
8৬ নচিত। কিন্তু যে সমস্ত পদাৰ্থ সেই দুঃখের সহিত অম্যক্ত, তাহাও এই সূত্রে ছুখ 
২ কথিত হইয়াছে। ভা্তকার পুৰ্ব্বোক্ত "অহবিদ্বং* এই পদের ব্যাখা করিয়াছেন/ “অহ... 
হাল উপ সনেক পুত্তকে এবং মুদ্রিত স্ভায়বা্িকেও এই হুত্রশেষে “ইতি” শব্দ দেখা যায়। অনেক: নু 2 ক 
কট ব্যাখা) = চলিত ছিল, ইহাও বুধ যায়। কারণ, 'ভাবাচ্রকার রত উক্ত “ইতি” শের... : 
করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন বাচন্পতি মিশ্র উ্তরপ পাঠ গহণ করেন নাই। 
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পরে উহারই ব্যাখা] করিয়া চুন, _্অধিনির্ভাগেণ বর্তমানং।” “অবিনির্ভ|গ” বলিতে অপৃথগ.ভাব, 
অর্থাৎ নিয়তস্বন্ধ। দুঃখসহন্ধশূন্য কোন দেহাদি নাই। . তাই পরে বলিয়াছেন,_-“দুঃখ- 
যোগাদ্‌ ছুঃখমিতি।* অর্থাৎ পূর্বোক্ত দেহাদি ফল পৰ্যন্ত সমন্তই দুঃখানুযক্ত বলিয়া দুঃখ । 
সুত্রে “লক্ষণ” শব্দের দ্বারা অনুবদ্ধরূপ মন্বন্ধই বিবক্ষিত। বাধনার লক্ষণ অর্থাৎ দুঃখের 
অনুযন্বরূপ সম্বন্ধ বাহাতে আছে, তাহা ছুঃখ। মুখ্য "দুঃখের সহিত দুঃখের অভেদপ সংন্ধ। 
শরীরে দুঃখের নিমিতত্ব সম্বন্ধ । ইন্দ্রিয়াদিতে দুঃখের সাধনত্ব সম্বন্ধ | সুখে দুঃখের অবিনাভাব _ 
সম্বন্ধ । উদ্দযোতকরোক্ত দুঃখা নদের ব্যাণ্যা পূর্বের দ্বিতীয় সবত্রভাষ্য-ব্যাখ্যায় ুষটব্য। উদ্দ্যোত- 
কর একবিংশতি প্রকার দুঃখ বলিয়াচছেন। যথা_যট্‌প্রকার ইন্দ্রিয় এবং তাহার গ্রাহ 
ষট্প্রকার বিষয় এবং সেই বিষয়ে -যট্প্রকার প্রত্যক্ষরপ বুদ্ধি (১৮) । (১৯) শরীর, (২০) 
সুখ ও (২১) মুখ্য দুঃখ । ( চতুৰ্থ খণ্ড, ২৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। সুখ ও দুঃখ ষষ্ঠ ইন্দ্ৰিয় মনের বিষয়ের "1 
অন্তর্গত হইলেও উহা! পৃথকৃরূপে দুঃখের বিভাগে উক্ত হইয়াছে? - কারণ, যাহ! মুখ্য দুঃখ, 
তাহার সহ্ব্ধপ্রযুক্তই পূর্বোক্ত সমন্তই ছুঃখ। আর মুমুক্ষু প্রত সুথকেও দুঃখ বলিয়! ভাবন] 
করিবেন, এজন্য সুখও দুঃখের বিভাগে পৃথকৃরূপে কথিত হইয়াছে। ফলকথা, দুঃখসঘন্ধ- 
শূন্য কোন জন্ম নাই, এজন্য জীবের জন্মমাত্রই দুঃখ! ভাষ্যকার পরে মহধির রূপ 
উক্তির কারণ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত শরীরাদি অর্থাৎ জন্সমাত্রই দুঃখাসথবিদ্ধ বলিয়া 
দুঃখ, ইহা বুঝিঝে জনম দুঃখদরী হইয়া নির্কেদ ও পরে বৈরাগ্য লাভ করে। বাচন্পতি মিশর 
বলিয়াছেন যে, সুখ ও তাহার সাধনে কোন প্রয়োজন নাই, এইরূপ বুদ্ধিই “নিঝেদ”। 
আর ভোগ্য বিষয় উপস্থিত হইলেও তচহাতে বিতৃষ্ণা বা উপেক্ষাবুদ্ধিই বৈরাগ্য। জন্মে বৈরাগ্য 
ব্যতীত তাহার উচ্ছেদের জন্য প্রবৃত্তি হইতে পারে না এবং বৈরাগ্য ব্যতীত মুক্তি লাভ কখনই 
সম্ভব নহে। যাহার বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, তাহাকে বলে বিরক্ত । বিরক্ত ব্যক্তিরই সাধনার ফলে 
কালে মুক্তি হয়। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,_“বিরক্তে! বিুচততে” ॥ *১ ? 
ভাষ্য । যত্ৰ তু নিষ্ঠা যত্ৰ তু পর্য্যবসানং সোহয়ং_ 


অনুবাদ | যাহাতে কিন্তু নিষ্ঠা ( সমাপ্তি ), যাহাতে কিন্তু সৰ্বতোভাবে 
ও নান, সেই এই-_ 


_ জুত্র। তদত্যন্তবিমোক্ষোহপবর্গঃ ॥২২॥ 


অনুবাদ । তাহার সহিত (পূর্বোক্ত মুখ্য গৌণ সর্কাবিধ দুঃখের সহিত) 
অত্যন্ত মুক্তি অপবর্থ। এ 


ভাষ্য । তেন দুঃখেন জন্মনাহত্যন্তং বিমুক্তিরপবর্গঃ। কথমৃ?. র 
 উপাতস্ত জন্মনো হানমন্তস্ত চানুপাদানমূ।, এতামবন্থামপর্য্যস্তামপবর্গং ..._.' 
বেদয়ন্তেপবর্গবিদঃ| তদভয়মজরমস্বত্যুপদ ব্রহ্ম ক্ষেমপ্রাপ্তিরিতি 
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“অন্ুবাদ। সেই জন্মরূপ দুঃখের সহিত অর্থাৎ জায়মাঃ! শরীরাদি সর্বভুঃখের 
সহিত অত্যন্ত বিযুক্তি “অপবর্গ”। (প্রশ্ন ) কি প্রকার ? অর্থাৎ জন্মরূপ দুঃখের 
সহিত অত্যন্ত বিমুক্তি কিরূপ ? ( উত্তর) গৃহীত জন্নের ত্যাগ এবং অপর জন্মের 
অগ্রহণ। অবধিশুস্ত অর্থাৎ চিরস্থায়ী এই অবস্থাকে (আত্মার শরীরাদি সর্কদুঃখ- 
শুন্য কৈবল্যাবস্থাকে ) অপবর্ণবিদূগণ অপবর্গ বলিয়া জানেন। তাহা অভয়, 
অজর, অস্ৃত্যুপদ, ব্রহ্ম, ক্ষেমপ্রাপ্তি।* 

চিপ্পনী। দুঃখের স্বরূপ না বুঝিলে চরম পরনের অপবর্গের স্বরূপ বুঝা যায় না। তাই 
মহৰি দুঃখের লক্ষণ বলিয়াই এই সুত্রের দারা অপবর্গের লক্ষণ বলিয়াছেন। ভান্যকার প্রথমে 
উহার পরিচয় প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন, “ত্র তু নিষ্ঠা” । অর্থাত বাহ! হইলে পূর্বোক্ত দেহাদি 
ফলের ত্যাগ ও পুনগ্রহণের সমাপ্তি হয়।০ প্রলয়কালেও ভীবের দেহাদি পরিগ্রহ হয় না, 
হতরাং কোন ছুঃখভোগও হয় না। কিন্তু সেই অবস্থা মুক্তি নহে। তাই ভাষ্যকার পরে 
তাঁহার পূর্বাকথারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন,_“্যত্র তু পর্য্যবস।নং।” প্রলয়কালে জীবের দুঃখের 
অবসান হইলেও তাহা সর্কতোভাবে অবসান নহে। কারণ, পরে পুনঃ স্যিতে আবার সেই 
সমস্ত জীবের দেহাদিপরিগ্রহ ও নানা ছুঃখ-ভোগ হয়। কিন্তু অপবর্গ হইলে আর তাহার 
জন্ম হয় না, স্থতরাং আর কখনও কোন দুঃখভোগ হইতেই গারে না। জীবের প্রলয়কালীন 
র্বহধশল্াবস্থার পর্যন্ত অর্থাৎ সীমা আছে।.* কিন্তুমোক্ষাবস্থার সীমা নাই। মোক্ষ হইলে 
আরু, কখনও তাহার পুনরাবৃত্তি হয় না। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, খ্নিপ্চ পুনরাবর্তে ৷” 
ভাষ্যকার ইহাও ব্যক্ত করিতে পরে বলিয়াছেন, “এতামবনসথামপর্য্স্া মপবর্গং বেদয়স্তেইপবর্গ- 
বিদঃ1” “বেদয়ন্তে” এই পদে চুরাদিগণীয় জ্ঞানার্থ এবিদ্‌” ধাতুর প্রয়োগ হইয়াছে । 

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পূর্বহত্রের দ্বারা কেবল সর্ববজীবের মানস অহ্ভবসিদধ মুখ্য ছুঃখেরই ব্যাখ্যা 
করায়, এই সুত্রেও “তদ্‌’ শব্দের ছারা সেই মুখ্য হুঃখই গ্রহণ করিয়া ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 


, কিন্তু ভাস্তাকার পূর্বন্ত্রের দার! হঃখান্যক্ত শরীরাদি সমস্ত গৌণ দুঃখেরও ব্যাখ্যা করায় এই 


স্থত্রে “তদ্‌” শব্দের দ্বার! সর্বববিধ দুঃখেরই গ্রহণ করিয়া সবত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, _“তেন দুঃখেন 
জন্মনা অত্যন্তং বিমুক্তিরপবর্গঃ।* বাচম্পতি "মিশ্র বলিয়াছেন যে, হত প্তদ্‌” শবের দ্বারা 
কেবল মুখ্য ছুঃখই বোধ্য, এইরূপ ভ্রম না হয়, এই জন্যই ভাষ্যক্ুর পরে বলিয়াছেন,_“জন্মনা'। 
অর্থাৎ “জায়তে” এইরূপ বুৎপত্তি অমুদারে উক্ত “জন্মন্‌” শব্দের দ্বারা জীবের সম্বন্ধে জায়মান 
শরীরাদি গৌণ ও মুখ্য সর্বববিধ দুঃখই উক্ত “ত?৮ শব্ের দ্বারা বোধ্য। তাই উদ্ব্যোতকরও 
পূর্বোক্ত একবিংশতিপ্রকার ছুঃখেরণ্সাত্যস্তিক নিবৃভিকেই অপব্গ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
উক্ররূপ অপবর্গের নামই নির্বাণ মুক্তি। | 

ভাস্যকার পরে জীরের উক্তরূপ অবস্থাকে অর্থাৎ নির্বধাণ সুক্তিকে অভয়, অজর, অমৃত্যুপদ, 
অৰহ্ম ও ক্ষেবপ্রা্ি বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন যে, উহা রম্বতুল্য। বাচন্পতি মিশ্র ভাস্তকারের 
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তাৎপৰ্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেম্‌ বে, উক্তরূপ নির্বাণ হইলে আর সঃসারতয় থাকে না, সুতরাং উহ! 
অভয়। শ্রুতিও পুনঃ পুনঃ ত্রহ্গকে অভয় বলিয়াছেন। বাহাদিগের মতে ব্রগ্মই জগদাকারে 
পরিণাম প্রাপ্ত হন, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন, “অজরং' অর্থাৎ নিত্য 
নির্বিকার ব্রদ্ের কোনরূপে জরা বা পরিণাম হইতে পারে নাঁ। উক্তরূপ নির্বাণ মুক্তিরও 
কখনও কোনরূপ পরিবর্তন সম্ভব নহে। . আর ধাহাদিগের মতে প্রদীপের ন্যায়. চিত্তের চির- 
নির্বাণ মোক্ষ, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ভাম্কার*পরে বলিয়াছেন; “অমৃত্যুপদং”। অর্থাৎ, 
ব্ৰহ্ম অমৃত্যুপদ, এবং বর্গের, স্যায় মুক্তিও অমৃত্যুপদ । উহ! প্রদীপের নির্ববাণের তুল্য নহে। 
কারণ, নিত্য জীবাত্মার নির্বাণ মুক্তি হইলেও তাহার মৃত্যু বা বিনাশ হয় না, তাহা -হইতেই 
পারে না । ফলকথা, ব্রহ্মের সহিত ূর্বেধক্তরূপ নির্বাণ যুক্তির এ সমস্ত সাদৃগ্ঠ প্রকাশ করিবার 
উদ্দেগ্তেই শান্ত উত্তরূপ যুক্তি ‘ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং উক্তরূপ মুক্িগ্রাপ্তিই 
প্রাপ্তি ও ক্ষেমপ্রাপ্তি বুলিয়! কথিত হইয়াছে, ইহাই ভাত্যকারের তাৎপৰ্য্য । এই 
মতে মুক্ত আত্মা ব্ৰহ্মই হন না, কিন্ত বঙ্গের সহিত তাহার পরম বা লাভ হয়। 
মুণ্ডক উপনিষদে. “নিরপ্রনঃ পরমং মাগি” (এই শ্রুতিবাক্যে এবং ভগবদ্গীতাকক 
“ইদং জ্ঞানমুপাতরিত্য মম সাধৰ্ম্যমাগতাঃ” এই ভগবদ্বাক্যে “সাম্য” ও এ শব্দের দ্বারা 
ইহাই কথিত হইয়াছে। নচেৎ সাম্য” ও. "দাধনঘয” শবের প্রয়োগ সার্থক হয় না। এ বিষয়ে 
অন্তান্ত কথা ও বিচার চতুর্থ খণ্ডে পাওয়া যাইব । 


ভাষ্য । নিত্যং স্ুখমাত্মনো মহত্ব তে নি 


শট « 


ব্যক্তেনাত্যন্তং বিমুক্তঃ সুখী ভবতীতি কেচিন্মন্তস্তে। তেষাং প্রমাণা- 


ভাবাদনুপপত্তিঃ। ন প্রত্যক্ষং 'নানুমানং নাগমে| ব! বিদ্যতে, নিত্যং 
সুখমাত্মনে| মহত্ববন্মোক্ষেহভিব্যজ্যত ইতি । রঃ 


; অন্তুবাদ । ' মহত্বের ন্যায় অর্থাৎ আত্মার পরম মহৎপরিমাণের ন্যায় আত্মার 
নিত্য সখ মোক্ষকালে অভিব্যক্ত (অনুভূত ) হয়। সেই অভিব্যক্ত নিত্যস্সুখের 
দ্বার! বিমুক্ত আত্মা অত্যন্ত সুখী হন, ইহ! কোন সম্প্রদায় স্বীকার করেন । 
তাহাদিগের প্রমাণাভাবরশৃতঃ উক্ত মতের উপপত্তি হয় না।' মহত্বের ন্যায় মোক্ষে 
আত্মার নিত্য সুখ অভিব্যক্ত হয়, এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, অনুমান্প্রমাণ 

নাই, আগমপ্রমাণও নাই । রর 


টিগ্লনী। ভাষ্যকার মহধির স্ুত্রাহুসারে চরম প্রমেয় অপবর্গের স্বরূপ ব্যাথা করিয়া, পরে 


উক্ত বিষয়ে মতান্তর বিলিয়াছ্েন বে, সর্বব্যাগী জীবাত্মাতে নিত্য মহৎপরিমাণের GL 


_নিতাসছগ বিদ্যমান আছে, সংসারকালে তাহার অভিব্যক্তি বা অনুভূতি হয় না, কিন মুক্তিকালে 
তাহার অভিব্যক্তি হয়। সুতরাং মুক্ত আত্ম! সেই অভিব্যক্ত নিত্যন্থখে' অত্যন্ত সুখী হন। 
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. অর্থাৎ তখন দ্বইতে তিনি চিরকাল সেই নিত্যন্থখের উপভোগ করেন, «ইহা কোন সম্প্রদায়ের 

মত। তাৎপর্ধ)টাকাকার বাচম্পতি মিএ এখানে উক্ত মতের ব্যাখযা!করিয়াছেন যে, “বিজ্ঞান- 

শানন্দং ব্ৰহ্ম’ এই শ্রুতিবাক্যে ্রদ্ধকে বে হুখন্বরূপ বলা হইয়াছে,সেই সুখ নিত্য। কারণ, ব্র্গ 

নিত্য। জীবাত্ম| বস্তুতঃ সেই নিত্য হুখরপ ব্রদ্ম হইতে অভিন্ন। সুতরাং উক্ত সন্দর্ডে 

“রাহোঃ শিরঃ এই প্রয়োগের ন্যায় “নিত্যং স্থখমাত্মনঃ” এই প্রয়োগে ভাষ্যকার 

অভেদার্থেই ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাই বুঝিতে হইবে । তাহা! হইলে বুঝা যায় 

“বে, মুক্তিতে আত্মন্বরূপ নিত্যহখের অভিব্যক্তি হয় অর্থাৎ মুক্তি সেই নিত্যানন্দ স্বরূপ | 

২ . কিন্তু াস্যকারের উক্ত সন্দর্ভের দ্বারা! আমরা তাহার উত্তরূপ তাৎপৰ্য্য বুঝিতে পারি না। কারণ, 

” উক্ত সন্দৰ্ভে ভাষ্যকারের “আত্মনঃ” এই পদে অভেদার্থে ষষ্ঠী বিভক্তি প্রয়োগের কোন প্রয়োজন 

বুঝা বায় না { এবং “বহত্ববৎ* এই পদও উক্ত মত অনাবশ্তক। পরস্ত বাচম্পতি মিশরের ব্যাখ্যাত 

বেদাস্তমতে আত্মা মহান্‌ হইলেও মহত্ব বা মহৎপরিমাণ তাঁহার ধৰ্ম্ম নহে এবং নিত্য- 

হথও তাহার ধর্শম নহে, কিন্তু তিনি নিত্যন্থখস্বরূপ ৷ ভাষ্যকার কিন্ত মুক্ত আত্মার সম্বন্ধেই 

বলিয়াছেন,__“্অত্যন্তং স্্বী ভবতি।” পরন্ত ভাষ্যকার পরে মুক্ত আত্মার নিত্যন্খভোগের 

খণ্ডন করিতে যেরূপ বিচার করিয়াছেন, তদ্বারাই তাহার পূর্বাকথিত খণ্ডনীয় মত পরিদ্ফুট 
হইয়াছে। পরে তাহা বুঝা যাইবে : - | - ১ 

আত্মাতে বিদ্যমান নিত্যন্থণের অভিব্যক্তি মোক্ষ, ইহা পরে অনেক গ্রন্থে ভট্টমত বলিয়া 

টু কথিত হওয়ায় উহা কুমারিল ভট্টের মত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কিন্ত পশ্লোকবা্্তিকে” 

কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন,_“হুখোপভোগক্পপশ্চ বদি মোক্ষঃ গ্রকল্লাতে। স্বর্গ এব ভবেদেষ 

পর্যায়েপ ক্ষ্ী চ সঃ॥” ইত্যাদি (সবদ্ধাক্ষেপপরিহাসপ্রকরণ, ১০৫__১০ ) অর্থাৎ মোক্ষ 

, সুখভোগরাপ হইলে তাহা স্বর্গের স্থায় ক্রমশঃ কোন কালে বিনষ্ট হইবেই। সুতরাং মোক্ষ 

অভাবাত্মক ‘অর্থাৎ সর্বহুঃখের আত্যন্তিক অঁভাবই মোক্ষ । "শান্ত্রদীপিকা*্র তর্কপাদে 

শীমাংসক' পার্থসারথি মিশ্র ‘আনন্দমোক্ষবাদী’র মতের ব্যাখ্যা করিলেঞ পরে বিশেষ 

বিচার করিয়া কুমারিল ভট্টের উক্তরূপ মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। " 

অনেকের মতে কুমারিল ভট্টের পূর্বে মীমাংদক তুতাতভট্ট নিত্যন্থথের অভিব্যক্রিকে মুক্তি 

বলিয়| সমর্থন করেন » কুমারিল ভট্ট উক্ত মতের উল্লেখ করিলেও তিনি নিজে উহা 

গ্রহণ করেন নাই। “কিরণাবলী* টাকায় উদয়নাচার্য্যও উক্ত মতের উল্লেখ করিতে বলিয়াছেন, 

"তৌতাতিকাস্ত।” এ বিষয়ে অন্তান্ত কথ! চতুর্থ খণ্ডে (৩৪৫-২০ পৃঃ) ভুষটব্য)। 


বস্ত্ত নানা কারণে আমরা বুঝিতে পারি যে, ভাষ্যকার, বাস্তায়নের পূর্বেও কোন 


নৈয়ায়িকসম্রদায় বলিতেন যে, কণাদের মতে আত্যস্তিক ছঃখনিবৃত্তিমাত্রই মুক্তি, কিন্ত 
" গোতমের মতে মুক্তিকালে নিত্যস্থখের অনুভুতিও থাকে। স্থতরাং গোতমের মতে নিত্য- 


* ইখের অননভ্রবিশিষ্ট আত্যন্তিক ছুঃখনিবৃতিই মুক্তি। কাশ্মীরের ভামর্বজের গরুসমপ্রদায়ে 
নপ মুত প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরে ইহ! ব্যক্ত হইবে। সুতরাং আমরা বুঝিতে পারি 
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বে, ভাষ্যকার বাংস্থায়ন গোতমোক্ত মুক্তির স্বরূপবিষয়ে পূর্বপ্রচণিত উক্ত মতান্তরের 
খণ্ডন দ্বারা তাহার গুরুক্পদারের সন্মত মতের..প্রতিষ্ঠার জন্যই এখানে পূর্বোক্ত মতান্তরেরই ' 
উল্লেখ করিয়াছেন এবং পরে উহার অন্ুপপত্তি বুঝাইবার জন্য বিস্তৃত বিচার করিয়াছেন। অতঃপর 
তাহাই বুঝিতে হইবে। 


ভাষ্য । নিত্যন্তাভিব্যক্তিঃ সংবেদনং, তত্ত হেতু- 
বচনম। নিত্যস্তাভিব্যক্তিঃ সংবেদনং জ্ঞানমিতি তন্য হেতুর্ববাচ্যো 


ফততুৎপপ্ধত ইতি। স্মুখবন্লিত্যমিতি চেৎ, সংসারস্থন্ত 
মুক্তেনাবিশেষঃ | যথা’ যুক্তঃ সুখেন তৎসংবেদনেন চ সম্নিত্যে-” 
নোপপনস্তথা সংসারস্থোইপি প্রসজ্যত ইতি উভয়ন্ত নিত্যত্বাৎ। 


অভ্যনুজ্ঞানে চ' ধর্মমাধর্মাফলেন সাহচর্ঘ্যং যৌগপন্তং 
গৃহেত। যদিদমুৎপতিস্থানেযু ধর্ম্মাধরম্মফলং সুখং ছুঃখং বা সংবেদ্যতে 


পর্য্যায়েণ, তন্ত চ নিত্যসংবেদনস্ত চ সহভাবে| যৌগপদ্থং গৃহ্যেত, ন 
স্থখাভাবে৷ _নানভিব্যক্তিরস্তি উভয়ুস্ত নিত্যত্বাৎ। 

__ অন্ববাদ। নিত্যের অর্থাৎ নিত্যন্থখের অভিব্যক্তি সংবেদন, তাহার হেতু- 
বচন কর্তব্য । (বিশদার্থ) _নিত্যের (নিত্যস্থখের ) অভিব্যক্তি বলিতে 
সংবেদন কি না জ্ঞান, তাহার হেতু বলিতে হইবে--যাঁহ! হইতে তাহা! উৎপন্ন 
হয়। সুখের ন্যায় নিত্য, অর্থাৎ এ নিত্যুনুখের সংবেদনও নিত্য পদার্থ, ইহ! যদি 
- বল, (তাহা হইলে) মুক্ত আত্মার সহিত সংসারী আত্মার অবিশেষ হয়  (ববশদ্বার্থ) 
যেমন মুক্ত আত্মা সৎ নিত্য অর্থাৎ, উৎপত্ভিবিনাশশুন্য চিরবিগ্যমান সুখের 
দ্বারা এবং তাহার সৎ নিত্য সংবেদনের দ্বার! বিশিষ্ট ; সংসারী আত্মাও তদ্রপ 
প্রসক্ত হয়, যেহেতু উভয়ের নিত্যত্ব [ অর্থাৎ উক্ত মতে সেই সুখ ও তাহার সংবেদন 

বা অনুভব, এই উভয়ই যখন সৎ নিত্য অর্থাৎ সতত সতাবিশিষ্ট নিত্য, তখন সমস্ত 
সংসারী আত্মাও সতত সেই সুখের অন্ুভববিশিষ্ট, ইহ! স্বীকার্য্য ] কিন্তু স্বীকার 
করিলে অর্থাৎ স্বমত-রক্ষার্থ সংসারী আত্মাও নিত্যসুখসস্তোগী, ইহা! বলিলে, ধর্ম্ম ও 
অধৰ্ম্মের ফলের সহিত অর্থাৎ সাংসারিক সুখ-দুঃখের সহিত সহভাব কি না 
যৌগপপ্য গৃহীত হউক ? "(বিশদার্থ) উৎপতিম্থানসমুহে ( চতুর্দশ ভুবনে ) এই' 
যে ধৰ্ম্ম ও অধর্ম্মের কল সুখ ও দুঃখ যথাক্রমে ( সংসারিগুণ কর্তৃক্ ) অনুভূত. = 
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J ‘হইতেছে, সেই” সাংসারিক সুখদুঃ ঠা 
k [ছঃখান্ুতবের এবং “নিগ্যসংবেদনে* 
| নিত্যস্থখের নিত্যানুভবের সহভাব কি না যৌগপ্ -অনুভূত হউক 2 রে 
I. সংসারী ER ও হঃখ-ভোথকালে সেই নিত্যসুখভোগও কেন অনুভব 
| করে না? উভয়ের (সুখ ও তাহার অভিব্যক্তি ভা 
| সুখের অভাব নাই, অভিব্যক্তিরও অভাব নাই। 
ভাষ্য।' অনিত্যত্বে হেতুবচনম্‌ | অথ মোক্ষে নিত্যস্ত সখস্ত . 
৯ সংবেদনমনিত্যং, যত উৎপদ্বতে স :হেতুর্বাচ্ঃ। আত্মমনঃ 
কৃ" ংযোগস্ত - নিমিত্তান্তরসহিতস্ত হেতুত্বম । আত্মমনঃ- 
সংযোগো হেতুরিতি চে, এবমপি তস্ত সহকারিনিদিতান্তরং বচনীয়মিতি। 
ধর্থস্য কারণবচনম্‌_। . যদি ধর্ম্মো নিমিতান্তরং, তন্ত হেতুৰ্ববাচ্যো 
যত উৎপন্থত ইতি । যোগসমাধিজন্য কাৰ্য্যাবসায়বিরোধাৎ 
প্রক্ষয়ে সংবেদননির্বত্তিঃ। যদি ঘ্বোগসমাধিজে৷ ধর্ব্মে হেতুস্তস্ত 
.. কার্ধগাবসায়বিরোধাৎ প্রক্ষয়ে সংবেদনমত্যত্তং নিবর্তেত | অসংবেদনে 


চাবিপ্তমানেনাবিশেষঃ | যদি ধর্ক্ষয়াৎ সংবেদনোপরমো নিত্যং 

২ ন সংবেগ্তে ইতি কিং বিদ্ধমানং ন সং 
LES বছ্য়ান সংবেছ্াতেহথাবিদ্ভমানমিতি 

অন্থবাদ। অনিত্যত্ব হইলে হেতুবচন কর্তব্য।_ ন 

₹ নিত্যস্ুখের অনুভব অনিত্য হয়, (তাহা হইলে) যাহ! ইভ লা 
হেতু বলিতে হইবে । নিমিত্তান্তর সহিত আত্মমনঃসংযোগেরই (মুখানুভবে) a হে 

( বিশদার্থ) আত্মমনঃসংযোগ ( নিত্যনুখান্থুভবে ) হেতু," ইহা যদি বল a 

হইলেও তাহার সহকারী কারণান্তর বলিতে হইবে। ধর্মের কারণবচন কর্তব্য। 

( বিশদাৰ্থ ) যি ধৰ্ম্ম নিমিত্ান্তর জয় অর্থাৎ সংসারাবস্থায় সুখানুভবে যখন ধর্মই 

| যোৰ সহকারী কারণ, তখন এঁ দৃষ্টান্তে মোক্ষে নিত্যনুখান্ভবেও 

বা সার কার৭বল, ( তাহা হইলে ) তাহার কীরণ বলিতে হইবে, যাহা 

নত ১ উৎপন্ন হয়। ' যোগসমাধিজাত ধর্মের কার্ধ্য সমাপ্তির সহিত 

* প্রক্ষয়” হইলে সংবেদনের নিরৃত্বি হয় । ( বিশদার্থ ) যদি যোগ- 
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সমাধিজাত ধৰ্ম্ম (ঘমাক্ষে নিত্যসুখানুভবের ) কারণ অর্থাৎ সহকারী কাঁরণ হয়, - 

তাহা হইলে তাহার কার্ধ্য সমাপ্তির সহিত বিরোধবশতঃ অর্থাৎ ধর্ম্মমাত্রই তাহার 

চরম কার্য বা চরমফল-নাশ্ঠয, ধর্মের কার্য বা ফলের সমাপ্তি হইলে ধর্ম থাকে 

না, এ জন্য প্রক্ষয় হইলে অর্থাৎ সেই ধর্মের সম্পুর্ণ ক্ষয় হইলে সংবেদন ( নিত্য- 

সুখানুভব ) অত্যন্ত নিবৃত্ত হইবে | সংব্দেন না হইলে কিন্তু অবিঘ্যমানের সহিত 

রে  অবিশেষ হয়৷ ( বিশদার্থ ) যদি ধর্মের ক্ষয়বশতঃ সংবেদনের (নিত্যসুখানুভবের) 

নিবৃত্তি হয়, নিত্যান্ুখ অনুভূত ন! হয়, তাহ! হইলে কি বিদ্যমান সুখ অনুভূত হয় 
নাঃ অথবা অবিদ্বমান সুখ অনুস্ভূত হয় না? বিশিষ্টে অর্থাৎ একতর বিশেষ: 

পক্ষে অনুমানপমা৭ (যুক্তি ) নাই। 


ভায়।-অপ্রক্ষয়শ্চ ধর্মস্য নিরহমান উৎ রা | 
যোগসমাধিজো ধৰ্ম্মে ন ক্ষীয়ত ইতি নাস্তনুমানযুৎপতিধর্্মকমনিত্যমিতি 
বিপর্য্য়স্ত বনুমানমূ। যস্ত তু সংবেদনোপরমো নাস্তি, তেন সং ংবেদন- 
হেতুনিত্য ইত্যন্মেযমূ। নিত্যে চ মুক্তসংসারস্থয়োর বিশেষ ইত্যুক্তমৃ। 
যথা যুত্তস্ত, নিত্যং সুখং তৎসং বেদনহেতু*্চ, সংবেদনস্ত তুপরমে| নাস্তি, 
কারণস্ত নিত্যত্বাৎ, তথ! সংসারস্থস্তাগীতি, এবঞ্চ সতি খর্ম্মাধর্মনফলেন 
হখছুঃখসংবেদনেন সাহচর্য্যং-গৃহেতেতি। 


শারীরাদিসন্বন্ধঃ প্রতিবন্ধহেতুরিতি চেৎ? ন, 
শরীরাদীনায়ুপভো গার্থত্বাৎ, টিন চাঁননুযানাৎ। 


স্তান্মতং, সংসারাবস্থম্ত শরীরাদিসমবন্ো নিত্যন্থখসংবেদনহেতোঃ প্রতি- 
বন্ধকস্তেনাব্িশেষে| নাস্তীতি | এতচ্চাযুক্তং, শরীরাদয় উপভোগার্থান্তে . 
ভোগপ্রতিবন্ধং করিত্যন্তীত্যন্ুপপন্নমূ। ন চান্ত্যনুমানমশরীরন্তাত্মনো 
ভোগঃ কশ্চিদস্তীতি। 
__ অন্তুবাদ । ধর্পোর 'অপ্রক্ষয় অর্থাৎ অত্যন্তবিনাশের অভাব কিন্ত 
'নিরন্মান' (অনুমানপ্রমাণশৃন্ত )। যেহেতু, উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব আছে। (বিশ- 
দা) যোগসমাধিজাত, ধৰ্ম্ম বিনষ্ট হয় না, এ বিষয়ে অনুমানপ্রামাণ নাই, 
-_ উৎপত্তিধৰ্ম্মক অনিতা, এ জন্য অর্থাৎ উৎপভিবিশিষ্ট ভাবপদার্থমাত্রই বিনাশী, 
এইরূপ বধার্থব্যাপ্ডিনিস্চয়বশতঃ বিপধ্যয়লেরই অর্থাৎ পূর্বোক্ত ধর্মের বিনাশিত্বেরই ৰ 
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৷ অনুমান আছে।. কিন্তু যাহার মতে সংবেদনের উপরম (গনিব্বত্তি ) নাই অর্থাৎ 
যাহার মতে সেই নিত্যন্থখের সংবেদন বা অনুভব উৎপন্ন পদার্থ হইলেও কখনও 
তাহার  নিৰ্বৃত্তি হয় না, তৎকর্তুক সংবেদনের কারণ নিত্য, ইহা..অনুমেয়। নিত্য 
দা" হইলে কিন্তু মুক্ত ও সংসারস্থ আত্মার অবিশেষ হয়, ইহা (পূর্বে) উক্ত হইয়াছে । 
রি ( বিশদাৰ্থ ) যেমন মুক্ত আত্মার সুখ নিত্য এবং তাহার অনুভবের কারণও নিত্য, 
J = কারণের নিত্যত্বপ্রযুক্ত সংবেদনের অর্থাৎ সেই সখান্গভবের কিন্তু নিববত্তি নাই, 
সংসারস্থ আত্মারও তদ্রপ হউক? আর এইরূপ হইলে ধৰ্ম্মাধর্ম্মের ফল সুখ- 
৯৭ ছুঃখান্থভবের অর্থাৎ সাংসারিক অনিত্য সুখ-দুঃখ ভোগের সহিত (সেই নিত্য- 
সুখানুভবের ) যৌগপদ্য গৃহীত হউক ?* 
শরীরাদি-সমন্ধ . প্রতিবন্ধের হেতু, ইহা যদি বল? না,-অর্থাৎ তাহা 
বলা যায় না, যেহেতু শরীরাদি উপভোগার্থ ' এবং বিপর্য্যয়ের অর্থাৎ 
অশরীর আত্মার উপভোগের অনুমান নাই। (বিশদার্থ) যদি বল, 
সংসারী আত্মার শরীরাদি সম্বন্ধ নিত্যনুখান্থুভবের কারণের প্রতিবন্ধক, এ জন্য 
(সংসারী ও মুক্ত আত্মার) অবিশেষ নাই, ইহা মত হউক, অর্থাৎ ইহা স্বীকার কর ? 
(উত্তর) ইহাও অযুক্ত॥ কারণ, শরীরীদি উপভোগাথ, অর্থাৎ সুখভোগের 
কারণ, তাহারা ভোগের প্রতিবন্ধ করিবে অর্থাৎ নিত্যনুখান্ুভবের নিত্যকারণ 
সত্বেও তাহার প্রতিবন্ধক হইবে, ইহা অযুক্তণ অশরীর আত্মার কোন ভোগ 
আছে, এ বিষয়েও অনুমানপ্রমাণ নাই, অধীৎ শরীর ব্যতীতও আত্মা সুখ ভোগ 
করেন, ইহাও নিযুক্তিক ৷ j 


ভাষ্ত। ই্টাধিগমাৰ্থ। প্রব্বত্তিরিতি চেৎ ? ন, অনি- 

ফ্টোপরমার্থভ্বাং। ইদমনুমানং, ইঞ্টাধিগমার্থো মোক্ষোপদ্শেঃ 
প্রত্বত্তিষ্চ যুমুক্ষ ণাং নোভয়মনর্থকমিতি। এতচ্চাযুক্তং, অনিস্টোপরমার্থে৷ 
মোক্ষোপদেশঃ প্রৰ্বত্তিশ্চ মুম,ক্ষ.ণামিতি, নেউমনিষ্টেনাননুবিদ্ধং সম্ভবতীতি 
ই্ডমপ্যনিষ্টং সম্প্বতে। « অনিউহানায় ঘটমার ইউমপি জহাতি। 
বিবেকহানস্তাশব্যত্বাদিতি। ্‌ 
*... ছৃষ্টাতিক্রমণ্চ দেহাদিযু তুল্যঃ | যথা 'দৃউমনিত্ং হু 
7... শয্িত্যজ্য নিত্যং জুখং কাময়তে, এবং দেহেক্জিয়বুদ্ধীরনিত্যা দৃষ্টা অতি- 


২৭ 
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রম্য যুক্তন্ত নিত্যা দেহেন্দরিযবুদ্ধয়ঃ কল্পয়িতব্যাঃ, সাধীয়শ্চৈবং মুক্তন্ত . 


চৈকাত্যুং কল্পিতং ভবতীতি। উপপত্তিবিরুদ্ধমিতি চেৎ, সমা- 
নম্‌| দেহাদীনাং নিত্যত্বং প্রমাণবিরুদ্ধং কল্পয়িতুমশক্যমিতি সমানং 
সুখস্তাপি নিত্যত্বং প্রমাণবিরুদ্ধং কল্পয়িতুমশক্যমিতি। 

অনুবাদ। প্রবৃত্তি ইষ্টলাভার্থ, ইহা যদি বল ? না, অর্থাৎ ইহা বলা যায় না। 
যেহেতু, (মুমুক্ষুদিগের প্রবৃত্তি ) অনিষ্টনিবৃত্ত্যর্থ । ( বিশদার্থ ) মোক্ষের উপদেশ ও 
মুমুক্ষুদিগের প্রতবৃত্তি ইষ্টলাভার্থ অর্থাৎ সুখ লাভের জন্য, উভয় অর্থাৎ মোক্ষের 
উপদেশ ও মুমুক্ষুদিগ্ের প্রবৃত্তি নিরর্থক নহে, এই অনুমান আছে অর্থাৎ উপদেশ 
মাত্র এবং প্রবৃতিমান্রই যখন লুখলাভার্থ, তখন মোক্ষের উপদেশ এবং মুযুক্ষুদিগের 
প্রৰৃত্তিও সুখলাভার্থ ঃ সুতরাং মোক্ষে নিত্যন্থখের অভিন্যক্তি হয়, এ বিষয়ে 


পূর্বোক্ত প্রকার অনুমাঁন-প্রমাণই আছে, উহা নি্রমাণ হইবে কেন? (উত্তর ), 


ইহাও অযুক্ত। মোক্ষের উপদেশ ও মুমুক্ষাদগের প্রবৃত্তি অনিষ্টনিরত্যর্থ অর্থাৎ 
কেবল ছুঃখনিববতির জঙ্য। অনিষ্টের সহিত (দুঃখের সহিত) অননুবিদ্ধ 
( সমন্ধহীন ) ইউ ( সুখ ) সম্ভব নহে) এ জন্য (মুমুক্ষুর ) সুখও দুঃখ হয়। 
মরা (মুমুক্ষু ) দুঃখ-পরিহারের জন্য প্রাবর্তমান: হইয়া সুখও ত্যাগ করেন। 
যেহেতু “বিবেকহান” অর্থাৎ পৃথক্‌ করিয়৷ ত্যাগ অশক্য । ( অথাৎ দুঃখ- 
সংবলিত সুখের সুখ মাত্র গ্রহণ করিয়া, কেবল দুঃখাংশকে ত্যাগ করা যায় না) 
ভঃখ-পরিহার করিতে হইলে একেবারে সুখকেও পরিত্যাগ করিতে হয় )। 

দৃষ্টের অতিক্রমও দেহাদিবিষয়ে তুল্য । (বিশদার্থ) যেমন দষ্ট ত্নানিত্য 
সুখ পরিত্যাগ করিয়া ( মুমুক্ষু ) নিত্যসুখ কামনা করেন, এইরূপ দু অনিত্য 
দেহ, ইন্জিয় ও বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া যুক্ত ব্যক্তির নিত্য দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি 


কল্পনা করিতে হয় অর্থাৎ মুক্ত ব্যক্তি যদি নিতানুখ-ভোগ করেন, তাহা হইলে . 


ভীঁহার নিত্য দেহাদিও' কল্পনা করিতে হইবে। এইরূপ হইলে মুক্ত ব্যক্তির 
একাত্মাও অর্থাৎ কৈবল্যও সাধুতররূপেই কল্লিত হয়। ( পূর্বপক্ষ ) উপপত্তি- 
রত (উত্তর ) সমান। (বিশবদার্থ ), দেহাদির প্রমাণবিরুদ্ধ 
ওত ও প্রমাণবিরুদ্ধ নিত্যত্ব কল্পনা 


Le) 
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চ সংসারদ্ুঃখাভাবে স্থখবচনা- : 


৮, 


9 


2 সৎ] বাৎস্তায়নভায $ ২১১ 
দাগমেহপ্রি সত্যবিরোধঃ | যদ্যপি কস্চিনাগমঃ স্যাৎ, মুক্তন্তা- 
ত্যন্তিকং স্খমিতি সুখশব্দ আত্যন্তিকে হঃখাভাবে প্রযুক্ত ইত্যেবযুপ- 
পদ্ধতে, দৃষ্টো হি ছুঃখাভাবে স্থখশব্দপ্রয়োগো বহুলং লোক ইতি। 
নিত্যন্থখরাগস্যাপ্রহীণে মোক্ষাধিগমাভাবো রাঁগস্য 
বন্ধনসমাজ্ঞানাৎ । যন্ধয়ং মোক্ষে নিত্যং সখমভিব্যজ্যতে ইতি নিত্য- 
মখরাগ্রেণ মোক্ষায় ঘটমানো ন মোক্ষমধ্রিগচ্ছেনাধিগন্তমর্হতীতি বন্ধনসমা_ 


জ্ঞাতো হি'রাগঃ। ন চ বন্ধনে সুত্যপি' কচ্চিন্মুক্ত ইত্যুপপদ্বত ইতি। 
প্রহীণনিত্যস্থখুরাগম্যাপ্রতিকুলত্বম, | অথাস্ত নিত্যস্থখরাগঃ 


,প্রহীয়তে তস্মিন্‌ প্রহীণে নাস্ত নিত্যন্ুখরাগঃ প্রতিকূলো ভবতি। যদ্োবং, 


ুক্তস্ত নিত্যং সুখং ভবতি, অথাপি ন ভবতি, নান্তোভয়োঃ পক্ষযোর্মোক্ষা- 
ধিগমো বিকল্প্যত ইতি।, ও 

অন্বাদ। আত্যন্তিক সংসার-দুঃখুঃভাবে, 'ুখবচন” অর্থাৎ “সুখ” শব্দের 
প্রয়োগ হওয়ায় আগম থাকিলেও বিরোধ নাই। (বিশদার্থ) যদিও মুক্ত আত্মার 
আত্যন্তিক সুখ, এইরূপ কোন আগম (শান্ত্রবাক্য ) থাকে, (তাহাতে) সুখ শব্দ 
আত্যন্তিক দুঃখাভাব'অর্থে প্রযুক্ত, এইরপ্রে উপপর হয়। ছুঃখাভাব অর্থে সুখ- 
শন্দের প্রয়োগ লোকেও অর্থাৎ লৌকিক বাক্েও বহু দৃষ্ট হয়। 

পরুত্ত নিত্যন্থখে রাগের অপরিত্যাগে মোক্ষলাভ হয় না, যেহেতু রাগের 
“বন্ধনসমাজ্ঞান” অর্থাৎ বন্ধনরূপেই সমাক্‌ উপদেশ হইয়াছে। (বিশদার্থ) যদি 
ইনি অর্থাৎ মুমুক্ষু, মোক্ষে নিত্য সুখ অভিব্যক্ত হয়, এজন্য নিত্যনুখে রাগ 
বা আকাজ্ষাবশতঃ মোক্ষের নিমিত্ত প্রবর্তমান হন, তাহা, হইলে মোক্ষকে লাভ 
করেন না, লাভ করিতে যোগ্য হন না, যেহেতু রাগ বহ্ধন-সমাজ্ঞাত অর্থাৎ বন্ধন- 
রূপেই উপদিষ্ট । কিন্তু বন্ধন থাকিলেও কেহ মুক্ত হয়, ইহা উপপর্ন হয় না। ' 
(ূর্বপক্ষ ) পরিত্যক্ত নিত্যসুখরাখের প্রতিকুবত্ব নাই] (বিশদার্থ) যদি ইহার 
মিত্যসথখরাগ প্রহীণ হয় অর্থাৎ পরে স্বয়ং ইহাকে পরিত্যাগ করে, তাহা প্রহীণ 


‘হইলে ইহার নিত্যস্খরাগ প্রাতিকুল অর্থাৎ মোক্ষলাভের প্রতিবন্ধক হয় না। 


(উত্তর )'যদি এইরূপ হয় অথাৎ পরে যদি তাহার নিত্যনুখে রাগ না থাকে, তাহা 
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[' শনি ১ অণ ১আ 
২১২ ন্যায়দর্শন 
হইলে নিত্যনুখ হউক}, অথবা না হউক, উভয় পক্ষেই ইহার ম্যেক্ষলাঙ সন্দিগ্ধ 

A £ 
হয়না i 

টিপ্পনী। ভাষ্যকার পরে বিচারদ্বারা পূর্বোক্ত মতের অনুপপত্তি বুঝাইতে প্রথমে 

বলিয়াছেন যে, নিত্যপদার্থের অভিব্যক্তি বলিতে তাহার সংবেদন অর্থাৎ অনুভব | স্থতরাং মুক্ত 
আত্মার সেই নিত্যন্থখানুভবের উৎপাদক কারণ কি, তাহা রক্তব্য। যদি বল, সেই সুখের ন্যায় 
তাঁহার সেই অনুভবও নিত্য অর্থাৎ: তাহার কোন কারণ নাই, তাহা হইলে সংসারী সমস্ত 
'আত্মাও সর্বদা সেই নিত্যসুখের অনুভববিশিষ্ট, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা 
স্বীকার করিলে চতুর্দশ ভুবনে যে সমস্ত৷ আত্মা যথাক্রমে ধর্শ ও অধর্খের ফল সখ. ও 
দুঃখের অন্থতব করিতেছে», তাহাদিগের সেই অনুভব এবং নিত্য স্থখের অঙ্গুভবের যৌগপপ্য 
গৃহীত হউক? অর্থাৎ একই সময়ে তাহারা সাংসারিক সুখভোগ অথবা ছুঃখভোগ এবং 
সেই নিত্যস্ুখ-ভোগ করিতেছে? £ইহা তাহারা . কেন বুঝে না %* কারণ, নিত্যত্ববশতঃ 


তাহাদিগের সেই স্থখও আছে এবং তাহার" অহ্ভবও আছে? : কিন্তু সংসারী আত্মা কখনই 


নিত্যস্থধের অঙ্গভব করে না। দুঃখের অন্ুতবকালেপ্সখের অনুভবও হয় না। সুতরাং সেই 
নিত্য সুখের অহ্তবকে অনিত্যই বলিতে হইবে। তাহা হইলে উহার উৎপাদক কারণ বন্তব্য। 
আত্ম-মনঃসংযোগরকে উহার কারণ বলিলে তাহার সহকারী কোন কারণও বক্তব্য। কারণ, 
_সহকারিকারগ-সহিন লমাত্-মনঃসংবোগ্' সুখামুভবের কারণ হইয়া থাকে। ধর্মকে তাহার 
সহকারী কারণ বলিলে সেই ধর্মের উৎপাঁদক কারণ বক্তব্য । যদি বল, মুমুক্ষুর যোগসমাধি- 
জাত ধর্মই তাহার সহকারী কারণ, কিন্ত ইহা বলিলে সেই নিত্যন্থুখাহুভব চিরস্থায়ী হইতে 
পারে শা। কারণ কার্যের “অবসায়” অর্থাঃ সমাপ্তির সহিত ধর্শের দবরোধবশতঃ ফল-সমান্তি 
হইলেই ধর্ণর ক্ষয় হইয়া থাকে। সুতরাং" স্ব্গীদিজ্জনক ধর্শের ক্ষয়ে যেন স্বর্গাদি ফলের নিবৃত্তি 
ইঃ জন্রপ যোগসমাধিজাত ধর্শের স্ূরণ ক্ষয় হইয়া গেলে দেই নিত্য সুখানুভবের'এ, গসত্যন্ত 
নিবি হইবেই। সেই নিত্যস্খের কোন সময়ে সংবেদন ব! অনুভব না হইলেও উহা সেই 
আত্মাতে বিদ্ধমান থাকে, ইহাও বলা যায় *না। কারণ, তখন কি বিদ্যমান নিত্যন্থখ 
হত হয় না, অথবা অবিদ্ধমান নিত্যন্থথ অনুভূত হয় না, এইরূপে বিশিষ্টে অর্থাৎ ওঁ উভয় 


র্‌ যা কোন বিশেষ পক্ষে অনুমানপ্রমাণ নাই। অননুভূত সুখের অস্তিত্বে কোন 
নাই। 


১ উর 


২২ ৯০ ] ; বাৎস্তায়নভাষ্য i ২১৩ 


3 হইলে মুক্ত আত্ম ও সংসারী আত্মার অবিশেষ হয়, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। যদি বল, কারণ 
থাকিলেও প্রতিবন্ধকবশতঃ তাহার কার্ধ্য হয় না। সংসারী আত্মার শরীরাদিসন্দ্ধই নিত্য- 
ুখানূভবের প্রতিব্দ্ধক। কিন্তু ইহাও অযুক্ত। কারণ, "শরীন্াদি উপভোগার্থ। সুতরাং যে 
সমস্ত পদার্থ সুখভোগের সহায় বা সাধন, তাহাই সুখভোগের প্রতিবন্ধক হইবে, ইহা উপপন্ন হয় 
না। আর শরীরাদিশৃন্ত কেবল আত্মার যে, কোন ভোগ আছে, এ বিষয়েও আহসান বা 
যুক্তি নাই। SE? ; 

৮ বদি বল, মুমুক্ষুদিগের, মোক্ষ-সাধনে বে প্রবৃত্তি হয় এবং শাস্ত্রে মোক্ষবিষয়ে বে সমস্ত উপদেশ 
আছে, তাহা ইষ্টলাভাৰ্থ। হুখই ইষ্ট পদার্থ। সুতরাং নিত্যস্থখের অস্থভবই যে, সেই প্রবৃত্তি 'ও 

"৭ উপদেশের প্রয়োজন, ইহ! অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ। কিন্তু ইহাও বল৷ যায় না। কারণ, কেবল 
দুঃখ-নিৰৃত্তির উদ্দেষ্যেও অনেক প্রবৃত্তি এবং১অনেক উপদ্দশ হওয়ায় প্রবৃত্তিমাত্র এবং উপদেশ- 
মাত্রই বে, হুখলাভার্থ, এইরূপ. ব্যাপ্তি বা নিয়ম নাই। জ্বাত্যস্তিক দুঃখনিবৃত্তির উদ্দেখ্তেই 
যুযুক্ধুদিগের মোক্ষ-সাধনে *প্রবৃত্তি' হইয়া থাকে। কারণ, একেবারে দুঃখসম্বনধশূন্ত সুখ সম্তবই 
নহে, ইহ! বুঝিয়! প্রকৃত মুমুক্ষু সমস্ত সুখকেও দুঃখ বলিয়া বুঝেন। সুতরাং তিনি সমস্ত দুঃখের 
আত্যন্তিক নিবৃত্তির উদ্দেশ্েই প্রবর্তনান হইয়া সমস্ত সুখকেও পরিত্যাগ করেন। আর যদি বল, 
তিনি দৃষ্ট অর্থাৎ লৌকিক অনিত্য সুখ পরিত্যাগ করিয়া নিতান্গথভোগেরই কামনা করেন, 

‘ তাহা হইলে দৃষ্ট অনিত্য দেহাদি পরিত্যাগ করিয়া! মুক্তিকালে তাহার নিত্যদেহাদিও কল্পনীয়। 
তাহা হইলে তাহার “একাত্মা”ও সাধুতরই কল্পিত হয়। (ইহা ভাম্যকারের' মোপহাস উক্তি 
বুঝা বায় )'- অর্থাৎ মুক্ত আত্মার দেহাদি কিছুই থাকে না, তখন সেই এক আত্মাই স্ব-হ্বরূপে 

' থাকেন, এই অর্থেই মুক্তিকে «উকাত্ম” বলা হইয়াছে | কিন্ত মুক্তিকালেও তাহার নিত্যদেহাদি 
কল্পনা করিলে তাহার একাত্মাও উত্তরূপে কল্পিতই হয় এরং প্রত এ্কাত্ম্য হইতে উহা সাধৃতরই 
হ্য়। কারণ, দেহাদদিশৃন্ত আত্মার নিত্যন্থখভোগরূপ মোক্ষ হইতে দেহাদিবিশিষ্ট আত্মার নিত্য- 
সুখতেগ্গিনপ কল্পিত মোক্ষই সাধুতর। স্থতরাং যুক্ত পুরুষের নিত্যদেহাদিও কল্পনীয় । বদি 
বল, দেহাদির নিত্যত্ব প্রমাণবিরুদ্ধ বলিয়া তাহা কল্পনা করা যায় না, এতহৃত্বরে ভাষ্যকার 
পরে বলিয়াছেন, "সমানম্‌:” অর্থাৎ তাহা! হইলে সুখেরও নিত্যত্ব প্রমাণবিকুদ্ধ বলিয়| উহাও 

:৮ কল্পনা করা যায় নাঃ ইহা সমান উত্তর :. নু নু 3 
পূর্বাপক্ষবাদী অবশ্যই বলিবেন যে, মুক্ত পুরুষের নিত/জ্খভোগ বিষয়ে আগমপ্রযাণ 
থাকায় উহা নিশ্রমাণ বল! যায় না। “ন্যায়সার"" গ্রন্থের শেষ ভাগে ভাসর্বজ্ঞও বলিয়াছেন, 
“কুতে মুক্তন্ত স্ুখোপভোগ ইতি চে? আগমাৎ। উক্তং হি, “সুখমাত্যস্তিকং যত্তদ্ব দবিগ্রাহ- 
মতীন্তিযং। তঞ্চ মোক্ষং বিজানীয়াদ্‌ দুশ্রাপমক্বতাত্মভিঃ ৷” তথা__“আননদং ব্ৰহ্মণো রূপং 

. ভট মোক্ষেহভিব্যজ্যতে।” “বিজ্ঞানমানন্দং ব্ৰস্গেতি ৷” আগুমবিরুদ্ধ অনুমান যে, প্রমাণ 
নহে, ইহা ভাষ্যকার বাৎষ্ায়নেরও সন্মত। তাই ভাস্তকার পরে বলিয়াছেন যে, যদিও মুক্ত 


সাস্মার আত্যন্তিক খুপবোধক কোন আগম বা শান্ত্রবাক্য থাকে, তাহ! হইলেও বিরোধ নাই। 
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সপ 


০২. ভাষ্যকার পরে তাহার শেষ কথা ব 


ই লা। ভাষ্যকারের উক্তরূপ তাত ব্যাখ্যা করিয়া 


তু । 3 [১ অ* ১ আঁ 
£ স্যায়দর্শন 
২১৪ 


কারণ, সেই শান্্বাকো মুক্ত পুরুষের আত্যন্তিক ছুঃখনিবৃত্তিকেই আত্যন্তিক. সুখ বলা হইয়াছে। . 


অর্থাৎ দুঃখাভাব অর্থেই “সুখ” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। লোকেও ছুঃখাভাব অর্থে “সুখ” 
শব্বের লাক্ষণিক প্রয়োগ বহু দৃ্ট হয় । বেমন মাময়িক জরবিরামের পরে রোগী বলে_-"আমি 
সুবী হইলাম ৷” গুরুতর ভার নামাইয়া ভারবাহী 'বলে,_“ন্থখী হইলাম ।” উক্তরূপ প্রয়োগে 
সেই রোগী ও ভারবাহীর জর ও ভারবহনভন্য দুঃখের নিবৃত্তি বা অত্যন্তাভাবই উক্ত “সুখ” 
শব্দের লাক্ষণিক অর্থ। এখানে ভাষ্যকারের “যন্তপিংকশ্চিদাগমঃ স্তাৎ” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা 
ইহাও বুঝা যায় যে, ভাষ্যকার পরবর্তী ভাসর্কন্ঞের উদ্ধৃত “সুখমাত্যন্তিকং” ইত্যাদি বচনকেই 
বুদ্ধিস্থ করিষ| ও কথা বলিয়াছেন এবং ভাষ্যকারের স্ময়ে সম্প্রদায়বিশেষে উক্ত বচন প্রচলিত 
থাকিলেও উহার আগমত্ব অনেকে স্বীকার ‘করেন৷ নাই { ভাষ্যকার “যদ্ধপি’ এই উক্তির দ্বারা 
ইহাও ব্যক্ত করিয়াছেন। সে যাহা হউক, ভাম্যকারের মতে “আনন্দং ভ্রন্মণো রং” ইত্যাদি 
অন্তান্ত শ্রুতিবাক্যেও “আনন্দ” ‘শব্দের আত্যন্তিক দুঃখাভাব অর্থেই প্রয়োগ হইয়াছে, ইহাও 
তাহার ওঁ কথার দ্বারা বুঝিতে হইবে। অবশ্ঠ মুখা অর্থে বাধক না থাকিলে লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ 
কর! যায় না। পূর্বোক্ত মত সমর্থন করিতে ভাষর্কবজ্ঞও পরে বলিয়াছেন, “মুখ্যার্থে বাধকা: 


ভাবান্লোপচারকল্পন| ৷” কিন্ত ভাষ্যকার পূর্বের বিচারপূর্বাক প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, মুক্ত পুরুষের - 


_নিত্যস্থথের অহৃভবকে নিত্যও বলা বায় ন! এবং অনিত্যও বল! যায় না। সুতরাং মুক্ত পুরুষের 


নিত্যন্থখের অনুভব অলীক, অতএব উ্া আগমা্থ হইতে পারে, না। স্থতরাং উক্ত স্থখবাচক 
শব্দের আত্যন্তিক দুঃখাভাবরূপ লাক্ষণিক অর্থই গ্ৰাহ ৷ ভাষ্যকারের মতানুসারী' পরুবর্তী 
নৈয়ায়িকগণও উহাই সমর্থন করিয়! গিয়াছেন। | 

লিয়াছেন যে, মুমুক্ষুর নিত্যন্থখে রাগ বা কামনা 
থাকিলে মোক্ষলাভ হইতেই পারে না। কারণ, রাগ বা কামনা যে বন্ধন, ইহা সর্ববসন্মত। 
বন্ধন থাকিলে কাহাকেও মুক্ত বলা যায় না। ?তাৎপর্য)টাকাস্কার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন 
যে, মুমুক্ষু নিত্যন্থখের কামনায় মোক্ষ-সাঁধনে প্রবৃত্ত হইলে কামনাপিশাচী কখনও উপস্থিত বিষয়- 
হুখেও তাহাকে প্রবৃত্ত করাইয়া তাহার অভীষ্ট মোক্ষকে হদুরপরাহত করিবে। অতএব মুমুক্ষু 
কখনই কোন কামলাকে কিছুমাত্র স্থান দিবেন নী। এইরূপ রাগের ন্যায় দেষও বদ্ধন। স্থতরাং 
সর্ববিষরে ঘবেমও তিনি পরিত্যাগ করিবেন। সুখের কামনা পরিত্যাগ করিলে স্থখকে দ্বেষ 
করা হয় না। ছুঃখ-পরিহারে ইচ্ছা করিলেও দুঃখে দ্বেষ করা হয় না। বৈরাগ্যবশতঃই 
ন্মাদি সমস্ত ছুঃখ-পরিহারে ইচ্ছ| জন্মে। বৈরাগ্য ও দ্বেষ এক পদার্থ নহে। মূল কথা 
মুর নিত্যহ্থভোগের কামনা থাকিলে বন্ধন থাকায় তাহার মুক্তি হইতে পারে না। মনা 
সুজ পুর্কধের নিত্য সুখের প্রতিপাদক শ্রতিবাক্যে স্থখবাচক শের মুখ্য অর্থ গ্রহণ করা যায় 

ডি. 
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ও / ] বাচম্পতি মিএও পরে .বলিয়াছেন,__“্তন্মা- . 
 সিতাননদপ্রতিপাদকশ্রতিরাত্যন্তিকে ছুঃখবিযোগে ভাঁজীতি যুক্তমিতি ভাবঃ। 
. পরর্বপ্বাদী অবস্তই বলিষেন ডে মুর প্রথমে নিতানখে রাগ নিলেও পরে উৎকট - 


| ১৬০৭ _.. বাৎস্যায়নভাস্ত, | [২১৪ 
] . বৈরাগ্যবশ্বতঃ০ সেই রাগও “প্রহীণ” অর্থাং পরিত্যক্ত হয়। : তাহার সেই নিত্যন্থখ-রাগ পরে 
স্বয়ংই তাহাকে পরিত্যাগ করে। সুতরাং তখন তাহার কোন বন্ধনই না থাকায় মোক্ষলাভের 
প্রতিকূল কিছুই থাকে না। ভাষ্যকার সর্বশেষে এই কথাও উল্লেখ করিয়া, তহুত্তরে 
বলিয়াছেনঃ_-"বদ্েবং” ইত্যাদি । বাচম্পতি মিশ্র ভাষ্যকারের তাৎপর্ধ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
“বদি নিত্যং সুথং ভবতি, কামং ভবতু. মাভূং, উভয়োরপি পক্ষয়োব্ৰীতরাগপ্রবৃত্বৌ ন মোক্ষািগমো 
বিকল্লতে, ন সন্দিগ্ধো ভবতীত্যর্থঃ।"( তাংপর্যযটীক| )। অর্থাৎ উৎকট বৈরাগ্যবশতঃ 
সুক্ষ সর্ববিষয়েই বীতরাগ হইলে অর্থাৎ তাহার সেই নিত্যন্থখভোগেও কিছুমাত্র রাগ না থাকিলে 
শেষাবস্থায় তাহার সেই নিত্/স্থখভোগ হউক বা না হউক, তাহার মোক্ষলাভ বিষয়ে কোন 
ৰ * সন্দেহ হইতে পারে না। . কারণ, চরম তত্ব-জ্ঞানের, ফলে তাহার ন্মপ্রবাহের অত্যন্ত উচ্ছেদ- 
ক... .. বশতঃ সর্ধদুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হওয়ায়" তাহাকে তখন যুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতেই 
হইবে। বে নিত্যন্খভোগে রাগও বহু পূর্ব্বেই তিনি পরিত্যবগ করিয়াছেন, সেই নিত)নুখ- 
ভোগ না হইলেও তাহার মুক্তির অভাব বল! যায় না। কিন্ত সর্বববিধ দুঃখের আত্যস্তিক 
নিবৃত্তি না হইলে কোন মতেই "অপবর্গ” অর্থা২ চরম যুক্তি হয় না। সুতরাং মহখি গোতম 
এই হুত্রের দ্বারা অপবর্গের উক্তরূপ লক্ষণই বলিয়াছেন । শ্রীভগবান্ও বলিয়াছেন, _-“জন্ম-ৃত্যু- 
জরা-দুঃখৈব্বিমুক্তোহমৃতমগতে।”_গীতা। লই $ 
কিন্তু শৈবাচাৰ্য্য ভামর্কজ্ঞ “ন্তায়দারে”র, শেষুভাগে পূর্বোক্ত কথার প্রতিবাদ 
E করিতে বলিয়াছেন যে, মুক্ত পুরুষের নিত্য সুখভোগের প্রতিপাদক * শাঁপ্বাক্য স্থ্খ- 
৷! =  বাচক শব্দের মুখ্য অর্থে কোন বাধক নাই। সেই নিত্যন্থখের ভোগ বা অন্ুভবও নিত্য- 
পদার্থ । কিন্তু তাহা হইরেও সংসারী আত্মা ও মুক্ত. আত্মার অবিশেষের আপত্তি হয় না। 
| কারণ, সংসারকালে আত্মগত সেই নিত্যন্থখ ও তাঁহার নিত্য অনুভবের বিষয়-বিষয়িভাব সম্বন্ধ 
চু ঘটে না। বেমন চক্ষুরিন্িয় এবং তাহার গ্রহ বিষয় নিকটস্থ হইলেও মধ্যে ভিত্তি প্রভৃতি 
js কোন ব্যরধবান থাকিলে তখন সেই, বিষয়ের সহিত চক্ষুরিন্ড্িয়ের সংযোগসব্ন্ধ ' ঘটে না। 
কিন্তু সেই ব্যবধান অপগত হইলে তখন সেই দহ বিষয়ের সহিত তাহার সংযোগসঘন্ধ ঘটে, 
তদ্রপ আত্মাতে দেই নিত্যস্থথ ও তাহার, নিত্য অন্থতব চিরবিদ্ধমান হইলেও সংসারাবস্থায় 
পাপাদি ্রতিবদ্ধকবশতঃ শ্রী উভয়ের বিষয়-বিষয়িভাব সন্ধ জন্মে না। কিন্তু মুক্তিকালে 
কোন প্রতিবন্ধক না থাকায় তখন সেই সখ ও তাহার অমুভবেরণবিষয়-বিষয়িভাব সমন্ধ জে 
অর্থাৎ তখনই সেই সুখ তাহার সেই নিত্য অনুভবের বিষয় হয়, সংারকালে তাহা হইতে পারে 
না। আর মুক্তিকালে সেই নিত্যন্থখ ও তাহার নিত্য অনুভবের যে রিষয়-বিষয়িভাব সবন্ধ, তাহা 
অঘ পদাৰ্থ হইলেও তাহার বিনাশের কোন কারণ ন! থাকায় কখনও বিনাশ হইতে পারে না. 
“উপ পদার্ঘমা্ই যে বিন্পি, এইরপ ব্যাপ্তি বা নিয়ম নাইন কারণ, যে কোন পরার্থের 
সী উৎপর পদার্থ হইলেও কখনও সেই ধ্বংসের ধংস হয় না। স্থতরাং পের স্যার নিত্যনথখ 
8 উহার নিত্য অচ্ভবের সেই সম্ব্ধ পর গার হইলেও অধিনাশী বলা যায়। কারণ, উহার 
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ছি ক 


২১৬ - স্যায়দর্শন " [৯ অৎ, ১ আহ 


বিনাশের কোন কারণ নাই। এ বিষয়ে ভাসর্ধজ্ঞ আরও জার করিয়া উপমংহারে বলিয়াছেন . 
যে, উক্ত নিত্যসুখ নিত্যসংবেদ্য। এই নিত্যন্থখবিশিষ্ট.. আত্যন্তিক ছুঃখনিবৃত্তিই পুরুষের 
অর্থাৎ জীবাত্মার মোক্ষ 1* ৭ 

এখানে বলা আবশ্যক যে, উদ্য়নাচার্য্যেরও পূর্বববর্ত্তী ভাসর্ববজ্ঞ উক্ত মত সমর্থন করিতে 
গোতমের কোন সুত্র প্রদর্শন করেন নাই। তবে প্রাচীন কালে তাহার গুরুসম্প্রদায়ে যে, উক্ত- 
রূপ মতই প্রতিষ্ঠিত ছিল, ইহ! বুঝিবার আরও কারণ আঁছে। ( চতুর্থ খণ্ড, ৩৪২ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য )। 


কিন্ত “ন্যায়সার» গ্রন্থে কোন কোন বিষয়ে ভাসর্বজ্ঞের ব্যাখ্যাত ন্যায়মত প্রাচীন কালেও ন্ভারৈক- 


দেশিমত বলিয়াই কথিত হইয়াছে। তাই আচার্য্য শঙ্করের শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্যও “মানসোল্লাস” 


গ্রন্থে বলিয়াছেন, “স্যায়ৈকদেশিনোহচপ্যবং |” অর্থাৎ ন্যায়ৈকদেশী সম্প্রদায়ও প্রত্যক্ষ, ” 


অনুমান ও শব্দ, এই প্রমাণত্রয়বাদীন ভাঁসর্ববজ্ঞও মহৰি গোতমের মতে উপমানপ্রমাণ যে শব্দ- 
প্রমাণের অন্তর্গত, সুতরাং প্রাণ ত্রিবিধি, ইহা সমর্থন করিতে অনেক কষ্টকল্পন! করিয়াছেন । 
বস্তুতঃ গোতমের মতে প্রমাণ | চতুধিবধ, ইহাই সত্য। সুতরাং ুেশ্বরও উক্ত প্রমাণত্রয়বাদকে 
নৈয়য়িক মত বলেন নাই। কিন্তু স্ায়ৈকদেশিমৃত বলিয়াছেন। এইরূপ গোতমোক্ত মুক্তির 
স্বরূপ বিষয়েও ভাগ্তকার বাংস্তায়নের সমধিত মতই নৈরায়িকত বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
পরবর্তী নৈয়ায়িকগণও বিচার দ্বারা উক্ত মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তাই মাধবাচার্য্যও 
“দর্বদর্শনসংগ্রহে” (“অক্ষপাদদর্শনে”) বহু“বিচারপূর্ববক অঙ্ষপাদের উক্তরূপ মতেরই ব্যাখ্যা ও 
সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। মুক্তির স্বরপাদি বিষয়ে অন্যান্য কথা ও বিচার পরে লিখিত 
হইয়াছে। চতুর্থ খণ্ড, ৩৩৩-৬২ পৃষ্ঠা অবশ্য দ্রষ্টব্য ॥২২॥ 


প্রমেয়লক্ষণ-প্রকরণ সমাপ্ত ॥৩॥ 
ভাষ্য। স্থানবত এব তহি সংশয়ন্ত লক্ষণং বাচ্যমিতি তদুচ্যতে ৷ 


অনুবাদ | তৎকালে অর্থাৎ প্রথম সুত্রে পদার্থের উদ্দেশ-সময়ে ক্রমপ্রাপ্ত 
সংশয়েরই লক্ষণ ( এখন ) বক্তব্য, এ জন্য তাহা উক্ত হইতেছে। 


ুত্র। সমানানেকধর্মোপপত্তেব্বপ্রতিপত্তেরুপলব্যনুপ- 
লব্ব্যব্যবন্থাতশ্চ বিশেষাপেক্ষো বিমর্শঃ সংশয়ঃ ॥২৩॥ 


_ অন্ুবাদ। (১) সাধারণ ধর্ম্ম-বিশিষ্ট ধন্মীর জ্বানজন্য, (২) অসাধারণ 
র্াবিশিষট ধন্মীর জ্ঞানজন্য, (5) বিপ্রতিপত্তির্জন্য অর্থাৎ এক পদার্থে বিরুদ্ধ 
প্রতিপাদক বাক্যজন্, (৪) উপলব্ধির অব্যবস্থাজন্য, এবং (৫) অনুপলদ্ধির 


* ‘তন্মাৎ কৃতকত্বেংপি সুখসংবেদননয্ধন্ত বিনাশকারপাভাবাল্লিতাত্ং স্থিতং। তৎ সিদ্ধমেতন্নিতা- 
সংবেদ্যং। অনেন স্নখেন বিশিষ্টা আত্যস্তিকী দুংখনিবৃত্তিঃ পুরুষন্ত মোক্ষ ইতি।”_স্যায়সারেশ্র শেষ। 


- 
৮৮ 
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২৩ ০] a বাত্ন্তায়নভাঙ এ ২১৭, 


" অব্যবস্থাজন্ট “বিশেষাপেক্ষ* অর্থাৎ যাহাতে পূর্কে বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি হয় না, 
কিন্তু বিশেষ ধর্শ্মের স্মৃতি আবশ্যক, এমন “বিমর্শ” অর্থাৎ একই পদার্ধে নানা 
বিরুদ্ধ পদার্থের জ্ঞান-_“সংশয় |” 

টিপ্পনী। প্রমের পদার্থের লক্ষণের পরে এখন তৃতীয় “সংশয়” পদার্থের লক্গণই বক্তব্য | 
কারণ, প্রথম সুত্রে প্রথেয় পদার্থের পরই সংশয় পদার্থ উদ্দিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং উহা! স্থানবান্‌ 
অর্থাৎ ভ্রুমপ্রাপ্ত। ভাগ্কার ইহাই প্রকাশ করিতে প্রথমে বলিয়/ছেন, _্থানবত এব তহি% 
ইত্যাদি ।* পরে এই স্থত্রের অবতারণ। করিয়াছেন। 


এ এই স্থত্রে সর্বশেষে প্মংশয়ঃ” এই পদের দ্বচুরা লক্ষ্য নির্দেশ হইয়াছে এবং তৎপুর্বের 


“বিমর্শঃ” এই পদের ধুর! সংশয়ের সাণান্ত লক্ষণ সুচিত হইছে । তৎপূর্বে "বিশেষাপেক্ষ” 
এই পদের দ্বারা বিশেষধর্প্মের উপলব্ধি বে মংশয়মাত্রেরই প্রতিবন্ধক, কিন্ত সংশয়বিষয়ীভূত 
সেই বিশেষ ধর্শ্বের স্মরণ- গ্াহাতে আবশ্যক, ইহাই সুচিত হইয়াছে। তৎপূর্বে “সমানানেক- 
ধর্ম পপতে:” ইত্যাদি পঞ্চম্যন্ত পদত্রয়ের দ্বার! স্থচিত ‘হইয়াছে বে, পঞ্চবিধ বিশেষ কারণজন্য 
সংশয় পঞ্চবিধ। বিশেষ কারণজন্য সংশয়’ বিশিষ্ট হওয়ায় এই পক্ষে সুত্রোক্ত “বিমৰ্শ” 
শবের দ্বারা বুঝিতে হইবে, বিশিষ্ট মর্শ অর্থাৎ বিশেষ সংশয় । ভাষ্যকার সংশয়াত্মক জ্ঞানকেই 


ই বলিয়াছেন বিমর্শমাত্র এবং অনবধারণনধ জান। সংশয়স্থলে ইদন্বাদি কোন ধৰ্ম্মে 


সংশয়ের বিশেষ্য বা ধর্্মার অবধারণ বা নিশ্চয়" হইলেও সেই সংশয়ের” কে।টিরপ বিশেষ 
ধর্ের অবধারণ না হওয়ায় সেই অংশেই উহা অনবধারণ বা সংশয় বলিয়া কথিত হয়। স্থতরাং 
সামান্ততঃ নিশ্চয় ভিন্ন জ্ঞানত্বই সংশয়ের সামান্য লক্ষণ বলাক্সায় না এবং মংশয়ত্বকে সেই জ্ঞান- 
গত জাতিবিশেষও বলা যায় না। কারণ, ধন্মাঁ অংশে দেই জ্ঞানে সংশয়ত্ব থাকে না। আংশিক 
জাতি স্বীকার, করা যায় না। বৈশেধিক দর্শনের “উপস্কার* টাকায় (২২১৭ ) শঙ্কর মিএও 
পরে ইহাইএরলিয়া! সংশয়ের মাসান্ত লক্ষণ বলিয়াছেন, “একন্মিন্‌ ধর্ম্মিণি বিরোধি নানাপ্রকারকং 
জ্ঞান্‌ং সংশয়ঃ ।” j 

বস্তুতঃ “মৃশ” ধাতুর জ্ঞান অর্থ এবং “বি” শব্দের বিরোধ অর্থ গ্রহণ করিয়া হুত্রোক্ 
“বিমর্শ* শব্দের দ্বার1ও নানা বিরুদ্ধ পদার্থের জ্ঞান বুঝা যায়। একই ধর্্ীতৈ নানা বিরুদ্ধ 


পদার্থের জ্ঞানই সংশয়াত্মক হয়। সুতরাং ত্রোক্ত “বিমৰ্শ’ শৰের দ্বারাও সেইরূপ জ্ঞানবিশেষই 


মহধির বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ একধন্মিক নানা বিরুদ্ধর্শপ্রকারক জ্ঞানত্বই 
সংশয়ের সামান্য লক্ষণ। কোন এক ধৰ্ম্মীতে নান! বিরুদ্ধ পদার্থের ‘সমূহালম্বন’ জ্ঞান হইলে 
থানে সেই সমন্ত বিশেষণতেদে সেই ধার্মগত বিশেয্যতাও ‘ভিন্ন হয়। কিন্তু সংশয়স্থলে মেই 


৫৫ 
" হানং ক্ৰমঃ, তত্বত "এব । তরি তদানীমুদ্দেশনময়ে ক্রমৰতঃ মংশয়ন্ত প্রমেয়া ন্তরমুদ্দিহ্ত 


বাকি সযলদপা নন স্থানং মে লক্ষণা ইতার্থ; 1”--'তাৎপর্যাটাক। 1: 
২৮ : 
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গজ্ছ। 


টু রঃ ্যায়দর্শন [১ অন, ১ আত 


ধর্দিগত বিশেষ্যতা এক। সেই সমস্ত বিভিন্প্রকারতানিরূপিত একবিশেম্যত।বিশিষ্ট জ্ঞানই '. 
সংশয় । যেমন ইহা কি স্থাধু? অথব| পুরুষ? এইরূপে যে সংশয় জন্মে, তাহাতে সম্মুখীন 
সেই একই পদার্থ মুখ্য বিশেষ্য এবং সেই বিশেয় পদার্থে বিশেষ্যতারূপ বিষয়তা এক। স্থাধুত্ব ও 
পুরুষত্বনূপ দুইটি বিরুদ্ধ ধর্মা সেই একই বিশেষে মুখ্য বিশেষণরূপে বিষয় হয়। সুতরাং তাহাতে 
প্রকারতাঁন।মক পৃথক্‌ দুইটি ব্ষয়ত! থাকায় উহাকে বলে একবিশেষ্যতানিঞ্জগক নানাবিরুদ্ধ- 

: ধর্মপ্রকারতাশালি জ্ঞান। এ বিষয়ে মতভেদ আছে। মতান্তরে সংশয়জ্ঞানে কোটিদ্বয়ের 
বিরোধও বিষয় হয়। নব্য নৈয়ায়িকগণ সংশয়বিষদীভৃত কোটিঘযস্থ বিষয়তার বিশেষ 
নাম বলিয়াছেন “কৌটিতা”। Kc 

অনেক নব্য নৈয়ায়িক সর্বত্র কোন ভাব পদার্থ এবং তাহার অভাবকেই সংশয়ের কোটি 
বলিয়। ভীবমাত্রকোটিক সংশয় স্বীকার করেন নাই। তাহাদিগের মতে উক্ত "স্থলে “অয়ং 
স্থাধুর্ন বা অথবা ‘অয়ং পুরুষো,ন বা’ এইরূপ আকারেই সংশয় জন্মে অর্থাৎ স্থাণুত্ব ও তাহার 
অভাব অথব! পুরুষত্ব ও তাহার অভাবই: উক্তরূপ সংশয়ের কোটি হয়। কিন্তু নব্য নৈয়ায়িক 
বিশ্বনাথ “ভাষা-পরিচ্ছেদে” প্রথমে পনর ব! স্থাধূ্বা” এইরূপ জ্ঞানকেও সংশয় বলিয়াছেন। 
উক্ত স্থানে “বা” শব্দের দ্বারাই অভাব বুঝ! গেলে “পর্কতো বহিখন্‌ ন বা” ইত্যাদি বাক্যে 

, শিএ্‌” শব্দের প্রয়োগ বার্থ হয়। বস্তুতঃ যে কোটিদ্বয়বিষয়ে সংশয় জন্মে, তদ্বিযয়ে 

২. পূৰ্ব্মংস্ধারজন্ত তাঁহার স্মরণ সংশযমাত্রেরই কারণ। সুতরাং যে স্থলে কাহারও তখন 

স্থাধুত্ব ও পুরুষত্ব, এই বিরুদ্ধ ভাবরূপ কোটিদবয়েরই স্মরণ জন্মে, তাহার ও ভাব্দ্রয়বোটিক 
সংশয়ই জন্মিবে। উক্তরপ ভাবকোটিক সংশয়ের সেখানে অন্ত কোন বাধকও নাই। 
তাই প্রাচীনগণ ভাবকোটিক সংশয়ও প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাম্তকার বহ্ভাবপদার্থ-. 
কোটিক সংশয়ও প্রদর্শন করিয়াছেন। অভিজ্ঞানশকুস্তল” নাটকের যষ্ঠ অঙ্কে, কালিদাসের 
স্বপ্নে! মু মায়া স্ন মতিভ্রণো হু" ইত্যাদি শ্লোকে এবং “কিমিন্নুঃ কিং পন্মং» ইত্যাদি শ্লোকেও 
বহুভাবপদার্ধমাত্রকোটিক সংশয়ই বর্ণিত হইয়াছে ।* হি 
ভাষ্য । সমানধর্ম্মোপপত্তের্বিবশেষাপেক্ষে] বিমর্শঃ সংশয় ইতি। 
হছাণুপুরুষয়োঃ সমানং ধর্মমারোহপরিণাহৌ পশ্ঠন্‌ পূর্ববদৃষ্টঞ্চ তয়োর্বিব- 
লব ESET AE dE EE 


শ 


* কিনিন্নুঃ কিং পদ্মং কিনু মুকুরবিম্বং কিমু মুখং 
কিনজে কিং শীনোঁ কিনু সদনবাঁণৌ কিমু দুশৌ। 
নগৌ বা! গুচ্ছে| বা কনককলসৌ। ব! কিমু কুচৌ 
তড়িদ্ব৷ তাঁরা বা কনকলতিকা বা কিবলা ॥ 
বিক্রনাদিতোর প্র্নোভরে তখনই কালিদাসের রচিত কবিতা বলিয়! প্রাচীন পণ্ডিতনসাজে এই কবিতাটি : 
প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার চারি চরণে চারিটি সংশয় প্রকটিত। এই চারিটি সংশয়ের গ্রতোকটি চতু্ষোটিক এবং 
৪ : (কেবল ভাবকোটিক। ইহার মধ্যে অভাব বুঝিে কবিভার ভাব বুঝ] হইবে না। 
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২৩] '_ বাৎস্যায়মভাহ্ ২১৯ 
শেষ বুভুৎসম্ননঃ কিং শ্বিদিত্যন্থতরং নাবধারয়তি, তদনবধারণং জ্ঞানং 
সংশয়ঃ। সমানমনয়ো্ধর্শ্মযুপলভে, বিশেষমন্যতরম্ত নোপলভে ইত্যেষা- 
বুদ্ধিরপেক্ষা সংশয়ন্ত প্রবর্তিক! বর্ততে,তেন বিশেধাপেক্ষো বিমর্শঃ সংশয়ঃ I 


“অনেকধৰ্ম্মোপপত্তে”রিতি । সমানজাতীয়মসমানজাতীয়ধশনেকমৃ । 
তন্যানেকন্য ধৰ্ম্মোপপত্তেঃ। *বিভশষন্য উভয়থা দৃষ্টত্বাৎ । সমানজাতীয়ে- 
ভ্যোংসমানজাতীয়েভ্যশ্চার্থা : বিশিষ্যান্তে। গন্ধবত্বাৎ পৃথিব্যবাদিভ্যো 
বিশিষ্যতে গুণকর্মভ্যশ্চ। অস্তিচ শব্দে বিভাগঞ্জত্বং বিশেষঃ, তস্মিন্‌ 
দ্রব্যং গুণঃ কৰ্ম্ম বেতি সন্দেহঃ। , বিশেষস্ত, উতয়থাদৃষ্টত্বাৎ কিং দ্রব্যস্ত 
সতে গুণকৰ্ম্মভ্যে| বিশেষঃ ? আহোস্বিৎ গুণস্ত:সত ইতি, অথ কৰ্ম্মণঃ সত 
ইতি। বিশেষাপ্েক্ষা__অন্যতমস্ত ব্যবস্থাপকং ধৰ্ম্ম নোপলভে ইতি 
বুদ্ধিরিতি। নু ৃ 

অন্থবাদ। সমান ধর্মের উপপত্তিজন্য অর্থাৎ কোন সাধারণ ধর্মাবিশি্ট 
ধন্মীর জ্ঞানজন্ত 'বিশেষাপেক্ষ’ অর্থাৎ যাহার পূর্বে বিশেষ ধর্শ্মের উপলব্ধি 
হয় না, কিন্তু স্মরণ হয়, এমন «বিমর্শ” সংশয় ল্দর্থাৎ উহা প্রথম প্রকার সংশয় । : 
(যথা) স্থাণু ও পুরুষের সমান ধৰ্ম্ম আরোহ এবং পরিণাহ অর্থাৎ তে যর 
তুলারপ দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতি দর্শন করতঃ এবং এসেই স্থাণু ও পুরুষের রি 
বুঝিতে ইচ্ছা করতঃ *‘কিংস্বিৎ” এইরূপে অর্থাৎ ইহা কি স্থাণু? অথবা 
পুরুষ ? 'এইরূপে অন্যতরকে অবধারণ করে না অর্থাৎ উক্ত উভয়কোটি 
বিষয়েইনঅনবধারণ করে। সেই অনবধারণরূপ জ্ঞান সংশয় । এই পদার্থবয়ের 
সমান, ধৰ্ম্ম উপলব্ধি করিতেছি, একতরের বিশেষ ধর্ম উপলব্ধি করিতেছি না, 
এইরূপ বুদ্ধি “অপেক্ষা” ( অর্থাৎ] সংশয়ের প্রবর্তিকা হয় অর্থাৎ উক্ত সংশয়ের 
পুর্বে এরূপ বুদ্ধি আবশ্যক, অতএব «“বিশেষাপেক্ষ" রিমর্শ সংশয়। 

অনেকধর্ম্মোপপত্তে£._এই পদ ব্যাখ্যা করিতেছি। সমান জাতীয় 
এবং অসমান জাতীয় “অনেক” অর্থাৎ এই সুত্রে “অনেক” শব্দের অর্থ ঙ্জাতীয় 
ও বিজাতীয় পদার্থ। সেই” অনেক্রে ধর্সেয় অথাৎ উহার বিশেষক বা 
* ব্যাবর্তক ধৰ্ম্মের উপপত্তি বা জ্ঞানজন্য ( অর্থাৎ, উত্তরূপ অসাধারণ ৫ 
বিশিষ্ট ধর্মীর জ্ঞানজন্ত দ্বিতীয় প্রকার সংশয় জন্মে) যেহেতু উভয় প্রকা? 


২২০ - স্টায়দর্শন 24 [ ১অণ ১ আঁৎ 


বিশেষ ধর্শের দর্শন বা জ্ঞান হয়। সজাতীয় পদার্থবর্গ হইতে, এবং *বিঙ্গাতীয় . 


পদার্ধবর্গ হইতে পদাৰ্থসমূহ জং (যেমন) গন্ধবত্তহেতুক পৃথিবী 
জলাদি পদার্থ হইতে বি হয় (তীয় প্রকার সংশয়ের উদ্বাহরণ ) কিন্ত 
শব্দে বিভাগজন্তত্বরূপ বিশেষ ধর্ম্ম আছে, (অতএব) সেই শব্দে দ্রব্য, গুণ 
অথবা কৰ্ম্ম, এইরূপ সংশয় জন্মে । যেহেতু উভয় প্রকারে বিশেষের জ্ঞান হয়, 


(যথা) কি দ্রব্য হইয়া শব্দের গুণ ও কর্ম্ম হইতে বিশেষ £ অথবা গুণ হইয়া 


দ্রব্য ও কর্ম হইতে বিশেষ ? অথবা কর্ম্ম হইয়! দ্রব্য ও গুণ হইতে বিশেষ ? 
অন্থতমের অর্থাৎ শবে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কর্ম্মত্ব, ইহার মধ্যে একতরের ব্যবস্থাপক 
(নিশ্চায়ক) ধৰ্ম্ম উপলব্ধি করিতেছি ন/,_-এইরূপ বুদ্ধি “বিশেষাপেক্ষা” অর্থাৎ 

উক্তরূপ বুদ্ধি পূর্বোক্ত সংশয়ের পূর্বে জন্মে, এ জন্য উহাও 'বিশেষাপেক্ষ | 
টিগ্ননী। এই সুত্রের প্রথমোক্ত “সমানানেকধর্ম্মোপগীত্তেঃ?” এই পদে একই 
“বর্ম শব্দের উভয়ত্র সধন্ধবশতঃ উহার দ্বার! “সমানধর্ম্মোপপত্তেঃ? এবং “অনেকধর্ম্ধো- 
পূপৃত্তেঃ” এই পদদ্রয়ই মহযির বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে। তাই ভাষ্যকার প্রথমে “সমান- 
ধন্মোপপত্তেঃ” এবং পরে "অনেকধর্শ্মোপপত্তেঃ” এই পদদ্বয়েরই উল্লেখপূর্ববাক উহার ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। প্রথমোক্ত পদের দ্বারা সমান ধূ্ণ্বের জ্ঞানজন্য প্রথম প্রকার সংশয় এবং দ্বিতীয় 
" পদের দ্বার! অাধারণ ধর্শের জ্ঞানজন্ত দ্বিতীয় প্রকার সংশয় কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে 
সমান ধর্ম বলিতে তুণ্য ধর্ম ব| সাধারণ ধর্মা। যেমন স্থাণু অর্থাৎ দওায়নান শাখাপল্পব- 
শু বৃক্ষ এবং দণ্ডায়মান কোন পুরুষের নয়ান ধর্দ আরোহ ও পরিণাহ অর্থাৎ তুল্য দৈর্ঘ্য ও 
বিস্তৃতি। কোন বন্দীতে সমান ধর্শের জ্ঞানই'সমান ধর্শের উপপত্তি। বার্তিককার উদ্দ্যোতকর 
বহু বিচারপূর্বক “সমানে৷ ধর্শ্মো যন্ত” এইরূপ" বিগ্রহে “সমানধর্শ্মাশ্র অর্থাৎ সমান ধৰ্ম্মবিশিষ্ট 
কোন ধন্দীর উপপত্তিজন্ত সংশয় জন্মে, এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু আস্তকারের 
ব্যাগ্যার দ্বার! কর্্ধারয় সমাসই তাহার অভিমত বুঝা যায়। ভাষ্যকার সুত্রোক্ত প্রথম প্রকার 
পাল ন ত শুৰ? সমান মশার 
ভাবে দণ্ডায়মান কোন স্থাগুর.পহিত অথবা 5 
হইলে, সেই ব্যক্তি যদি তাহাতে স্থাধুর কোন রঃ 7 
দর্শন না করে, কিন্তু তাহাতে স্থাণু ও পুঃ oa 
হাঃ পু্ধীষের সমান ধর্ম বা সাধারণ ধর্ম তুগ্য দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতি 


দর্শন করে, তাহা হইলে তাহার সেই স > 
টং স্ুবীন ধঙ্মীতে 1 কি 
সংশয় জন্মে। উ ইহ! কি স্থাণু ? অথবা পুরুষ ? এইরূপ 


কিন্তু বিশেষাপে 
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টে তাহাতে সাধারণ ধৰ্ম্ম দর্শনই তাহার উক্তরূপ সংশয়ে বিশেষ কারণ। - 
সংশয় মাত্রেই আবশ্তক। তাই মহৰি সংশয়মাত্রকেই বলিয়াছেন . 


২৬ ছু? ] | বাৎস্তায়নভাষ্ ২২১ 


বিশেষাপেণ তাৎপধ্/টীকাগ্কার বাচম্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকার এখানে 


“বিশেষ বুভুংসমানঃ” এই কথার দ্বার! সুত্রোক্ত “বিশেবাপেক্ষঃ” এই পদ্দেরই ব্যাখ্যা 


করিয়াছেন। কিন্তু “অপেক্ষা” শবের ইচ্ছা অর্থ গ্রহণ করিয়া, উহার দারা জ্ঞানের ইচ্ছা 
পর্যন্ত বুঝা গেলেও সেই ইচ্ছাকে" সংশয়ের কারণ বণা যায় না। কারণ, সংশয়ের পরেই 
মেই বিশেষ নিশ্চয়ের ইচ্ছা জন্মে। তাই ভাষ্যকার উক্ত বিশেষাপেক্ষার ফলিতার্থ ব্যাখ্যা 
করিতে পরে বণিয়াছেন,_“লমানমনস্ো্র্নুপলভে" ইত্যাদি। ভাত্তকারের তাৎপৰ্য্য 
*এই যে, স্থত্রে “বিশেষাপেক্ষঃ” এই পদের ছারা সংশয়ের পূর্বের একতর পদার্থের বিশেষ 
ধর্শ্মের উপলব্ধি থাকিবে না, কিন্তু সেই সমন্ত বিশেষ ধর্মের স্থৃতি আবশ্যক, ইহাই 
মহধি ব্যক্ত করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার সর্বশেষে আবার উক্ত পদ্দেরই . ফলিতার্থ 
বলিয়াছেন, এবিশেষস্মৃত্যুপেক্ষঃ”। পরে ইং! ব্যক্ত হইবে । 
ভাষ্যকার পরে “অনেকধর্ম্মোপপত্তেঃ” এই দ্বিতীয় পণ্দর উল্লেখপুর্্বক উহার ব্যাখ্যা 
করিতে প্রথমে উক্ত “অনেক” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন, সৃঞ্জাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থ । ভাস্তকারের 
মতে “অনেকন্ত ধৰ্ম্মঃ” এইরূপ বিগ্রহে অনেকধূর্ম বলিতে বুঝিতে হইবে, সঙ্গাতীয় ও বিজাতীয় 
পদার্থের বিশেষক বা ব্যাবর্তক ধর্ম। বাচম্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, সুত্রো্ত প্অণ্কে 
শব্দের লক্ষণার দ্বারা স্জাতীয় গু বিজাতীয় পদার্থের বিশেবক, এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে 
এবং ভাষ্যকারোক্ত “অনেকম্ত” এই পদেও যু, বিভক্তির দারা বিশেষকৃত্বরূ সন্ধই বুঝিতে 
হইবে। ফলকথা, সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থের ব্যাবর্তক ধর্শই এখানে অনেক ধৰ্ম্ম । 
তাহা হইলে ফণিতার্থ বুঝা যায় যে, অনাধারণ ধর্ধের উপপত্তি বা জ্ঞানই সৃত্রোক্ত “অনেকধন্্মো- 
পপত্তি”। কারণ, পদার্থের অসাধারণ ধর্মই তাহাকে সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থসমূহ হইতে 
বিশিষ্ট ব| ব্যাবৃত্ত করে অর্থাৎ তাহাকে সেই সমস্ত পদার্থ হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করে। 
ভাষ্যকার পরে ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, গন্ধব্ব পৃথিবীর অসাধারণ ধর্ম । 
কারণ, উী আর কোন পদার্থে থাকে না। স্থতরাং উহা দ্রব্যত্রূপে পৃথিবীর সঙ্জাতীয় জলাদি 
দ্রব্য হইতে এবং বিজাতীয় গুণ ও কর্মপদার্থ হইতে পৃথিবীকে বিশিষ্ট করে। কিন্তু পৃথিবী- 
নামক দ্রব্যমাত্রেই গ্ধবত্ববশতঃ পৃথিবীত্বূপ বিশেষ ধর্শের পুর্ব্বেই নিশ্চয়, হওয়ায় তাহাতে 
অসাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞানন্ন্য সংশয় জন্মিতে পারে না। তবে কোথায় কিরূপে সেই দ্বিতীয় 
প্রকার সংশয় জন্মে, ইহা বলা আবশ্তক। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,_"অস্তি চ শবে 
বিভাগজত্বং বিশেষঃ” ইত্যার্দি। 
ভাষাকারের তাৎপর্য এই যেন, কোনও বংশখণ্ডের অগ্রভাগ বিদীর্ণ করিয়া, দুই 
হত্তের বারা তাহাকে জোরে আকর্ষণ করিলে তখন যে শব উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা 
* ও বংশখণ্ডের দুই ভাগের বিভাগ এবং ও ছুই অংশের সহিত আকাশের যে বিভাগ 
- হয়, তন্ন্য। ও স্থলে যে শব্দ জন্মে, তাহার প্রতি আকাশের সহিত পূর্ববোজ বিভাগ 
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অপমবাঁন্ি কারণ। এইরূপ কোন বন্ত্রধগ্ুকে দুই হন্তের দ্বার! ছি'ড়িয়া, ফেলিবার সময়ে 
যে শব্দ জন্মে, তাহাও পূর্বোক্ত প্রকার বিভাগজন্য । ফলতঃ বিভাগ যাহার অসমবায়ি, কারণ, 
তাহাই ভাষ্যোক্ত বিভাগজন্য পদাৰ্থ । এইরূপ বিভাগজন্যত্ব শব্দ ভিন্ন আর কোন পদার্থে নাই, 
সুতরাং উহা! শব্দের অসাধারণ ধর্ল্ম। .আপত্তি হইতে পারে যে, এক বিভাগ হইতে যে অপর 
বিভাগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই দ্বিতীয় বিভাগের প্রতিও প্রথম বিভাগ অসমবায়ি কারণ, 
স্থতরাং পূর্বোক্ত বিভাগজ্জন্তত্ব যখন বিভাগেও থাকে, তখন উহা শব্দের অসাধারণ ধর্ম হ 
কিরূপে? এততুত্তরে উদ্দযোতকর বলিয়াছেন যে, কোন বিভাগজন্ত অপর বিভাগ. জন্মে, ইহা 
সৰ্বসন্মত নহে। সর্বত্ত পূ্ববজাত ক্রিয়া বিভাগের কারণ। আর বদি বৈশেষিক মতামুসারে 


বিভাগজন্য বিভাগ স্বীকীরও করা যায়, তাহ! হইলেও সেই বিভাগজন্য যে দ্বিতীয় বিভাগ, তাহা র্ 


আর কোন বিভাগের অসমবায়ি কারণ না, হওয়ায় উহা! কেবল পূর্বোক্ত শব্দেরই অসমবায়ি 
কারণ। অর্থাৎ বিভাগজন্ত যেবিভাগ, তজ্জন্যত্ব ধর্ম্মটি শব্দ ভিন আর কোন পদার্থে না থাকায় 
উহা শব্দের অসাধারণ ধর্ম্ম। তাহা হইলে ভাষ্যকার যে “বিভাগজন্যত্্ঁকে শব্দের অসাধারণ ধর্ম 
বলিয়াছেন, উহার অর্থ বিভাগজন্ যে দ্বিতীয় বিভাগ, সেই বিভাগঞ্ন্তত্বই বুঝিতে হইবে । তাহা! 
:- হইলে বৈশেষিক মতেও ভাষ্যকারের ও কথা সংগত হয়। এখন প্রকৃত কথা এই যে, শবে 
বিভাগজন্যত্বরূপ অসাধারণ, ধশ্নের জ্ঞানজন্য শব্দ কি দ্রব্য? অথবা গুণ ? অথবা বর্মন? 
এইরূপ সংশয় জন্মে। কারণ, গুপধরথসন্হের মধ্যে রূপাঁদি গুণ বিভাগজন্য না হইলেও 
একমাত্র শব্দ যেমন বিভাগজন্য হয়, ভন্ররপ ভ্রব্যপদার্থ এবং কর্্মপদার্থের মধ্যে অন্তান্ত 
দ্রব্য ও কর্ম বিভাগভন্য না হইলেও শব্ধরূপ দ্রব্য অথব! কর্ম্ম বিভ!গজন্য হইতে পারে। 
তাহ! হইলেও বিভাগভন্থত্বরূপ অসাধারণ ধর্দ শব্দকে সজাতীয় ও বিজাতীয় পদাথসমূহ 
হইতে বিশিষ্ট বা ব্যাবৃত্ত করিতে পারে। কারণ, সেই বিভাগ্ন্যত্ব শব্দ ভিন্ন আর কোন 
পদার্থে থাকে না। ভাষ়কার পথ্মুত্র-ভাষ্তে “শেষবৎ’” অনুমানের উদ্নাহ্রণ প্রদর্শন 
করিতে শবে উক্ররূপ সংশয়ের পরে পরিশেযাহুমানের দ্বারা শবে গুণত্বসিদ্ধি বু্ইঁয়াছেন। 
এখানে শবে উক্ত বিভাগছন্তত্রূপ অসাধারণ ধর্মের জ্ঞান হইলে তজ্ঞন্তও যে শব্দে উক্তরূপ 
সংশয় জন্মে, ইহাই তাঁহার বক্তব্য । মহধি 'গোভমোক্ত দ্বিতীয়গপ্রকার সংশয়ের উদাহরণ 
প্রদর্শনই এখানে তাহার উদ্দেশ্বা। ইহার আরও অনেক উদাহরণ আছে। 
ভাষ্য । “বিপ্রতিপত্েরিতি। ব্যাহতমেকার্থদর্শনং . বিপ্রতিপতিঃ। 
ব্যাঘাতো বিরোধোহসহভাব ইতি। অস্ত্যাত্মেত্যেকং দর্শনং, নাস্ত্যাত্ে- 
ত্যপরমূ। ন চ সদৃভাবাসভ্ভাবৌ সহৈকত্র সম্তবতঃ। ন চান্ততরসাধকো 
হেতুরুপলভ্যতে, তত্র তত্বানবধারণং সংশয় ইতি। ] 


'“উপলব্ধ্যব্যবস্থাতঃ৮ খব্বপি,__সচ্চোদকমুপলভ্যন্তে তড়াগাদিযু, . 
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১ * অর্থাৎ বিনষ্ট বস্তুও উপলব্ধ হয় না, শতএব কোনও বস্তু অনুপলভ্যমান হইলে 


২৩১০] বাৎস্তায়নভাষ : ২২৩ 


' মরীচিযু চাবি্যমানযুদকমিতি। অত কচিছ্ুপলভ্যমানে তত্বব্যবস্থাপকম্ত 


প্রমাণস্তান্ুপলব্েঃ কিং সছুপলভ্যতে, অথাসদিতি সংশয়ে ভবতি। 
“অন্ুপলব্ধ্যব্যবস্থাতঃ» খল্সপি, সচ্চ নোপলভ্যতে মুলকীলকোদকাদি, 
অমচ্চানুৎপন্নং নিরুদ্ধং বা, ততঃ কচিদনুপলভ্যমানে, কিং সন্নোপ- 


_ লভ্যতে? উতাসদিতি সংশয়ো” ভৰ্তি। বিশেষাপেক্ষ পূর্ব । 
পর্বঃ সমানোহনেকশ্চ ধর্ম জেবরস্থ উপলব্যানুপলক্কী পুনজ্ঞাতৃস্থে, 
"০ এতাবতা বিশেষেণ' পুনর্র্বচনমূ। সমানদৰ্ম্মাধিগমাৎ সমানধর্মোপপত্তে- 


বিবশেষস্থৃত্যুপেক্ষে। বিমর্শ ইতি। ০ * 
অনুবাদ। “বিপ্রতিপত্তেঃ” এই পদ অর্থাৎ স্রোত দ্বিতীয় পদ (ব্যাখ্যা 
করিতেছি )। ব্যাঘাতবিশিষ্ট একার্ধার্শন অর্থাৎ একই পদার্থে পরস্পর ' বিরুদ্ধ 
পদার্থের বোধক দর্শন বা বাক্য “বিপ্রতিপত্তি।” ব্যাঘাত বলিতে বিরোধ, অসহভাব 
অর্থাৎ “ব্যাহত” শব্দের দ্বার! যে ব্যাঘাত কথিত হইয়াছে, তাহা পদার্থঘয়ের 
সহানবস্থানরূপ বিরোধ । ( যথা আস্ত আত্মা” ইহা এক দর্শন, ‘নাস্তি আত্মা’ 
ইহ| অপর দর্শন। কিন্তু সন্ভাৰ ও অসভ্ভাব অৰ্থাৎ অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব একাধারে 
শস্তব হয় না, অন্যতরের অর্থাৎ আত্মার অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব ইহার কোন পক্ষের 
সাধক হেতুও উপল হইতেছে না। সেই স্ল ( অর্থাৎ যেখানে আত্মার অস্তিত্ব 
অথবা নাত্তিত্বরূপ একতর পক্ষের নিশ্চুয় জন্মে না; সেখানে মধ্যস্থ ব্যক্তিদিগের) 
তত্বের বআনবধারগরূপ সংশয় জন্মে। ৮ দু 
উপলব্ধির অব্যবস্থাজন্য সংশয়, যথা__তড়াখাদিতে “সৎ, অর্থাৎ বিদ্যমান 
জলই উপলব্ধ হয়, কিন্তু মরীচিকায় অবিদ্ধামান জল উপলব্ধ হয় ॥ অতএব কোনও 
বসন্ত উপলভ্যমান হইলে তত্ত্বের ব্যবস্থাপক অর্থাৎ সেই বিষয়ের সত্ব অথবা অসত্ব- 
রূপ তত্বের নিশ্চায়ক প্রমাণের অন্ুপলন্ধিজন্য কি “সৎ অর্থাৎ এই স্থানে বিদ্যমান 
বস্তু উপলব্ধ হইতেছে ? অথবা ‘অসৎ’ অর্থাৎ অবিদ্বমান বস্ত উপলব্ধ হইতেছে ? 
এইরূপ সংশয় জন্মে | নি, ১ রি k 
অন্পলব্ধির অব্যবস্থাজন্য সংশয়, যথা__'সৎ’ অর্থাৎ ভূগর্ভাদিতে বিদ্যমান মুল, 
* কীলক ও জলাদিও উপ্রন্ধ হয় না, “অসৎ, ( অর্থাৎ)" অনুৎপন্ন অথবা ‘নিরুদ্ধ' 
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অর্থাৎ উপলব্ধ ন! হইলে কি বিদ্যমান বস্তু উপলব্ধ হইতেছে না ১ অথব! অবিদ্যমান ' 


বস্তু উপলব্ধ হইতেছে না? . এইরূপ সংশয় জন্মে । 'বিশেষাপেক্ষা পুর্ববৎ, অর্থাৎ 
বিশেষ ধর্মের অনুপলদ্ধি পূর্ববৎ এই সংশয়েও আবশ্যক । 

“পূর্ব” অর্থাৎ প্রথমোক্ত “সমান ধর্ম্ম' এবং ‘অনেক ধর্ম্ম' জ্রেয়বিষয়স্থ, কিন্ত 
উপলব্ধি ও অনুপলন্ধি জ্ঞাতৃস্থ অর্থাৎ উহা'জ্ঞাতা আত্মার ধর্ম, এইমাত্র বিশেষ- 
হেতুক পুনরুক্তি হইয়াছে [ অর্থাৎ উপলব্ধির অব্যবস্থা' এবং অনুপলব্ধির 
অব্যবস্থা। স্থলে প্রথমোক্ত সাধারণ ধর্ম অথবা অসাধারণ ধর্মের জ্ঞানজন্য সংশয় 
সম্ভব হইলেও উক্ত বিশেষ গ্রহণ করিয়াই মহর্ষি উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলন্ধির 
অব্যবস্থাকে যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম প্রকার সংশয়ের. বিশেষ কারণ বলিয়াছেন ]। 
সমান ধর্মের জ্ঞানজন্ত বিশেষ স্মত্যপেক্ষ অর্থাৎ যাহার অব্যবহিত পুর্বে বিশেষ 
ধর্দের উপলব্ধি থাকে না, কিন্তু "সংশয়ব্ষিয়ীভূত সেই বিশেষ ধর্মের স্মরণ 
আবশ্যক, এমন বিমর্শ (সংশয় ) জন্মে । ঁ 
:* টিগ্ননী। এই স্থত্রে পরে “বিপ্রতিপত্তেঃ” এই দ্বিতীয় পদের দ্বারা তৃতীয় প্রকার এবং 
তাহার পরে “উপবন্ধযচ্পলব্যাব্যবস্থাতঃ* এই তৃতীয় পদের দ্বারা চতুর্থ ও পঞ্চম প্রকার সংশয় 
সুচিত হইয়াছে* ভাষ্যকার পরে গুতো "বিপ্রতিপত্তেঃ” এই পদের ব্যাখ্যা করিতে 
বলিয়াছেন, পব্যাহতমেকার্থ-দর্শনং বিপ্রতিপত্তিঃ।” ইহার দ্বারা সরনভাবে বুঝা যায় যে, 
এক পদার্থে বিরুদ্ধ দর্শন অর্থাৎ একই পদার্থে নান! বিরুদ্ধ ধর্মের নিশ্চয় বিপ্রতিপত্তি। 


2 


বস্তুতঃ “বিরুদ্ধা প্রতিপত্তিঃ ( নিশ্চয়: )” এইরূপ বুংপত্তি অনুদারে “বিপ্রতিপত্তি" শব্দের মুখ্য ' 


অর্থ__বিরুদ্ধ নিশ্চয় অর্থাৎ কোন একই পদার্থে লিন ভিন্ন বাদীর বিরুদ্ধ নান! পদার্থের নিশ্চয় 
যেমন কোন বাদীর নিশ্চয় এই যে, নিত্য “আত্মা আছে। এবং কোন বাদীর নিশ্চয় 'খই যে, 
নিত্য আত্মা নাই। অস্তিত্ব ও নান্তিত্ব পরম্পর বিরুদ্ধ ধর্মম। সুতরাং একাধারে ওঁ ধর্মদয 
থাকিতে পারে না। এইরূপ আত্মপদার্থে আবও বহু বিশেষ ধর্ম বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন বাদীর 
বিপ্রতিপত্তি আছে। তাই শারীরক ভায়ে (১/১/১) আচাৰ্য্য শঙ্করও বলিয়াছেন, “তদ্বিশেষং 
প্রতি বিএতিপত্েঃ” ইত্যাদি। কিন্তু বাদী ও প্রতিবাদীর আত্মগত সেই বিরুদ্ধার্থনিশ্চয়রূপ 
বিপ্রতিপত্তি মধ্যস্থগণের সংশয়ের কারণ হইতে পারে না। তাই “তাৎপর্য)টাকা*কার বাচম্পতি 
মি বলিয়াছেন যে, বাদী ও. প্রতিবাদীর সেই নিশচাত্মক বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত বাক্যই উক্ত 
“বিপ্রতিপতি” শব্দের দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ভ৷খ্যকারও পরে (২য় অঃ, ১ম আঃ, ষষ্ঠ 
ুতর-ভাষ্ে ) ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন,_-“সমানেহধিকরণে ব্যাহতার্থে] প্রবাদৌ 


বিপ্রতিপত্তিশবস্তার্থঃ” 'অর্থাৎ কোন একই আধারে বাদী ও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধার্থ : 


 বাক্যঘযই উক্ত সুত্রে “বিঞ্রতিপত্তি" শব্দের অর্থ । তাহা হইলে ভাষ্যকার এখানে বাক্য অর্থেই - 
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- “র্শন"*শবেঁর প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাও বুঝ। যাইতে পারে। দৃশ্যতে ভ্ঞায়তেইনেন, এইব্ূপ 


বুৎপত্তি অঙ্গদারে প্রাচীন কালে বাক্যরূপ শাস্তরবিশেষ অর্থেও “দর্শন” শবের প্রয়োগ হইয়াছে। 
মহাভারতের শান্ডিপর্কো (বঙ্গবাসী সং ৩* অঃ) “এত্দাছ্ঁহা্রাজঞাঃ সাংখ্যং বৈ মোক্ষ- 
দর্শনং” এবং পরে (৩০৭ অঃ) প্ৰদেব শান্তং সাংখ্যোক্তং যোগদর্শনমেব তৎ”, এই শ্রোকে শাস্ত্র- 
বিশেষ অর্থে "দর্শন" শব্দের প্রয়োগ বুঝ! যায়। ভাষ্যকার বাংস্যায়নও পরে (81২1৪৯শ সূত্ৰ 
ভায্যো ) বলিয়াছেন, “অন্তোগ্যপ্রত্যনীকানি “প্রাবাদুকানাং দর্শনানি।” ্রশস্তপাদও বলিয়াছেন, 
“ত্ৰয়ীদৰ্শদবিপরীতেযু শাক্যাদিদর্শনেযু’ ( ১৭৭ পৃঃ )। অন্য কথা তৃতীয় খণ্ডে (১৮৩ পৃঃ ) ভরষ্টব্য। 

কিন্তু পরবর্তী নৈয়ায়িকগণ উক্তরূপ বিরুদ্ধার্থুবোধক একবাক্যকেই £বিপ্রতিপত্তিবাকা, 


* বনিয়াছেন। যেমল শব্দের নিত্যাসিত্যত্ব-বিচারে” “শন্দো। নিত্যে। ন বা” এইরূপ বাক্য 


বিপ্রতিপতিযাক্য। "কিন্তু উক্তরূপ বাক্যঅরব্ণীদিজন্ত শর্ধ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ 
ইয়াক শা বোধ জন্মিতে পারে না। কারণ, একই শশ্দে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্রপ বিরুদ্ধ 
ধৰ্ম্মের সত্তা না থাকার যোগ্যতাজ্ঞান সম্ভব হয় না। হুদ্রাং উক্তরপ শা বোধের সামগ্রীই সম্ভব 
হয় না। কিন্তু উ্তরূপ অযোগ্য বাকোর শ্রবণ দিজন্য শবদরূপ ধর্মী এবং নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরূপ 
কোটিদয়ের স্মরণ হওয়ার মনের দ্বারাই শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয় জন্মে। ফলকথা, 
বাহ্য ও আত্যন্তর দ্বিবিধ সংশয়ই "সর্বত্র প্রত্যক্ষর্প সংখর |” কারণ, পরোক্ষ জ্ঞান কখনও 
শয়াত্মক হয় না। উক্ত মতানুসারে বৃত্তিকারণ্ি্বি্থ এখানে বলিয়াছেন,_“যছ্পি শবন্ত 
ন সইশায়কত্বং, তথাপি শব্দাং কোটিদ্বয়োপস্থিতৌ মানসঃ সংশয় ইতি বদস্তি।* বিশ্বনাথ 
“দিদ্ধাস্তমুক্তাবলী*তে সংশয়ের কারণ ব্যাখ্যায় উক্ত মতই গ্রহণ করিয়াছেন। এই মতে 
বিগ্রতিপতিবাক্যশরবণাদিজপ্ঠ শান্দ সংশয় জন্মে নু!।" কিন্তু কোন সাধারণ ব! অসাধারণ বর্থের 
জ্ঞানজন্ত সেই কোটিঘয় বিষয়ে মানস সংশরই জনে । তাহাতে সেই বিপ্রতিপতিবাকা সেই- 
কোটির স্মারক হইয়া প্রযোজক হয়। সুত্রে “বিপ্রতিপত্তেঃ” এই পদে পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ 
্রযক্তত্ব। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণি জ্ঞায়মান বিঞ্রতিপত্তিবাকাজগ্ত শাব্খ সংশয়ই সমর্থন করিয়া 
বলিয়াছেন বে, উহা মহধি গোতমেরও মন্মত। নচেৎ উক্ত সুত্রে তৃতীয় প্রকার সংশয়ের 
কারণ বলিতে তীহার “বিপ্রতিপত্তেঃ"* এই পদের উল্লেখ অনানশ্তক। সুতরাং বিগ্রতি- 
পত্তিবাক্যের অন্তর্গত পরঁসমূহের জ্ঞান ও সেই সমস্ত পদার্থজ্ঞান'-এবং সংশয়াত্মক যোগ্যতাজান 
প্রভৃতি কারণজন্ত সেই বিপ্রতিপত্তিবাক্য হইতে সংশয়াত্মক শব্দবোধই জয়ে 1 
ভাষ্যকারের মতে যে, বাদী ও প্রতিবাদীর মেই বাক্যদয়ই “বিপ্রতিপৃত্তি” শব্দের 
অর্থ, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। কণাৰ-সুত্ৰের “উপন্ধারে: (২/২১৭) নব্য বৈশেষিক শঙ্কর 
» “পদরন্থধৰ্ণ্মি-কোচিদবয়-তদুভয় বিযোধ-জ্ঞান-সংশয়াস্থকযোগাতাজ্ঞানমহিতাৎ শন্াদাহতোব সং: 
“সমানানেকেম্ত্যাদি হত প্রণয়তো 'মহর্যেরপি সন্মতমিদং।*__শিরো মণিকৃত “পদারথতবনিরপণ* (কাশী 
৬৭-৭০ পৃঃ)। স্টাকাকান্ট রামভন্র মার্ব্বতৌদ ও রঘুদেব স্থায়ালগ্কার এখানে উভয় মতের যুক্তির il 
করিয়াছেন।. : 
২৯ 
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২২৬ হ্যায়দর্শন [১ অন্চ ১আৎ 


মিঅও বলিয়াছেন, বি প্রতিপত্তিরপি বিরুদ্ধপ্রতিপত্তিদযজন্তং বাক্যদ্ধয়ং |”, সে যাহা" হউক, 

বস্তুতঃ যাহাদিগের একতর পক্ষের নিশ্চয় জন্মে নাই, তাহাদিগের পক্ষে নানা . বিরুদ্ধ 

মত্তবাদীদিগের বিপ্রতিপত্তিবাক; যে ভাবেই হউক, সে বিষয়ে সংশয়ের প্রযোজক হয় 

এবং সেই সংশয়জন্ত প্রকৃত তত্ব-জিজ্ঞাসা জন্মে এবং তাঁহার. ফলে বিচারের আরম্ভ হয়, ইহা 

প্রাচীন মিদ্ধান্ত। সংশয় ব্যতীত যে, বিচার হয় না, ইহা উদ্দেযোতকর গ্রভৃতিও সমর্থন করিয়া 

গিয়াছেন। “ভামতী” টাকায় বাচস্পতি মিএও আচার্য্য শঙ্করের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে স্পষ্ট 

বণিয়াছেন,_“তদনেন বিপ্রতিপত্তিঃ সাধকবাঁধকপ্রমাণ|ভাবে সংশয়বীজমুক্তং, ততণ্চ সংশয়া-” 
জ্দিজাসোপপদ্যত ইতি ভাবঃ1--(ভামতী, ১/১১)। অর্থাৎ বেদান্তদর্শনের প্রথমন্থত্রোক্ত . 
র্মজিজ্ঞাসার কারণও সংশয়, সেই সংশয়ের বীজ নানাবিধ বিপ্রতিপত্তি। বিপ্রতিপত্তিৰাক্য * 

কিরূপে বিচারের অঙ্গ হয়, এ বিষয়ে পরে অনেক কুম্ম বিচার হইয়াছে। "মে বিষয়ে “অদ্বৈত- 
মিদ্ধি"র প্রারম্ভে নব্য বৈদান্তিক মধুহ্থদন সরস্বতীর বিচার ও সিদ্ধান্ত দ্বিতীয় খণ্ডে চতুর্থ 
পৃষ্ঠায় দষটব্য ৷ টড. রে 

ভাষ্যকার পরে স্ৃত্রোন্ত উপলব্ধির অব্যবস্থাগ্রযুক্ত চতুর্থপ্রকার সংশয় এবং অন্ুপলন্ধির 
অব্যবস্থাপ্রযুক্ত পঞ্চম প্রকার সংশয়ের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন, -“উপলব্ধ্যব্যবস্থাতঃ 
খন্বপি” ইত্যাদি।* ” - 

‘উপলন্ধি” শব্দের দ্বার! প্রত্যক্ষ উপলব্ধিই এখানে বুঝিতে হইবে এবং “অন্থুপলব্ধি” 
শব্দের দারা তাহার অভাব বুঝিতে হইবে। স্থত্রে “উপলব্ধি” ও “অনপলদ্ধি” শব্দের দ্বন্বসমাসের পরে 
কথিত “অব্যবস্থা” শব্দের পূর্বোক্ত প্রত্যেকের সহিত সম্বন্ধবশতঃ উপলব্ধির অব্যবস্থা৷ ও অনুপলন্ধির 
অব্যবস্থা বুঝ যায়। “ব্যবস্থা” শব্দের অর্থ নিয়ম, সুতরাং “অব্যবস্থা”, শব্দের দ্বার! বুঝা! যায়, 
অনিয়ম। বিদ্যমান পদার্থেরই অথব! অবিদ্থমান পদার্থেরই উপলব্ধি ও অসুপলব্ধি হয়, এমন 
নিয়ম নাই। কারণ, যেমন বিদ্ধমান পদার্থের প্রত্যক্ষ হইতেছে, তদ্রুপ অনেক স্থলে অবিষ্ঞমান 
পদার্থেরও ভ্রমাস্মক প্রত্যক্ষ হইতেছে । এবং যেমন তৃগর্তাদি স্থানে বিদ্যমান মূল,: গঁলক ও 
অলাদি দৃশ্য দ্রব্যেরও প্রত্যক্ষ হয় না, তদ্রপ যাহা অবিদ্ধমান অর্থাৎ যাহা উৎপন্নই হয় নাই, 
অথবা নিরুদ্ধ বা. বিনষ্ট হইয়। গিয়াছে, এমন পদার্থেরও প্রত্যক্ষ হয় না। স্থতরাং যিনি 
উক্তরূপ “অব্যবস্থা” জানেন, তীঁহার কোন স্থানে কোন পদার্থের প্রত্যক্ষ হইলে তাহাতে তখন 

i যদি বিদ্ধমানত্ব অথবা অবিদ্ধধানত্বরপ একতর বিশেষ ধর্শের নিশ্চয় ন! জন্মে, তাহ! হইলে তখন 


_* ভাষ্য পরে “অমুপলন্ধযব্যবস্থাতঃ” এইরূপ পাঠই মমন্ত পুস্তকে দেখ যায়। কিন্তু ভাষাকার পূর্বে 
সমুচ্চয়া্থ “বপি* বলিলে পরেও উহ ভীহা'র বক্তব্য । উদাহরণ গা শীর্ঘ “খবপি* বলিলেও উ্ত স্থলে পরেও 
উহা বক্তবা। বস্তুতঃ “খপ” এই শব্দটি নিপাত, উহার অর্থ উদাহরণ প্রদর্শন। প্রাচীন কালে উক্ত অর্থে উদার 
অনেক প্রয়োগ হইয়াছে। খা -/ধুমাপ্রলি'র পঞ্চম স্তবকে উদয়নাাধ্য বলিয়াছেন, “আয়োজনাৎ খনপি।* 
মেখানে “প্রকাশটাকা» 


7 “কার বর্ধনান উপাধ্যায় লিখিয়াছেন, “খবসীতি নিপাতসমুদায়ঃ, উদাহিয়তে ইতার্থে 
. বব্তে। ন সমুচয়ার্থ)।» ” | 
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তাহার-মনের ঘারা.এইন্প সংধয় জনমে যে, আমি কি বিদ্ধমান পদার্থবিষয়ক উপণন্ধি করিতেছি ? 
অথবা” অবিদ্ধমান পদার্থবিষয়ক উপলব্ধি করিতেছি? এইরূপ কোন পদার্থের প্রত্যক্ষ না 
হইলে তখন তাহার সংশয় জন্মে যে, কি বিদ্যমান পদার্ধেরই প্রত্যক্ষ করিতেছি না? অথবা 
অবিদ্ধমান পদার্থের প্রত্যক্ষ করিতেছি না? যথাক্রমে পূৰ্ব্বোক্ত অব্যবস্থাঘয়ের নিশ্চয়ত্বক জ্ঞান 
উক্তরূপ দ্বিবিধ' সংশয়ের বিশেষ কারণ হওয়ায় এই সুত্রে উক্ত অব্যবস্থ।ঘয় সেই সংশয়ের 
প্রয়োজকরূপে কথিত হইয়াছে। কিন্ত পূর্বযোক্ত স্থলদয়েই সদ্ধিযয়ক ও অসদ্বিষয়ক জ্ঞানের 
" জ্ঞানত্বাদি কোন সমান ধৰ্ম্ম বা সাধারণ ধর্শ্বের মানস জ্ঞানজন্যই উক্তরূপ মানস সংশয় সম্ভব 
. হওয়ায় মহধি পৃথক্‌ করিয়া উক্তরূপ সংশয়দয়ের বিশেষ কারণ বলিয়াছেন কেন? এইরূপ 
প্রশ্ন অবশ্যই হইবে। তাই ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন বে, সথত্রোকত সমান ধর্ম ও অনেক ধৰ্ম্ম, 
জয় বিষয়ের ধর্ম; কিন্তু উপলব্ধি ও অঙনুপলক্ধিজ্ঞাতা আত্ম ধর্ম, এইমাত্র বিশেষ গ্রহণ করিয়াই 
মহধি উহার পুনরুক্তি করিয়াছেন। ভাষ্যকার পরে “সমানধর্ম্মাধিগমাৎ” ইত্যাদি সন্দর্ভের 
দ্বারা শেষোক্ত স্থলে সমান ধর্ম্মের 'জ্ঞানরূপ সমানধর্দোপ্পতিজন্ত' যে সংশয় জন্মে, ইহাও স্বীকার 
করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত বিশেষ জন্যই মহধি চতুর্থ ও পঞ্চম একার সংশয় বলিয়াছেন, 
₹ ইহাই ভাস্তকারের তাৎপর্য বুঝা যায়। $ 
কিন্তু বাণ্তিককার উদ্দ্যোতকর বহু বিচারপূর্কাক ভাষ্যফারের উক্তরপ ব্যাখ্যার প্রতিবাদ 
করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, সমান ধর্মবিসি্ট ক্র জ্ঞানজন্য - এবং _ অনেক ধর্ম্ম বা 
অসুধারণ ধর্মববিশিষ্ট ধর্মীর জ্ঞানজন্ত এবং বিপ্রতিপততিজ্ঞানজন্য সংশয় ত্ৰিবিধ, পঞ্চবিধ 
নহে। কিন্তু উক্ত ত্ৰিবিধ সংশয়ের সামান্ত কারণরূপেই মহর্ষি পরে উপলব্ধির অব্যবস্থা 
অর্থাৎ একতর কোটির "সাধক প্রমাণের অতাব্‌ এবং অন্পলন্ধির অব্যবস্থা অর্থাৎ বাধক 
প্রমাণের, অভাবের উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ, একতর কোটির সাধক প্রমাণ অথবা 
বাধক প্রমাণ উপস্থিত হইলে তখন আর সে বিষয়ে সংশয় জন্মে না। সুতরাং সাধক প্রমাণ ও 
বাধক শুঁমাণের অভাব থাকিলে পূর্বোক্ত ত্রিবিধ বিশেষ কারণজন্ত ত্রিবিধ সংশয় জনে; 
ইহাই সুত্ার্থ। “তাকিকরক্ষাপ্কার বরদরাজও এই মত গ্রহণ করিয়া উক্তরূপই ৃত্রার্থ 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন।* পরন্ত উদ্দ্যোতকর পরে বৈশেষিক দর্শনে কণাদের, “মামাস্তপ্রত্যক্ষা- 
দ্বিশেষাপ্রত্যক্ষাদ্বিশেষশ্থৃতেশ্চ সংশয়ঃ” (২২১ ৭)-_এই হুত্রেরও নিজ মতাহমারে ব্যাধ্যা করিয়া 
গোতমোক্ত অসাধারণ ধর্মজ্ঞানজন্য দ্বিতীয় প্রকার সংশয়ও যে, কণাদের সন্মত, ইহা সমর্থন 
করিয়াছেন। পরে নবীন “বিৰৃতি”কারও উক্ত কণাদনুত্রে “চ” শব্দের দ্বারা গোতমোজ 
সাধারণ ধরম্জ্ঞান এবং বিপ্রতিপত্তিকে গ্রহণ করিয়া কণাদের মতেও’ সংশয় ্রিবিধ বণিয়াছেন। 
০ কিন্তু ইহা যে, বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মত, তাহা বুঝি না। কারণ, পরান নটি রর 


* “অত্র উপলব্ধানুপলন্ষিণব্বাভ্যাং সাধকবাধকপ্রমাণয়োত্র হণং, তয়োরবাবস্থা বে ডি 
বিশেষস্মরণাপেক্ঃ মমানানৈকধর্ধাবিপ্রতিপতিভাঃ সংশয়ে ভবতীতি হুত্রার্থ; 1 জাতির নি 
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গ্রশস্তপাদ উহ! বলেন নাই। পরস্ত তিনি সংশয় ভিন্ন “অনধ্যবসায়” নানক “একপ্রকার 
জ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছেন। অসাধারণ ধর্শের ভ্ঞানজন্ত সেই জ্ঞানই জন্মে, সংশয় জয্বো না । 
দ্যায়কন্দলী” টাকায় (১৮৩ পৃঃ) শ্্রীধর ভট্ট বিশেষ বিচার করিয়া উক্ত “অনধ্যবনায়” নামক 
জ্ঞান যে, সংশয় হইতে ভিন্ন, ইহ! সমর্থন করিয়াছেন। পসগুপদার্থী” গ্রন্থে শিবাদিত্য 
মি তাহা, না বলিলেও এবং বণাদের কোন সুত্রে উহার উল্লেখ না পাইলেও উহা 
বৈশেধিকমন্প্রদায়ের প্রাচীন মিদ্ধান্ত। তাই উক্ত কণাদহুত্রের "উপক্কার" টাকায় সম্প্রদায়বেত্তা 
মহামনীষী শঙ্কর মিশর ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, সমানতন্ত্র গৌতমীয় স্তায়দর্শনে “অনধ্যবশায়” 
নামক পৃথক্‌ জ্ঞান স্বীকৃত না৷ হওয়ায় গৌতম মতে উহাও সংশয়বিশেষ এবং উহা অমাধারণ 
ধর্শের ভানজন্য।' কিন্তু কণাদের উক্ত -সুত্রের দ্বার! বুঝা! বায় যে, তাঁহার মতে সর্বত্র 
সংশয়মাত্রই সাধারণ ধর্মের জ্ঞানভন্য।. বিশেষ ধর্মের অপ্রত্যক্ষ এবং বিশেষ ধর্্মের স্মরণও 
তাহাতে কারণ। শঙ্কর মিএ সেখানে বিচারপূর্ববক উপসংহারে স্প। ত 
সংশয়ো ন ত্রিবিবে| ন বা পঞ্চবিধঃ, কিন্তু bl 1৮ নু ০ এ 
পরন্ত গোতমের মতে সংশয় পঞ্চবিধ, ইহা উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি স্বীকার না করিলেও: 
উহাই চান িদধান্ত। কারণ, মহষি গোতন পরে দ্বিতীয়াধ্যায়ের গ্রারস্তে ‘সংশয়পরীক্ষা- 
প্রকরণে সংশয়ের পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ কারণেরই যেরূপ পরক্ষ! করিয়াছেন, তন্বার। স্পষ্ট 
বুঝ যায় যে, তিনি পূর্বের এই সত পঞ্চব্ধি বিশেষ কারণজন্ত পঞ্চবিধ সংশয়ই বলিয়াছেন। 


তদমুযারে ভাদর্বজ্ঞও গগ্যায়সারে”র প্রথম ভাগে গে।তমোক্ত সংশয় পদার্থকে পঞ্চবিধই 


. বলিয়াছেন। সেখানে টাকাকার অরদিংহ হৃরিও ভায়কারের শেষ কথানুসারেই উহা সমর্থন 
করিয়াছেন এবং | 


পরে তিনি সে বিবয়ে পূর্ববর্তী “ভূষণকারের কথাও বলিয়াছেন ।* 
তাসর্বাজের প্ায়সারেপ্র অষ্টাদশ টাকার মধ্যে প্রধান টাকার নাম “ভূবণ”। 

পরবর্তী কোন সম্প্রদায় মহধির এই সুত্রে" ৮৮ বের অন্ুক্ত সমুচ্চয় অর্থ গ্রহণ করিয়া 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, কোন স্থানে ব্যাপ্য পদার্থের সংশয় জন্মিলে, তজ্জন্য তাহারস্পব্যাপক 
পদার্থের সংশয় জন্মে, ইহাই ০৮” শবের দ্বারা সুচিত হইয়াছে । যেমন কোন স্থানে ধূমের সংশয় 
হইলে তজ্জন্য তাহার ব্যাপক বহির সংশয় জন্মে। " “্তত্বচিন্তামণিস্র ‘উপাধি বিভাগের “দীধিতি” 
টাকায় রঘুনাথ শিরোমণিও উক্ত ব্যাখ্যার সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। মহধি গোতমের এই 


সংশয়হতরব্যাধ্যায় প্রাচীন ফালে বহু বিচার ও মতভেদ হইয়াছে। উদ্দ্যোতকর অনেক 
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টে বিচার গন করিয়াছেন। সংক্ষেপে তাহা ব্যক্ত করা যায় না। উদ্দ্যোতকর ভাগ্যকারের 

রে 8 রে নিছে | তাঁহার কথার সংক্ষিপ্ত -সমালোচনা এবং ভান্তকারের 

| ব্য এবং সংশয় পদার্থ সদ্ধে অন্তান্ত কথ! দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ভাগে অবশ্য দৃষ্টব্য ॥২৩৷ 
ke করতঃ ৬ ০২:৭২ ক 

বি ভা, য়ে উপলন্ধিদাত্রেণ শব্দে স্থাযিস্বমনুপলদ্ধিসাত্রেণ র্গেতরাদীনা মদবঞ্চেচছণ্ডি। তন্যাত- 

সি তা মনবানপণকোঃ পৃথক সংশরহেতুধমিতা চিবান্‌।* “গা ়সারটাকা*, সোসাইটা সঙ ৬৪ পৃ 
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* জঁয্য। স্থানবতাং লক্ষণমিতি সমানং | 
-অন্ুবাদ। ক্রমবিশিষ্ট পদার্থবর্গের লক্ষণ, ইহ! সমান (অর্থাৎ যেমন 
দ্বিতীয় প্রমেয় পদার্থের সমস্ত বিশেষ লক্ষণের পরে পূর্ব সুত্ৰ দ্বার! ক্রমপ্রাণ্ত তৃতীয় 
‘সংশয়’ পদার্থের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, তদ্রপ পরে এই সুত্র দ্বারা চতুর্থ ‘প্রয়োজন’ 
পদাথের লক্ষণ এবং পরে ক্রমানুসারে দৃষ্টান্ত’ প্রভৃতি দ্বাদশ পদার্থের লক্ষণ ১৩ 
হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে )। 


সুত্র। যমর্থমধিরুত্য প্রবর্ততে তৎ প্রয়োজনম্‌ ॥২৪॥ 


অন্ুবাদ। যে পদার্থকে অধিকার করিয়া অর্থাৎ গ্রাহ্য বা ত্যাজ্যরূপে 

নিশ্চয় করিয়া ( জীব ) প্রববত্ত-হয়, তাহা প্রয়োজন । 
ভাষ্য। যনমর্থমাপ্তব্যং হাতব্যং বা ব্যবসায়- তদাণপ্তি-হানোপায়মনু- 

তিষ্ঠতি, প্রয়োজনং তদ্বেদিতব্যমৃ।: প্রবৃতিহেতুত্বাদিমসর্থমাপৃস্তামি হান্তামি 
বেতি ব্যবসাযোইর্থস্তাধিকারঃ। এবং ব্যবসীয়মানোইর্োহ্ধিক্রিয়ত ইতি। 

অন্গুবাদ। যে পদার্থকে প্রাপ্য রা ত্যাজ্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়া (জীব ) 
তাহার প্রাপ্তি বা ত্যাগের উপায় অনুষ্ঠান_কুতুর অর্থাৎ তাঁহার উপায় বিষয়ে 
প্রবৃত্ত হয়, তাহা প্রয়োজন জানিবে। প্রবৃত্তির কারণত্ববশতঃ এই পদার্থ পাইব 
অথবা ত্যাগ করিব, এইরূপ ব্যবসায় (নিশ্চয় ) পদার্থের অধিকার” । এইরূপে 
( পুর্বোক্তরূপে ) নিশ্ীয়মান পদার্থ অধিকৃত হয়। 

চিপ্পনী !: “সংশয়” পদার্থের ন্যায় “প্রয়োজন” পদার্থও প্যাকের পূর্ববঙ্গ । কারণ, 
প্রয়োজন্ট-ব্যতীত বিচার দ্বারা তত্ব পরীক্ষা হয় না। উদ্দ্যোতকর ইহা সমর্থন করিতে 
বলিয়াছেন,_“ঘা৷ খলু নিশ্রয়োজনা চিন্তা, সা ন ন্ায়ান্বমিতি, পরীক্ষাবিধেস্ত প্রধানাঙ্গং 
প্রয়োজনমেব, তন্মূলত্বাৎ পরীক্ষাবিধেঃ 1” ভাত্তাকারও প্রথমন্ত্র-ভাষ্যে ইহা সমর্থন করিতে 
বিতগ্ডাও যে সপ্রয়োজন, ইহা বিচারপূর্ববক প্রতিপন্ন করিয়াছেন। উক্ত'প্রয়োজন পদার্থ 
দ্বিবিধ, মুখ্য ও গৌণ। যে বিষয়ে জীবের স্বতঃই ইচ্ছা! জন্মে, তাহীক্রেই বলে মুখ্য প্রয়োজন বা 
“সৃতঃপ্রয়োজন”। যেমন সুখ ও দুঃখনিবৃত্তি বিষয়ে জীবের স্বতঃই ইচ্ছা! জন্মে অর্থাৎ সে ইচ্ছা 
অন্য কোন বিষয়ে ইচ্ছাপ্রযুক্ত নহে, এজন সুখ ও ছুঃখনিবৃত্তিই জীবের মুখ্য প্রয়োজন। কিন্তু 
সেই স্থথ বা দুঃখ-নিবৃত্তি বিষয়ে ইচ্ছাগ্রযুক্ত তাহার যে সমস্ত উপায় বিষয়ে ইচ্ছা জন্মে, তাহা 


, গৌণ প্রয়োজন। উক্ত দ্বিবিধ প্রয়োজন-পদার্থ সুচনার জন্ত- মহধি এই সুত্রে “অর্থ” শব্দের 


প্রয়োগ করিয়া বলিয়াছেন” “্যমর্থমধিকৃত্য”। ভাস্তকার উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 


" : 'বমর্থমাগুব্যং হাভব্যং বা ব্যবসায়।” এই পদার্থে প্রাপ্ত হইব অথবা ত্যাগ করিব, 


ক 7 রর 
5009. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by 90528170011 


২৩০ | ্যায়দর্শন | [১ সাং 


এইরূপ যে ব্যবসায় বা! নিশ্চয়, তাহাই নেই অর্থের অধিকার। অর্থাৎ কোন পদার্থে গ্রাহাত্ব . 
অথবা ত্যাজ্যাত্বের নিশ্চয়ই এই সুত্রে "অধিকৃত্য” এই পদের দ্বারা বিবক্ষিত। কারণ, উক্তন্ধপ 
নিশ্চয়ের পরে সমর্থ জীব সেই' পদার্থের প্রাপ্তি অথবা পরিত্যাগের উপায়ের অুষ্টান করে 
অর্থাৎ মেই উপায় বিষয়ে তাহার প্রবৃত্তি জন্মে।, যে পদার্থ বিষয়ে যে জীবের ইহ্‌ গ্রাহ অথবা 
ত্যাজ্য, এইরূপ ব্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চয় জন্মে, সেই পদার্থ তখন তৎকর্তৃক উক্তরূপে অধিকৃত 
হওয়ায় সেই পদার্থ বিষয়ে ইচ্ছাঁজন্য তাহা সেই' জীবের কর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রযোজক হয়) এ জন্য 
উক্তরূপ পদার্থকে বলে “প্রয়োজন”। পপ্রযুজ্যতেহনেন” এইরূপ বুযৃংপত্তি অনুসারে বে পদার্থ" 
উক্তরূপে জীবের কর্মপ্রবৃত্তির প্রয়োজক, তাহাই ভায্যকারের মতে “প্রয়োজন” পদার্থ ॥ ২৪ ॥ 


সুত্র। লৌকিকপরীক্ষকাণাৎ যন্সিনর্থে বুদ্ধিলাম্যং 
) স দৃষ্টান্তঃ ॥২৫৷৷ . j টু 


অনুবাদ । লৌকিকদিগের এবং পরীক্ষকদিগের বে পদার্থে বুদ্ধির সাম্য 
(অবিরোধ) হয়, তাহা দৃষ্টান্ত। 2 


ভাষ্য । লোকসামান্তমনতীতা লৌকিকাঃ, নৈসর্গিকং বৈনয়িকং 

বুদ্ধ্যতিশয়মপ্রাপ্তাঃ। তদ্বিপরীতাঃ পরীক্ষকান্তর্কেণ প্রমাণৈরর্থং পরীক্ষিতু- 

. মহীতি। যথা” ধমর্থ, লোকিক। বুধ্যন্তে, তথা পরীক্ষকা অপি, সোহর্থে 
দৃন্টান্তঃ। দৃষটান্তবিরোধেন হি প্রতিপক্ষাঃ প্রতিষেদ্বব্য/ ভবস্তীতি। 


দৃ্টান্তসমাধিনা চ স্বপক্ষাঃ স্থাপনীয়া ভবস্তীতি। অবয়বেষু চোদাহরণায় 
কলমত ইতি | র 


+. অন্বাদ। লোক-সমানতাকে অনতিক্রান্ত অর্থাৎ বীহারা সাধারণ র্লোকের 
তুল্যতাকে অতিক্রম করেন নাই,এমন' ব্যক্তিগণ ‘লৌকিক’ । স্বাভাবিক এবং 


বৈনয়িক অর্থাৎ শীন্্পরিশীলনজগ্য' রুদ্ধিগ্রকর্ষকে অপ্রাপ্ত। ততদ্বিপরীতগণ 


ৰ * ভাযাকাঁরের তাৎপৰ্য্য ব্যাখা! করিতেই বাচন্পতি মিশ্র এখানে বলিয়াছেন, “লক্ষিতশ্চ দৃষ্টান্ত 
উদাহরণলক্ষণায় কল্পতে ঘটতে ইতি ভাষাং।” : 


এঅবয়বেষঃ) উহ! ভাষামন্দর্ভ নহে। কিন্তু ভাষ্যকার এখানে পূর্বের 
অবয়বে” এই পদের প্রয়োগ করায় শেষোক্ত “উদাহরণ’’ শব্দের বার! অবয়বের অন্তর্গত উদাহরণবাকাই 
বুঝা! যায়, উহার লক্ষণ বুঝা যায় না। 'লক্ষিতে। দৃষ্টান্ত উদ্াহরণায় কল্পতে সমর্থে। ভবতি,__এইরূপ বাখ্যা দ্বারা : 
বুঝা যায় যে, দৃষ্টান্ত পদার্থ তৃতীয়ত্অবয়ব উদ্বারণবাফোর অনুকুল কয়। ভাযো “কল্সতে’” এই পদে সানর্থা- 
| 31 প্রয়োগ হওয়ায় “উদ্াহরণায়”” এই পদে অলং শন্দার্থযোগে চতুর্থ বিভক্তির প্রয়োগ "' 
 হইয়াছে। যথা মেযেদুতে -"কতিয্য ব্যস্ত দ্বিরগণপদ-প্রাপ্তয়ে শদ্ধধানাঃ"৷ (৬ম মোক )| টাকাকার সলনা : 
 লিখিয়াছেন/-/ কিপেঃ পর্যযা পচন অলমর্থবাৎ তদ্যোগে ‘নফস’ দিন! চতুর্থী। ‘অল’মিতি পধ্যাপ্তার্থ- 
... শ্রহণিতি ভাযাকারঃ।” - 8 মি, 


চা গন 
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. অর্থাৎ ম্বাঙাঁবিক. এবং বৈনয়িক বুদ্ধিপ্রকর্ষপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ পরীক্ষক । ( যেহেতু, 


তাহারা.) তর্কের দ্বারা এবং প্রমাণসমূহের দ্বার! অর্থাৎ পঞ্চাবয়বের দ্বারা 
পদার্ঘকে পরীক্ষা করিতে সমর্থ হন। যে পদার্থকে লৌকিকগণ যে প্রকার বুঝেন, 
পরীক্ষকগণও সেইরূপ বুঝেন, সেই পদার্থ দৃষ্টান্ত দৃষ্টান্ত-বিরোধের দ্বারা অর্থাৎ 
দৃষ্টান্ডের সাধ্যশুন্যত! প্রভৃতি দোয়ের ছুরা প্রতিপক্ষসমূহ অর্থাৎ প্রতিপক্ষ-দাধন- 


' সমূহ খণ্ডনীয় হয় অর্থাৎ খণ্ডন.কর! যায় এবং দৃষ্টা ্ত-সমাধির দ্বারা অর্থাৎ দৃষ্টান্তের 


অসত্য দোষারোপের প্রতিষেধের দ্বার! স্বপক্ষ স্থাপনীয় হয় অর্থাৎ স্থাপন কর! 


" *যায়। এবং (দৃষ্টান্ত পদার্থ) অবয়বসমূহের মধ্যে উঁদাহরণের নিমিত্ত সমর্থ হয় অর্থাৎ 


গ্রতিজ্ঞাদি, পথ্চাবয়বের অন্তর্গত তৃতীয় অবয়ৰ উদ্াহরণবাক্যের সম্পাদক 
হয় [ অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থ বুঝিলেই ন্যায়প্রয়োগে সেই স্ৃষ্টান্তবোধক উদাহরণবাক্য 
বল! যায়। স্থুতরাং দৃষ্টান্তিপদাৰ্থের লক্ষণ বক্তব্য ]। | 
টিপ্পনী। ভাষ্যকার এই স্থত্রের প্রথমোক্ত “লোকিক” শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতে 
প্রথমে বলিয়াছেন,_“লোকনামান্তমনতীতা লোকিক|ঃ ৷” পরে উহার ফলিতার্থ ব্যাখ্যা 
‘করিয়াছেন, “নৈসগিকং বৈনয়িকং বুদ্ধ্যতিশয়মপ্রা্তাঃ1% অর্থাৎ যাহাদিগের 
স্বাভাবিক বুদধিপ্রকর্ষ নাই এবং “বৈনয়িক-* অর্দদ বিনয়জস্ক, বুদ্ধিপ্রকর্ষযও নাই, 
তাঁহারা “লৌকিক” । বাচস্পতি মিশরের ব্যাখ্যানুসারে* বুঝ! যায়, শাপ্পরিশীলনই উক্ত 
“বিনয়” শব্দের অর্থ। কিন্তু “পরিশুদ্ধি” টাকায় (৬৯ পঃ ) উদয়নাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
«বিশিষ্ট নয়ঃ শান্তং স্যায়শান্রংং তজ্জন্াবুদ্ধিবিরহিণ” ইতার্থঃ।* বস্তুতঃ ্যায়শন্ত্রের পরি- 
শীলনজন্ত বুদ্ধিপ্রকর্ষ ব্যতীত প্যায়' দ্বারা কোন্‌, তত্ব পরীক্ষা করা যায় না। তাই ভাষ্যকার 
পরে বলিয়াছেন, “্তদ্বিপরীতাঃ পরীক্ষকাঃ।” অর্থাৎ যাহার! পূর্বোক্ত দ্বিবিধ বুদ্ধি- 
্রকর্ষবিশিষ্ট; তাহারাই পরীক্ষক। ভাস্তকার পরে_ ইহার হেতু প্রকাশ করিতে বলিগ্নাছেন, 
“তর্কেণ প্রমাণৈরর্থং পরীক্গিতু্স্তীতি।” বস্তুতঃ ' উক্তরূপ পরীক্ষক ব্যক্তিগণই উক্তরূপ 
লৌকিক ব্যজিদ্িগকে তত্ব বুঝাইতে সমর্থ । সুতরাং এখানে “লৌকিক” শ্বের দ্বারা বোদা 
এবং “পরীক্ষক” শবেরণ্ৰারা বোধয়িতা, ইহাই বুঝিতে হঈবে। »কিন্তু তাহারা উভয়েই বিচার- 
'সমর্থ বাদী ও প্রতিবাদী না হইলে বিচার হইতে পারে না। তাই বাচম্পতি মিশ্র পরে 
বলিয়াছেন, “তদনেন বার্দি-প্রতিবাদিনৌ দূণিতৌ ।* তাহা হইলে বুঝা যায় যে, যে পদার্থে বাদী ও 


' .. প্রতিবাদীর বুদ্ধির সাম্য হয় অর্থাৎ তাহার! উভয়েই যে প্রার্থকে করণ বুঝে, দেই পার্থ 


ৃ্টায়।_ ফলকথা, বাদী বা. প্রতিবাদীর গ্রতিজাদি পঞ্চাবয়বরূপ স্যায়বাক্যের প্রয়োগ স্থলে 

* “শান্্রপূরিশীলগলব্জ্! বুদ্ধাতিশয়ে! বৈনয়িকঃ, তত্র হিত! লোঁকিকাঃ প্রতিপাস্া। ইতি যাবৎ। 
_তদ্বিপরীতাপ্তদভযুমন্পসনাশ্চ পরীক্ষকাঃ প্রতিপাদক। ইতি যাৰৎ। কথাবহু বাচ বহুৰচনং। তদনেন 
বাদিপ্রতিবাদিনৌ৷ দশিতো। 1৮ তাৎপৰ্য্য টীকা 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


২৩২ +" স্থায়দরশন [১ সা, 


তৃতীয় অবয়ব উদ্দাহরণবাক্যের দ্বারা যে পদার্থে তীহাদিগের গৃহীত হেতুতে" সাধ্য ধর্মের - 
ব্যাধির প্রদর্শন কর! হয়, সেই পদার্থই দৃষ্টান্ত । পরে তৃতীয় অবয়ব উদ্নাহরণবাক্যের লক্ষণ- 
ুত্রের দ্বারা মহ্ধির উক্তরূপ তাংপর্ধ্য বুঝা ঘায়। তদনুপারে বাচম্পতি মিশ্রও বলিয়াছেন যে, 
এই হুত্মে “অর্থ” শব্দের দ্বারা তৃতীয় অবয়ব উদাহরণবাক্যবোধ্য পদার্থবিশেষই মহধির 
বিবক্ষিত। পরে উদ্বাহরণবাকোর লক্ষণ ব্যাখ্যায় ইহা বুঝা যাইবে। পরস্ত ইহাও বুঝা। যাইবে বে, 
মহ গোতমের মতে দৃষ্টান্ত পার্থ দিবিধ_(১) সাধ্য দৃষ্টান্ত, (২) বৈধর্শ্য দৃষ্টান্ত । পরে 
দ্বিবিধ উদাহরণবাক্যের ছুইটা লক্ষণস্থত্র দ্বার! ইহাও স্ুচিত হইয়াছে। তদন্ুসারে «তাফিক: 
রক্ষ!”কার বরদরা'জও বলিয়াছেন, “ব্যাপ্তিসংবেদনস্থানং দৃষ্টান্ত ইতি গীয়তে। সচ সাধর্ম্য- 
বৈধৰ্ম্যভেদেন ছ্বিবিধো ভবেৎ |” ও ঠ 
সত্রোন্ত লৌকিক ও পরীক্ষক ব্যক্তিদিগের বুদ্ধির সাম্যের ব্যাখ্যা করিতে ভাষ্যকার পরে 
বলিয়াছেন, “যথা যমর্থং লৌকিকা! বুধ্যন্তে” ইত্যাদি । বস্তুতঃ সর্বত্রই যে, লৌকিক- 
বেগ্ঘ বা লোকদিদ্ধ পদার্থই দৃষ্টান্ত হইবে, ইহা মহতির বিবক্ষিত নহে। কারণ, তাহা হইলে 
মাকাশাদি অলৌকিক পদাৰ্থ দৃষ্টান্ত হইতে পারে লা। তাই উদ্দ্যোতকরও প্রথমেই বলিয়াছেন, 
“বুদ্ধিস।ম্যবিষয়ে দৃষ্টান্ত ইতি স্ত্রার্ঃ, এবঞ্চাকাশাদ্যবরোধঃ” ইত্যাদি । বস্তুতঃ মহধি নিজেও পরে 
(দ্বিতীয় অঃ, ১ম আং, শেষ সুত্রে) মন্ত্র ও আমুর্কেদের প্রামাণ্যকে দৃষ্টাস্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। 
এইরূপ আরও অনেক পদার্থ দাত কথিত হইয়াছে, যাহা সাধারণ লোকের জাত নহে, 
কিন্তু কেবল পত্ডিতজ্জনবোধ্য। স্থতরাং প্রমাণসিদ্ধ পূৰ্ব্বোক্তরূপ পদার্থই দৃষ্টান্ত, ইহাই. উক্ত 
সত্রের দ্বারা মহধির বিবক্ষিত। “ভামতী” টাকায় বাচম্পতি নিও ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন। * 
ভান্তকার পরে “দৃষ্টান্তবিরোধেন ছি” ইত্যাদি সনদর্ভের দ্বারা দৃষ্টান্তলক্ষণের প্রয়োজন 
বলিয়াছেন। ফলকথা, “দৃষ্টান্ত” পদাৰ্থও স্যারের পূর্বাঙ্গ। দৃষ্টান্ত পদার্থের স্বরূপ জানিলেই 
পর্াবয়বের মধ্যে তৃতীয় অবয়ব “উদ্নাহরণ”বাক্য বলা যায়, নচেৎ তাহা সন্তব হয় না ॥ ২৫ ॥ 
্যায়-পূর্ববাঙ্গলক্ষণপ্রকরণ ॥ ৪ ॥ 3 

ভাম্য। অথ সিদ্ধান্ত, ইদমিথভভূতঞ্েত্যত্যনুজ্ঞায়মানমর্থজাতং 
সিদ্ধং, সিদ্ধান্ত সংস্থিতিঃ সিদ্ধান্তঃ, সংস্থিতিরিথভ্তাবব্যবস্থা ধর্ম্মনিয়মঃ। 
স খন্বয়ম-_ 2 | 


সুত্র। তন্্রাধিকরণাভ্যুপগমসংস্থিতিঃ সিদ্ধান্তঃ ॥২৬। 
| অনুবাদ । অনন্তর অুর্থাৎ দৃষ্টান্ত-নিরপণের পরে সিদ্ধান্ত (নিরূপিত 
হইয়াছে) ইহা এবং “এই প্রকার”, এইরপে স্বীক্রিয়সাণ পদার্থসমূহ দসিছুগ। 
* “লোঁফিকপরীক্ষকাণাং হনে বুদধিনানাং স দৃষ্টান ইতি চাপা. আসানমিনদ দি 


ইতোতৎগ্রং, ন পুনর্েবকসিদ্ধত্বনত্র বিবক্ষিভ্ং। অন্যথা তেষাং পরমাথাদিন” ডী 
সিরা ডং ং দৃষ্টাক্ঃ স্যাৎ, নহি পরমাগাদি-- 
ক নৈনিৰ্গিকবৈনয়িকবুদ্ধাতিশয়রহিতানাং লোকানাং যি ইতি *_খভামতী?, ২১১৪ । ৬ 
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২৬ হু০ ] ; বাৎ্স্যায়নভাত্ত ২৩৩ 


মিদ্ধের সুস্থিতি “সিদ্ধান্ত | “সংস্থিতি” বলিতে ইখস্তাবের ব্যবস্থা কি না 
ধর্মানিয়ম। [ অর্থাৎ এই পদার্থ এই ধৰ্ম্মবিশিষ্ট, অন্থধর্্মাবিশিষ্ট নহে, এইরূপ 
গমাণসিদ্ধ নিয়ম ] | (নুত্রার্চ) সেই এই সিদ্ধান্ত “তন্্রসর্ণস্থৃতি”, “অধিকরণয়ংস্থিতি” 
ও “অভ্যুপগমসংস্থিতি” | (মতান্তরে স্ুত্রার্থ ) “তন্ত্রাধিকরণেশ্র অর্থাৎ 
প্রমাণবোধিত পদার্থসমূহের স্বীকার-সংস্থিতি-সিদ্ধান্ত | 

টিগ্লনী।-__মহধি ‘দৃষ্টান্ত’পদাৰ্থের লক্ষণ বলিয়া, পৃথক্‌ প্রকরণের দারা ক্রমপ্রাপ্ত 


*সিদ্ধান্তপদার্থের নিরূপণ করিয়াছেন। ভাষ্যকার ইহা প্রকাশ করিতেই প্রথমে বলিয়াছেন, 


“অথ সিদ্ধান্তঃ।” পরে “সিদ্ধান্ত” শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া “স খন্বয়ং” এই বাক্যের উল্লেখ- 


" পূৰ্বক এই স্ুত্রের অবতারণা! করিয়াছেন। “স খলু'অয়ং দিদ্ধান্তঃ” এইরূপে সুত্রের সহিত উক্ত 


বাক্যের বেঃজনা বুঝিতে হইবে। উক্ত “খপু” শব্দটি ধীক্যালঙ্কারের জন্যই প্রযুক্ত হইয়াছে। 
“খনু স্তাদ্বাক্যভূযায়াং জিজাসায়াঞ্চ সাস্থনে ৷”_মেদিনীকোষ 1 , 

মহৰ্ষি এই স্থত্রের দ্বারা “সিদ্ধান্ত” পদ্থের সামান্ত লক্ষণ ুচনা করিয়া, পরে 
*স চতুর্বিবধঃ" ইত্যাদি সুত্রের দ্বারা সিদ্ধান্তপদার্থ যে, চতুর্কিধ, ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন । 
কিন্তু এখানে এই প্রথম স্থত্রটিকে সিদ্ধান্তপদার্থের লক্ষণার্থও বলা বায় না এবং বিভাগার্থও 
বলা যায় না)" ইহা সমর্থন করিয়া প্রথম বা দ্বিতীয় স্থত্র ব্যর্থ,*নুতরাং উক্ত দুইটি হুত্রই খষিহুত্র 
নহে, তন্মধ্যে একটিই খবিনুত্র, এইরূপ আশঙ্কা প্রাচীন কালেও হইয়াছিল, ইহা উদ্দ্যোতকরের 
বিচুর দ্বার! বুঝিতে পারা যায়। উদ্দোতকর উক্তরূপ আশঙ্কার ব্যাখ)। করিয়া সমাধান 
করিয়াছেন বে, উক্ত দুইটিই মহধি গোতমের স্ত্র। প্রথমটি সিদ্ধান্তপদার্থের সামান্তলক্ষণ- 
সুত্র এবং দ্বিতীয়টি বিভাগন্থত্র। সামান্য লক্ষণ্রে "জ্ঞান ব্যতীত বিশেষ লক্ষণ বুঝা যায় না। 
স্থতরাং মহধি এখানে প্রথম স্থত্রের দ্বারা সিদ্ধান্তের সামান্য লক্ষণ বলিয়াই দ্বিতীয় সুত্রের দ্বার! 
সিদ্ধান্তের বিভাগ করিয়াছেন। সিদ্ান্তপদার্থ বহু প্রকারে বিভিন্ন হইলেও সমস্ত সিদ্ধান্তই 
উক্ত চতুৰ্কিধ সিদ্ধান্তেরই অন্তর্গত, এইরূপ' নিয়ম জ্ঞাপনের জন্যই মহধি উক্তরূপে সিদ্ধান্তের 
বিভাগ করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত বিভাগন্ত্রও সার্থক হওয়ায় উহাও মহর্ষির সুত্র, উহা 
“অনার্ষ” নহে। 

প্রথম সুত্রটি ক্ষিরূপে লক্গণার্থ হয়? কিরূপে উহার দ্রারা টি সামান্য লক্ষণ বুঝা 
যায়? এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর পরে বলিয়াছেন, _"অন্ত্রাধিকরণানামর্থানামত্যুপগম ইতি 
সুত্রার্থঃ। তন্ত্রধিকরণং যেষামর্থানাং ভবতি, তে তন্ত্াধিকরণান্তেযামভ্যুপগমসংস্থিতিরিথভাব- 
ব্যবস্থা ধৰ্ম্মনিয়মঃ সিদ্ধান্তে ভবতি” বৃত্তিকাঁর বিশ্বনাথও তন্ত্র শান্ত তদেবাধিকরণং 
জ্ুপকতয়! যন্ত্র” এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া এই সুত্রে তসাধিকরণণ শবের অর্থ বলিয়াছেন- শাদ্র- 


- বোধিত পদদার্থ। উদ্দ্যোত্রুর পরে ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন, "যোহর ন শান্তরিতন্তন্তাত্যুপগমো 
, *. ন সিদ্ধান্ত ইতি।” অর্থাৎ যে পদার্থ কোন শান্্রবোধিত নহে, তাহার স্বীকার মিদ্ধান্ত নহে, 
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২৪ স্যায়দর্শন [ ১ ১আহ 


ইহাই এই সুত্রে “তা ধিকরণ” শব্দের দ্বারা সুচিত হইয়াছে। “তার্কিকরক্ষা”র টাকা মন্তিনাথ 
উততরূপ সাথ ব্যাখ্যা করিয়া, উহ! সমর্থন করিতে উদ্দ্যোতকরের উক্ত বার্ভিকসন্দর্ভ 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। বস্তুতঃ "তন্ত্র শব্দের শান্ত অর্থই প্রসিদ্ধ । পরবর্তী তিন সুত্রে নহযিও 
শান্তর অথেই "তন্ত্র" শবের প্রয়োগ করিয়ছেন। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র ও জয়ন্ত ভট্ট এই সুত্রে 
“তন্ত্র শবের অর্থ বলিয়াছেন__গ্রমাণ।* তন্ত্র যাহার জ্ঞাপকরূপ অধিকরণ অর্থাৎ বে 
পদার্থ কোন গ্রামাণবে!বিত, তাহার “অভ্যুপগমসংস্থিতিই সিদ্ধান্ত, ইহাই কুত্রার্থ। বস্তুতঃ শান্ত- 
বোধক “তন্ত্র” শব্দের দ্বারা শাস্ত্রের অবিরুদ্ধপ্রমাণমাত্রই লক্ষিত হইতে পারে । বদিও বাদী ও. 
গ্রতিবাদীর পরম্পরবিরদ্ধ উভয় পক্ষই প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না, কিন্তু বাদী ও প্রতিবাদী 
উভয়েই নিজ নিজ পক্ষকে শান্্রদিদ্ধ বা গ্রমাণসিদ্ধ বলিয়া অভিমান করায় তদন্ুসারেই উভয় * ' 
পক্ষই “তঙ্জাধিকরণ” শবে দ্বারা গৃ্ীত হইয়াছে] বাচস্পতি মিশ্র এবং ব্রদরাজও ইহা ব্যক্ত 
করিয়া বলিয়াছেন। টির - টু 
উদ্দ্যোতকরের সুত্রার্থব্য'খ্যানসারে বাচম্পতি মিশর ভাস্তকরের মতেও উক্তরপ স্থুত্ার্থ 
গ্রহণ করিয়া পরে বলিয়াছেন,_“তদের্বং ভায়কারেণ ব্যাখ্যায় সামান্যলক্ষণুস্থত্রং পঠিতমেবং 
ব্যাথ্যানপূর্বাকমের বিভাগন্থত্রং পঠতি।” অর্থাৎ ভাষ্যকার এখানে পূর্বেই উক্ত সামান্ত- 
নক্ষণহৃতরার্থ ব্যাথ্যা করিয়া সুত্রপাঠ করিয়াছেন। কিন্তু আমর বুঝিতে পারি বে, ভাষ্যকার 
প্রথমে “সিদ্ধান্ত” শবের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া, এই সামান্যলক্ষণন্থত্র পাঠ করিয়াছেন এবং পরে 
"তনথার্থসংস্থিতি: ইত্যদি ভাষ সনের দ্বারা এই সুত্রেরই অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরে 
ইহা ব্যক্ত হইবে। "দিদ্ধান্ত” শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, “ইদং” 
এবং "ইথভুতং” অর্থাৎ “ইহা” এবং "এই প্রকার” এইরূপে স্বীক্রিয়মাণ বে সমস্ত পদার্থ, তাহাকে 
বলে “সিদ্ধ”। সেই সিদ্ধের বে “সংস্থিতি”, তাহাকে বলে সিদ্ধান্ত” | “সংস্থিতি” বলিতে 
ইথভাবের ব্যবস্থা। “ইথন্তাব” বলিতে সেই পদার্থের বিশেষ ধন্ম। “ব্যবস্থা” শব্দের অর্থ 
নিয়ম। তাই পরে উহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, _“ধর্ম্মনিয়মঃ।”* তাৎপর্য শই যে, 
পদার্থমাত্রেরই সামান্য ধর্ম ও বিশেষ ধৰু আছে। যেমন শব্দের সামান্য ধৰ্ম্ম ইদস্ব ও শব্দত্ব 
এবং বিশেষ ধর্থ নিত্যত্ব বা অনিত্যত্ব। কাহারও ই্ন্বরূপে শব্দের নিশ্চয়ের পরে এই শব্দ 
'হিখভূত” অর্থাৎ নিত্য বা অনিত্যই, এইরূপে তাহাতে কোন নিয়ত বিশেষ ধর্শের নিশ্চয় হইলে 
তাঁহার পক্ষে শব তদ্রপেই; সিদ্ধ । বেমন শব্দনিত্যন্থাবাদী মীমাংসকসম্প্রদায়ের মতে শব 
নিত্যত্বরূপেই দিদ্ধ। হৃতর|ং বর্ণাত্মক শব্দের নিত্যত্বরূপ বিশেষ ধর্ের যে নিয়ম অর্থাৎ 
উক্তরূপে স্বীকৃত বে নিত্যতরপ ধৰ্ম্ম, তাহাই _মীমাংসকসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত। নিশ্চিত ধর্ম 


* তিত্বান্ডে বুৎপাদ্ান্থে প্রমেয়াণানেনেতি তন্ং প্রসাণং” ('ভাংপধাটাকা।)। "তস্থা তেখনেন পদ্বার্থস্থিতি- 
রিতি তত্থং প্রদাণমুচ্যতে |» “পরয়াগদুলাভাপগনবিষয়ীকৃতঃ সামাস্তবিশেষবানর্ঘ; সিদ্ধান্ত ইতি সামাপ্চি- 
লক্ষণমুক্তং ভবতি” (+সতাযমঞ্জরীষ। “অভযুপে: প্রমাণৈঃ স্তাদাভিনানিকমিদ্দিভি:। সিদ্ধান্ত: সব্ধতগ্ব।দিভেদাৎ 

:_. দৌহপি চতুর্বিধ:1৮- 'তার্কিকরপ্ষা |» “আভিমামিকণ প্রাসাণিকন্বং উত্যাদি_তাৎপষাটাকা। 


PS 
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২৬ সুৎ ] বাত্স্যায়নভাষ্য ২৩৫ 


" অর্থেও* “অস্ত” শহর প্রয়োগ হওয়ায় “সিদ্ধান্ত” শব্দের দ্বারা উক্তরূপ অর্থ বুঝা বায়। এইরূপ 
নিশ্চয় ‘অৰ্থেও “অন্ত” শব্দের প্রয়োগ হওয়ায় উক্তরূপে সিদ্ধ পদার্থের স্বাকাররূপ নিশ্চয়কেও 
“সিদ্ধান্ত” বলা হইয়াছে । 
জয়ন্ত ভট্ট প্রমাণসিদ্ধ সামান্তবিশেষদর্মবিশিষ্ট পদার্থকেই দিদ্ধান্ত বলিয়াছেন । 

ভাম্বকারও প্রথমহ্থত্রভাগ্ে বণিয়াছেন,০-“অস্ত্যয়মিত্যভ্যনুজ্ঞায়মানো হর্থ/ সিদ্ধান্তঃ।” 
সত্রকার মহ্রিও পরে সিদ্ধান্তের বিশেষলক্ষণনথত্রে স্বীকৃত পদার্থবিশেষকেই সিদ্ধান্ত 
বলিয়াছেন! কিন্তু উদ্দ্যোতকর ও বাচম্পতি মিশর সেই পদার্থবিশেষের “অভ্থাপগম* অর্থাৎ 
স্বীকারকেও সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। “তাৎপর্যাপরিশুদিঃ টীকার উদদয়ন|চার্যয ইহার সমাধানের 
জন্য বলিয়াছেন ঘে,* পদার্থ ও তাহার অভ্যুপগমের গৌণ মূখ্য ভাব. বক্তার বিবক্ষাপ্রযুক্ত। 
ট,* সুতরাং কেই সেই “পদার্থের অস্যুপগমের প্রাধান্তবিবক্ষাবশত্ঃ তাহাকেই সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। 

কেহ স্বীকৃত গেই পদার্থের প্রাধান্তবিবঙ্ষাবশতঃ তাহাকেই «সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। পদার্থের 

্বীকাররূপ নিশ্চয় অথবা স্বীকৃত সেই পদার্থ, "এই, উভয়ই সিদ্ধান্ত। সুতরাং সুত্র, ভাষ্য, 

বাতিক ও তাতপর্য্যটাকায় পরস্পর বিরোধ নয়ই! “পরিশুদ্ধিপ্রকাশে* বর্ধমান উপাধ্যায় উক্ত 

স্থলে উদয়নের তাৎপর্য) ব্যাখ্যা করিতে “সিদ্ধান্ত” শব্দের উক্ত উভয় অর্থই বাচ্য বলিয়া, 

“সিদ্ধান্ত” শব্দকে নানার্থই বলিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে “ত্ৰিসূত্ৰী নিবন্ধ” বলিয়া 

উদরনাচার্য্যের “তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি*র সন্দর্ভই উদ্ধৃত করিয়াছেন। স্উন্দ “তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি” 
টি টাক+রই নামান্তর “ন্তায়নিবন্ধ” ও “নিবন্ধ’। ন্যায়দর্শনের প্রথম তিন হ্ত্রের “মিবন্ধ”ই 
পত্রিনত্রী নিবন্ধ” । নু 

ভাষ্য । তন্ত্ীর্থসংস্থিতিভ্তন্্সংস্থিতিঃ।  তন্ত্রমিতরেতরাভিসন্বদ্ধ- 
স্যার্থসমৃহতস্তাপদেশঃ শান্ত্রমূ। " অধিকরণানুষক্তার্থসংস্থিতিরধিকরণ- 
সংস্থিতিঃ।  অভ্যুপগমসংস্থিতিরনবধারিতার্থপরিগ্রহঃ।  তদ্বিশেষ- 
পরীক্ষণায়াভ্যুপগমসিদ্ধান্তঃ | ং 

অনুবাদ ৷ “তন্্রার্থে্র ( শান্তরঞ্ুতিপাদিত পদার্থের *) “সংস্থিতি” 
“তন্্রসংস্থিতি”। “তন্ত্র” বলিতে পরম্পর সন্বন্ধবিশিষ্ট অর্থসমূহের উপদেশরূপ 
শান্তর । অধিকরণানুষক্ত অর্থের অর্থাৎ প্রমাণ দ্বারা কোন সিদ্ধান্তের সিদ্ধিতে 
তাঁহার আশ্রয়ের অনুষঙ্গবিশিষ্ট বা আনুষঙ্গিক পদার্থের সংস্থিতি “অধিকরণ" 
সংস্থিতি”। অনবধারিত পদার্থের পরিগ্রহ অর্থাৎ নিজের অসম্মত পরমতের 


~ 


- | + “অত্রার্থাভাপগময়োগুণপ্রধানভাবন্ত বিবক্ষাতন্ততবদর্থাভুপগমোৎভ্যুপগমামানে! বার্থ: মিদ্বান্তস্তেন 
* দুত্ৰ-ভাষা-বাৰ্তিক-টাকার্চ মিথে। ন বিরোধঃ।”_তাৎগর্যযণরিশুদ্ধি' (২৯৭ পৃঃ)। “অভাগগনন্তাপার্থ- 


নিরপাত্বাদিনিগদকাভাবাদ্‌ দ্য়োরপি তুলাস্বাদ্‌ বাচ্যতয়! সিদ্ধান্তপদং নানার্থং।!! প্রকাশটীকা। 
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২৩৬ স্যায়দর্শন [ ১৭, ১আ 


বিনা বিচারে স্বীকার “অভ্যুপগ্রম-সংস্থিতি”। সেই পদার্থের" বিশেষ ধর্শ্মের 
পরীক্ষার নিমিত্ত “অভ্যুপগমূসিদ্ধান্ত” হয় । ঃ 
ভাষ্য । তন্ত্রভেদাভ, খলু 


সূত্র। স চতুর্বিবিধং সর্ববতন্ত্র-প্রাতিতন্ত্রাধিকরণাভূযুপ- 
গমসংস্থিত্যর্থীন্তরভাবাৎ ॥২৭॥ . . 


) অন্তুবাদ। কিন্তু তন্ত্রের ভেদপ্রযুক্ত সেই সিদ্ধান্ত পদার্থ চতুর্কিধ; 

যেহেতু (১) সর্বভন্তরসংস্িতি, (২) প্রতিতন্রসংস্থিতি, (৩) অধিকরণসংস্থিতি * 

ও (৪) অভ্যুপগমসংস্থিতির ‘অর্বান্তরভাব*( পরস্পর ভেদ) আছে। , 
ভাষ্য। তত্রৈতাশ্চতঅঃ সংস্থিতয়োহৰ্থান্তরভূতাঃ। 


অন্ধবাদ। তন্মধ্যে অর্থাৎ 'সংস্থিতি ব! সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে এই চারিটি 
সংস্থিতি পরম্পর ভিন্ন। | রি 


ডে টিগ্ননী। পূর্বেই বলিয়াছি, বাচম্পতি মি নিথয়াছেন,._ব্যাখ্যানপুরর্বক- 
মেৰ বিভাগসৃতরং পঠতি।” অৰ্থাৎ ভাস্ককার “তন্তরর্থসংস্থিতিঃ” ইত্যাদি ভাগ্সন্দর্ডের 
ঘারা পূর্বেই এই বিভাগন্থত্রের ব্যাখ্যা করিয়াই এই সুত্র পাঠ করিয়াছেন। কিন্তু ভায়কার 
যে, পূরববস্ত্রপাঠের পরে তাহার ব্যাখ্যা করেন নাই, পূর্বোক্ত তসার্থসংস্থিতিঃ” ইত্যাদি রা 
থে এই বিভাগহতরেরই ভাস, ইহা জীষরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু উক্ত সন্দর্ভের 
UU iB বিতে পারি যে, “তন্মস্থিতি,” “অধিকরণসংস্থিতি”ও 
রর দ্ধান্ত। শেষোক্ত “মংস্থিতি' শব্দের পূর্বোক্ত “তন্ত্র, 'অধিকরণ” ও 
বর ly বশত: উক্তরূপ অর্থ বুঝা যায়। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত '্র্ািতি'র 
না তি | রা পনের অর্থ “শান্ত । সুতরাং তত্ার্থসস্থিতি বলিলে বুঝা! - 
ছি পদার্থের সংস্থিতি। “অধিকরণ-সংস্থিতি”- বলিতে বুঝিতে হইবে, 
সিদ্ধান্তের মিতা আধা, আহবদিক, পারের সংস্থিতি। পরে অধিকরণ- 
অপরীক্ষিত পরমতের রা ক ছিল ই এ 
স্বীকার করিয়া, তাহাতে অপর বিশেষ ধর্মের পরীক্ষা ৫ টা নাঃ বিচারে 
সেই ধর্মই ভায্যকারের মতে “অত্যুপগম সিদ্ধান্ত” ৃ 3 রে স্বীকৃত 
.... ফিলকথা, আমরা বুঝিতে পারি যে, তাস্তকার “তন্তরর্থসংস্থিতিঃ” ইত্যাদি মন্দর্তের 
: দারা পূর্বাহুতরেরই ব্যাখা করিয়া, অন্্মংস্থিতি, অধিকরণসংস্থিতি ও অভ্যুপগ্য়সংস্থিতি, ইহাদিগের 
ৰ} তলব সিদ্ধান্তের সামান্ত লক্ষণ, ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। বৃত্তিকার জি তাহাই ৃ 


রা 
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২৭ ০] '_ বাৎস্তায়নভাষ্ = ২৩৭ 


'বুঝিয়া বলিয়াছৈন, "অত্র চ ভাষ্যামুসারাৎ সর্ব্বতন্রপ্রতিতন্ত্রাধিকরণ।ত্যুপগমসিদ্ধান্তান্ততমঃ সিদ্ধান্ত 
ইতি সুত্রার্থ ইতি তু ন যুক্ত, অগ্রিমন্থত্রামুখানাপত্তেঃ/” অর্থাৎ ভাস্যানুসারে উত্তরপ হুত্রার্থ 
ব্যাখ্যা করিলে দ্বিতীয় বিভাগস্থত্রটি ব্যর্থ হয়। বৃত্তিকারের বহু পূর্বে “ন্ায়মপ্তরী”কার জয়ন্ত ভট্ট 
নিজ মতে পূর্ক্ত্রের ব্যাখ্যার পরে “অন্তে তু ব্যাচক্ষতে” ইত্যাদি সন্দর্তের দ্বারা ভাষ্যকারের 
উক্তরূপ ব্যাখ্যারই ব্যাধ্য। করিয়া, উহাতে অপব্যাখ্যাই বলিয়া গিয়াছেন। তিনিও বাচম্পতি 
মিশরের স্থায় পূর্বোক্ত ভায্যসন্দর্ভকে এই বিভাগস্থাত্রেরই ভাষ্য বলিয়া সমাধান করেন নাই। 

' কিন্তু বৃত্তিকারের কথায় ভায্যকারের পক্ষে বক্তব্য এই যে, উক্তরূপ ব্যাখ্যাম্ুসারে পূর্বব- 
" , স্তরের দারা সিদ্ধাপ্তপদার্থের উক্তরূপ সামান্তলক্ষণ ও ভে বুঝা গেলেও ‘মিদ্ধান্তপদ্ার্থ যে চতুর্বিধ, 
ত্ৰিবিধ নহে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। তাই মহৰি পরে “স চুভুরবির্ধধ2 ইত্যাদি বিভাগস্থত্রটি 
বলিয়াছেন।*' এবং তাহাতে চতুর্কিধত্বের সাধক হেতুও বলিয়াছেন। ভাষ্যকার পরে 
সেই হেতুরই ব্যাখ্যা করিয়ছেন। পূর্বাথত্রোক্ত ত্রিবিধ সিদ্ধান্তণ্ডতুর্কিধ হয় কিরূপে ? ইহাই 
ব্যক্ত করিতে ভাষ্যকার এই সুত্রপাঠের পূর্বে বলিয়াছে'ন,_“তন্ত্রভেদাত্ খল্ু।” বাচল্পতি 
মিশরও ইহা সুব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন,_*“অন্তরগ্রহণেন চ সর্ববতন্ত্র-প্রতিতন্ত্রয়োরুপাদানং 
তঙ্নৌরপি তন্তরত্বাৎ, তদিদমুক্তং তুত্রভেদান্বিতি।” তাৎপর্য এই বে, পূর্বস্থত্রে শাত্রবোধক 
“তন্ত্র” শব্দের দ্বারা সর্বতন্্ ও প্রতিতন্ত্র, এই উভয়ই গৃহীত হইয়াছে। কারণ, বিভিন্ন মতপ্রতি- 
পাদক বে সমন্ত শান্তর, তাহাও তন্ত্র, তাহাকে বলে” প্রতিতন্ত্র। কিন্তুপ্টই মন্ত তন্রপ্রতি- 
পাদিন্চ পদার্থের বে সংস্থিতি. অর্থাৎ প্রতিতন্ত্িদধান্তসমূহ, তাহা সর্বশন্ত্রম্মত না হওয়ায় 
স্বত্্সিদ্ধাত্ত হইতে ভিন্নগ্রকার । সুতরাং তন্ত্রের »ভেদপ্রযুক্ত পূর্বস্থজোক্ত যে, “তন্তর- 
সংস্থিতি” বা তন্্সিদধান্ত, তাহা “সৰ্ববতন্ত্ৰসিদ্ধান্ত” ও “প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত” নামে দ্বিবিধ 
হওয়ায় (১) -সর্ববততসিদ্ধান্ত', (২) ‘প্রতিত্ত্সিক্ধান্ত', (৩) ‘অধিকরণফিদ্ধান্ত” ও (৪) ‘অভ্যুপ- 
গমসিদ্ধান্তু নামে সিদ্ধান্তপদার্থ চতুর্কিধই। উদ্দ্যোতকরও পূর্বের বলিয়াছেন থে, সিদ্ধান্ত- 
পদার্থ বহু প্রকারে বিভিন্ন হইলেও সমস্ত সিদ্ধান্তই উক্ত চতুর্কিধ সিদ্ধান্তেরই অন্তর্গত, এইরূপ 
নিয়ম প্রদর্শনই উক্তরূপ সিদ্ধান্ত বিভাগের উদ্দেশ্ব। সুতরাং এই বিভাগস্ত্রটাও ব্যর্থ নহে, 
ইহ্‌! অনার্য নহে ॥২৬-২৭৷ y * 


সি 


১. * এখানে স্বরণ কর! আবশ্যক যে, মহর্ষি বাকাদংক্ষেপে অনিচ্ছাপ্রযুক্ত এই সুত্রের প্রথমে “ন চতুরবিবধ১৮ 
এই শ্পষ্টার্থ বাকা বলিয়াছেন, ইহ! পূর্বের পঞ্চমস্ুত্রভাষো ভাষ্যকারের কথার দ্বার! স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্ত 
বৃত্তিকার বিশ্বনাথ তাহ! লক্ষা ন! করিয়া, “মত ইত্যাদি শুব্রপাঠই গ্রহণ করিয়া বাখা। করিয়াছেন, “স. 
চতুর্বিধ ইতি শেষ:1» অর্থাৎ এই সূত্রের শেষে উক্ত বাকা উহ৷। আরও অনেক পুস্তকে "দর্ধবতন্্« ইত্যাদি 
. তপীঠই দেখা যায়। কিন্তু “ম চতুর্বিধ* ইত্যাদি হুত্রপাঠই প্রকুত। বাচম্পতি মিশ্র, জয়ন্ত ভট্ট, উদয়নাচাধা 
ও বরদরাজ প্রভৃতিও উক্তরূপ? শুত্রগাঠই গ্রহণ কতিয়াছেন। “তাৎপর্যাপরিশুদ্ধি* টাকায় (২২৪ পৃঃ) 
= -উদয়নাচার্ধোর কথার দ্বারটও উত্তরূপ হুত্রপাঠই বুঝা যায়। মেথানে পপ্রকাশস্টাকাকার বর্ধমান উগাধ্যারও 
স্প্ বলিয়াছেন," চতুর্বিধ ইতি হুত্র-প্রতীকেনেতার্থ: ৷” ক 
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ভাষ্য । তাসাং__ রঃ 
সূত্ৰ । সর্ব্বতন্ত্রাবিরুদ্বস্তব্তেঘধিকৃতোহর্থঃ সর্ববতন্্- 
সিদ্ধান্ত; ॥ ২৮ ॥ 


অনুবাদ । তন্মধ্যে সর্বশীস্ত্রে অবিরুদ্ধ, শাস্ত্রে কথিত পদার্থ “সর্ধতন্ত্রসিদ্ধান্ত।৮ 
ভাষ্য । বথ৷ দ্রাণাদীনীন্দডরিয়াণি, গন্ধাদয় ইন্জিয়ার্থাঃ, পৃথিব্যাদীনি- 
ভূতানি, প্রমাণৈরর্থন্ত গ্রহণমিতি। 
অন্ুবাদ। যেমন ভ্রাণা্দি' ইন্দ্রিয়, গন্ধ প্রভৃতি ইন্দিয়ার্থ, ক্ষিতি প্রভৃতি ' 
ভূত, প্রমাণের দ্বার! পদার্থের টার জ্ঞান' হয়, ইত্যাদি ( সর্কতত্ত্রসিদ্ধান্ )। 
টিগনী। মহধি ভ্রমান্সারে পূর্বোক্ত চতুর্কিধ দিদ্ধান্তের রিশ্রেষ লক্ষণ বলিতে প্রথমে 
এই সুত দারা প্রথমোক্ত “অর্বর্তন্ত্রসিদ্ধন্তে”র লক্ষণ বলিয়াছেন। পুর্বস্থত্রে সিদ্ধাস্তবোধক 
স্ীলিদ “অংস্থিতি” শব্দের প্রয়োগ করায় ভাষ্যকার স্্রীলিঙ্গ «তদ্‌” শব্দের দ্বার! পূর্বোক্ত 
চতুর্কিধ সংস্থিতিকে গ্রহণ করিয়া, এই সুত্রের প্রথমে বলিয়াছেন,__“তাসাঁং"। উক্ত পদের 
সহিত যোগ করিয়া হুত্ার্থ বুঝ! বায় যে, পূর্বোক্ত চতুৰ্কিধ সংস্থিতির মধ্যে অর্থাৎ সিদ্ধান্তের 
মধ্যে যাহ সর্ধশান্রেপ্অবিরদ্ধ এবং শাস্ত্রে, অধিকৃত ব| কথিত, এমন পদার্থই প্রথমোক্ত 
*অর্ববতত্রসিদ্ধান্ত”। যাহা সর্ধশান্দে কথিত, তাহাই “দর্ববতন্সিদধান্ত”, ইহা বলিলে কেবল 
তারশান্ত্রে কথিত “ছল” ও “জাতি” নামক পদার্থের যে অসহুত্তরত্বঃ তাহা সর্বতন্ত্রসিদ্বাত্ত 
হইতে পারে ন!। কিন্তু উহ! সর্বতততসিদ্ান্ত বলিয়া বাদী, প্রতিবাদী "ও মধ্যস্থ, সকলের স্বীকার্য্য। 
তাই মহধি বলিয়াছেন, _পসর্ববতন্তরাবিরুদ্ধঃ। অর্থাৎ সর্ববশান্ত্রে কথিত না হইলেও যাহা 
কোন শান্ত বিরুদ্ধ নহে। কিন্ত যাহা কোন শান্তেই কথিত হয় নাই, এমন পদার্থ সর্ববশান্ত্রে 
বয়ন হইলেও তাহা সর্বভতপিদধাস্ত নহে, ইহা ব্যক্ত করিতে নহি পরে বলিয়াছেন 
তন্তেহ্‌ধিকৃতঃ”। বৃত্তিকার বিশনাণ বলিয়াছেন বে, উক্ত পদ না বলিলে মনের ইন্দ্রিয়ত্বও 
নাশ | উহ! ্ার়শান্তে কথিত ন! হওয়ায় সর্ববতত্সিদ্ধান্ত নহে, ইহাই মহর্ষির 
তন শবের দ্বার! কেবল শ্যায়শান্তরই বুঝা বাধ না, পরস্ত ভায্যকারের 
মতে মনের ইন্দরিয়ত্ব যে, সৰ্বসিদ্ধান্ত, ইহাই বুঝা যায় ( পূর্বব ১২০ পৃষ্ঠা দ্ৰষ্টব্য )। 
তি নি সত্রের ব্যাখ্যা না করিয়া "সর্ববতন্ত্-সিদ্ধান্তে”্র কতিপয় উদাহরণ 
বি রা শেষে জাদি অর্থে “ইতি” শব্দের প্রয়োগ করিয়! ব্যক্ত করিয়াছেন 
৪৮ রগ আরও বহু “নর্কতদ্রসিদ্ধান্ত” আছে। বস্তুতঃ "গর্কততসিদধান্ত” কিছুই না থারিলে 
বাদী ও প্রতিবাদীর বিচারই হইতে পারে না। কারণ, কোণ ধনাই সিদ্ধ না থাকিলে ' 
নর উনিও নানা বিরুদ্ধ ধর্শের সংশয় ও তন্ম'লক বিচার সম্ভব হয় না, স্ত্বরাং কোন গ্রন্তিতন্ত্র- 
 সিদ্ান্তও সিদ্ধ হয় না। বাদী ও গ্রতিবাদীর স্বীকৃত “ৃ্টান্ত" পদার্ণ হইতে “নর্বাতমসিদবাত্তে”্র 
বন c - 
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ভেদ বুঝাইড্রে উদ্ব্যোতকর বলিয়াছেন যে, দৃষ্টান্ত পদার্থ পূর্বে কেবল বাদী ও প্রতিবাদীরই 
নিশ্চিত, কিন্ত “ির্বভনিদ্ধান্ত” সকলেরই নিশ্চিত। পরন্ত দৃষ্টান্তপদার্থ কেবল অনুমান ও 
শব্বপ্রমাণের আশ, কিন্তু সর্ববত্সিদ্ধান্ত মাত্রই এরূপ নহেণ সুতরাং দৃষ্টান্তপদার্থ হইতে 
“সর্বতন্তরসিদ্ধান্তে”র ভেদ থাকার পৃথক্‌ উল্লেখ হইয়াছে ॥ ২৮॥ 


সুত্র । সমানতন্ত্রসিদ্ধঃ পরতন্ত্রাসিদ্ধঃ প্রতিতন্্- 
সিদ্ধান্তঃ ॥২৯ ॥ 
) অন্ুবাদ। একশাস্ত্রসিদ্ধ অর্থাৎ স্বশান্ত্রসিদ্। (কিন্তু ) পরতন্ত্রে ( অন্ত 
* শানে ) অসিদ্ধ ( পদাৰ্থ ) *প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত”।* 
ভাত । যথা নামত আত্মল্মভঃ, নাত আত্মহানং, নিরতিশয়া- 
শ্চেতনাঃ, দেহেন্দ্িয়ম্নঃস্র বিষয়েযু তত্তৎকারণে চ বিশেষ ইতি সাংখ্যা- 
নাম্‌ । পুরুষকর্ম্মাদিনিমিত্তো ভূতসর্গঞ রুর্দমহেতবো দোষাঃ গ্ররৃতিষ্চ, 
স্বগুণবিশিষ্টাশ্চেতনাঃ, অসদুৎপগ্ভতে উৎ্পন্নং নিরুধ্যত ইতি যোগানামৃ। 
অনুবাদ । যেমন অসতের উৎপত্তি হয় না, সতের অত্যন্ত বিনাশ হয় না। 
চেতনগণ অর্থাৎ সমস্ত আত্মা নিরতিশয় ( 'অপরিণামী নিগুণ )। দেহ, ইন্দ্ৰিয় 
ও মনে, বিষয়সমুহে এবং তত্তৎকারণে অর্থাৎ ঈমহৎ*, পআইস্কার” এবং “পঞ্চ- 
তন্মাত্র”রূপ সুন্ম ভূতে “বিশেষ? (পরিণামবিশেষ ) আছে, ইহা সাংখ্য- 
সম্প্রদায়েরই (এতিতন্সিদধান্ত )। ভুতহ্ৃছ্টি ্াগুকাদিত্রক্গাণ্ডের উৎপত্তি ) 
পুরুষের কর্ষ্দাদিজন্য অর্থাৎ জীবের অষ্ট এবং পরমাণুদয়-সংযোগাদি কারণ- 
জন্য । দোষসমূহ অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহ এবং প্রবৃত্তি, কর্মের (অদৃষ্টের ) 
হেতু। সমস্ত চেতন স্বগুণবিশিষ্ট অর্থাৎ জ্ঞানাদি-নিজগুণবিশিষ্ট। অসৎ 
অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে যাহার কোনরূপ, সত্তা থাকে না, তাহাই উৎপন্ন হয়। 
উৎপন্ন বস্তু (সৎপদার্থ ) নিরুদ্ধ হয় অর্থাৎ অত্যন্ত বিনাশ প্রাপ্ত হয়, ইহা 
"যোগ সম্পরদায়েরই ( প্রতিতন্্সিদ্ধান্ত )। টিক 
টিগ্নী। এই স্থত্রের দ্বারা দ্বিতীয় ৭গ্রতিতনসিদ্ধান্তে”্র লক্ষণ কথিত হইয়াছে। 
বাচম্পতি মিত্রের মতে এই সুত্রে “সমান” শবের অর্থ এক | তিনি বলিয়াছেন, __“সমানশব 
একপর্য্যায়ঃ। নৈয়ায়িকানাং হি সমানং তত ন্যায়শাস্তং, পরতন্তর্চ সাংখ্যাদিশন্্ম।* এইরূপ 
সাংখ্টাদি সম্প্রদায়ের পক্ষে শা পরতন্্র, কিন্তু সাংখ্যাদিশুন্্ সমানতন্ত্র। তাহা হইলে 
এই সুত্র দ্বারা বুঝা যায় বে, যে সম্প্রদায়ের পক্ষে যাহা নিজতন্তে সিদ্ধ, কিন্তু পরতত্ত্রে অসি, 


সি 


" তাহা সেই “সশ্রদাল্সর প্রতিতনত্রসিদ্াত্ত। ভাশ্তকার ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে 
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বলিয়াছেন, _“্যথ। নাসত আত্মলাভঃ” ইত্যাদ্ি। এখানে “আত্মন্” শব্দের অর্থ স্বন্বরূপ। 
‘আত্মলাভ’ বলিতে স্বন্বরপ লাভ অর্থাৎ উৎপত্তি। “আত্মহান” বলিতে স্বপ্বরূপ ত্যাগ 
অর্থাৎ বিনাশ। সাংখ্যসন্প্রদঃয়ের মতে যাহা পুর্বে অসংঃ তাহার উৎপত্তি হয় না এবং যাহা 
সৎ, তাহার অত্যন্ত বিনাশ হয় না। এবং চৈতন্যন্বরূপ আত্মা ব! পুরুষ নিগু্ণ অপরিণামী, 
কিন্তু দেহাদি ও তাহার কারণ সমস্ত জড় পদার্থ পরিণামী। ভাষ্যকার এই সমস্ত সিদ্ধান্তের 
উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন।_“ইতি সাংখ্যানাম্‌’। « 

কিন্তু অসৎকাধ্যবাদী ন্তায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে পুরুষের (জীবাত্মার ) স্বগত 
অদৃষ্ট এবং নিত্য পরমাণু প্রভৃতি কারণজন্য ভূত সৃষ্টি হয় এবং জীবাত্মার রাগাদি মোষ ও 


শুভাশুত কর্ধরূপ প্রবৃত্তি ধর্মাধর্মরূপ 'অদৃষ্টের জনক এবং সমস্ত আত্মাই সপ্তণ, এবং উৎপত্তির « 


পূর্বে যাহ! অদণ্চ তাহার উৎপত্তি হয় এবং, সেই সমস্ত উৎপন্ন পদার্থ বথাকালে নিরুদ্ধ অর্থাৎ 
অত্যন্ত বিনষ্ট হয়। ভাষ্যকার, প্রথমোক্ত সাংখ্যসিদ্বান্তের বিরুদ্ধ শেষোক্ত সিদ্বান্তসমূহের 


উল্লেখ করিয়া, পরে বলিয়াছেন, ইতি তোগানাম্”। “যোগ”শবের উত্তর অন্তর্থে অচ্‌ 


প্রত্যয়নিষ্গন্ন “যোগ” শব্দের দ্বারা যোগী বুঝ! যায়, এবং উক্তরূপ প্রয়োগও প্রসিদ্ধ আছে। 
যেমন্‌ তগবদ্গীতায় “যং সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে”। (৫/৫ )_এই বাক্যে 
“যোগ” শব্দের অর্থ যোগী। .(টীকাকার আনন্দগিরি ও মধুস্দন সরস্বতী ও উক্ত অর্থের ব্যাখ্যা 
করিতে লিণিয়াছেন, “অর্শ আদিত্বাদ্‌ মতব্থীয়োইচপ্রত্যরঃ )।” কিন্তু এখানে ভান্তকারোক্ত 
“যোগানাম্” এই পদের দার! প্রসিদ্ধ বৌগশান্্রবিৎ পাতগ্রল যোগীদিগকে বুঝা! বায় না । 
কারণ, তীহারাও সাংখ্যনমরদায়ের স্যায় পরিণামবাদী। তীহাদিগের মতেও সতের উৎপত্তি 
এবং সতের অত্যন্ত বিনাশ হয় না? সুতরাং এখানে ভাব্যকারোক্ত “যোগ” শব্দের দ্বারা শৈব 
যোগী নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক সম্্রদায়ই বুঝিতে হইবে। কারণ, ভাষ্যকারের শেষোক্ত ও সমস্ত 
সিদ্ধান্ত তাহাদিগের “প্রতিত্ত্রমিদ্ধান্ত |” প্রান কালে তাহাদিগেরও গুরুপরম্প্রাপ্রাপ্ত পৃথক্‌ 
যোগশান্ত্র এবং বিশিষ্ট বোগানুষ্ঠানের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। তাহারাও ঠশব*যোগী ও 
পাউপত যোগী ছিলেন। “ষড় দর্শনমমুচ্চয়ের” টাকায় গুণরতু সুরির বর্ণনার দ্বারাও ইহা বুঝা যায়। 

বন্তঃ যে কারণেই হউক্‌, প্রাচীন কালে বৈশেষিক শাক্তুও “যোগ” নামে কথিত হইত। 
অহা হইলে সেই “যোগ"বিৎ মম্প্রদায়ও "যোগ" নামে কথিত হইতেন, ইহা বুঝা যায়। জৈন 
দার্শনিকগণ বৈশেষিক শান্তর এবং সেই শান্ত সম্প্রদায়কেও “যোগ” নামে উল্লেখ করিয়াছেন* 


© 


* “যোগন্ত সদকারণবন্গিতামিত্যাদিবং 1৮ 


“পদকারণবন্থিতামিতি যোগবচো থা ।*_বিদ্যানন্দ ্বামিকৃত “পত্রপরীক্ষ।” (জৈন হ্যায় )। “সদ- 
কারণবন্লিত্যং 


এইটি বৈশেষিকদর্শের চতুর্াধযায়ের প্রথম হ্র। ইহার উল্লেখ করিয়া বিদ্যানন্দ স্বাদী ইহাকে 


“যোগ*-বচছন বলিয়াছেন। অন্তত্র বলিয়াছেন/_+সৌঁগতদাংখাযোগানাং, উিথাভুতপরিপাম-বিশেবাসিদ্ধে:1”-- 


: (বিদ্ধানন্দব্দামিকৃত পরপরীক্ষা )। ্‌ ৫ 


r 
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এবং তাঁহারা নৈয়া্রিকন প্রদায়কে বলিয়াছেন “যৌগ 1%* তাহা হইলে প্রাচীন সংজ্ঞানুসারে 
‘- ভাষ্যকারও এখানে “€বাগানাম্‌্” এই পদের দ্বার! বৈশেধিকসম্প্রদায়ের উল্লেখ করিতে 
| পারেন। কোন কোন প্রাচীন পণ্ডিত বলিতেন যে” মহর্ষি কণাদ কোন বিশিষ্ট 
ও বোগবিভূতির দ্বার। মহেশ্বরকে মন্তষ্ট করিয়া, তাহার ফলে বৈশেষিক শাস্ত্র রচনা 
12 করিয়াছিলেন। ইহা প্রাচীন বৈশেষিকাচার্ধ। প্রশস্তপাদও বলিয়া! গিয়াছেন (প্রশস্তপাদ- 
টু ভাষ্যশেষে__“যোগাচারবিভূত্য। যস্তোষয়িত্বা" মহেশ্বরং* ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য )। অতএব 
4 "বুঝা যায়, কণাদপ্রোক্ত বৈশেষিক শাস্ত্র তাহার বিশিষ্ট যেগলব বলিয়া ও তাংপর্য্যে প্রাচীন 
কাটল উহা “যোগ” নামেও কথিত হইত এবং ওঁ শাস্ত্রবিৎ সম্প্রদায়ও “যোগ” নামে 
- কু্মিত হইতেন। তদহুারেই ভাষ্যকার এখানে* বলিয়াছেন," যোগানাম্‌্”। উহার 

৯ ব্যাখ্যা এবৈশেষিকাণাম্* | বু রর -& 
কিন্তু উক্ত ব্যাখ্যায় প্রথম বক্তব্য এই যে, ভাস্তবারের শেষোক্ত ও সমস্ত সিদ্ধান্ত 
স্তায়দর্শনেরও সিদ্ধান্ত। ‘বান্তিক’কার উদ্দেযোতকরও এখানে পপ্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তে”্র উদাহরণ 
প্রদর্শন করিতে সংক্ষেপে বলিয়াছেন,_-“ভৌতিকানীন্দ্রিয়াধীতি যোগানামভৌতিকানীতি 


* নোৌঁগত-দাংখাযোঁগ-প্রাভাকরুজৈমিনীয়ানাং  প্রতাঙ্ষান্থুমান্্রগমোপমানার্থাপত্তাতাবৈরেকৈকাধিকৈ- 

বর্ণাপ্তিবৎ।__( “পরীক্ষামুখ। ৬ সমুদ্দেশ। ৫৭ শুত্র )। _ এই সৃত্রোক্ত প্রতাক্ষ প্রভৃতি প্রমাণগুলির যথাক্রমে 

22 এক একটি অতিরিক্ত গ্রহণ করিলে “যোগ” পক্ষে প্রতাক্ষাদি চারিটি প্রমাণ নী যন্ম। বৈশেষিক যখন 

১ প্রতাক্ষাদি প্রসাণদ্বয়বাদী, তখন এই সুত্রে “যৌগ” শব্দের দ্বারা প্রতাক্ষাদি প্রমাণচতুষ্টরবাদী নৈয়ারিককেই 

গ্রহণ কর! হইয়াছে, বলিতে হইবে। “বড়-দর্শনসমুচ্চয়েস্র টাকাকার ওপরত্ হরি স্পষ্টই লিখিয়াছেন-_“অথাদো। 
নৈয়ায়িকানাং যোঁগাপরাভিধানীনাং।” _নৈয়ায়িক মত বঢুখাীরস্তে গুণরত্রকৃত টাকা দ্রষ্টবা। 

1 বিখ্যাত বৈদান্তিক লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রারুড় মহোদয় কাশী চৌধান্ব! হইংত প্রথম প্রকাশিত 
‘বিদ্যানাগরী’ টাকা সহিত “খওন-খগখাছ্েপ্র ভূমিকায় ( ১৯শ পৃঃ) নিজ মন্তব্য সমর্থন করিতে এখানে 
ভাষাকাষ্ট্ান্ত “যোগানাং. এই পদের উক্তরূপ বাখাকেই আশ্রয় করিয়া লিখিয়াছেন,-“তেন জায়তেঃ 
ভাষাকারস্ত নেদং স্বকীয়ং মতং, পরমতমেব উদাহরণপ্রদর্শনায় উপন্তস্তমিতি ন তত্র তাৎপর্যাম্‌।” কিন্তু স্তায়দর্শনে 
তৃতীয় ও চতুর্থ অধায়ে হুত্রকীর ও ভাষাকার উক্ত যে সমগ্ত মতকে ভাহাদিগের নিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিয়া 
গিয়াছেন, তাহ! যে নৈয়ায়িকমত নহে, কিন্তু বৈশেষিকমত, ইহ কি এগানে কেবল ভাঁষাকারোক্ “যোগানাং” 
বি এষ বদর দ্বারাই নিণীত হইতে পারে? শান্িমহাশয়ের রূপ অনস্তবনির্ণয় নিতান্ত বিশ্ময়নকই বটে । 
চা শঙ্করশিষা সুরেশ্বরও ত “মাননোল্লান” গ্রন্থে বলিয়া গিয়াছেন,_“ইতি বৈশেষিকাঃ প্রাহস্তথ| নৈয়ায়িক। 
অপি।» শাস্ত্রিমহাশয় উক্ত ভূমিকায় বাৎস্তায়নের মতেও যে, স্যায়দর্শন অধ্যাস্মবিদ্যাই নহে, ইহাও প্রতিপন্ন করিতে 
বহু কথ! লিখিয়। গিয়াছেন। কিন্তু বাংস্ত্মনও ত প্রথমন্ষত্রভাষাশেষে ম্পষ্ট বলিয়াছেন, “ইহ ত্বধ্যাত্মবি্যায়াং* ' 
ইত্যাদি (পূর্ব ৫১ পৃষ্ঠ! ডষ্টবা )। স্যায়মতের খণ্ডনকার বৈদাস্তিকচূড়ামণি শ্রীহ্ধও “নৈষীয় চরিতেন্র 
"০ ' দশম সর্গের ৮১ শ্লোকে মহ্ধ গোতমপ্রকাশিত “আ্বীক্ষিকী” বিগ্যাংকে অধ্যাস্তবিদ্যারূপে বর্ণন করিয়া 

টে গিয়াছেন। আর স্যায়দর্শন অধাস্মবিদ্যাই ন! হইলে তাহাতে “দুঃখ-জন্ম* ইত্যাদি দ্বিতীয় হুত্রটি কেন বল! 
হইয়াছে? বেদান্তদ্শনৈর চতুর্ঘহৃত্রভাষো আচার্য শঙ্করও ত বহু ম্মানপূর্ববক ই হৃ্রটি উদ্ধত করিয়াছেন। 
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সাংখ্যানাম্‌।” কিন্তু বণাদের ন্যায়. গোতমও বিচারপূর্বক বহিরিক্দ্রিবর্গের ভৌতিকত্ব 
সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়! গিয়াছেন। স্থতরাং ও সমস্ত সিদ্ধান্ত যে কেবল বৈশেধিকসম্প্রদায়েরই 
সিদ্ধান্ত, ইহ! ভাষ্যকার ও বান্তিককার বলিতে পারেন না। প্বা/্তিক"ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্রও 
“বোগানামেব” এই বাক্যে “এব” শব্দের দ্বারা সাংখ্যস্্রদায়েরই ব্যবচ্ছেদ ফরিয়াডেন। 
অর্থাৎ বহিরিক্ডিয়বর্গের তৌতিকত্ব সাংখ্যসমপ্রদায়ের সিদ্ধান্ত নহে, ইহাই “বান্তিক"কারের 
বিবক্ষিত। পরস্ত উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি বৈশেষিকসম্প্রদায়ের উল্লেখ করিতে অন্তর “বৈশেষিক” 
শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে ভাব্যকারের তাহাই বক্তব্য হইলে তিনি” 
 স্পপার্ঘ “বৈশেবিকাণাম্‌” এইরূপ প্রয়োগ করেন নাই কেন? ইহাও ত বলা আবশ্ত/। 


যদি বল! বায় যে, ভাষ্যকার “বোগ্ানাম্‌* এই পদের দ্বারা নিত্যপরমাধুদ্রয়ের যোগবাদী বা .” ৰ 


যৌগিক সৃষ্টিবাদী অর্থাৎ আরম্তবাদী. বেশেষিক ও নৈয়ায়িক, এই উভয় *সম্প্রদায়েরই উল্লেখ” 
at তাহা হইলে এরূপ প্রয়োগ সার্থক হয়। বস্তুতঃ “যোগ” শব্দের সংযোগ অর্থই 
দি জা যোগ পদার্থের ব্যাখ্যায় মাধবাচার্য্যও বলিয়াছেন। 
বশে অ রা টার কণাদ ও গোতমের সম্মত আরম্তবাদের মূল 
অনুসারে এখানে তাকান রঃ রি নোগা তি যেষাং মতে” এইরূপ কোন ব্যুৎপত্তি 
বুঝা যাইতে পারে। এ বের দ্বারা আরভবাদী পূর্বোক্ত উভয় সম্প্রদারকেই 
যোগবাদীদ্িগকে রি পারি “দৈতী” বলা হইয়াছে, তত্রপ পূর্বোক্ত 
বিচার করিয়। এখানে প্রকৃতার্থ নির্ণয় ক বি টড সথধীগণ পূৰ্ব্বোক্ত- সমস্ত কথারই 


সুত্র। যওসিদ্ধাবস্াপ্রকরণসিদধিঃ * দোহধিকর 
ৰ ৪" সো২ধিকরণ- 
সিদ্ধান্তঃ ॥৩০৷ - পর 

: অনুবাদ। বে পদার্ধের সিদ্ধিবিষয়ে অন্য “প্রকরণে্র আর্ত 
অন্বিষঙ্গিক পদার্থের সিদ্ধি হয়, সেই পদার্থ বট হী সু টু 


ভাষ্য |* যস্তার্থস্ত সিদ্ধাবন্থেহর্থা অ 
| নুষজ্যন্তে, ন তৈর্বরবিনা সোহর্ঘঃ 
সিধ্যতি, তেহ্থা যদধিষ্ঠামাঃ সোহধিকরণসিদ্ধান্তঃ | ই 


জ্ঞাতা “দৰ্শনিল্পৰ্শনাভ্যামেকার্থগ্রহণাস্দিতি ৷ অন্রানুষ্িণোহথণ ইন্িয় 


রা 3 নিয়তবিষয়াণীন্দরিয়াণি, ্ববিষয়নগরহণলিঙ্গানি, জ্ঞাতুজ্ঞণন- 
রা ৃ গদ্ধাদিও ণব্যতিরিক্তং দ্রব্যং গুণাধিকরণং, অনিয়তবিষয়াশ্চেতন্ব 
ইত, পূৰ্ববাথ সিদ্ধাবেতেহ্থাঃ সিধ্যস্তি, ন তৈৰ্ব্বিন| সোহৰ্থঃ সম্ভবতীতি। 


অনুবাদ ৷, যে পদার্থের অর্থাৎ সাধ্য অথবা হেতুতুত যে’ পদার্থের 
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৷ _ " _ লিদ্ধিবিধঁয়ে অন্ত পদাৰ্থসমূহ অনুষক্ত হয়, (অর্থাৎ) সেই সমস্ত অন্য পদাৰ্থ 
টি ব্যতীত সেই পদার্থ (পূর্বোক্ত পদার্থ) সিদ্ধ হয়, না, সেই অন্য পদার্থসমূহ 
“্যদধিষ্ঠান” অর্থাৎ যে পদার্থের আশ্রিত, সেই পদাঁথ” অর্থাৎ সেই সমস্ত আনুষঙ্ষিক 


৯৯ পদার্থের সহিত তাহার অধিকরণ বা আশ্রয়ভূত পদার্থ “অধিকরণসিদ্ধান্ত 1. 
রি € উদ্দাহরণ ) যেমন জ্ঞাতা অর্থা্ আত্ম! ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন, যেহেতু চক্ষুরিন্দ্রিয় ও 
এ = ত্বগিন্দরিয়ের দ্বারা এক পদাথেরর জ্ঞান হয়। এই স্থলে অর্থাৎ উক্তরূপ অনুমান- 


[লে ইব্জিয়ের নানাত্ব এবং ইন্জিয়বর্গ নিয়তবিষয় (অথাৎ ভ্রাণাদি বহিরিক্রিয়ের 
(৮৮:28 খা বিষয়ের নিয়ম আছে ) এবং 'স্ববিষয়গ্রহণলিঙ্গ” ( অর্থাৎ যথাক্রমে গন্ধাদি 
৯... সিজ্জ নিজু বিষয়ের প্রত্যক্ষই ড্রাণাদিপপঞ্চেন্দি়রে লিঙ্গ বাঁ অন্ুমাপক ) এবং 

জ্ঞাতার ( জীবাত্মার ), জ্ঞানের অর্থাৎ গন্ধাদি নিজ নিজ বিষয়ের প্রত্যক্ষের 
সাধন এবং দ্রব্য পদার্থ গন্ধাদি গুণ হইতে -ভিন্ন ও গুণের আধার এবং চেতন- 
"সমূহ 'অনিয়তবিষয়* অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়ের স্যায় জীবাত্মার গ্রাহু বিষয়ের উক্তরূপ 
নিয়ম নাই,_এই সমস্ত ( অর্থাৎ ইন্জ্রিয়ের নানাত্ব, নিয়তবিষয়ত্ব, স্ববিষয়- 
... শ্রহণলিঙ্ত্, জ্ঞানসাধনত্ব, দ্রব্যের গন্ধাদি গুণভিন্নত্ব ও শুণাধারত্ব ও জ্ঞাতা চেতন- 
রে সমূহের অনিয়তবিষয়ত্ব ) অনুষঙ্গী পদার্থ।- পূর্বার্থের সিদ্ধিবিষয়ে অর্থাৎ 
ই সাক্ষাৎকথিত সেই পুর্ব পদার্থের সিদ্ধিতে অন্তর্গত এই সমস্ত পদার্থ সিদ্ধ হয়, 

সেই সমস্ত পদার্থ ব্যতীত সেই অর্থ অর্থাৎ সেইপূর্কার্থ সম্ভব হয় না। 

টিগনী। এই স্ত্রের দ্বারা তৃতীয় "অধিকরণসিদ্ধান্তে্র লক্ষণ কথিত হইয়াছে । কিন্তু ইহার 

স্বরূপ ব্যাখ্যায় মতভেদ আছে। তাৎপধ্য্টাকাকার বাচস্পতি মিশ্র স্থত্রোক্ত “যদ্‌* শব্দের 

2 বারা শ্লাধ্য এবং হেতুপদার্থকে গ্রহণ করিয়! ব্যাধ্যা করিয়াছেন, “বন্তার্থস্ত সাধ্যস্ত ব| হেতোর্বা 
মিদ্ধাবিতি বিষয়সগ্তমী, ন তু নিমিত্রসপ্তমী।” পরে অধিকরণসিদ্ধান্তের স্বরূপ ব্যাখ্য। করিয়াছেন, 
যে, যে পদার্থটি সিদ্ধ. হইলে তাহার অনুযঙ্গী পদার্ঘগুলি তাহার অন্তর্গতপ্ঈপেই মিন্ধ হয়, সাক্ষাৎ 
অধিক্রিয়মাণ সেই পদার্থ তাহার অহ্যনদী সেই সমস্ত পদার্থের অধিকরণ বা। আশ্রয়; কারণ, তাহাকে 
০8 পিকরিযাং সেই সমস্ত পদার্থ সিদ্ধ হয়, সেই আশুয়ভূত পদদার্থপক্ষ বা সাধ্যই হউক, অথব| 
হেতুই হউক, সেইরূপে অধিকরণসিদ্ধান্ত হয়। বাচস্পতি মিশ্র পরে সাধ্যরপ ‘অধিকরণসিদ্ধান্তে'র 

টি উদাহরণ বলিয়াছেন যে, সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন দ্যণুকাদি কার্যে চেতনকর্তৃকত্রূণ সাধ্য দিদ্ধ 
| ্্ানিবিশিউ চেতনকর্তৃতই সিদ্ধ হয়। কারণ, মেই কর্তী। সর্বজথানিবিশিষ্ট না 
* "গে তিনি ছাগুকাদির কর্তা হইতে পারেন না। সুতরাং সেই চেতন কর্তার সর্বজ্ঞত্ব “তৃতি 

ূ 


~ 


১১ উক্ত ঃ 
ছু অন্তর্গত হওয়ায় উহা ওঁ সাধ্যের অনুষঙ্গী পদার্থ। সুতরাং মেই অনথদী 
- 5 গাহতই দেই সাধ্য সিদ্ধ হওয়ায় তদ্রেপে উহ! অধিকরণসিদ্ধান্ত 
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ভাষ্যকার ইহার উদাহরণ বলিয়াছেন, "যথেক্দ্রিয়ব্যতিরিক্তো! জ্ঞাতা” ইত্যাদি। 
তাঁংপর্য্য এই যে, জীবাত্মা ড্রাণাদি ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন, ইহা অনুমানপ্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করিতে 
মহধি তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে সুত্র বলিয়াছেন, _“দর্শন-স্পর্শনাভ্যা মে কার্থগ্রহুণাঁও।” 
অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয় ও তৃগিন্দিয়ের দ্বারা একই পদার্থের প্রত্যক্ষ হইলে পরে যে আমি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের 
দ্বারা এই পদার্থকে প্রত্যক্ষ করিয়া ছিলাম, সেই আমি ত্বগিন্রিয়ের দ্বারা ইহাকে প্রত্যক্ষ করি- 
তেছি, এইরূপে সেই একই জ্ঞাতার যে প্রতিসদ্ধান উনমে) তদ্ধারা সিদ্ধ হয় যে, সেই জ্ঞাতা 
ইন্জরিয় হইতে ভিন্ন। কারণ, চক্ষুরিন্দরিয় ও ত্বগিক্ডিয় ভিন্ন পদার্থ বলিয়া তাহার উল্তরূপ প্রতি-” 
সন্ধান হইতে পারে না। সুতরাং উক্তরূপে একার্থের প্রতিসন্ধানরূপ বে হেতু, তাহা সিদ্ধ হইল 
উহা! ইন্দরিয়নানাত্ব প্রভৃতি আহ্ুষদ্দিক %দার্থের. সহিতই সিদ্ধ হইবে । কারণ, জীবদ্, - 
একটিমাত্র ইন্দিয় থাকিলে এবং তাহ “বিষয়নিয় না থাকিলে উত্তরূপ গ্রতিসদ্ধঃন সন্তর্ব ৫য় + 
' না। বাচম্পতি মিএ এই ভাবে ভাস্যকারোক্ত উদ্নাহরণে ইন্দ্রিয়নানাত্বাি সহিত উক্ত 
প্রতিসন্ধানরূপ হেতুকেই অধিকরণসিদ্ধান্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার মতে ভাষ্যকার 
হেতুন্ূপ অধিকরপসিদ্ধান্তেরই উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু বার্ঠিককার উদ্যোতকর" ৃ 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, _“বাক্যার্থসিদ্ধৌ তদম্যদী যোহর্থঃ সোহধিকরণসিদ্ধান্ত ইতি, তন্তোদাহরণং ৃ 
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i তাস্তে” ইত্যাদি । ইহার দ্বারা বুঝ। যায়, উদ্দ্যোতকর ভাত্যকাট্রর মতেও পূর্বোক্ত স্থলে ইন্দিয়- 
F নানাত্ব প্রভৃতি আহুষন্থিপদার্থকেই অধিকরণসি্ধান্ত বলিয়াছেন। "তার্বিকরক্ষাস্কার বরদরাজও ~ 
{ __ বলিয়াছেন,_“অযুম্যেম্ত দিদার যোহহ্যদেশ সিধ্যতি। স স্তাদাধারসিদ্ধান্তো জগংকৃর্তী A | 
| বথেখ্রঃ ॥” ৰৃত্তিকার বিশ্বনাথও জগবকর্তার সর্ত্বকে অধিকরণসিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। কারণ 
চ জগংৎকর্ভার সর্ধজ্ত্ব ব্যতীত স্থ্টির প্রথমে উৎপন্ন দ্যণুকাদির সকর্তৃকত্ব সিদ্ধ হয় না। | রি 
. পদার্থ ব্যতীত বাহা প্িদ্ধ হয় না, সেই পদার্থই তাহার সিদ্ধিতে “অমুষগ্রী” পদার্থ । অবশ্য 
ই মতেও উক্তরূপ অনুয্গী পদার্ঘও সেখানে সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হইবে। কিন্ত টুর 
দে তক প্রভৃতি সেই অমযন্রী পদার্থকেই ‘অধিকরণসিদ্ধাপ্ত' বলিয়াছেন র্‌ পা 
নো মাচা, “আত্মতৰিবেক'পৰন্বে বলিয়াছেন, “লো ইস্সবিকরণ- ৯ 
পদার্থের জভরারী। অর্থাৎ টা ॥” তাৎপৰ্য্য এই যে, বৌদ্ধসম্প্রদায় সৎ- ্ 
ক্ষণোৎপন্ন সং পদার্থের অতাং ন মতে সমস্তই ক্ষণমাত্রস্থাযী, ক্ষণকালমাত্র পরেই পু্ব- } 
SS সিন উদ্য়নাচাৰ্্য বলিয়াছেন বে, তাহা হইলে দৃশ্যমান ১ / 
ৰ হইতেছে, তাহা হইতে পারে না| কারণ, সেই ভ্রব্যে চক্ষঃ- d 
Et RE পরত্যক্ষকাল পর্য্যন্ত তাহ স্থায়ী-না হইলে সেই তা ্ 
.. শক্ষণভঙ্গতঙ্গ ও” অর্থাৎ আরা গু সমস্ত দ্রব্যে স্থূলত্বমিদ্ধি হওয়ায় তাহার অনুয্ক্লী + 1 
ব্যতীত তাহাতে প্রত্যক্ষ ‘করণসিদ্ধানত”পে সিদ্ধ হয়। -কারণ, তাহার ক্ষপভঙগতঙ্ * : 3" 
সত রর প্রমাণের দ্বারা সথলত্বসিদ্ধি হয় না। উদয়নাচার্ধোর টিক জানি ৃ ২ 
| তাহার মতে তুলা যুক্তিতে প্ৰত্যক প্রমাণ হারা বনতসিধি হলেও দ্জধিকরণ 3 
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সিদ্ধান্ত’ হঁয়। . উদ্দযোতকর কিন্তু বলিয়াছেন, _“বাক্যাথসিদেঁ |” বাচন্পতি মিশ্র ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন, “এবং হেতুরীদৃশঃ পক্ষশ্চ বাক্যার্থঃ ৷” কিন্তু নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি “আত্ম- 
তত্তববিবেকে”র টাকায় উক্ত স্থলে উদ্দ্যোতকরের উক্ত বান্তিকসন্রর্ভ্রে তাংগর্য্য ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন,_“যেন কেনাপি প্রমাণেন বাক্যার্থসিদ্ধৌ জায়মানায়াং যোধন্যার্থঃ সিধ্যতি, স 
তথেত্যর্থ:।” বাচম্পতি মিশ্র উদ্দ্যোতকরোক্ত বাক্যার্থ যাহ৷ বলিয়াছেন, তাহা উপলক্ষণ, 
ইহাও শিরোমণি বলিয়াছেন। ফলকথা, বৈ পদার্থের সিদ্ধ ব্যতীত যাহ! কোন প্রমাণের 
"দ্বার সিদ্ধ হয় না, সেই পদাথই প্রকৃত -সিদ্ধিতে আন্ুষদ্দিকরূপে অধিকরণসিদ্ধান্ত, ইহাই 
ও ৪57 উক্ত কথানুমারে রঘুনাথ শিরোমণি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও 
“_ডুঁহার উক্তরূপ ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন। অব সত্রোক্ত “যদ” শব্দের দ্বারা উক্তরূপ 
অনু পদার্থই মহাঁধির বু্ধিস্থ হুইলে তাঁহার উক্তরূপ: (রাৎপধ্য সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু 
ভাস্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,_“তেহ্র্থা বদধিষ্ঠানাঃ সোহিধিকরণসিদ্ধান্তঃ 1” সুতরাং 
ভাস্তকারের মতেও বে, তাহার উদাহত স্থলে ইন্জরয়নননাত্ব প্রভৃতি অনুযঙ্গী পদার্থই অধিকরণ- 
সিদ্ধান্ত, ইহা অনেকে বলিলেও আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। তাত্তকার সর্বশেষে বলিয়াছেন, 
“পুৰ্ব্ণার্থসিদ্ধাবেতেংর্থাঃ সিধ্যন্তি, ন তৈবির্বন| সোহর্থ; সম্ভবতি।” বাচম্পতি 
ম্শি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, __"পুর্কোহর্থো বঃ সাক্ষাদধিকৃতন্তন্ত সিদ্ধাবন্তর্গতা ইতি ভাম্তাথঃ।” 
বাচম্পতি দি্রের ব্যাখ্যামুসারেই পূর্বে ভান্তার্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে HPS » 


- সূত্ৰ। অপরীক্ষিতাভ্যুপগমাৎ তদ্বিশেষপরীক্ষণ- 
মত্যুপগমসিদ্ধান্তঃ ॥৩১॥ ড 


অঙ্গুবাদ। (যে স্থলে) অপন্নীক্ষিত পদার্থের স্বীকারপ্রযুক্ত অথাৎ 
প্রমাণ্টুদির দ্বারা বিচারপূর্বক অনিণীত কোন পরসিদ্ধান্তের স্বীকার করিয়া, সেই 
ধৰ্ম্মীর বিশেষধর্শ্মের পরীক্ষা অর্থাৎ বিচার করা৷ হয়, ( সেই স্থলে সেই স্বীকৃত পর- 
সিদ্ধান্ত ) অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত | : 
ভাষ্য। যত্ৰ কিঞ্চিদর্থ জাতমপরীক্ষিতমভ্যুপগম্যুতে__অস্তভুব্যং শব্দঃ, 


১৩ সতি নিত্যোহথানিত্য ইতি দ্রব্যস্ত সতো নিত্যতাইনিত্যতা ব| তদ্বিশেষঃ 


তে, সোইত্যুপগমসিদ্ধাস্তঃ ববদ্যতিশয় চিখ্যাপয়িষয়া পরবুদ্ধ্যব- 
স্লানায় চ প্রবর্তত ইতি। * ' রিল 

ফিচার ছাড় বে স্থলে অপরীক্ষিত কোন পদার্থ সায়ান্ত অর্থাৎ কোন ধৰ্ম্মীতে 

কি তাহা নিত্য কোন সামান্য ধৰ্ম্ম স্বীকৃত হয়, ( যথা) শব ভ্রব্যপদার্থ হউক, 

1 0 অনিত্য, ইহা বলিয়া ভব্যরূপে সং অর্থাৎ পরমতে দ্রব্য- 
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- ২৪৬ | ন্তায়দর্শন j [১অঃ, ১আ 


পদার্থরূপে স্বীকৃত শব্দের নিত্যত্ব অথবা অনিত্যত্বরূপ “তদ্বিশেষ” অর্থাৎ" সেই 
শব্দের বিশেষ ধৰ্ম্ম ( প্রতিববা্িকর্তৃক ) পরীক্ষিত হয়, সেই স্থলে সেই অভ্যুপগম- 
সিদ্ধান্ত অর্থাৎ উক্ত স্থলে শব্দে দ্রব্যত্বের স্বীকার নিজবুদ্ধির উৎকর্ষ খ্যাপনের 


ইচ্ছাপ্রযুক্ত এবং পরবুদ্ধির ( বাদীর বুদ্ধির ) অবজ্ঞার নিমিত্ত প্রবৃত্ত হয়। অর্থাৎ S 
প্রতিবাদী উক্তরূপ উদ্দেশ্যে প্রথমে বিন! বিচারে নিজের অসম্মত পরমতও রা 
স্বীকার করেন। রঃ 


টিগ্ননী। চতুর্থ সিদ্ধান্তের নাম "অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত”। ইহার ব্যাথ্যাতেও মতভেদ অ টছ। 
ভাষ্যকারের ব্যাখ্যামুমারে যে স্থলে প্রতিবাঁদী নিজের অসন্মত কোন সিদ্ধান্তকে মানিয়া লইফ়্াই 7: 
: কৌন পার্থর বিশেষ ধর্শের পরীক্ষা বিচার করন, সেই স্থলে তাহার স্বীকৃত সেই পরই 


চা তাহার পক্ষে “অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত”। ভাষ্যকার স্থত্রাথ ব্যাখ্যা করিতেই ইহার একটি টু 
a ₹ উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, কোন বাদী শব্দকে নিত্য ও দ্ৰব্যপদাৰ্থ বলিলে, তখন প্রতিবাদী . 

্ | নৈয়াযিক যদি বলেন যে, আচ্ছা, শব্দ দ্রব্যপদার্থই হউক, কিন্তু উহ! নিত্য অথবা অনিত্য, ইহা 

ar পরীক্ষণীয়। উক্তরূপে নৈয়ায়িক শব্দের দব্যত্ব মানিয়া লইয়াই তাহার বিশেষ ধর্ম নিত্যত্ব ও . 


অনিতা বিষয়ে বিচার করিলে যেই স্থলে তাহার স্বীকৃত ও প্রসিদ্ধান্ত তাহার পক্ষে *অভ্যুপগম-- 

সিদ্ধান্ত I” ভাষ্যকারেন এই উদ্বাহরণের দ্বার] বুঝা যায় যে, তাহার সময়েও কোন মীমাংসক- 

শংপ্রদায় শব্কে ভ্রব্যপদার্থই বলিতেন। পরে কুমারিল ভট্ট উক্ত মতেরই সমর্থন করিয়া এটি 

গিয়াছেন। পূর্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী চতুর 'নৈয়ায়িকের অভিসন্ধি এই যে, শব্দের দ্রব্যত্বসিদ্ধান্ত Sa 

খণ্ডনের জন্য বিচার কর! অনাবশ্তক । কারণ, উহা স্বীকার করিয়াও. শব্দের নিত্যত্ব সিদ্ধান্ত 

বশুন করিলে বাদী মীমাংদক পরে আর শব্দের দ্রব্যত্বসিদ্ধান্তের স্থাপন করিবেন না| কারণ, 

দে নি রা উক্তরূপ গৃঢ় উদ্দেশ্যে তৎকালে প্রতিবাদী নৈয়ায়িক 
শের দ্রব্যত্বমিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াও শব্দের নিত্যত্বদ্ধান্তের ba 

ওল করায় ভাহার নিজ বুদ্ধির উৎকর্ষ খ্যাপন হয় এবং বাদীর বুদ্ধির অবজ্ঞা অর্থাৎ অপকধ - 

ES হয়| হ্তরাং নিজ বুদ্ধির উৎকর্ষ খ্যাপনের ইচ্ছাবশতঃ এবং বাদদিবুদ্ধির অবজ্ঞার 

শিশিতও উ্তরূপ অড্যুপগমনিদ্ধান্ত প্রবৃত্ত ব। প্রকটিত হয়। ভাষ্যশেষে “পরবুদ্ধ্যবজ্ঞানায় চ” 

তি চীন পুত্তকে পাওয়া ৰায়। উহাই প্রত পাঠ বুঝি গৃহীত হইয়াছে 

ক ছা রর উপ ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিতে বলিয়া 

রণ অজ কী নর বাদাকেও উ্তরূপে অবজ্ঞা করা যায় না, ওরপ 

ee Ee ং হনাৰথে।২শ।স্তিতাভ্যুপগমঃ সিদ্ধান্ত হতি।” অর্থাৎ এখানে 

চি: | করণ স্ আর্থ নহে, কিন্তু এই সুত্রে “অপরীক্ষিত” শব্দের অর্থ 


অশান্তিত বা অথ | ঠ 
অশান্তিত বা অন্থজ্রিত। অর্থাৎ যাহা সুত্রে সাক্ষাৎ কথিত হয় নাই, তাহার “অভ্যুপগন” বা রি 


__ স্বীকারই প্অভ্যুপ EE 
সান “অভ্যুপগ পগমসিদ্ধান্ত”_ ইহাই সূৱাৰ্থ। যেমন মহবি গোতনের কোন স্থত্রে মনের 
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৫ | ৩১1০ ] ও বাৎস্তায়নভাস্ ২৪৭ 
| ৰ 
I = @ 
ul " ইন্দরিয়ত্ব ধ্থিত ন! হইলেও মহধি মনের যে বিশেষ ধর্শ্মপরীক্ষা করিয়াছেন, তদ্বারা বুঝা যায় বে, 
8]... মনের ঈন্দরিয়ত্ব তাহার স্বীকৃত দিদ্ধান্ত। উক্তরূপ সিদ্ধান্তকে বলে__-“অভুাপগম সিদ্ধান্ত: | 
| বাচন্পতি মিশ্র ও উদয়নাচারধ্য প্রভৃতিও -উদ্দ্যোতকরের উক্তরূপ ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়া, মনের 
টি ইন্দ্রিয়ত্বকে “অত্যুপগমসিদ্ধান্ত'ই বলিয়াছেন । কিন্তু ভাম্মকারের মতে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব সর্ববশান্তে 


8 "৬. অবিরুদ্ধ বলিয়া, উহা সর্ববতত্্সিদ্ধান্তের্‌ লক্ষণাক্রান্তই হয়। “্তর্কভাষা” গ্রন্থে কেশব মিশ্র 
0 বলিয়াছেন বে, সমানতত্ত্র বৈশেষিক শাস্ত্রে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব কথিত হওয়ায় উহা নৈয়ায়িক- 
সম্প্রদায়ের এপ্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ ৷ কিন্তু ইহা অভিনব ব্যাখ্যা। পরন্ত বৈশেষিক স্বত্বেও মনের 
ইন্দরিত্বের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া বায় না। কেশব মিশ্রও, তাহা প্রদর্শন করেন নাই। 

1. এ বন্ততও এই হুত্ৰে "পরীক্ষিত" শব্দের ছারা যাঁহা _বিচারপূরব্বক নির্ণীত নচে, এই অর্থই 

7 ৮:০২ সরলউ 'ভীবে বুঝল বায়। প্রস্থ অশান্ত্িতুবা অস্থতরির্ত; এই অর্থই মঠুধির বিবক্ষিত হইলে তিনি স্বল্লাক্ষর' 
| “অন্থত্রিত” শব্দেরই প্রয়োগ | কুরিতেন। সুতরাং ভান্যকার “বত্র” এই পদের অধ্যাহার করিয়া ব্যাখ্যা 
5... করিয়াছেন,_“বত্র কিঞ্চিদৰ্ঘজাতমপরীক্ষিতযুভুযুপগম্যতে" | অর্থাৎ বে স্থলে প্রতিবাদী 
কোন পদার্থে 'অপরীক্ষিত' অর্থাৎ নিজের অসন্মত কোন ধর্ের ‘অভ্যুপগম’ বা স্বীকার করায় সেই 
| পদার্থে তাহার নিজসম্মত কোন বিশেষ ধর্মের পরীক্ষ! অর্থাৎ বিচার দ্বারা নির্ণয় করেন, 
া মেই স্থলে পূর্বের বিনাবিচারে স্বীকৃত সৈই পরসিদ্ধান্তই তখন সেই গ্রতিবাদীর পক্ষে “অভ্যুপগ্ৰাম- 
{ জিদ্ধান্ত।” উত্তরূপ স্থলে এরূপ প্রতিবাদীকে “পপ্রীঢ়িরাদী” বলে+৯ পূর্বে তাঁহার সেই 
5; পরমতের স্বীকার তখন তাঁহার সেই বিশেষ ধর্ণপরীক্ষার প্রযোজক হয়, ইহা ব্যক্ত করিতেই 


1১) মহধি প্ৰথমোক্ত পদে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্টও ইহা সমর্থন করিয়া 
উপসংহারে বলিয়াছেন;_“তশ্মাদ্বিশেষণরীক্ষার্থোইপীক্ষিতাভ্যুপগমঃ প্রৌঢ়িবাদ্রিন! 
ক্রিয়মাণোহভ্যুপগসসিদ্ধান্ত ইতি সৃত্রাথঃ । ইথমেব চ তত্র প্রাবাছুকানাং বাবহারঃ।” অর্থাৎ 

| অনেক স্থলে প্রাতিবাদী প্রৌডিবাদী হইয়া বিনাবিচারে নিজের অসম্মত বাদীর মতবিশেষ মানিয়া 

2d লইয়াই তাঁহার মুখ্য মত খণ্ডন করেন, এইরূপ ব্যবহার চিরপ্রসিদ্ধ আছে। জয়ন্ত ভট্ট 
প্রথমে ব্যাখ্যান্তর খণ্ডন করিয়া ভাষ/কারের মতেই এই স্ুত্রের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন, = 
রঃ “তস্মাদেবং ব্যাথ্যায়তে, অপরীক্ষিতাভ্যুপগম এব শ্বমতিকৌশলেন ক্রিয়মাণৌইভ্পগমসিদ্ধাস্তো- 

পর চর শব্দ ইতি।** পরে কেশব মিশ্ও ভাষ্যকারের ভাবেই ইহার উদ্নাহরণ বলিয়াছেন। 
২০ 1*তেও চতুর্থ "অভ্যুপগম সিদ্ধান্তের উক্তরূপ ব্যাখ্যাই পাওঁয়! যায়| নুতরাং উহাই 

y eS টন ব্যাখ্যা, ইহা বুঝিতে পারা যায় ॥ ৩১ 

৮. |) 

হই 1 নত, itu 

J টী ০২ ট ॥ - 

LE: ৮১১৭৪ নাম যর্থনসিদধমপরী ক্িতমমপিইমহেডুকং বা বাদকালেতভ্যাপগচ্ছস্তি ভিষজঃ1 
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ভান্ত। অথাবয়বাঃ। ডে 
অনুবাদ। অনন্তর অথাৎ দিদ্ধান্তনিরপণের পরে ( ক্রমপ্রাপ্ত ) অবয়ব- 
সমূহ (নিরূপিত হইয়াছে )। | 


সূত্র। প্রতিজ্ঞাহেতুদাহরণোপনয়নিগ্রমনান্যবয়বাঃ॥৩২। 


অন্ুবাদ। (১) প্রতিজ্ঞা, (২) হেতু, (৩) উদাহরণ, (৪ ) উপনয় 
ও ( ৫ ) নিগমন, অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদিনামক পঞ্চবাঁকা অবয়ব । ) 

টিপ্ননী। মহর্ষি “সিদ্ধান্ত” পদার্থ নিরপণের পরে পৃথক্‌ প্রকরণের দ্বারা ত্রমপ্রাপ্ত 
অবয়ব্পদার্থ নিরূপণ করিয়াছেন ।' ভাম্মকানু ইহাই ব্যক্ত করিতে প্রথমে বল্াহেন, 
“অথাবয়বাঃ।” এই প্রকরণের নাম “স্তায়প্রকরণ।» কারণ, যথাক্রমে উচ্চারিত প্রতিজ্ঞাদি- 
নামক পঞ্চাবয়বরূপ বাকাসম্টিও “ন্যায়” নামে কথিত হইয়াছে। . তাই তাস্তকারও পূৰ্ব্বে 
(8২শ পৃঃ) বলিয়াছেন, “সোহয়ং পরমো ন্যায়ঃ”। উক্তরপে যথাক্রমে প্রতিজ্ঞাদি 
পঞ্চবাক্য-প্রয়োগকেই “ন্যায়প্রয়োগ” বলে।' তাই "্ায়বিষ্ভা'র প্রকাশক মহধি গোতম 
এই প্রকরণের দ্বারা সেই শ্লায়'নামক মহাবাক্যের পপ্রতিজ্ঞাদ্ি” নামক পঞ্চাবয়ব নিরূপণ 
করিয়াছেন। ইহার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত অন্থমানএমাণ যে 'স্বার্থ’ ও পরার্থ, নামে দ্বিবিধঃ ইহাও 
স্থচিত হইয়াছে। কারণ, নিজের তত্বনিশ্য়ার্থ যে অনুমানপ্রমাণ, তাহাকে বলে 
-্বার্থানুমান। তাহাতে অপরের তত্বনিশ্চয় অনাবশ্তক। সুতরাং তাহাতে অপরকে 
নিদ্রমত বুঝাইবার জন্য কোন বা্্যপ্রয়োগ হয় না। কিন্তু যে. স্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর 
বিপ্রতিপতিবশতঃ মধ্যস্থগণের সেই বিবাদবিষয় পদার্থে সংশয় জন্মে, সেই স্থলে সেই বাদী ও 
প্রতিবাদী দেই মধ্যস্থগণের একতর পক্ষণিশ্চয়োদ্দেশ্যে তীহাদ্দিগের নিকটে ন্যায় প্রয়োগ 
করিয়া নিজ মতের সাধক অঙুমানপ্রমাণ প্রদর্শন করেন। সেই অঙ্ুমানপ্রমাণ পরা । ন্যায় 
প্রয়োগ ব্যতীত তাহা সম্ভব হয় না। স্থতরাং সেই স্ায়ের নিরূপণ অবশ্য কর্তৃব্য। তাই “্তত্ব- 
চিন্তামণি”কার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও অবয়ব গ্রন্থের প্রারম্তে বলিয়াছেন, _“তচ্চান্থমানং পরার্থং 
ন্যায়সাধ্যমিতি স্যায়স্তবয়বাশ্চ প্রতিজা-হেতুদাহরণোপনয়-নিগমনানি এনিরূপ্যস্তে।» মূল কথা, 
মহধি এই প্রকরণের দ্বারা প্রতিজ্ঞা পঞচাবয়ব নিরূপণ করায় পূর্বোক্ত অনুমান প্রমাণ 


যে, স্বার্থ ও পরার্থভেদে দ্বিবিধ, ইহাও স্থচিত হইয়াছে । তাই ভাসর্ববজ্ঞও “্যায়সারে” ব্যক্ত - 


করিয়া বলিয়াছেন,_”ত২” পুনদ্বিবিধং, স্বার্থ পরার্থঞ্চিতি। পরোপদেশানপেক্ষং স্বার্থং, 
পরোপদেশাপেক্ষং পরার্থমিতি। পরোপদেশস্ত পঞ্চাবয়ববাক্যম্‌ ।” 


প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য প্রশস্তপাদও বলিয়াছেন।_“পঞ্চাবয়বেন বাক্যেন স্বনিশ্চিতার্থ- 
প্রতিপাদনং পরাধাহমানত (২৩১ গৃ)। কিন্ত “ছায়বন্দলীস্কার প্রীধর ভট্ট নিজ মতানুসারে 
উক্ত সন্দর্ভের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, _"...পঞ্চাবয়বেন বাক্যেন প্রতিপা রনীং হী তি 
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সমর্থপঞ্চাবয়ধবাক্যপ্রয়োগঃ পরার্থাহমানং।* কোন সম্প্রদায় বলিতেন যে, পরার্থাহবমান” বলাই 
বায় নাম কারণ, অঙ্মিতির হেতু ব! তজ্জনিত জ্ঞানবিশেষকে অনুমান বলা হইয়ছে। 
কিন্তু “তয়োশ্চ ন পরার্থতং প্রসিন্ধং লোকবেদয়োঃ।” অর্থাৎ সেই হেতু এবং জ্ঞানের পরার্থত্ব 
লোকদিদ্ধও নহে, শান্্রসিদ্ধও নহে অর্থাৎ উক্ত উভয়কে পরা্থ বলাই যায় না। যদ্দি বল, 
“বচনস্ত পরার্থত্বাদন্মানপরার্থতা;” অর্থাৎ সেই অনুমানের বোধক বাক্যের পরার্থত্ববশতঃই 
অহথমানকে পরার্থ বল! হয়, তাহ! হইলে *প্রত্যক্ষস্তাপি পারার্ধ্যং তদ্বারং কিং ন কল্লাতে।” 
অর্থাৎ কেহ অপরের নিকটে নিজের প্রত্যক্ষবোধক বাক্য প্রয়োগ করিলে, সেই বাক্যের 
£ পরা'র্থত্ববশতঃ সেই প্রত্যক্ষকেও কেন পরার্থ বলা হয় না? এতদুত্তরে শ্রীধর ভট্ট বলিয়াছেন 
-যঃ আমরা প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের পরার্থত্ববশতঃ *সেই অঙ্ুমান-প্রমাণকে পরার্থ অনুমান 
বলি 'না। “কিন্ত সৈই পরার্থ বাক্যসমূহ দেই স্থলে 'পা্পরায় মধ্যস্থগণের অনুমিতির হেতু 
হওয়ায় এ অর্থে সেই বাকাসুমূহকেই পরার্থ অনুমান বলি। « 
বস্তুতঃ “ন্যায়মঞ্জরী”কার জয়ন্ত ভট্টও , বলিয়াছেন,_“তমেব পরার্থামুমানমাচক্ষতে 
নীতিবিদঃ1”--(৫৬৮ পৃঃ)। উক্ত মত্ুহছদারে পরে নব্য নৈয়ায়িক অন্নং ভট্টও 
“তর্কসংগ্রহে” পঞ্চাবয়বরূপ বাক্যকেই পরার্থানুমান বলিয়াছেন। কিন্তু নব্য ন্যায়ের প্রবর্তক 
গন্দেশ উপাধ্যায় বলিয়াছেন, _+উচ্চান্মানং পরার্থং ন্যায়সাধ্যং।” তদহুসারে “তর্কসংগ্রহ- 
দীপিকা”্র টীকায় নীলক ভট্ট অনুমানপ্রমাণের পরার্থত্ সমর্থন.করিয়া বলিয়াছেন,_ 
“তথাপি পরার্থাুমানপ্রয়োভকে পঞ্চাবয়ববাক্যে “পরার্থানুমান’শব্দন্তোপচারিকঃ প্রয়োগ 
ইতি মনসি কৃত্য মৃূলমবতারয়তি।” তাৎপর্ধ্য এই যে, বাদী বা প্রতিবাদীর প্রতিজাদি 
₹ পঞ্চাবয়ব বাক্য-শরবণাদির" পরে মধ্যস্থগণের যে “লিকিপরামর্শ” জন্মে, তাহাই অন্নং ভট্টের 
মতেও বস্তুতঃ পরার্থাহমান। কিন্তু সেই পঞ্চাবয়ব বাক্য সেই পরার্থাহ্যানের প্রযোজক 
হওয়ায় তাহাতে «পরার্থান্ুমান* শব্দের ওপচারিক প্রয়োগ হয়, এই অভিপ্রায়েই অন্নং ভট্ট 
পঞ্চাবয়ধ বাক্যকে পরার্থান্মান বলিয়াছেন। অন্নং ভট্রের অভিপ্রায় যাহাই হউক, “ন্যায়বিন্দু” 
গ্রন্থে বৌদ্ধাচাধ্য ধর্ম্মকীর্ত্ি কিন্তু নিজ মতাহুসারে স্পষ্ট বলিয়াছেন, _“ত্রিরূপলিঙ্গাধ্যানং 
পরার্থানুমানং, কারণে কার্য্যোপচারাৎ।”* অর্থাই পক্ষ সত্বাদি ধর্ম্মত্রয়বিশিষ্ট হেতুর যে বচন, তাহা 
পরম্পরায় অন্থমানপ্রমাঁণের কারণ হওয়ায় তাহাতে “অনুমান” শব্দের ওপচারিক প্রয়োগ হয়। 
কিন্তু সেই বচনই মুখ্য অহুমান নহে। বস্তুতঃ ন্যায়প্রয়োগ স্থলে মধ্যস্থগণের “লিজপরামর্শশ্রপ 
অনুমানপ্রমাণকেও পরার্থ বলা যায়। উক্ত “পরার্থ” শব্দের অনেক প্রকার ব্যাখ্যা হইয়াছে। 


* “কারণে কার্ষোপচারাশ্দিতি। ব্রিরপলি্না ভিধানাৎ ত্রিরপলিঙ্গ-স্বতিরুৎপদ্যাতে, স্থতেশ্চানুমানং। 


. ত্টীমুমানপ্ত পরম্পরয়! ত্রিরপলিঙ্গাভিধানং কারণং। 'তস্মিন্‌ কারণে বচনে, কাান্তানুমানন্যোগচারঃ যারা > EO 
ক্ৰিয়তে । ততঃ সমারোপাৎ কাঁরণং বচনমনথুমানশব্কেনোচাতে। উপচারিকং বচনমহুমানং ন সুধামিতার্। 


_ ধর্শোতরকতপ্ন্তায়বিস্ট টাকা, ৩য় পঃ। | bs 
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নীলকঠ ভট্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “পরশ মধাস্ত অর্থ প্রয়োজনং সাধ্যাস্থমিতিরূপং যন্মাদিতি 
বৃত্ত পরদমবেতামুমিতি-করণলিঙ্পরামর্শোহর্থঃ ৷” o 
এখন বুঝা আবশ্যক যে, এই স্থত্রের হারা অবয়ব পদার্থের বিভাগ হইলেও ইহার দ্বারা 
অবয়বসমূহের সামান্ত লক্ষণও সুচিত হইয়াছে! কারণ, সামান্য লক্ষণ ব্যতীত বিশেষ লক্ষণ 
বুঝা যায় না! প্রথম সৃত্রভাষ্যে (৪২শ পৃঃ) ভাষ্যকারের অবয়বপদার্থ ব্যাখ্যার দ্বার! বুঝা 
যায়, স্ায়বাক্যের অন্তর্গত প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ বাক্যের অন্ততমত্রই অবয়বপদার্থের সামান্য লক্ষণ । 
“্রীধিতি” টাকায় রঘুনাথ শিরোমণিও প্রথমে বলিয়াছেন,_“অবয়বত্বন্ স্যায়ান্তর্গতত্বে মতি” 
প্রতিজ্ঞাগ্ন্ততমত্ং1৮* বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এখানে বলিয়াছেন,_“অনেন বিভাগেন প্রতিদ্রান্ঠন্-- . 
তমত্বমবয়বত্বমিতি সামান্তলক্ষণং স্থচিততং/” পরে বলিয়াছেন যে, এই স্থত্রে প্রতিল্ঞাদি_ * 
পঞ্চাবয়বই কথিত হওয়ায় ‘দশাবয়ব্যাদ’ নিরস্ত০হইয়াছে, ইহ! বুঝিতে হইবে । *উদ্বো'কর 
বলিয়াছেন যে, কোন সম্প্রদায় দশাবয়ববাদী, কোন সদায় অবয়বত্রয়বাদী । কিন্তু গ্রতিজ্ঞাদি 
পঞ্চুররাক্যই অবয়ব, অবয়বপদার্থ ইহার অুধিকও নহে, নূনও নহৈ, এইরূপ নিয়মার্থই মহৰ্ষি 
এই স্ুত্রের দ্বারা অবয়বপদার্থের উক্তরূপ বিভাগ করিয়াছেন। কিন্তু ভাস্কার এরপ কথা 
বলেন নাই। তিনি কেবল 'দশাবয়ববাদে'র উল্লেখপূর্ববক তাহার ব্যাখ্যা করিয়া খণ্ডন 
করিয়াছেন। অতঃপর তাহাই বুঝতে হইবে। খে . 
ভাষ্য দৃশ্'বয়বানেকে নৈয়াধ়িকা বাক্যে সঞ্চক্ষতে। জিজ্ঞাসা, 
সংশয়ঃ, শক্যপ্রাপ্তিঃ, প্রয়োজনং, সংশয়ব্যুদাস ইতি। তে কস্মান্নোচন্তে 
ইতি। ্ 
তত্রাপ্রতীয়মানেহর্থে প্রত্যয়ার্থস্ত প্রবর্তিকা" জিজ্ঞাসা । অপ্র- 
তীয়মানমর্থং কম্মাজ্জিজ্ঞাসতে ? তং” তত্বতো জ্ঞাতং হাস্ত[মি-বা উপা- 
দাস্তে, উপেক্ষিষ্যে বেতি। তা এতা হানোপাদানোপেক্ষাবুদ্ধয়স্তত্বজ্ঞান- 
স্তার্থস্তদর্থময়ং জিজ্ঞাসতে। সা খন্বিয়মসাধনমর্থস্যেতে। জিজ্ঞাসা- 
ee ধিষ্ঠানং সংশ্বয়শ্চ ব্যাহতধর্মশ্মোপসংঘাতাৎ ততব্জ্ঞানে প্রত্যাসন্নঃ 
2 ব্যাহতয়োহি ধর্মায়োরস্থৃতরৎ তত্বং ভবিতুমর্তীতি। স গুঁথগুপদিষ্টোহপ্য- 


হর ₹ * প্রাচীন মতে. যথাক্রনে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চবাকা সিলিত হইয়া একবাকাতাৰশতয একট সহ yj 
____ বোধক হয়। উক্ত মতামুনারেই” গঙ্গেশ উপধাযায় ‘অবয়ব’ গ্রন্থে 'স্ায়' ও ‘অবয়বে'র লক্ষণ বলিয়াছেন। কিন্ত 
y বযুনাধ শিরোমণি ছক বিচার দ্বার! উঞ্জ মতের প্রতিবাদ করিয়া স্যায় ও অবয়বের অন্তরূপ লঙ্গণ 
বলিয়াছেন। তিনি প্রথমে স্তায়ের লক্ষণ বলিয়াছেন,__“উচিতামুপুব্বীকপ্রতিজ্ঞাদিপঞ্চকসমুদরায়তবং তায় 
রথ প্রতিজাদি পঞ্চ বাকোর অন্তর্গত ক্রমিক বরের যথাযথ আপুর কমে উচ্চারিত সেই পঞ্চবাকা- ' 
. সৃমষ্টিই স্তায়।, এ বিষয়ে অতি দৃল্ম বিচার বুঝিতে হইলে রঘুনাখের “দীধিতি ও তাহার টাকা ডা 
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সাধনমর্থন্ডেতি। প্রমাতুঃ প্রমাণানি প্রমেয়াধিগমার্থানি, সা শক্য- 
প্রাণ্ডিন সাধকস্ত বাক্যস্ত ভাগেন যুজ্যতে প্রতিজ্ঞাদিবদিতি। প্রয়োজনং 
তত্বাবধারণমর্থসাধকস্ত বাক্যস্ত ফলং নৈকদেশ ইতি। সংশয়ব্যুদাসঃ 
প্রতিপক্ষোপবর্ণনং,  তৎ্প্রতিষেধে তত্বজ্ঞানাভ্যনুজ্ঞানার্ঘ, ন ত্বয়ং 
সাধকবাক্যৈকদেশ ইতি । " প্রফরণে তু জিজ্ঞাসাদয়ঃ সমর্থ অব- 
-ধারণীয়াথেোপকারাৎ। অর্থসাধকভাবাত্র, প্রতিজ্ঞাদয়ঃ সাধকবাক্যস্ত 
ভাগ! একদেশা অবয়ব! ইতি। ঃ 
অনুবাদ অন্য নৈয়ায়িকসম্পুদায় বাক্যে অর্থাৎ স্তায়বাক্যে দশ অবয়ব 
বলেন। : (১) জিজ্ঞাসা, (২) সংশয়, (৩) শক্যগ্রুণ্ডি, (৪) প্রয়োজন ও (৫) 
সংশয়বুদাস, অর্থাং *তাহারা উক্ত জিজ্ঞাসা প্রভৃতি অতিরিক্ত পঞ্চাবয়বও 
স্বীকার করিয়া দশাবয়ববাদী। (প্রশ্ন) সেই সমস্ত কেন উক্ত হয় নাই ? অর্থাৎ 
মহর্ষি গোতম উক্ত ‘জিজ্ঞাসা’ প্রভৃতি অবয়বও কেন বলেন নাই ? (উত্তর) তন্মধ্যে 
অপ্রতীয়মান পদার্থে অর্থাৎ সামান্ততঃ জ্ঞায়মান, কিন্তু বিশেষ ধম্মরূপে অজ্ঞায়মান 
পদার্থবিষয়ে «প্রাত্ায়ার্থে”্র অর্থাৎ সেই" পদার্নের তত্বাবধূর্রণরূপ প্রত্যয় বা 
জনের অর্থের (প্রয়োজনের ) অর্থাৎ পূর্বোক্ত হানাদি বুদ্ধিরপ ফলের প্রবর্তিকা 
( উৎপাদিকা ) জিজ্ঞাসা। ( প্রশ্মোত্তরমুখে উক্ত বাক্যের বিশদার্থ ব্যাখ্যা 
করিতেছেন ।) অজ্ঞায়মান পদার্থকে কেন জিজ্ঞাসা করে? ( উত্তর) যথার্থ 
রূপে জ্ঞাত সেই পদার্থকে ত্যাগ করিব অথবা গ্রহণ করিব অথবা! উপেক্ষা 
করিক্ু। সেই এই হানবুদ্ধি, উপাদানবুদ্ধি ও উপেক্ষাবুদ্ধি, তত্বজ্ঞানের অর্থ 
কিনা প্রয়োজন, তর্লিমিত্ব অর্থাৎ পূর্বোক্ত হানাদিবুদ্ধিরপ ফল লাভের জন্য 
এই জ্ঞাতা জিজ্ঞাসা করে । কিন্তু সেই জিজ্ঞাসা, পদার্থের সাধন নহে অর্থাৎ 
উহা! কোন পদার্থপ্রতিপাদক বাক্য নহে, সুতরাং, উহা স্তায়বাক্যের “অবয়ব” 
₹. হইতে পারে না। ্ 
'_ জিজ্ঞাসার অধিষ্ঠান অর্থাৎ কারণরূপ আশ্রয় সংশয় কিন্তু বিরুদ্ধ 
ধ্দ্ধয়ের 'উপসংঘাত'বশতঃ র্থাৎ তাহার সহিত বিষয়-বিষয়িভাব সম্বন্ধবশতঃ 
তত্বজানে “পরত্যাস্ন' অর্থাৎ নিকটবর্তী | যেহেতু বিরুদ্ধ ধৰ্ম্মদ্বয়ের মধ্যে একতর 
" তত্ব হইবার নিমিত বোঁগ্য। সেই সংশয় ( প্রথম সুত্রে ) পৃথক্‌, উপদিষ্ট হইলেও 
অর্থের সীধন গ্নহে অর্থাৎ উহ! কোন পদার্থপ্রতিপাদক বাক্য নহে। 
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২৫২ ন্যায়দর্শন ৮৮ Buh রা 


প্রমাণসমূহ প্রমাতার প্রমেয়বোধার্থ, সেই “শক্যপ্রাপ্তিগ অর্থাৎ প্রমাণ: 
সমূহের প্রমেয়বোধজননে সামর্থ্য প্রাতিজ্ঞাদি বাক্যের ম্যায় সাধক বাক্যের 
অর্থাৎ 'স্যায়'নামক মহাবাক্যের অংশের সহিত যুক্ত হয় ন! অর্থাৎ. উহাও পর- 


প্রতিপাঁদক বাক্য নহে। আর তত্বের অবধারণরূপ প্রয়োজন অর্থপ্রতিপাদক সি 
বাক্যের অর্থাৎ স্যায়বাক্যের ফল, একদেশ, অর্থাৎ অংশ নহে। অর্থাৎ উক্ত ৫. 
প্রয়োজনও পরপ্রতিপাদক বাক্য নহে । = | 


“সংশ্য়ব্যুদাস” বলিতে ‘প্রতিপক্ষোপবর্ণন’ অর্থাৎ প্রতিপক্ষরূপ সাধ্য 

ধৰ্ম্মে হেতুর অভাবের বর্ণন। সেই?প্রতিপক্ষোপবর্ণন*, প্রতিষেধে অর্থাৎ প্রমাণ. * 

দ্বার প্রতিপক্ষের খণ্ডনে ত্বত্বজ্বানের € প্রমাণের) অভ্যন্জ্ঞানার্চ অর্থাৎ ৮ [ 

তত্বসাধক প্রমাণের অনুগ্রহই "উহার প্রয়োজন এবং সংশয়ঃনিরাসই উহার ফল। 

কিন্তু এই “সংশয়বুনৃদাস” ( তর্ক) সাধক বাক্যের অর্থাৎ ন্যায়বাক্যের অংশ নহে। 

অর্থাৎ উহাও স্যায়বাক্যের অবয়ব হইতে, পারে না। কিন্তু প্রকরণে অর্থাৎ 

পক্ষ ও গ্রাতিপক্ষের সংস্থাপনে অবধারণীয় পদার্থের উপ্রাকারিস্বপযুক্ত ( পূর্বোক্ত ) 
_ জিজ্ঞাসা” প্রভৃতি সমর্থ হয় অর্থাৎ ন্যায়ের দ্বার! তত্ব নির্ণয়ে এ সমস্ত আবশ্যক 

হয়। কিন্তু অর্থের সাধকত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ অর্থবিশেষের বোধক হওয়ায় প্রতিজ্ঞা 

প্রভৃতি ( পঞ্চবাক্য ) সাধক বাক্যের অর্থাৎ তত্বসাধক "ন্যায় নামক মহাবাক্টের 

ভাগ ( অর্থাৎ) একদেশ অবয়ব 1১, EES Ro 


(4) 

ER টিপ্লনী। ভাষ্যকার কোন নৈয়ায়িক ০ শল্রদায়কেই দশাবয়ববাদী বলিয়াছেন। 
ৰ তদমুমারে “তাফিকরক্ষাণ্কার বরদরাজ বলিয়াছেন,_“কেচন জরন্নৈয়ায়িকাস্ত জিজ্ঞাসা- 
রর সয় শক্যপা্তি-প্রয়োজন-সংশরবুদাপৈঃ সহ দশাবয়বা ইত্যাচক্ষতে।” কিন্তু দশাব্ববাদী 
সেই বৃদ্ধ নৈয়ায়িকদপরদায়ের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। “‘সাংখ্যকারিকা’র নবপ্রকাশিত 2. 
প্রাচীন ব্যাখ্যা “যুক্তিদীপিকা” পাঠে বুঝিতেছি যে, প্রাচীন কোন সাংখ্যমপরদায ny 
দশাবয়বযাদ ছিলেন [+ কিন্তু ,তীঁহারাও কি নৈয়ায়িক? অবশ্ত “ন্তায়ত্ত্াণানেকানি,”"_ 
CE মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। আর “অর্থশাস্ত্রে” কৌটিল্য সাং 
এও বী্ষকী, বিদ্ধার মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। পরন্ধ প্রাচীন সাংখ্যাচার্ধ্য 
.. গোতমোক্ত ত্ৰিবিধ অনুমনিকেই গ্ৰহণ করিয়া বল্ধিয়াছেন,_ 
ই টং ঈ্তিদা অবয়বিবাকাং পরিকল্পলাতে | তন্ত নরৰ সুংশয়- 
EEE UT aR Ete 

_“ৰুক্ধিদীপিকা’’ (কলিকাতা! সংস্কৃত সিরীজ ), ৪৭-৫১ পৃষ্ঠা জষ্টবা। ৭ হি 


ভু 
——- $-— - 


খশান্্রকেও - Re 
ঈশ্বরকৃষ্ণও . | 
'ত্রিবিধমন্মানমাখ্যাতং৮। ৃ | 
র 
| 


5) 


| 

| 

শত 
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৩২5] বাৎস্তায়নভায্ 5 


" ব্যাখ্যাকারগ্ সকলেই সাংখ্যমতেও উক্ত ত্রিবিধ অনুমানের ব্যাখ্যাদি করিয়াছেন। স্বতরাং 


অনুমানের ব্যাখ্যাতা উক্ত দশাবয়ববাদী সাংখাসমপ্রদাযকেও নৈয়ায়িক বলা যাইতে পারে। 
কিন্ত তাহারা গৌতম মতাবলম্বী প্রমিদ্ধ নৈয়ায়িকসম্প্রদায় নহেন, ইহা ব্যক্ত করিতে ভাষ্যকার 


. বলিয়াছেন _-“একে নৈয়ায়িকাঃ” অর্থাৎ অন্ত নৈয়ায়িকগণ দশাবয়ববাদী। উক্ত “এক” 


শব্দের অর্থ অন্ত । (“একে মুখ্যান্তকেবলাঃ” )। তাহা হইলে উক্ত সর্বনাম “এক” শব্দের 
দ্বারা পুর্ব্োক্ত সাংখ্যয়ম্্রদায়ও ভাষ্যকারের “বিবক্ষিত হইতে পারেন | 
" . কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, “যুক্ৰিদীপিকা”কার পূর্বোক্ত সাংখ্যমতে জিজ্ঞাসাদির বোধক 
বাক্যবিশেষকেই ব্যাখ্যার্দ ‘অবয়ব বলিয়াছেন এবং বিচারপূর্বাক “বীত+ হেতুকেই দশাবয়ব 
বলিয়াছেন। (“তন্মাং সুক্তং দশাবয়বো বীতঃ”__৫১ পৃঃ)। ভাস্যকার কিন্তু দশাবয়ববাদের 
খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, উক্ত_জিজাসা ও সংশয় প্রভৃতি)বাক্য ন! হওয়ায় স্যায়বাক্যের অবয়ব 
হইতে পারে না। কিন্ত উহু স্তায়প্রবৃত্তির অদ্রূপে উপযোগী হয়,। বস্তুতঃ স্তায়প্রয়োগন্থলে প্রথমে 
উক্ত জিজ্ঞাস! প্রভৃতির বোধক বাক্য প্রয়োগ অনাবস্তরু ৷ “যুক্তিদীপিকা”’কারও পরে বলিতে 
বাধ্য হইয়াছেন, “কিঞ্চ নিয়মানভ্যুপগমাৎ | নহি বয়মেষামাবস্যকমভিধানমাচন্মহে”। “সত 
ন পর্য্যনুযুঙকে, ন তং প্রতোতে বাচ্যাঃ” (৪৪-৫০ পৃঃ)। অর্থাৎ জিজ্ঞাসাদি বিষয়ে প্রশ্ন 
হইলেই সেই স্থলে তাহার বোধক' বাক্য প্রয়োগ কর্তব্য। কিন্তু যিনি বাদীর জিজ্ঞসাদি বিষয়ে 
প্রশ্ন করেন না, তাহার নিকটে উক্ত জিজ্ঞাসা ব্তব্যনহে | পরন্ধু “যুক্তিদীপিকা”কারও 
উজ, জিজ্ঞাসাদিকে পরপ্রতিপাদক অবয়ব বলেন নাই । স্থলবিশেষে ব্যাখ্যার অন্ধরূপ অবয়ব 
কিন্তু ভাষ্যকার উক্ত মতের এরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। 

ভাষ্যকার পূর্বোক্ত * £র প্রয়োজনংব্যাথ্যা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন,_-“তত্রা- 
প্রতীয়মান্েহর্থে প্রত্যয়া নত প্রবন্তিক1 জিড্ঞাজা”। একেবারে অজ্ঞাত পদার্থে জিজ্ঞাস! 
হইতে প্রারে না। কিন্তু যাহা! সামান্ততঃ জ্ঞায়মানঃ কিন্তু বিশেষ ধর্মরূপে ই bie 
পদার্থে সেই বিশেষধর্ বিষয়ে সংশয় জন্মিলে তন্ন তদ্বিষয়ে যে জিজ্ঞাসা জন্মে; সেই তত্ব 


জিজ্ঞাসাই এখানে “জিজ্ঞাসা” শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে। কারণ, সেই তন্বজিজ্ঞাসার ফলে 


প্রমাণাদির দ্বারা তত্বনিশ্চয় জন্মিলে সেই নিশ্চিত পদার্থ বিষয়ে “হানবুদ্ধি” মথবা “উপাদান- 


থবা 

বুদ্ধি" অণব৷ “উপেক্ষাবুদ্ধি” জন্মে, তক সেই নিশ্চিত পদার্থ ত্যাগ অথবা গ্রহণ অ 
উপেক্ষা হয়। সুতরাং উক্ত হানাদি বুদ্ধিই সেই জিজ্ঞাসার চরম ফল, তজজগ্ত ভাষ্যকার বলিয়াছেন, 
“প্রত বর্তিকা জিজ্ঞারা”। এখানে জ্ানার্থক “প্রত্যয়” শব্দের বারা তন্বনিশ্চয়রূপ তত্জ্ঞান 
প্রত্যয়ার্থন্ত প্র জা 
এবং প্রয়োজনার্থ “অর্থ” শব্দের দয! 'হানাদিবুদ্ধি-্ূপ প্রয়োজনই ভাস্যকারের ৃ 


করিয়াছেন! "হানাদিবুদ্ধি”র ব্যাখ্যা 


ভক্গযকার ব্যাখ্যার দ্বারা ইহা ব্যক্ত i 
রি পূর্বোক্ত উবজিজামা পরম্পরায় প্রমাণের 


তী়্ত্র-ভাস্বব্যখ্যা়ি রষটব্য। মুল কথা, TE 
চরম ত গছানা্িকুদ্ধি'র কারণ হওয়ায় ভান্তকার উহাকে “প্রত্যযনার্থে"র ( হানাদিবুদ্ধির ) 


বলিয়াছেন। 
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প্রবন্তিকা” বলিয়া উহার প্রয়োজ্জন ব্যক্ত করিয়াছেন। ভাষ্যকার পরে উক্ত ওনবসিজ্ঞাসার " 


কারণ “সংশয়”কে তত্বজ্ঞানে প্রত্যাসন্ন বলিয়া উহ্থারও প্রয়োজন ব্যক্ত করিয়াছেন। তাৎপর্য 
এই বে, পরস্পর বিরুদ্ধ যে ধর্ণদ্বয় বিষয়ে প্রথমে সংশয় জন্মে, তন্মধ্যে একতর ধর্ম 
প্রকৃত তব হয়। স্তরাং সেই বর্ধদ্য়বিষয়ক বে সংশয়, তাহা তত্ববিষয়কও হওয়ায় 
সেই সংশয় তবজ্ঞানে প্রত্যাসন্ন বা নিকটবর্তী অর্থাৎ উহ! নিশ্চরাত্মক না৷ হওয়ায় প্রকৃত 
তিজ্ঞান না হইলেও তাহার মদৃশ। কারণ, প্রকৃত তত্ববিষয়ে যাহার সংশয় জন্মে, তিনি 
এক পক্ষে সেই তত্বকেও গ্রহণ করায় তাহার নিশ্চয়ে তিনি অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্ত 
যাহার সে বিষয়ে সংশয় জন্মে নাই, তাহার সংশয়জন্য তববজিজ্ঞাস। জন্মিতে পারে না। 
হতযাং স্থায়ের পূর্ববা্গ বলিয়া উক্তরপ সংশয়পদার্থ প্রথম সুত্রে পৃথক্‌ উদ্দিষ হইয়াছে। 
কিন্তু তাহ! হইলেও জিজ্ঞাসার ্যার় নিংশয়ও কোন অর্থপ্রতিপাদক বাক্য না হওয়ায় উহাকেও 
্ায়বাক্যের অবয়ব বলা যার না,।” 


~~ 
n 


ভাষ্যকার পরে তৃতীয় “শক্যপ্রাপ্তি’্র ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, প্রমাণসমহ 
প্রমেয়বোধার্থ । অর্থাৎ প্রমাণসমূহে প্রমেয়বোধেরযে শক্তি বাকারণত্ব আছে, তাহাই টি 
প্রাপ্তি”। বাচস্পতি মিশ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন,_“্শক্যং প্রমেয়ং, ভি প্রাপ্চিঃ ক 
প্রমাণানাং প্রমাতৃশ্চ।* প্রমাণ ও প্রমাতার যে শক্তি, তাহা স্বরূপশক্তি ও ডি 


৮ 


ইহাও তিনি পরে বলিয়াছেন। কিন্ত উহাও"প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের স্তায় পরপ্রতিপাদক ন্যায়- - 


ই অংশ না হওয়ায় উহাকেও ন্যায়ের অবয়ব বলা যায় না। এইরূপ ন্যায়ের হবার! 
বিঃ ও i যে প্রয়োজন,” তাহাও সেই স্ায়বাক্যের অংশ ন। 
| ব বলা যায় না এবং পঞ্চম “অংশয়বুযুদাস”কেও ন্তা 
অবয়ব বল! যায় না। কারণ, তাহাও ্তায়লাক্যের অংশ নহে। "সংশয়ে! 
এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে যদ্বারা সংশয় ব্যস্ত বা নিবৃত্ত হয় অর্থাং গে 
“সংশয়ব্যুদাস” শব্দের অর্থ। ভাষ্যকার উহার ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন উর ্ 
পক্ষোপবর্ণনম্‌*। বাচস্পতি মিশ্র উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন Et 
বেমন শবদ যদি নিত্য হয়, তাহ! হইলে উচ্চারণের পূর্বেও তে 
প্রতিপক্ষ নিত্যত্বে হেতুর অভাবের সমর্থন করিলে শব নিত্য 
নে ফলকথা, সংশয়নিবর্তক তর্কই “সংশয়বুদাস*। ৰ 
ংশয়ব্যুদসন্তর্কাপরনাম। 1" প্রমাণের দ্বার! একতর 
তত্বনিশ্চায়ক প্রমাণের অনুজ্ঞ! করে। - পরে তর্কন্থত্রভাষে 


"জানাজা না্--জং 


nN 
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- ভাষ্যক্ষার পরে বলিয়াছেন;_“প্রকরণে.তু জিজ্ঞাসাদয়ঃ অমর্থাঃ1% উদ্দ্যোতকর 
ব্যাখ্যা কুরিয়াছেন,_“প্রকরণমেতে উত্থাপয়ন্তীতি। নহি ভিজ্ঞাসাদীনভরেণ প্রকরণস্তেথান- 
মন্তীতি প্রকরণোখাপকা নাবয়বা জিজ্ঞাসাদয় ইতি।” অর্থাৎ’ পূর্বোক্ত জিজ্ঞাসাদি ব্যতীত 
পক্ষপ্রতিপক্ষ-স্থাপনরূপ প্যায়প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না, স্বতরাং উক্ত জিজ্ঞাসাদি ন্যায়প্রবৃত্তির 
অন্গরপে আবশ্যক হইলেও অর্থসাধক বাক্য না হওয়ায় অবয়ব হইতে পারে না। কিন্ত 
প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চবাক্যই অর্থসাধক হওয়ায় ষ্যায়নামক মহাবাক্যের অংশরূপ অবয়ব। তাই 
ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন, -“অর্থনাথকভাবাত্ত,” ইত্যাদি। এখানে অনেক ভাষাপুস্তকে 
“তত্বার্থপাধকভাবাত্ত* এবং “তত্বসাধকভাবাত্ এইরূপ পাঠও আছে। “তত্বচিন্তামণি'কার 


* গনেশ উপাধ্যায়ও পঞ্চাবয়বের ব্যাখ্যা করিয়া সর্বশেষে বলিয়াছেন, _“সংশয়াদয়ন্ত অবয়ব- 


লক্ষণা'ভাবাদেব্র নাবয়বাঃ, কিন্তু প্তায়াদতয়া উপযুজ্যন্তে { ॥কণ্টকোদ্ধ।রন্ত চ ন সার্ববত্রিকত্বংঃ 
সময়বিশেযোপযোগিত্বা্দিতি।” বাদী বা প্রতিবাদী নিজের গযুক্ত হেতু যে, হেত্বাভাস নহে, 
ইহা প্রকাশ করিতে “সায় হেত্বাভাসঃ” এইরূপ যে বাক্য বলেন, তাহার প্রাচীন নাম 
“কণ্টকোদ্ধার”। কিন্ত উহ সময়বিশেষে উপযোগী হওয়ায় সারবত্রিক নহে। সুতরাং উতলা 


ন্তায়া্দ নহে ॥৩২ ॥ | 
ভাষ্য । তেষান্ত যথাবিভক্তানাং__ 


সুত্র। সাধ্যনির্দেশঃ প্রতিজ্ঞা ॥৩৩॥ - 


অনুবাদ । যথাবিভক্ত সেই পঞ্চাবয়বের মধ্যে কিন্ত “সাধ্য-নির্দেশ” অর্থাৎ 
সাধনীয় ধৰ্ম্মবিশিষ্ট ধর্শিমাত্রের বোধক বাক্যক্পরাতিজ্ঞা। 
ভাষ্য । প্রজ্ঞাপনীয়েন ধর্ম্মেণ ধর্ম্মিণো বিশিষ্স্ত পরিগ্রহবচনং 


প্রতিজ্ঞা সাধ্যনির্দেশঃ। অনিত্যঃ শব্দ ইতি। 
অনুবাদ। প্রজ্ঞাপনীয় অর্থাৎ বাদী ব! প্রতিবাদীর নিজমতান্ুসারে 


প্রতিপাদনীয় ধর্দের দ্বারা বিশিষ্ট ধর্মীর “পরিগ্রহবচন অর্থাৎ বোধক বাক্য 


প্রতিজ্ঞা সাধ্য নির্দেশ, ( যথা ) 'অনিত্যঃ শব্দ£__এই বাক্য । 
টিগলনী। পূর্কস্থত্রের দারা বিভক্ত পঞ্চাবয়বের মধ্যে প্রথম অবয়ব “প্রতিজ্ঞা”র লক্ষণই 


a বক্তব্য। তাই মহধি পরে বলিয়াছেন,_“সাধ্যনির্দেশঃ প্রতিজ্ঞা।” 'সাধ্যন্ত নির্দেশঃ 


সাধ্যনির্দেশঃ1 ভাষ্যকার উক্তরূপ 'বিগ্রহবাক্যের অন্তর্গত “সাধ্যস্ত” এই পদ্বেরই অর্থ 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন; _“গ্রজ্ঞাপনীয়েন ধর্ম্মেণ ধর্ম্মিণো! বিশিষ্টস্ত 1” পরে “নির্দ্দেশঃ” এই পদেরই 
অর্থ ব্যাখ্য৷ করিয়াছেন ।_“পরিগ্রহবচনং ৷” বাচস্পতি মিএ উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 


প্ররিগৃহৃতেহনেনেতি পেরিগ্রহঃ। স চ বচনঞ্চেতি পরিগ্রহবচনং।” অর্থাৎ যদ্দ্বারা পরিগ্রহ বা. 


La) 


~ 
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বোধ জন্মে, এমন বচন বা বাক্যই ভাস্তকারোক্ত “পরিগ্রহবচন।* নির্দিশ্যতে পরিযৃহন্ভেহনেন’ 
এইরূপ বুৎপত্তি অনুসারে সুত্রোক্ত “নির্দেশ” শব্দের দ্বারা উক্তক্ূপ বাক্যই বুঝিতে" হইবে। 
সাধ্য ধৰ্ম্ম এবং সাধ্যধর্শ্মবিশিষ্ট ধর্মী) এই উভয় অর্থেই স্যায়হুতে “সাধ্য” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। 
(পরে ইহা ব্যক্ত হইবে )। কিন্তু এই সুত্রে বাদী ব! প্রতিবাদীর প্রন্ঞাপনীয় অর্থাৎ সাধনীয় ধর্ম্ম- 
বিশিষ্ট ধর্মই “সাধ” শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে।* তাহা হইলে ক্ত্রার্থ বুঝা যায় যে, 
সাধনীয় ধর্মাবিশিষ্ট ধন্মীর বোধক বাক্যবিশেষই ‘প্রতিজ্ঞ!?। যেমন শব্দমাত্রের অনিত্যত্ববাদী 
নৈয়ায়িকের শব্দমাত্রে অনিত্যত্বরূপ ধর্মই সাধনীয়। অর্থাৎ অনিত্যত্ববিশিষ্ট শব্দই তাহার 
সাধ্য ধর্মী। স্থতরাং মীমাংদকের সহিত বিচারে মধ্যস্থগণের নিকটে তিনি প্রথমে প্রতিজ্ঞা- 


বাক্য বলেন,-_“অনিত্যঃ শব্দ2।* উক্ত বাক্যের দ্বারা অনিত্যত্বরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট শব্বরূপ ” 


ধর্মীর বোধ হওয়ায় উহা পূর্ববোক্ত লক্ষণামুসারে ৭তিজাবাক্য | 2 

ভাম্তকার মহধিন্ত্রের উদ্তরূপ ব্যাখ্যামুসারেই “অনিতযঃ শৃ্ঃ* এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য 
প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদও" প্রতিজাবাক্যের উদাহরণ 
বলিয়াছেন, _-“রবযং বায়ুঃ ৷” কারণ, তিনিও সাধনীয় ধর্ম্বিশিষ্ট ধর্মীকেই “অনুমেয়” শব্দের 
দ্বারা গ্রহণ করিয়া প্রতিজ্ঞার লক্ষণ বলিয়াছেন, প্অন্থমেয়োদেশোইবিরোধী প্রতিজ্ঞা ।” কিন্তু 
উদনয়নাচার্ধা প্রভৃতি নৈয়ায়িকণণ “শব্দোহনিত্যঃ* এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্যই বলিয়াছেন। 
কারণ, তাহাদিগের মতে প্রথমে উদ্দেশ্যনোধক পদের প্রয়োগ করিয়া, পরে বিধেয়বোধক 
পদের প্রয়োগ কর্তব্য, ৭ বস্তুতঃ ভাস্তকারের মতেও উক্ত স্থলে শব্দরপ ধর্ম্মীত্বে অনিত্যত্বরূপ 
ধর্মই অন্ধুমেয়। সুতরাং উহাই অনুমিতির বিধেয়রূপ সাধ্য । উদ্দ্যোতকর অনুমেয় বিষয়ে 
পূর্বে অন্তরূপ মত সমর্থন করিলেও এখাঁনে এই স্থত্রোক্ত সাধ্যপদার্ঘ-ব্যাখ্যায়.সমর্থন করিয়াছেন 
যে, কেবল ধর্মী বা ধর্ম সাধ্য নহে। কিন্ত ধৰ্ম্বিশিষ্ট ধন্মীই সাধ্য। বৌদ্ধসশ্্রদায় উহাকেই 
বলিয়াছেন “পক্ষ” এবং বহুবিধ পক্ষদোষের উল্লেখ করিয়া, সেই সমস্ত ঘপক্ষাভাসেশ্র 


(a) 


“তবচিস্তাসণিঞ্র ‘নবয়ব’ এরন্থের “দীধিতি” টাকায় রঘুনাণ শিরোমণিও এই সূত্র উদ্ধত করিয়া 
ব্যাখা। HR সাধো| বিধেয়বিশিষ্ঠে! ধর্মী । ভখাচ "ক্ষতাবচ্ছেদকপর্বতহ্াদিবিশিষ্টে সাধাতাবচ্ছেদক- 
বন্ধিস্বাদিৰিশিষটবৈশিষ্টাজানদনকো ্থায়াবয়ব ইতি পধ্যবসিতোত্্থ;1* এই সুত্রের যথাক্রতার্থ গ্রহণ করিলে 
প্রতিজ্ঞালক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হয়, এই তাৎপধোই গঙ্গেশ বলিয়াছেন,__“তত্র প্রতিজ্ঞা ন সাধা- নির্দেশ 
সাধাপদেখতিবাণে: 1» কিন্তৃতিনি যে এই শত্রের পরকৃতার্থ না বুঝিয়া এই শুত্রোক্ত প্রতিজ্ঞালক্ষণেরই 
খণ্ডন করিয়াছেন, ইহ] আমরা বলিতে পারি না। টাকাকার গদাধর এইরূপ কথ! বলিলেও জগদীশ নে 
ভাবের কথ! কিছুই বলেন নাই” 

1 “কুহ্মাঞ্জলিষ্র দ্বিতীয় স্তবকের পথম কারিকার বিবরণে উদয়নাচার্ষা বলিয়াছেন,_"অনুমানমপুাচ্যতে, 
শব্দোৎনিতাঃ, উৎপত্তিধশ্মকত্বাৎ, ঘটবৎ।৮ পরে বরদরাজ বাক্ত করিয়া. লিয়াছেন।__“ধর্দিনির্দেশপুর্বকং 
_ সাধানির্দেশঃ কার্যাঃ) শব্দোংনিত্য ইতি। 

- “তার্কিকরক্ষা 1» 
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যথাহঃ, “সিদ্ধধ্দ্মিমুদ্দিখ সাধাধর্থ ৰিধীয়তে” ইত্যাদি । 
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. উদ্বাহরথ প্রদর্শন কুরিয়াছেন। উদ্দেযোতিকর সে বিষয়েও অনেক 1 করিয়াছেন।* 


প্রাচীন বশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদও' প্রতিজার লক্ষণে শেষে “অবিরোধী” এই পদের প্রয়োগ 
করিয়া, তদ্বারা ‘প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ,” “অনুমানবিরুদ্ধ/' 'আগমবিরুদ্ধ;? “স্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ' ও “স্ববচনবিরুদ্ধ’ 
প্রতিজ্ঞাভাস নিরস্ত হইয়াছে অর্থাৎ এ সমস্ত প্রতিজ্ঞার লক্ষণাক্রান্ত হয় না, ইহা 
বলিয়া, পরে উক্ত পঞ্চবিধ প্রতিজ্ঞাভাসে'র উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। কুমারিল ভট্ট 
প্রভৃতিও অনেকপ্রকার ‘প্রতিজ্ঞাভা্ে”র উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মহরধ 
গোতমের মতে এ সমস্ত স্থলেই সমস্ত হেতুই দুষ্ট বলিয়া হেত্বাভাস। তাই তিনি পৃথক্‌ করিয়া 
পক্ষাভাস’ বা৷ প্রতিজ্ঞাভাদা'দির উল্লেখ করেন নাই । প্নায়মপ্ররী”কার জয়ন্ত ভট্ট বিচারপূর্বাক 


ইহা সমর্থন করিয়া, উপসংহারে বলিয়াছেন,_“অতঞ্জব চ শান্তেংন্মিন মুনিনা তবদর্শিনা। 


পক্ষাভাসাদয়ো নোক্ত| হেত্বাভাদাস্ত দর্শিতাঃ 1৮৬৩| . *৪ 


সুত্র । উদহরণসাধর্ম্যাৎ সাধ্যসাধনং হেতুঃ ॥৩৪৷৷ 
. অন্বুবাদ। উদাহরণের সহিত সমান ধৰ্ম্মপ্রযুক্ত অর্থাৎ কেবল দৃষ্টান্ত- 
পদার্থের সহিত সাধ্য ধম্মীর যাহা কেবল সমান ধর্ম, তৎপ্রযুক্ত সাধ্যের সাধন 
অর্থাৎ সাধনীয় পদার্থের সাধনদ্ববোধক বাক্যবিশেষ “হেতুঙ্। 
ভাষ্য । উদাহরণেন সামান্যাৎ সাধ্যস্ত ধর্ম্মস্ত -সাধনং প্রজ্ঞাপনং 
হেতুঃ ৷ সাধ্যে প্রতিসন্ধায় ধর্মমুদাহরণে চ প্রতিসন্ধায় তন্তু সাধনতা-বচনং 
হেতুঃ। উৎপত্তিধৰ্ম্মকত্বা’দিতি। উৎপত্তি-ধৰ্ম্মকমনিত্যং দৃষ্টমিতি। 
অনুবাদ ৷ দৃষ্ান্তপদার্ধের সহিত সমান ধর্ম্মপ্রযুক্ত সাধ্য ধর্ম্মের সাধন কি না 
প্রজ্ঞাপন, “অর্থাৎ সাধ্য ধর্মের সাধনতাবোধক বাক্যবিশেষ হেতু । (বিশদার্থ) 


—— 


+ “প্রমাণমমুচ্চয়"কার ভদন্ত দবিঙ্‌নাগ পক্ষবিষয় প্রতিজ্ঞার দোষকেই পক্ষদোধ+ বলিয়া পক্ষের 
লক্ষণ বলিয়াছেন, _“সাধাত্বেনেন্দিতঃ-পক্ষো! বিরুদ্ধার্থা নিরাকৃতঃ।” উদ্দোতকর ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, 
তাহা হইলে হেতু প্রভৃতির দ্বোষকেও পক্ষদোষ বলিতে হয়। কারণ, হেতু প্রভৃতিও উক্তরূপ পক্ষাশ্রিত। আর 
উক্ত পক্ষলক্ষণে “ঈঙ্গিত:* এই পদ অথবা! শেষোক্ত পদ বার্থ। আর শেষোক্ত পদও অবশ্য বক্তবা হইলে বহ- 
বন্ধুর লক্ষণেও উহা বক্তবা। কিন্ত বনুবন্ধু বলিয়াছেন,_'“পক্ষে! যঃ সাধরিতুমিই:1” উদ্দ্োতকর পরে “যদপি 
বাদবিধানটীকায়াং” ইতাদি সন্দর্ভে যে ‘বাদবিধান টীকা’র কথার খণ্ডন করিয়াছেন, তাঁহা বস্ুবন্ধুর 
গ্রন্থের চীকাই বুঝা যায়। আর উদ্দোতকল্রে মতেও “বাধবিধি* নায়ক গ্রন্থ যে, বসুবন্ধুর রচিত, ইহ! পরে 


ডাহুর “্যদ্বপি বাদবিখোঁ সাধাভিধানং প্রতিজ্ঞেতি প্রতিজ্ঞালক্ষণমুক্তং* ইতাদি দন্দর্ভের দ্বার! বুঝা যায়। 


কারণ, উক্ত লক্ষণ খণ্ডন করিতে প্রগ্নমে তিনি বলিয়াছেন যে, গ্রস্থকারের পূব্বোক্ত পক্ষপদাথকেই গ্রহণ করিয়া 


: প্র লক্ষণ উক্ত হইলে “তদ” শব্দের রাহ উহাকে গ্রহণ করিয়া! “তদভিধানং প্রতিজ্ঞা ইহাই বক্তবা। পূর্বে 


১২৭ টাটা le 
৩৩ 


~~ 
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২৫৮ ্যায়দর্শন ২8025 


‘সাধ্যে’ অর্থাৎ সাধনীয় ধর্ম্মবিশিষ্ট ধরন্মীতে ধর্্দকে ( হেতুপদার্থরূপ ধর্মাধিশেষকে ) 
প্রতিসন্ধান করিয়া৷ এবং ৃষটান্তপদার্ধেও ( সেই ' ধর্মকে ) প্রতিসন্ধান করিয়া 
অর্থাৎ তুল্যভাবে বুঝিয়া, সেই ধর্মের সাধনতাবচন (সাধনত্ব বা জ্ঞাপকত্বের 
বোধক বাক্যবিশেষ ) হেতু ৷ যথাঁ-“উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ” এই বাক্য। উৎপত্তি- 
ধৰ্ম্মক (ঘটাদি বস্তু ) অনিত্য দৃষ্ট হয়। [ অর্থাৎ ঘটাদি পদার্থকে দৃষ্টান্তরূপে 
গ্রহণ করিয়া, পরে উদাহরণবাক্য প্রয়োগ করিলে পূর্বোক্ত হেতুবাক্য হইবে 
এ স্থলে সাধন্গ্য হেতু 1] | 


টিগ্ননী। প্রথম অবয়ব ‘প্রতিজ্ঞা লক্ষণের পরে দ্বিতীয় অবয়ব ‘হেতু’র লক্ষণই বক্তব্য । 


নেই ‘হেতু’ দ্বিবিধ-_সাধৰ্ম্য হেতু ও ৰৈধৰ্ম্য হেতুধ মহধি এই সুত্ৰের দ্বারা, সাধর্শ্য হেতুর লক্ষণ 
$ < ঙ 
বলিতে প্রথমে বলিয়াছেন, _:উদ্বাহরণসা ধর্ম্যা”।* ভাষ্যকার উক্ত পদের ব্যাখ্যা 


করিয়াছেন, _“উদাহরণেন সামান্যাৎ ৷” . 'উদাহিয়তে দৃষ্টান্তরপেণ প্রদর্শ্যতে বৎ, এইরূপ 
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বুযুংপত্তি অনুসারে এই সুত্রে উদাহরণ" খের দ্বারা বুঝিতে হইবে দৃষ্টান্তপদার্থ। বাচস্পতি ' 


মিএও পরে বলিয়াছেন,_‘উদনাত্বিয়ত ইত্যুদাহরণং 'টৃষ্টান্তধর্থা”। তাহা হইলে বুঝা যায়, দৃষ্টাস্ত- 
পদার্থের সহিত সাধ্য ধন্মীর যে সামন্ত অর্থাৎ সমান ধর্শ, তাহাই এই সুত্রোক্ত ‘উদ্বাহরণসাধর্শ্ম্য। 
সাধৰ্ম্যনৃষ্টান্ত বা অন্বয়দৃষ্টান্তু প্রদর্শিত হইলে শই স্থলে প্রকৃত হেতুপদার্থই পূর্বোক্ত ‘উদ্নাহরণ- 
সাধ হয়। দেই মাধশ্মযপ্রযুক্ত যাহা সাধা ধর্মের সাধন, তাহা ‘সাধর্ম্যতেতু*। কিন্তু দ্বিতীয় 


বব হেতুবাক্যের লক্ষণই এখানে মহধির বক্তব্য, এ জন্য ভাষ্যকার পরে তাহার পূব্ৰোক্ত ' 


কথার ব্যাখ্য| করিতে শেষে ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন, “তস্য সাধন্তাবচনং হেতুঃ ৷” অর্থাৎ 
টা নাধাসাধন” শব্দের দ্বারা এখানে" হেতুপদার্থের সাধ্যদাধনত্ববোধক' বাক্যই বুঝিতে 
ব। উকতরূপ লাক্ষণিক প্রয়োগের দ্বারা সাধ্য ধর্শের সাধনত্বই নে, হেতুপদার্থের পামান্ত লক্ষণ, 
ইহাও সুচিত হইয়াছে। 
© 
টন দ্বিতীয় অবয়ব হেত্বাক্যের লক্ষণ বলিতে হইলে তাহার সামান্য লক্ষণ পূর্বে বক্তব্য । 
বাচন্পতি মি প্রথমেই বলিয়াছেন, +শরত্যর্থ ভ্যামুভয্লক্ষণ-সুচনাৎ ত্রম্‌।” অর্থাৎ 
ত্রপাঠের রর 
রে ছারা সাধর্ম্য হেতুর লক্ষণ সুচিত হইলেও ইহার অর্থ পধ্যালোচনার দ্বারা হেতু- 
টা LA বুঝা যায়। সুতরাং ইহার দ্বারা উভয় লক্ষণই সুচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে 
র্ঘ” লক্ষণ । অর্থ পৰ্য্যালোচনার দ্বারা যে লক্ষণ বুঝা যায়, তাহাকে বলে 


“আর্থ” লক্ষণ। ৷ “সংধ্য-সাধনং” 
মহধির “সাব্য-সাধনং* এই পদের দ্বারা সেই সামান্য লক্ষণ বুঝা যায় যে, প্যায়- 


বাক্যের অন্তর্গত সাধ্যমাধনতবোধক যে বাক তাহাই ছি 
2১২০ 2 ই J, হাই তীয় ন F 
্যাৎত এ না অবয়ব হেতু । আর “উদাহরণ 


 উত্ধরপ সাধ্যসাধনত্ববোধক যে বাক্য, 


০: ২ তাহা সাধৰ্ম্য হেতু। এই পক্ষে কুত্রোক্ত “হেতু” শব্দের অর্থ 
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ঘারা বিশেষ লক্ষণ বুঝা যায় যে, দৃষ্টাস্তপদার্থের সাধর্্যপ্রঘুক্ত . 


4 


৩৫ সু০ ] ৃ বাৎ্স্তায়নভাষ) ২৫৯ 


- ব্যাখা করিয়াছেন) _+সাধ্যস্ত ধর্মমপ্ত সাধনং”। পরে “সাধ্য প্রতিসন্ধ্যায়’ এই সন্দর্ভে ভাষ্য- 


কারোক্ত “সাধ্য” শব্দের স্বার। বুঝিতে হইবে সাধাধর্মী। কারণ, সাধ্য ধঙ্মীতে হেতুপদার্থের 
জ্ঞান না হইলে হেতুবাক্য প্রয়োগ কর! বায় না। কেবল সাধ্য ধৰ্্মীতে হেতুপদার্গের জ্ঞান 
হইলেও হেতুবাক্যের প্রয়োগ করা যায় না। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,_“উদাহ্রণে চ 
প্রতিসন্ধা়।৮ সাধ্য ধর্মী 'ও দৃষ্টান্ত পদার্থে একই ধর্ম না থাকিলেও তুল্য বর্ম থাকে। 
মেই তুল্য ধর্মের সেইরূপে জ্ঞানই তাহার প্রতিদন্ধান’। সেই প্রতিসন্ধানজন্ত সেই ধর্ব্মের 
'সাধাসাধনত্ববোধক বে বাক্য কণিত হয়, অর্থাৎ যে পঞ্চম্যন্ত বাক্যের দ্বারা সেই ধর্শ্মে 


. সাধ্য ধর্মের জ্ঞাপকত্ব বুঝা বায়, সেই বাকাকে বলে-_সাধর্ণ্য হেতুবাক্য। বেমন পূর্বোক্ত 


'্তনিত্যঃ শব্দ£ এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের পরে নৈয়ায়িক হেতুবাকা বলেন-__এউৎুপত্তি- 
ধৰ্ম্ধকত্বাৎ"। এখানে উৎপত্তি্্মকত্রপ ধর্মই হেতুপণীর্ঘ, উহা স্থালী প্রভৃতি দৃষ্ন্তপদার্থ 
এবং অনিত্যত্রপে ন্লাধ্যু ধর্মী শব্দের সাধর্্য বা সমান ধর্ম । সুতরাং বাদী নৈয়ায়িক 
ও উৎপত্তিধৰ্ম্মকত্বকে স্থালী প্রভৃতি এবং শব্দের সান্ধ্য বুঝিয্া সেই সাধর্ম্যপ্রযুক্ত “উৎপত্তি. 
ধর্মকত্বাৎ” এই বাক্য বলিলে তাহা হইবে সান্ধ্য হেতুবাক্য। কিছু উহার পরে “সাধন্দ্যোদাহরণ” 
বলিলেই সেই স্থলে উহা “দারা; হেতুবাকা? হইবে। তাই ভাষ্যকার এখানে সেই উদাহরণ 
প্রকাশ করিতেই পরে বণিয়াছেন,_-“উৎপত্িধন্্কমনিত্যং দৃষ্টমিতি।” পরে ইহা ব্যক্ত 
হইবে ॥ ৩৪ ॥ SALSA EE 
,  ভাষ্য। কিমেতাবদ্বেতুলক্ষণমিতি ? নেত্যুচ্যতে। কিং তহি? 

অনুবাদ । হেতুর লক্ষণ কি এইমাত্র? (উত্তর) ইহা! উক্ত হয় নাই। 

(প্রশ্ন ) তবে কি? অর্থাৎ তবে হেতুর অন্য লক্ষণ কি (উত্তর) 
সূত্ৰ । তথা বৈধৰ্ম্ম্যাৎ ॥ ৩৫॥ 

অনুবাদ । - সেইরূপ অর্থাৎ উদ্াহরণবিশেষের বৈধৰ্ম্ম্যপ্রযুক্তও সাধাসাধন 
অর্থাৎ সাধ্য ধর্মের সাধনত্ববোধক বাক্যবিশেষ হেতু ( বৈধর্ম্্যহেতু )! 

ভাষ্য । উদ্াহরণ-বৈধর্মনযাচ্চ সাধ্যসাধনং হেতুঃ | কথং ? অনিত্যং 
শৰ্দঃ, উৎপত্তিধৰ্ম্মকত্বাৎ, অন্ুৎপত্তিধৰ্ম্মকং নিত্যং, যথা আত্মাদি 
দ্রব্যমিতি। 


অনুবাদ । “উদ্াহরণের” অর্থাৎ. বৈধর্য দৃষ্টান্ত পদার্থের বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্তও 
সাধ্য সাধন অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ সাধ্যধর্দ-সাধনত্ববোধক বাক্য হেতু। (প্রশ্ন ) 


_ কিরূপ? অর্থাৎ উক্ত দ্বিতীয় প্রকার হেতু কিরূপ ? (উত্তর) “অনিত্যঃ . 


শব্দ, “উিৎপত্ডিধৰ্ম্মকতাৎ”, “অনুৎপত্তিধৰ্ম্মকং নিত্যৎ যথা আত্মাদি দ্রব্যং” 
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হর ্যায়দর্শন [ ১৭ ১আ১ 


অর্থাৎ উক্তরূপ প্রতিজ্ঞাদি প্রয়োগ স্থলে পরে উদ্াহরণবাক্যের' দ্বার! আত্মাদি 
দ্রব্যরূপ বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হওয়ায় পূর্বোক্ত “উৎপত্তিধর্্মকত্বাৎ” এই 
বাক্যই “বৈধৰ্ম্ম্য হেতু” হয়। 

টিপ্ননী। কেবল সাধর্শ্য হেতুই হেতু নহে, তাই মহর্ষি পরে বলিয়াছেন, _“ভথা 
বৈধৰ্ব্ধ্যাৎ |” এই সুত্রে সমুচ্চয়াৰ্থ “তথা” শব্দের ্রারা পর্ববস্থত্র হইতে পউদ্বাহুরণ” শব্দের 
এবং 'সাধ্যসাধনং হেতুঃ” এই অংশের অনুবৃত্তি বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকার সুত্রার্থ ব্যাখা, 
করিয়াছেন, _“উদ্বাহরণ-বৈধর্ম্যাচ্চ সাধ্যসাধনং হেতুঃ ৷” “বৈধর্শ্য” শব্দের বোগবশতঃ এখানে 


ডিদাহরণ' শব্দের অর্থ বুঝা বায়, বৈধর্ম্য দৃষ্টান্ত । তাহ! হইলে সুত্রার্থ বুঝা যায় যে, বৈধর্ম্য দৃষ্টান্ত ' 


পদার্থের যাহা কেবল বৈধর্ম্য অর্থাৎ বাহা বৈধ ৫ হেতুপদার্থ, তৎপ্রযুক্ত সাধ্য ধর্ম্মের সাধনত্ব- 
বোধক যে বাক্য, তাহাও হেতু। ডুক্ত দ্বিতীয় প্রকার হেতুর নাম বৈধর্ম্য হেতুবাক্য । ভাস্তকার 
ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে পূর্বোক্ত “অনিত্যঃ শব্দঃ” এই প্রতিজ্ঞীবাক্যের পরে “উৎপত্তি- 
ধর্মমকত্বাৎ” এইরূপ হেতুবাক্যেরই উল্লেখ করিয়া, পরে “অঙ্তুৎপত্তিবর্দ্মাকং নিত্যং যথা আত্মাদি 
্রব্যং,” এইরূপ বৈধর্ম্মযোদাহরণবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ বে সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি 
নাই, উৎপত্তি বাহাদিগের ধর্ম্ম নহে, সেই সমস্ত পদার্থ ভুমুংপত্তিধর্বক। সেই সমন্ত পদার্থ 
নিতা, যেমন আত্মা! প্রভৃতি দব্য। পূর্বোক্ত অনুমানে বাদী বদি পরে উক্তরূপে আত্ম! প্রভৃতি 
বৈধর্ম্য দৃষ্টান্তই এহণ করিয়া উক্তরূপ উদ্াহরণ-বাক্যের প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার 
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পূর্বোক্ত “ডৎপত্তিধৰ্ম্কত্বাৎ” এই হেতুবাক্যই হইবে_ বৈধস্র্যোদাহরণবাক্য। পরে 'উদাহরণস্ণুত্র- - 


ভাষ্যে ইহ৷ সুব্যক্ত হইয়াছে। ক 


} কিন্ত ‘বাণ্ডিক’কার উদ্দেযোতকর ভাস্তুকারোক্ত এই উদাহরণ রি করিতে বলিয়াছেন 
EE লা ‘বৈধৰ্ম্ম্যোদাহুরণবাকয” বলিলে প্রয়োগ মাত্রেরই তেদ হয়, 
বল! অনাবখ্যক। কারণ, পরে দ্বিতীয় উদাহয SC এ হয 
সুতরাং মহধির এই দ্বিতীয় উদ্বাহয়ণস্থত্রের দ্বারাই তাঁহার উক্তরূপ মত বুঝা যায়। 
বাক্যের উদাহরণ অন্তরূপণ EES দ্বারাও তাঁহার মত বুঝা যায় যে, বৈধর্ম্য হেতু- 
করিয়া বলিয়াছেন ন বি এ উদাহরণ ন্তায্য নহে। তাই য়ে বাক্ত 
মগ্রাপাদিমর্পদাদিতি ইতি াধ্যমিতি, উদাহরণন্ত নেদং নিরাত্মকং জীবচ্ছরীর- 
নিত্য আত্মা না জে নৈরাধ্াবাদীর মতে কোন জীবদেহেই অতিরিক্ত 

থাকায় সমস্ত জীবদৈহই নিরাত্মক। সুতরাং তাহাতে সাত্মকত্বর অমুমানে 
জীবদেহুকেই সাধ্য দৃষ্টান্ত ব| অন্বয় দৃষ্টান্তরপে প্রদর্শন করা যায না 


1 
1 
; 
1 
[ 
|| 


সুতরাং উক্ত অনুমানে 


ত জীবের শরীরমাত্রেই প্রাণাদি আছে, কিন্তু টাদি নীদার্ধে তাহা 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


করিতে হইবে। জীবি দৃষ্টান্ত সম্ভব না হওয়ায় নিরাত্মক ঘটাদি বৈধর্্য দৃষ্টান্তই প্রদর্শন 


যে কোন কারণেই হউক, স্বেচ্ছান্স।রে বা 


নি | j ; 
৮: বাৎস্তায়নভাষ্য oe 


' নাই, ইহা *প্রতিব্বদীরও স্বীকৃত । স্থৃতরাং যদি জীবিত জীবের শরীরও ঘটাদি পদার্থের ন্যায় 
' নিরাত্মৰু হয়ঃ তাহা হইলে উহাও প্রাণাদিশূন্য, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু নৈরাত্মাবাদীও 


তাহা স্বীকার করিতে পারেন না। সুতরাং জীবিত ব্যক্তির শরীর মাত্রই নিরাত্মক নহে, 
(সাত্মক ), যেহেতু তাহাতে প্রাণাদিমন্ব আছে, যে সমস্ত পদার্থ নিরাত্মক, তাহা প্রাণাদিশৃন্) 
যেমন ঘটাদি, এইরূপে প্রাণাদিমত্ব হেতুর দ্বারা জীবিত ব্যক্তির শরীরমাত্রে সাত্মকত্ব সিদ্ধ 
হয়। উক্ত স্থলে প্রাণাদিমববরূপ যে হেতুঈদার্, তাহ! ঘটাদি বৈধ দৃষ্টান্তের বৈধর্ম্্য হওয়ায় 
উহাকে বলে বৈধর্ম্্য হেতু বা ব্যতিরেকী হেতু। স্থতরাং "প্রাণাদিমন্বাৎ* এইরূপ হেতুবাক্য 


. হইবে-_-বৈধন্ম্য হেতুবাক্য ৷" “্তত্ব-চিন্তামণিকার গন্দেশ উপাধ্যায়ও উদ্দোতকরের 


পূর্বোক্ত উদাহরণ গ্রহণ করিয়। উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং যে স্থলে সপক্ষ অর্থাৎ অন্বয় 
দৃষ্টান্ত নাই,* সেই ্থলেই কেবল, ব্যতিরেকণ্ৃষ্টান্তে ব্যঁত্ধিরেক ব্যাপ্তিনিশ্য়দ্রন্ত অহুমানকেই 
“কেবলব্যতিরেকী” বলিয়াছেন 3. 

কিন্তু ভাষ্যকারের পক্ষে বক্তব্য এই বে, দৃষ্টাস্তুপদার্থের সাধর্শ্য ও বৈধন্ম্যপ্রযুক্তই যথাক্রমে 
গৃহ্ধি হেতুবাক্যকে দ্বিবিধ বলায় সেই দৃষ্টান্তেব বোধক উদাহরণবাকের ভেদপ্রযুক্ত যে, হেতু- 
বাক্যের উক্তরূপ ভেদ, ইহাই মহখির সুত্রের দ্বার! সরলভাবে বুঝা যায়। পরে দ্বিতীয় উদ্নাহরণ- 
সূত্রের দ্বারাও উহা স্পষ্ট বুঝা বাঁয়। কিন্তু তাহা বুঝ। গেলেও দ্বিতীয় অবয়ব হেতুবাক্য যে, 
দ্বিবিধই, এইরূপ নিয়মার্থ মহুধি এখানে পরে দ্বিতীয় হৃত বলিয়াছেন্জ_“তথা বৈধৰ্ম্ধ্যাৎ”। 
সৃতুরাং উহা ব্যর্থ বলা যায় না। পরে হেত্বাভাসের বিভাগন্থত্রের প্রয়োজন সমর্থন করিতে 
উদ্দ্যোতকরও ত বলিয়াছেন,_“বিভাগোদ্দেশো নিয়মার্থ ইত্যু্তং।” ফলকথা, উদ্নাহরণের ভেদ- 
প্রযুক্তই হেতুবাক্যের ভেদ*্হয়, ইহাই মহধির ত্র বাপি বুঝিয়া ভাষ্যকার তাহার পূর্বোক্ত 
সাধন্ম্যহেতুকেও উক্ত স্থলে বৈধন্দ্যহেতু বলিয়াছেন। উদ্দ্যোতকরের প্রদখিত উদ্াহরণও 
তাহার সম্মত। অবশ্য পরে অনেকে বলিয়াছেন, _প্বজুমার্গে . সিধ্যস্তং কো হি বক্রেণ 
সাধয়ে।” অর্থাৎ সরল পথে অন্য দৃষটান্তের সাহায্যে যাহা সিদ্ধ হয়, তাহা বক্র পথে ব্যতিরেক 
দৃষ্টান্তের সাহায্যে কে সিদ্ধ করে অর্থাৎ তাহা কেহই সিদ্ধ করেন না। কিন্তু কখনই যে, কেহই 
তাহা সিদ্ধ করেন না বা করিবেন নাঃ ইহাও শপথ করিয়া বলা যায় না। যে স্থলে 


অন্বয় দৃষ্টান্ত সম্ভব হইলও ব্যতিরেক দৃষ্টাস্তই প্রথমে বাদীর, বুদ্ধির বিষয় হয়, অথবা অন্ত 
দী যদি ব্যতিরেক 'টৃষ্টাস্তই গ্রহণ করিয়া প্রকৃত 


হেতৃবাক্যের পরে বৈধর্সোদাহরণ-বাক্যেরই প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে সেই স্থলে তাঁহার 


LTO 
* উদ্দযোতকর উক্তরূপ “কেবলবর্দিতিরেকী” হেতুকেই প্রাচীন সংজ্ঞামুসারে “অবীত' হেতু বলিয়া 


ক্ারপূর্বক: উহ! সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,_তাবেতোঁ বীতাবীতহেতু লক্ষপাভাং 


এবং এই পুত্রের দ্বারা “অবীত” হেতুর লক্ষণ 
খগভিহিতাবিতি।» অর্থাৎ পূর্বন্ুত্রের দ্বারা “্ৰীত” হেতুর এবং এ J 
কথখিত,ইইয়াছে। বাচম্পতি নিশ্রও উক্ত মত সমর্থন করিয়া গোতমোক্র “শেষবৎ” জনন 


বলিয়াছেনঠ_“অবীত” অনুমান । এ বিষয়ে পূর্বে ( ১৫২-৫৪ পৃষ্ঠায় ) আলে|চনা দ্রষ্টবা ৷ 
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__ ছেতুপদার্থের লক্ষণ ব্যাখ্যা করেন নাই। 


২৬২ স্যায়দর্শন ee [ ২অ-, ১ মাং 


পর্বত সেই হেতুবাক্য যে, বৈধৰ্্মা হেতু, ইহাও অস্বীকার করা যায় ‘ন! | তিনি পরে 
সাধৰ্ব্ম্যোদাহরণ-বাক্যের প্রয়োগ করেন নাই বলিয়া তাহার সেই হেতুকে দুষ্ট বলাও বায় না। 
ভাষ্যকার সেইরূপ স্থলেই বৈধর্ম্্য হেতুবাক্যের উক্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন! তান্বারা 
অন্তরূপ স্থলে যে বৈধ হেতু হইবে না, ইহা! বুঝিবারও কোন কারণ নাই । 

‘স্যায়মঞ্জরী”কার জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন যে, মহধি এখানে পূর্বনৃত্রে “সাধ্যসাধনং 
হেতুঃ' এই বাক্যের দ্বারা সাধ্য ধর্মের সাধনত্বই হেুপদার্থের সামান্য লক্ষণ, ইহা বলিয়াছেন। 
কারণ, হেহুপদাধের স্বরূপ না বুঝিলে দ্বিতীয় অবয়ব হেতুবাক্য এবং বক্ষ্যমাণ “হেত্বাভাসে”র 


বরণ বুঝা! যায় না। সুতরাং হেতুপদার্থের লক্ষণই মহত প্রথম বত্ধব্য। তন্মধ্যে প্রথম . 


সুত্রের দ্বারা “অন্বয়ব্যতিরেকী” হেতু এবং দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা “কেবলব্যতিরেকী” 
হেতুর লক্ষণ বলিয়াছেন। তত্থারা, প্রকরণাচদীরে তাদশ-হেতুপদার্থের 'সাধ্য- ধক 
যে বাক্য, তাহাই দ্বিতীয় অব | : বা 
3 ৰ অবয়ব হেতু এবং তাহা পূর্বোক্ত নামদ্বয়ে দ্বিবিধ, ইহা পরে বুঝা 
| যা তাহাও উক্ত হেতুলক্ষণ, দ্বারা স্থচিত হইয়াছে। “কেবলান্বয়ী” নামে কোন 
র্‌ নাই। জয়ন্ত ভট্ট আরও বলিয়াছেন যে, মহধি পূর্বে অুমানস্থত্রে “তৎপুরর্বকং” 
২ পদের ছার! হেতুপদার্থে ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের উপায়মাত্র সুচনা করিয়া, পরে 
ণহত্রে = ৮ তা ঃ 
সাধনং”* এই পদের দ্বারা হেতুপদার্থে সাধ্য ধর্মের সাধনত্বই যে 
নি পঃ ইহার হতনা করিয়াছেন এবং-পরে দ্বিতীয় আহিকে পঞ্চবিধ 'হেস্থাভাস, 
ভ্ভ 3 
TUE যে পঞ্চবিধ, ইহাও সুচনা করিয়াছেন। কারণ, অব্যভিচারিত্ব, ও 
তি ৫ 
টস রী রি ড় একটির অভাব গ্রহণ করিয়াই মহ্ি হেত্বাভাসকে 
বুঝা যাইবে | জয়ন্ত ভট্ট পরে 
(৬ অপরের মত প্রকাশ করিয়া 
ঠ উ হত্রের একবাক্যতাবশতঃ উহার দ্বারা বুঝা বায় যে, “সাধন বৈধন্দু ত 
“ডু একই প্রকার, উহাকেই বলে “অন্বয়ব্যতিরেকী" হেতু। ভাস্তকারে ই 
পরও উহাই 


:_"“কিমেতাবদ্বেতুলক্ষণমিতি 


কিন্তু জয়ন্ত নত 
দা বু ভট্রের কথিত উক্ত মতান্তর কোনরূপেই সমর্থন করা যায় না 
সহি সম্মত হইলে এক হৃতরের দ্বারাই তিনি সেই ক 
বলিতেন। আর কেবল “সাধ্য হেতু’ বা ‘অন্বয়’ > 


ড = ৰ ES কারণ, এখানে প্রক 
বাক্যের লক্ষণই মহধির : রণাসুসারে দ্বিতীয় 
পূর্বে ছি 7 রঃ বক্তব a তদ্বার! হেতুপদার্থের স্বরূপও চত বা হেতু- 
বে ছি পন "উর সাক টি কা, ই 
হি ্‌ ৭ "২৬% এই হুত্রবাকোর দ্বারা 
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১৬০ বাত্স্যায়নভাষ ২৬৩ 


. হেতুপদা্থের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিলে পঞ্চমী বিভক্তির সংগতি হয় না। কারণ» বাহা সুত্রোক্ত 


উদ্দাহরণু-সাধধ্য,' তাহা বস্তুতঃ সেই হেতুপদার্থই। সুতরাং তাহাকে সেই সাধর্ম্যপ্রযুক্ত বলা 
যায় না। কারণ, কোন পদার্থ নিজেই তাহার প্রযোজক হয় না। স্থতরাং হেতুপদার্থের 
লক্গণই বক্তব্য হইলে “উদ্বাহরণসাধন্দর্যং সাধ্যনাধনং হেতুঃ”__এইরূপ সূত্ৰই বক্কব্য। 

জয়ন্ত ভট্ট ‘নিজের ব্যাখ্যা সমর্থন করিতে স্থত্রোক্ত পঞ্চমী বিভক্তিরও কথঞ্চিৎ 
উপপাদন করিয়াছেন এবং কোন "সম্প্রন্ধায় যে, “উদ্দাহরণসাধশ্দ্যে সাধ্যসাধন্ম্যং হেতুঃ” 
অইন্নপ সুত্রপাঠ করিয়া, তন্থারা হেতুপদার্থের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিতেন, ইহাও তিনি বলিয়াছেন। 
কিন্তু “উদ্াহরণসাধর্ধর্যাৎ” ইত্যাদি স্থত্রপাঠই প্রকৃত। তাই বোদ্ধাচার্য্য দ্িউনাশ "প্রমাণ- 


“সমূচ্চয়” গ্রন্থে প্রতিবাদ করিয়াছেন, _“নাধর্শ্মাং বর্দি; হেতুঃ স্তান্ন বাক্যাংশো ন পঞ্চমী ।” 


তাংপর্য্য এইু বে, 'দৃষ্টান্তপদার্থের সাধর্শ্য যন্দি হেতু হয়; তাহ! হইলে উহা ন্যায়বাক্যের অংশ- 
ূপ অবয়ব হইতে পারে না। কারণ, সেই সাধর্দর্য বাক্য নহে॥কিস্ত হেতুপদার্থ। যদি বল, উক্ত 
স্ত্রের দ্বারা হেতুপদার্থের লক্কিণই কথিত হইয়াছে, তাহা | হইলে ন পঞ্চমী” অর্থাৎ উক্ত সুত্রে 
“উদাহরণপা ধর্থ্যা” এই পদে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ হইতে পারে না.। দিও নাগের 

প্রবল প্রতিবাদী উদ্দ্যোতকর এবং পরে জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি দিঙনাগের ওঁ কথারও প্রতিবাদ 
করিয়াছেন। বস্তুতঃ মহধির উক্ত দুই সুত্রে পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা স্পষ্ট বুঝ! যায় বে, 
তিনি দ্বিতীয় অবয়ব হেতুবাক্যের লক্ষণই « বলিয়াছেন। . উক্ত পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ 
পরযুক্তত্ব । যাহা হেতুপদার্ঘ, তাহ। দৃষ্টান্তপদার্থের সাধশ্য অথবা, বৈবর্ম্যরীপ হইলেও সেই 
সাধ্য অথবা বৈধৰ্ণ্্যের জ্ঞানজন্ত বিবক্ষাদিবশতঃই উক্তরূপ হেতুবাক্যের প্রয়োগ হয়। 


স্থতরাং সেই বাধ্য অথবা বৈধর্ম্ম্য পরম্পরায় সেই. হেতুবাক্যের প্রয়োজকরূপ নিমিত্ত হয়। 


সুতরাং সেই হেতুবাক্যকে তংপ্রযুক্ত বলাঁ যায়। পূর্বহথত্রবাত্তিকে উদ্ব্যোতকরও 
উক্তরূপে উদাহরণ-সাধর্ম্য হেতুবাক্যের নিমিত্তত্ব সমর্থন করিয়া, পরে বলিয়াছেন,_*তন্মাৎ, 
পঞ্চম্যক্ডিধানমেব জ্যায়ঃ1”  তৎপূর্বেব বলিয়াছেন, _“উদবাহরণসাধর্মর্যাৎ সাধ্য-সাধনবচনং 
হেতুরিত্যেবং ব্যাচক্ষাণেন সমস্ত এব দোযোহপারুতো৷ ভবতীতি।* উদ্দ্যোতকর পরে এই সূত্রের 
“বাপ্তিকে' দিঙনাগ এবং অন্ত কোন কোন” বৌদ্ধ নৈয়ায়িকের উক্ত হেতুলক্ষণেরও বিশেষ 
বিচারপূর্বাক খণ্ডন কুরিয়া, উপসংহারে বলিয়াছেন ER ন হেতুলক্ষণানি 


অন্তবস্তীদমেবার্ষং হেতুলক্ষণং স্যায্যমিতি ॥”৩৫৷॥ 


সূত্ৰ । সাধ্যসাধরম্যাততদবর্মভাবী দৃষ্টান্ত -উদাহরণং ॥৩৬। 


অন্ুবাদ। সাধ্য ধৰ্ম্মার সহিত সমানধর্ম্মবতাপ্রযুক্ত সেই সাধ্য ধন্মার 
ধৰ্শ্মের (সাধ্য ধর্শ্মের )” ভাববিশিষ্ট পদার্থ দৃষ্টান্ত, সেই দৃষ্টান্তের বোধক বাক্য 
উদাহরণ ল্ধাৎ তুতীয় অবয়ব “সাধর্ন্ম্যোদাহরণ”। 
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পূর্ববোক্ত সেই হেতুবাক্য যে, বৈধৰ্ম্মা হেতু, ইহাও অস্বীকার করা যায় *ন/। তিনি পরে 
সাধৰ্ম্যোদাহরণ-বাক্যের প্রয়োগ করেন নাই বলিয়া তাহার সেই হেতুকে দুষ্ট বলাও যায় না। 
ভায়কার সেইরূপ স্থলেই বৈধর্ম্য হেতুবাক্যের উক্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন! তদ্দারা 
অন্তরূপ স্থলে যে বৈধর্ম্যয হেতু হইবে না, ইহ! বুঝিবারও কোন কারণ নাই । j 
স্াযমন্তরী”কার জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন যে, মহধি এখানে পূর্বহ্থত্রে “সাধ্যসাধনং পরি 
হেতুঃ” এই বাক্যের দ্বারা সাধ্য বর্ণের সাধনত্বই হেতুপদার্থের সামান্য লক্ষণ, ইহা বলিয়াছেন |. 
কারণ, হেতুপদার্থের স্বরূপ না বুঝিলে দ্বিতীয় অবয়ব হেতুবাক্য এবং বক্ষ্যমাণ “হেত্বাভাজে”র 
স্বরণ বুঝ! যায় না। সুতরাং হেতুপদার্থের লক্ষণই মহধির প্রথম বক্তব্য। তন্মধ্যে প্রথম . 
সবের দ্বার! “অন্বক়ব্যতিরেকী” হেতুর এবং দ্বিতীয় সৃত্রের দ্বারা "কেবলব্যতিরেকী” 
হেতুর লক্ষণ বলিয়াছেন। তদ্বারঃ প্রকরণানুর্নারে তাদ্বশ হেতুপদার্থের 'সাধ্য-সাধনত্ববোধক 
= যে বাক্য, তাহাই দ্বিতীয় অবয়ব হেতু এবং তাহা পূর্বোক্ত নামঘয়ে দ্বিবিধ, ইহা পরে বুঝ 
বার। সথতরাং তাহাও উক্ত হেতুলক্ষণ- দ্বারা স্থচিত হইয়াছে। “কেবলান্বয়ী” নামে কোন 
হেতু নাই। জয়ন্ত ভট্ট আরও বলিয়াছেন যে, মহ পূর্বে অনুমানহত্রে "তৎপুর্বর্বকংগ 
এই পদের দ্বারা হেতুপদার্থে ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের উপায়মাত্র ০সথচনা করিয়া, পরে পূর্বোক্ত 
হেহুলক্ষণহত্রে “সাঁধ্য-সাধনং”* এই পদের দ্বারা হেতুপরার্থে সাধ্য ধর্মের সাধনত্বই যে, 
ব্যাপ্তির স্বরূপ, ইহার সুজন! করিয়াছেন এবং-পরে দ্বিতীয় আহিকে পঞ্চবিধ “হেত্বাভা, 
বলিয়া, সেই ব্যপ্ডপদার্থ যে পঞ্চবিধ, ইহাও হুচনা করিয়াছেন । কারণ, অব্যভিচারিত্ব,ও a 
অবিরুদ্ধত্ব প্রভৃতি পঞ্চবিধ ব্যাপ্তির মধ্যে এক একটির অভাব গ্রহণ করিয়াই মহখি হেত্বাভাসকে 
পঞ্চবিধ বলিয়াছেন। পরে ইহা বুঝা যাইব জয়ন্ত ভট্ট পরে অপরের মত প্রকাশ করিয়াছেন 
যে, মহধির উক্ত দুই হুত্রের একবাক্যতাবশতঃ উহার দ্বারা বুঝা যায় যে, “সাধর্ম্য বৈবর্ম্য হেতু” 
নামে হেতু একই প্রকার, উহাকেই বলে “অন্বয়ব্যতিরেকী” হেতু। ভায়কারেরও উহাই 


মত। তাই তিনি দ্বিতীয় সুত্রের অবতারণা করিতে বলিয়াছেন,_““কিমেতাবদ্ধেতুলক্ষণামিতি ve 
নেত্যুচযতে ।” 

কিন্তু জয়ন্ত, ভট্টের কথিত উক্ত মতাওর কোনরূপেই সমর্থন করা যায় না 

মহুধির উহাই সম্মত হইলে এক সূত্রের 

_ বলিতেন। আর কেবল “সাধ্য হেতু’ ব 

ভাস্তকারের এ কথারও উক্তরূপ তাৎপৰ্য্য 


A 


॥ কারণ,. 5s 
দারাই তিনি সেই "সাধন" বৈধৰ্ম্যহেতু’”র লক্ষণ 
1 অধ” হেতু যে নাই, ইহাও বলা যায় না আর - 


দ্বারা হেতুপদার্থের স্বরূপও স্থচিত হইয়াছে, ইহা Se 


ক" 899. /5 
হেতুঃ”__এই সুত্রবাক্যের দ্বারা 
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. হেতুপদ্থের লক্গণ্‌ ব্যাখ্যা করিলে পঞ্চমী বিভক্তির সংগতি হয় না। কারণ, যাহ। সুত্রোক্ত 


উদ্নাহরণু-সাধর্ম্য, তাহা বস্তুতঃ সেই হেতুপদার্থই। সুতরাং তাহাকে সেই সাধ্য প্রযুক্ত বলা 
যায় না। কারণ, কোন পদার্থ নিজেই তাহার প্রযোজক হর না। স্থতরাং হেতুপদার্থের 
লক্ষণই বক্তব্য হইলে “উদ্বাহরণসাধন্ম্যং সাধ্যসাধনং হেতুঃ”_এইরূপ স্ুত্রই বক্তব্য । 

জয়ন্ত ভট্ট নিজের ব্যাখ্যা সমর্থন করিতে সুত্রোক্ত পঞ্চমী বিভক্তিরও কথঞ্চিৎ 
উপপাদন করিয়াছেন এবং কোন সম্পরদ্ধার় যে, প্উদ্বাহরণস|ধর্ম্যে সাধ্যসাধশ্্যং হেতুঃ” 
অইন্ূপ সুত্রপাঠ করিয়া, তদ্বারা হেতুপদার্থের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিতেন, ইহাও তিনি বলিয়াছেন । 


কিন্তু “উদাহরণাধর্ম্য্যাৎ” ইত্যাদি সুত্রপাঠই প্রক্কৃত। তাই বোদ্ধাচার্য্য দিঙ নাগ “প্রমাণ- 
৭ সমুচ্চয়” গ্রন্থে প্রতিবাদ করিয়াছেন, “সাধর্ম্যং বর্দি হেতুঃ স্যায্ন বাক্যাংশো ন পঞ্চমী ৷” 


তাৎপর্য এইু বে, ৃষ্ন্তপদার্থের সাধন্্য যদ্দি হেতু হয়ঃ তাহ! হইলে উহা স্তায়বাক্যের অংশ- 
রূপ অবয়ব হইতে পারে না। কারণ, সেই নাধর্ম্ম্য বাক্য এতো হেতুপদার্থ । যদি বল, উক্ত 
সুত্রের দ্বারা হেতুপদার্থের লক্ষণই কথিত হইয়াছে, তাহা | হইলে ‘ন পঞ্চমী” অর্থাৎ উক্ত হুত্রে 
£উদ্াহরণপাধর্ম্যাৎ” এই পদে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ হইতে পারে না। দ্রিউনাগের 
প্রবল প্রতিবাদী উদ্দ্যোতকর এবং পরে জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি দিউনাগের এ কথারও প্রতিবাদ 
করিয়াছেন। বস্তুতঃ মহধির উক্ত ছুই সুত্রে পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা স্পষ্ট বুঝা! যায় বে, 
তিনি দ্বিতীয় অবয়ব হেতুবাক্যের লক্ষণই * বলিয়াছেন । , উক্ত পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ 
ওযুক্তত্ব। যাহা হেতুপদার্থ, তাহা দৃষ্টান্তপদাৰ্থের সাধৰ্ম্য অথবা, বৈধর্শ/রূপ হইলেও সেই 
সান্ধ্য অথবা বৈধৰ্ম্ম্যের জানজন্ত বিবক্ষাদিবশতঃই উক্তরূপ হেতুবাক্যের প্রয়োগ হয়। 
স্থতরাং সেই সাধর্থ্য অথবা বৈধর্ম্ম্য পরম্পরায় সেই*ছেতুবাক্যের প্রয়োজকরূপ নিমিত্ত হয়। 
সুতরাং নেই হেতুবাকাকে তত্প্রযুক্ত বলা যায়। পূর্বন্ত্রবা্থিকে উদ্দ্যোতকরও 
উক্তরূপে উদ্দাহরপ-সাধর্মে। হেতুবাক্যের নিমিতত্ব সমর্থন করিয়, পরে বলিয়াছেন, _প্তম্মাৎ 
পঞ্চম্যন্ডিধানমেব জ্যায়ঃ1”  তৎপূর্বেব বলিয়াছেন, _“উদ্বাহরণসাধর্ম্যাৎ সাধ্য-সাধনবচনং 
ভেতুরিত্যেবং ব্যাচক্ষাণেন সমস্ত এব দেযোহপাক্কতো! ভবতীতি ।” উদ্দেযোতকর পরে এই স্ুত্রের 
‘বাত্তিকে' দিঙনাগ এবং অন্ত কোন কোন? বৌদ্ধ নৈয়ারিকের উক্ত হেতুলক্ষণেরও বিশেষ 
বিচারপূর্্বক খণ্ডন কুরিয়া, উপসংহারে বলিয়াছেন+_ হু ন হেতুলক্ষণানি 
সন্তবস্তীদমেবার্ষং হেতুলক্ষণং স্তায/মিতি |*৩৫॥ 


সূত্ৰ । সাধ্যসাধর্ম্াভতদব্মভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণৎ ॥৩৬৷৷ 


০ অন্ববাদ। সাধ্য ধৰ্ম্মার সহিত সমানধর্মববতাপ্রযুক্ত সেই সাধ্য ধর্মীর 
ধর্ম্মের (সাধ্য ধর্ম্মের )” ভাববিশিষ্ট পদার্থ দৃষ্টান্ত, সেই দ্ষ্টান্তের বোধক বাক্য 
উদাহরণ নর্থাৎ তুতীয় অবয়ব “সাধর্ম্ম্যোদাহরণ”। 
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২৬৪ .  স্যায়দর্শন [ ১ম" ১আগ 
ভাষ্ব। সাধ্যেন সাধন্ম্যং সমানধর্ম্মতা, সাধ্যসাধর্ম্ম্যাৎ "কারণাৎ 


ততবর্মভাবী দৃষ্টান্ত ইতি। তন্ত ধর্মন্তদবর্্নঃ। তন্ত সাধ্যন্ত ৷ সাধ্যঞ্চ 


দ্বিবিধং__ধর্ষ্িবিশিফে বা ধৰ্ম্মঃ শব্দস্ানিত্যত্বং, ধন্মীবিশিষ্টে। ব! ধৰ্ম, 
অনিত্যঃ শব্দ ইতি। ইহোত্তরং তদ্গ্রহণেন গৃহত ইতি। কল্মাৎ ? 
পৃথগধর্ম্মবচনাৎ। তত্ধর্মস্ত ভাবন্তদর্মভাব8 স যস্মিন্‌ দৃষ্টান্তে বর্ততে.স 
দৃষ্টান্তঃ সাধ্যসাধর্ম্যাতদ্বন্মরভাবী ভবতি, ন চোদাহরণমিষ্যতে। (স্থাল্যাদি 
দ্রব্যমুৎপত্তিধর্ম্মকমনিত্যং দৃষ্টমিতি। )% 


তত্র যদুৎপদ্যতে তদুৎ্পত্তিধৰ্ম্মাকং, তচ্চ ভূত্বা ন ভবতি, আত্মানং 


জহাতি নিরুধ্যত ইত্যনিত্যম্‌ । এবমুৎপন্তিধর্ম্মকত্বং সাধনমনিত্যত্বং 
সাধ্যং, সোহয়মেকস্মিন্‌-দ্বয়োদ্বৰ্ম্মযোঃ সাধ্যসাধনভাবিঃ” সাধৰ্ম্যাদ্ব্যবস্থিত 
উপলভ্যতে, তং দৃষ্টান্তে উপলভমানঃ শব্দেংপ্যনুমিনোতি, শব্দোহ- 
পুযুৎপত্তিধৰ্্মকত্বাদনিত্যঃ স্থাল্যাদিবদ্দিতি | 
উ্দাহ্রিয়তে তেন ধর্ম্ময়োঃ সাধ্যসাধনভাঁব ইত্যুদাহরণমৃ। 
অনুবাদ ।” সাধ্য ধন্মীর সহিত সীধন্ত্য সমানধর্ম্মত৷। সাধ্য ধন্মীর সহিত 
সাধন্স্যরূপ প্রাযোজকবশতঃ “তদ্ধর্ম্মভাবী” পদার্থ দৃষ্টান্ত হয়। ( সুত্রোক্ত 
“তন্বর্ভাবী” এই পদের ব্যাখ্যা ১ তাহার ধর্ম তন্বন্ম। তাহার কিন! সাধ্যের 
অর্থাৎ পূর্বোক্ত সাধ্য ধন্মার। সাধ্য কিন্তু দ্বিবিধ, (১) ধর্ম্মিবিশিষ্ট ধৰ্ম (যেমন) 
শব্দের অনিত্যত্ব, অথবা (২) ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম, (যেমন) অনিত্যত্ববিশিষ্ট শব্দ । 
এই সুত্রে “্তদৃগ্রহণ” অর্থাৎ 'তদ্‌' শব্দের দ্বারা “উত্তর” অর্থাৎ পু্বাক্ত 
দ্বিবিধ সাধ্যের মধ্যে শেষোক্ত সাধ্যই বুঝা যায়। (প্রশ্ন) কেন? অর্থাৎ 
কি কারণে তাহা বুঝা যায় ? (উত্তর 3 প্ধর্ম* শব্দের পৃথগবচনপ্রযুক্ত [ অর্থাৎ 
* এগানে বঙ্ধনীর মধ্যে যে পাঠ লিপিত হইল, তাহা কোন ভাষাপুস্তকে দেখিতে পাই না। কিন্ত 
উদ্দোতকরের “উদাহরণং স্বালা দিপ্রবামিতি, এই উক্তির' দ্বারা তিনি যে, উক্তরূপ ভাষাপাঠই গ্রহণ 


করিয়াছেন, ইহা! বুঝা যায়। বুৰ: এখানে হুত্রার্থ ব্যাখ্যার পরে ভাষাকারের পূর্বোক্ত স্থলে তাহার 
উদ্নাহ্‌রণ-বাকা প্রদর্শনও কর্তবা। পরবর্থী স্বত্রভাযোও তিনি তাহ! করিয়াছেন। আর এখানে উক্ত 
উদাহরণ বাকা বলিলেই পরে হার “তত্র যদ্ংপত্বুতে” ইত্যাদি সন্দর্ভও সুসংগত হয়, ইহাও বুঝা আবশ্যহ ৷ 
মুদ্রিত তাৎপর্য টাকায় দেখা! যায়, “সাধাসাধর্সযাছুৎপত্তিধর্্কত্বাদিতি ভাষাং।” 
উক্তরূপ ভাষযপাঠই গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু এখানে তরার্থ বাধ্যা করিতে ভাষ 
এট পদের উজ সংগত বুঝ যায় না। অনেক পুস্তকে উত্তরা ভাবাপাঠ নাই। 


[কারের “উৎগ ত্তিধৰ্ম্মকত্বাৎ” 
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৩৬ পুত ] '_ বাৎস্তায়নভাষ্থ ২৬৫ 


" উক্ত £তদ্‌” শব্দের দ্বারা ধর্ম্মরূপ সাধ্যই গৃহীত হইলে উহার পরে আবার 


“ধর্ম” শব্দের প্রয়োগ অনাবশ্যক, সুতরাং বুঝা যায় যে, উহার দ্বারা সাধ্য 
ধৰ্ম্মীই গৃহীত হইয়াছে ]। ‘তন্বৰ্শ্মে'র ভাব অর্থাৎ বিদ্যমানত! “্ত্দ্ধৰ্ম্মভাব*, 
সেই “তদবর্্রভাব” যে দৃষ্টান্তপদার্থে থাকে, তাহ! ‘তদ্ধৰ্ম্মভাবী” হয় এবং তাহা 
উদাহরণ বলিয়া কথিত হয় অু্থাৎ, উক্তরূপ দৃষ্টান্তপদার্থ “সাধর্শের্যাদাহরণ” 
বুলিয়! কথিত হওয়ায় তদ্বোধক বাক্যবিশেষই তৃতীয় অবয়ব সাধন্টে্যোদাহরণবাক্য, 
ইহা বুঝা যায় । (যেমন “স্থাল্যাদিদ্ৰব্যমুৎপত্তিধৰ্ম্মকমনিত্যং দৃষ্ং”_এইরূপ বাক্য)। 
সেই উদ্বাহরণ-বাক্যে__বাহা৷ উৎপন্ন হয, তাহা “উৎপত্তিধৰ্ম্মক” অর্থাৎ 
উক্ত স্থলে উদ্াহরণ-বাক্যে “উৎপতিধধ্্র” শব্দেন্নও দ্বার! বুঝিতে হইবে-_যাহার 
উৎপত্তি হয়। কিন্তু তাহা (পূর্বে) বিদ্যমান থাকিয়া উৎপন্ন হয় না অর্থাৎ 
উৎপত্তির পূর্বের তাহার ৫কানরূপে সতা থাকে না এবং তাহা! হ্বম্বরূপকে ত্যাগ 
করে (অর্থাৎ) নিরুদ্ধ হয় অর্থাৎ কোন কালে অত্যন্ত বিনষ্ট হয়__এ জন্য অনিত্য । 
এইরূপু হইলে অর্থাৎ উৎপত্তিধর্ম্মক বস্তমাত্রই অনিত্য হইলে ‘উৎপত্তিধর্ম্বকত্‌* 
সাধন, ‘অনিত্যত্ব’ সাধ্য ধৰ্ম্ম অর্থাৎ অনিত্যত্ব ও উৎপত্তিধৰ্ম্মকত্বের সাধ্য-সাধন- 
ভাব স্বীকার্য্য ৷ সাধ্ম্ম্যপ্রযুক্ত ব্যবস্থিত সই এইণ্‌ পূর্কোক্ত') ধর্ম্মদ্বয়ের সাধ্য- 
সাধনভাব এক পদার্থে উপলব্ধ হয়। (অর্থাৎ) সেই সাধ্য-সাধনভাবকে 
ষটাস্তপদাথে উপলদ্ধি করায় শব্দেও অনুমানু ০করে অর্থাৎ শব্দগত উৎপত্তি- 
ধর্মকত্বও যে, তদৃগত অনিত্যত্বের সাধনণ্বা ব্যাপ্য, ইহা অনুমানসিদ্ধ হয়। 
( সুতরাং )শব্দও উৎপত্তিধর্ম্মকত্বহেতুক স্থালী প্রভৃতির ন্ায় অনিত্য ৷ 
ষ্তদ্বার! ধর্ম্মদ্বয়ের সাধ্য-সাধনভাব উদ্বাহৃত ( প্রদর্শিত) হয়, এই অর্থে 
“উদ্বাহরণ” অর্থাৎ এই সুত্রে “উদ্দাহরণ” শব্দের উক্তরূপ বুতপত্তিবশতঃ উহার 
দ্বার! তৃতীয় অবয়ব উদাহরণবাক্য বুঝিতে হইবে । র 
টিগনী। তৃতীয় লসবয়বের নাম ‘উদ্বাহরণ?। উহা দ্রিবিধ__“সাধস্ট্যোদাহরণ' এবং 


- 'বৈধর্দ্যোদাহরণ' | মহধি প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা ‘সাধর্ব্ম্যোদাহরণে”র' লক্ষণ বলিয়াছেন। সুতরাং 


এই সুত্রে শেষোক্ত “উদাহরণ” শব্দের দ্বারা 'সাধর্শোদাহরণই? বুঝা যায়। কিন্তু “উদ্নাহরণে”্র 
সামান্য লক্ষণ না বুঝিলে বিশেষ লক্ষণ বুঝ যায় না। তাই, ভাষ্যকার সর্বশেষে এই হুত্রোক্র 
“উন্নাহরণ” শব্দের বুংপত্তির ব্যাখ্যা করিয়া তদ্বার! সামান্ত লক্ষণ ব্যক্ত করিয়াছেন। ভাস্ব- 


" কারের তাৎপৰ্য্য এই যে, “উদাহরণ” শবের দৃষ্টান্ত অর্থ প্রসিদ্ধ হইলেও এবং মহর্ষি পূৰ্ব্বে হেতু- 


লক্ষণসুত্রে সেই অর্থে ডিদাহরণ” শবের প্রয়োগ করিলেও এই সুত্রে ‘উদ্াহরণ” শব্দের দ্বার! 
তৃতীয় অবয়ব উদ্নাহরণ-বাক্য বুঝিতে হইবে। কারণ, তাহাই এখানে লক্ষ্য। "উদদাহ্রিয়তে 
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হ৬৬ ন্তায়দর্শন [ ১৭ ১আ, 


ধর্ণায়োঃ সাধ্য সাধনভাবো৷ যেন বাক্েন” এইরূপ বুংপত্তিবশতঃ “উদাহরণ” "বের" দ্বা়্ন। সেই 
বাক্য বুঝা বায়। ুতরাং ন্যায়বাক্যে ধর্মছ্রয়ের সাধ্য-সাধনভাব-প্রদর্শক বাক্যত্বই উদ্বাহ্রণ- 
বাক্যের যামান্য লক্ষণ ইহাও উহার দ্বারা সুচিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। বাচস্পতি 
মিএও বলিয়াছেন; _“সমাখ্যানির্বচনসামর্থ্যাৎ সামান্যলক্ষণমপ্যনেন হুচিতমিত্যাশয়বতা 
ভান্তকতা স্যাখ্যানিরুক্তিঃ কতা ।” “উদাহরণ” এই সমাখ্যার অর্থাৎ নামের বুুৎপত্তি-গরদর্শনই 
এখানে ভাষ্যকারের “সমাখ্যানিরুক্তি 1” ্‌ 
কিন্তু মহষি এই সুত্রে বলিয়াছেন, “দৃষ্টান্ত উদীহরণং”। উহার দ্বারা দৃষ্ান্তপরাথই 
উদাহরণ, ইহাই বুঝা বায়! কিন্ত যাহা দৃষটান্তপদার্থ, তাহা বাক্য না হওয়ায় তাহাকে 
কিরূপে তৃতীয় অবয়ব “উদ্াহরণ” বল। যায়? ইহার সমাধানের ভন্ত প্রাচীন কালে অনেক 
বিবাদ ও মতভেদ হইয়াছে। কোন 'সম্প্রদায় এখানে অশ্যর্ূপ সুত্র-পাঠ কল্পন! করিয়াছেন 
এবং অন্ত সম্প্রদায় সেই হ্ুত্রপাঠর খণ্ডন করিয়াছেন। উদ্দ্যেতকর তাহার উল্লেখ করিয়া 
বলিয়াছেন, _“অন্মাকস্ত নায়ং সুত্রপাঠত্তন্মাযনায়ং দোষঃ 1” তবে উক্ত সুত্রে মহষি দৃষ্টান্ত-পদার্থকে 
কিরূপে উদ্বাহরণবাক্য বলিয়াছেন, এতদুত্রে উদ্দ্যোতকর পূর্বে বলিয়াছেন,_“নৈষ দোষঃ, 
বচনবিশেষণত্বেন দৃষ্াসতস্তোপাদানার স্বতন্ত্র দৃষ্টান্ত উদ্নাহরণং, কিন্তু সাধ্য-সাধন্্যাতর্ণ- 
ভাবিতে সত্যভিধীয়মান ইতি" তাৎপৰ্য্য এই বে, মহর্ধি এই সুত্রে দৃষ্টান্ত” শব্দের দ্বারা 
স্বতন্ ৃষ্্ত-পদার্থের এহণ করেন নাই। কিন্ত বনের বিশেষণরূপে উহার গ্রহণ করিয়াছেন। 
অর্থাৎ কিরূপ বচন ৰা! বাক্য উদাহরণ হইবে, ইহা বলিতেই ৃ্ান্ত-পদার্থের উল্লেখ 
করিয়াছেন। স্থতরাং স্তায়প্রয়োগস্থণে "অভিবীয়মান” ব। কথ্যমান দৃষ্টান্তই উক্ত দৃষ্টান্ত- 
শব্দের দ্বারা গৃহত হইয়াছে। তাহা “হইলে প্রকরণ|নুসারে ফলতঃ বুঝা যায় বে, দৃষ্ান্ত- 
পদার্থের বোধক বাক্যবিশেষই তৃতীয় অবয়ব “উদাহরণ” । কিরূপ দ্ৃষ্টান্তের বোধক বাক্য 
“সাধর্দের্াদাহরণণ, ইহা ব্যক্ত করিতেই মহধি বলিয়াছেন, _“জাধ্য-সাধর্থাত্দ্বর্্াভাবী 
দৃষ্টান্তঃ > 
তিন ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন,_"সাধ্যেন সাধর্ম্ম্রং সমান- 
সমানো। ধর্ণ্মো যস্ত, এইরূপ বিগ্রহে “সমানধর্শ্মা” এইরূপ পদও 


হয়। হুতরাং সযানধরম্মণে ভাব+ এই অর্থে নিপন্ন “সমানধৰ্ম্মতা” এই পদের দ্বারা সমানধৰ্্ম 


সি ০৪৫ 
বুঝ! বায়। ইহাই হত্রোক্ত “সাধৰ্ম্য” শব্দের অর্থ। সুত্রে পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ এখানে . 


ব্াপ্যত্বরূপ প্রযোজকত্ব। অর্থাৎ সাধ্য ধর্মার সহিত দৃষ্টান্ত-পদার্থের যে সাধন) তদর্ম্মের বাপ্য, 
সেই সাধন্াই এই সুত্রে” “সাধ্যমৃধির্ম্্য” শব্দের দানা গৃহীত হইয়াছে। তাই ভাস্তকার 
উক্তরূপ প্রযোজক অর্থে “কারণ” শবের প্রয়োগ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন__“আধ্য- 
সাধর্ম্যাৎ কারণীঁৎু।* 'বাচন্পতি মিশ্র ইহা সুব্যত্ত করিয়াছেন। সুত্রোক্ত “তদ্ধর্ম্ধভাবী” 
এই পদের ব্যাখ্যা করিতে ভাস্তকার পরে বলিয়াছেন যে, সাধ্য পার্থ দবিবিধণ ধন্্মিবিশিষ্ট 
2  ধর্দকেও সাধ্য বলে এবং ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্মীকেও সাধ্য বলে। কিন্তু এই সুত্রে 'তদ্‌” শবের 
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* দ্বার শেবেক্ি সাধ্যই বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার ইহার হেতু বলিয়াছেন, “পৃথগধৰ্ম্মবচনাৎ”। 


ভাষস্যকাহরর .তাংপর্য্য এই বে, এই সুত্রে প্রথমে “সাধ্য” শবের দ্বারা ধর্দরূপ সাধ্যই 
গৃহীত হইলে, পরে “তদ্ভাবী” এই পদ বলিলেই ‘ত’ শবের দ্বারাই পূর্বোক্ত সাধ্য ধৰ্ম্ম বুঝা 
বায়। কিন্তু মহখি যখন “তদ্‌ শব্দের -পরে আবার ধন্ম” শবের প্রয়োগ করিয়া “তন্বর্্ভাবী” 
বলিয়াছেনঃ তখন বুঝা বায় বে, তিনি উক্ত ‘তদ্‌’ শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত সাধ্য ধর্মীই গ্রহণ 
করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার পূর্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, _“তন্ত ধৰ্ম্মন্তদধ্ম্বঃ, তন্ত সাধ্যন্ত ৷” 

"". ভাষ্যকার পরে “তদ্বর্্বভাবী” এই পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,--“তদ্ধর্শ্মন্ত ভাবস্তদর্শভাবঃ, স 


* বস্মিন্‌ দৃষ্টান্তে বর্ততে, স দৃষ্টান্তঃ সাধ্যসাংন্ম্যাতর্শভাবী ভবতি ।” উদ্দ্যোতকর উক্ত ‘ভবতি’ 
এই পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন "বিদ্যতে”। বাচস্পতি সিএ ইহার কারণ বলিয়াছেন যে, তু ধাতুর /7 9 


উৎপত্তি অর্থ এখানে উপপন্ন হয়ু না, এ জণ্য উহার বিল্যমানত্ব অর্থই এখানে বুঝিতে হইবেন 
অবধ্য বিদ্যমানত্ব অর্থেও ভুধাতুর প্রয়োগ হওয়ার উক্ত বিবয়ে বিবাদের কারণ নাই। কিন্ত 
এই সুত্রোক্ত “্তত্ন্মভাবী” এই পদের ব্যাখ্যায়, অনেক “বিবাদ ও মতভেদ হইয়াছে। 
তাস্কারের ব্যাখ্যায় “ভাব” শব্ধ ব্যর্থ বুঝিয় বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
“তং সাধ্যর্পং বর্মমং ভাবয়তি তন্ম্মভাবী।” কিন্তু পারিব্তা হুত্র-বার্তিকে উদ্দ্যোতকর 
অন্ত সম্প্রদায়ের প্রতিবাদের খওঁন করিতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,_“তদ্ধ্্মশ্চাসৌ ভাবশ্চেতি 
তন্ধৰ্দ্মভাবঃ, স যস্তান্ডি স ভবতি তত্বন্মভাবী 1” উদ্দেটাতকরের কণা এই যে, সাধন দৃষ্টান্ত 
পদার্থে যে তত্বন্মবত্তা উক্ত হইয়াছে, সেই তত্র ভাবরূপ অর্থাৎ বিধীয়মান, কিন্তু নিবিধ্যমান 
তম নহে, ইহাই ব্যক্ত করিতে উক্ত “ভাব” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। পূর্বোক্ত স্থালী 
প্রভৃতি সাধরধয-দৃষ্টান্ত-পদার্থে অনিত্যত্বরপ যে_তন্বর্ম্ম, তাহা ভাবরপ অর্থাৎ বিধীয়মান 
ত্দ্বৰ্্ম। উদ্দ্যোতকরের ব্যাখ্যাঙ্সারেই বাচস্পতি মিশ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
“«ত্নিত্যত্বং তদ্বশ্শঃ, স এব ভাবতাম ভাবঃ) সোহস্তান্তীতি তন্ধশ্নভাৰী, স্থাল্যাদিরনিত্যত্ব- 
ধর্মবানিতি যাব” কিন্তু তান্তকার উত্তরূপ ব্যাখ্যা ন। করিলেও বাচন্পতি মিশ্র 
উক্তরূপ ব্যাখ্যার প্রারম্ভে বলিয়াছেন,_“সাধ্যেন সাধর্শ্যমিত্যাদি ভায়ং, তন্তার্থ:।* সুধীগণ 
ভাস্তাদি দেখিয়া এ বিষয়ে বিচার করিবেন। ? 
এখন পূর্বোক্ত” স্থলে "জাধর্থের্যাদাহরণবাক্য* কিরূপ, তাহা বুঝিতে হইবে । 

ভাষ্যকার পরে নিগমন-স্বত্র-ভাম্যে বলিয়াছেন,__প্উৎপত্তিধর্্বকং স্থা্সীদিদ্রব্যমনিতামিত্যুদাহরণং |” 
তাহার পূর্বে উপনয়-ুত্র-ভাস্বো তিনি বলিয়াছেনঃ +স্থাল্যা দিত্রব্যমুৎপত্তিধর্শকমনিত্যং দৃষ্টং |. 


* নহধির হুত্রান্থসারে ভাষাকার প্রভৃতি প্রাচীনগণের সতে উদ্রাহরণ-বাকো সর্বত্রই দৃষ্ঠান্তবোধষক শব্দ 
প্রস্নোগ কর্তব্য, ইহা তাহাদিগের প্রদর্শিত উদাহ্রণ-বাকা দ্বারা বুঝা যায়। «তাৎপযাটাকা"য দেখা যায়, 
 *তদ্যঘ। অনিতাঃ শব্দ; উৎপত্তিমত্বাং, ঘটবর্দিতি! যো যোহনিতাঃ দন উৎপত্তিমান্‌, যথা ঘট ইতি।” 
কিন্তু এখানে «যো য উৎগস্তিমঃ ‘ন্‌, মোহনিতাং” এইরূপ পাঠই প্রকৃত বুঝা যায়। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও 
বলিয়াছেন,"বীদ্ন। চ যংপদে ন তু তংপদেইপি 1” কিন্তু তিনি পুর্বে বলিয়াছেন, _“দৃটাস্তপ্রয়োগস্ত মাময়িক- 
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“বাহিক'কারও এখানে পরে বলিয়াছেন, _“উদাহরণং স্থাল্যাদিত্রব্যমিভি | “তদন্র্সারে "আমর! 
বুঝিতে পারি যে, ভাষ্যকারই এখানে পরে বলিয়াছেন, “ন্থাল্যাদিদ্রব্যমুৎপত্ভিধর্দনকমনিত্যং 
ুষ্টং ৮ তাই উক্ত বাক্যে “উৎপত্তিধৰ্ম্মক” শব্দের অর্থ কি, এবং উৎ্পত্তিধর্মক হইলে 
তাহা অনিত্য হইবে কেন, ইহা বক্তব্য হওয়ায় পরে তিনি বলিয়াছেন,-“তত্র যদুৎপত্যতে, 
ততুৎপত্তিধর্ম্মকং” ইত্যাদি। অর্থাৎ বে পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা পূর্বে কোনরূপে 
বিদ্যমান থাকে না এবং কোন কালে তাহার অত্যন্ত বিনাশ হয়, এ জন্য তাহা অনিত্য! কিন্ত 
ধ্বংসনামক অভাব-পদার্থ উৎপন্ন হইলেও তাহার বিনাশ নাই। সুতরাং সমবায়িকারনে 


বাতা উৎপন্ন হয় অর্থাৎ জন্য ভাবপদার্থমাঅই এখানে “উৎপত্তিধর্ম্মক” শব্দের দ্বারা ভাষ্যকারের . 


বিবক্ষিত বুঝা যায়। জন্য ভাবপদার্থমাত্রেই উক্তরূপ অনিত্যত্ব থাকায় উৎপতিধর্শকত্ব সাধন 
এবং অনিত্যত্ব সাধ্য, অর্থাৎ উক্ত উহ ধর্মের ব্যগ্যিৰ্যাপক-ভাব স্বীকার্য্য। সাধর্ম্যপ্রযুক্ত কোন 
পদার্থে ব্যবস্থিত উক্ত ব্যাগ্যধ্যাপক-ভাবের উপলব্ধি হয়। অর্থা্ স্থালী প্রভৃতি কোন 
সাধৰ্ম্য-দৃষ্টান্তে উক্ত ধরণের সেই ব্যপ্যব্যাপক-ভাবের উপলব্ধি করায় শব্দেও তাঁহার 
স্নানি করে। তাহার ফলে পরে শব্দে অনিত্যত্বরূপ সাধ্য বর্ম্মের অঙ্ভুমিতি জন্মে। “পরবর্তী 
কুত্র-ভাস্তে ইহা ব্যক্ত হইবে ॥৩৬৷৷ 


সূত্র । তদ্বিপ্য্যয়াদ্বা বিপরীতঁৎ ॥৩৭॥ 

অন্তুবা়। ‘তদ্বিপর্য্য়'পরযুক্ত * অর্থাৎ পূর্বসুত্রোক্ত সাধ্যসাধর্স্মোর 
বিপর্ষয় বা অভাবরূপ সাধ্যবৈধৰ্ম্ম্যপ্রযুক্ত ‘বিপরীত’ অর্থাৎ পূর্কসুত্রোক্ত 
তন্বৰ্ম্মভাবী'র বিপরীত ( অতন্র্সুভাবী ) দৃষ্টান্তও অর্থাৎ তাদুশ দৃষ্টান্তের 
‘বোধক বাক্যবিশেষও উদাহরণ ( বৈধর্ল্মযোদাহরণ )। - 

ভাম্য। দৃষ্টান্ত উদাহরণমিতি প্রকৃতং। সাধ্যবৈধর্ম্যাদতর্মব- 
ভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণমিতি। অনিত্যঃ শব্দ উৎপত্তিধৰ্ম্মকত্বাৎ, 
অনুৎপতিধর্মকং নিত্যমাত্মাদি। সোহয়মাত্মাদিদৃ ফ্টান্তঃ সাধ্যবৈধন্্যা- 
দনুৎপত্তিধৰ্ম্মকত্বাদতদ্ম্মভাবী, যোহসৌ সাধ্যন্ত ধৰ্ম্মোহনিত্যত্বং, স 
তস্মিন্‌ ন ভবতীতিণ ' অন্রাত্মাদৌ দৃষ্টান্তে উৎপত্তিধ্্মকত্বস্তাভাবা- 
দনিত্যত্বং ন ভবতীতি উপলভমানঃ শব্দে বিপর্য্যয়মহ্ুমিনোতি, উৎপত্তি- 
ধৰ্ম্মকত্বস্য ভাবাদনিত্যঃ শব্দ ইতি । 
ee ও টি না নি উদাহরপ-বাকো দৃষ্টাস্থবোধক শব্দ প্রয়োগ করা 


বললেই তদ্বারা খু বহর ব্যাপ্ডিবোধ হয়। এই নবামতাহুসারেই বৃত্তিকার ব্রিখনাথ এই সূত্রের ব্যাগা? 
করিতে বলিয়াছেন,_-“দৃ্টান্] দৃষ্টান্তুবচনং দৃষ্টান্তকখনযোগযাবয়ৰ ইতার্থ:” ইতাদি। 


৮ 


Ls) 


[ 
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‘যে| যো! যুমবান্‌, “স বহ্নিমান্‌’, এই পৰ্য্যন্ত বাকা " 


“+ 


শি '_ ৰাৎস্তায়নভান্ত হু 


সাধর্থেযাকস্ত হেতোঃ সাধ্যসাধর্ম্্যাৎ তদ্বর্ম্মভাবী দৃষ্টান্ত উদা- 
হরণম্‌ । ' বেধর্ব্ব্যোক্তন্ত হেতোঃ সাধ্যবৈরন্ম্যাদতদ্ব্ভাবী দৃষ্টান্ত 
উদাহরণম্‌ । পূর্ববস্মিন্‌ দৃষ্টান্তে যৌ তৌ ধর্থো সাধ্যসাধনভুতে| পশ্যতি, 
সাধ্যেহপি তয়োঃ সাধ্যসাধনভাবমন্তুমিনোতি। উত্তরস্মিন্‌ দৃষ্টান্তে 
যয়োধধর্ময়োরেকস্তাভাবাদিতরন্তাতাবং পশ্যতি, তয়োরেকস্য ভাবাদিত- 
বন্য ভাবং সাধ্যেহনুমিনোতীতি 1% তদেতদ্ধেত্বাভাসেষু ন সম্ভবতীত্য- 
হেতবো হেত্বাভাসাঃ। তদিদং হেতুদনুহরণয়োঃ সামর্ঘ্যং পরমসুক্ষমং 
ছুঃখবোধং পঞ্ডিতরূপবেদনীয়মিতি4 ৃ 
অনুবাদ । টন উদ্নাহরণমৃ” এই বাক্য প্রকৃত অর্থাৎ পর্বাদূত হইত 
অন্বুৰ্বত বুঝিতে হইবেঁ। ( সুত্ৰৰ ) সাধ্যধ্মীর বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত “অতদ্ধর্্ভাবী” 
"দৃষ্টান্ত অর্থাৎ তাদৃশ দ্ষ্টান্ডের বোধক বাক্যও উদাহরণ। যথা-“অনিত্যঃ 
শব্দ: উৎপত্তিধৰ্ম্মকত্বাৎ, অনুৎপত্তিধৰ্ম্মকং নিত্যমাত্বাদি*। [ অর্থাৎ উক্ত 
স্থলে “উৎপত্তিধৰ্ম্মকত্বাৎ” এই হেতুবাক্যের" পরে “অনুৎপত্তিধর্ম্মকং 
নিত্যমাত্মাদি” এইরূপ বাক্য বলিলে- তাহা “বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ হইবে ] সেই 
এই আত্মাদি দৃষ্টান্ত সাধ্যধন্মীর অর্থাৎ অনিত্যত্ববিশিষ্ট শব্দের বৈধর্ম্ম্য 
অন্ুৎপতিধর্মমকত্বপ্যুক্ত “অতন্ধর্সভাবী” | €কারণ) এই যে সাধ্যধন্্মীর 
অনিত্যত্বরূপ ধর্ম, তাহা সেই আত্মাদি দষ্টান্তে থাকে না। এই স্থলে আত্মাদি' 
ৃষটান্তে উৎপত্তিধৰ্ম্মকৃত্বের অভাবপ্রযুক্ত' অনিত্যত্বের অভাব (নিত্যত্ব) থাকে, 
ইহা উপলব্ধি করতঃ অর্থাৎ উক্তরূপ নিশ্চয়ের ফলে শব্দে বিপর্য্যয়কে অর্থাৎ 
নিত্যন্বের অভাব অনিত্যত্বকে অন্থুমান করে--উৎপত্তিধর্ম্মকত্বের সত্তাপ্রযুক্ত 


তা 


স্পা টিটি 


* রত পুপ্তকে এপানে বিভা পিরিতি এইরূপ পাঠ 
দেখা যায়। কিন্তু উক্ স্থলে সাধা ধন্মা শব্দে উৎপত্িদর্মকতের অভাবগ্রযু্ত অনিতাত্বের অভাবের 
অন্থমান হয়, ইহা বলাই যায় না। কিন্তু উৎপত্তিবর্শকাত্বের সন্তাপ্রযুক্ত।: অনিতাত্বের এনুমান হয়, ইহাই 
বক্তবা। ভাই ভাষাকার পূর্বের বলিয়ছেন,_“শন্দে বিপর্যায়নমুমিনোতি, উৎপত্রিধন্মকতস্ত ভাবাদনিতাঃ 
শন ইতি।” মৃতরাং এগানেও “তয়োরেকস্ত ভাবাদিতরস্ত ভাবং সাধ্যৎমুমিনোতি” এইরূপ পাঠই প্রকৃত 


' বুঝা যায়। আর ভাঁষাশেষে ''পণডিতরূপবেদণীয়ং” এইরূপ পাঠই প্রকৃত। বাচম্পতি মিশ্রও বলিয়াছেন, 


প্ভাষো পঙিতরূপবেদনুয়সিতি। প্রশত্তপ্ডিতবেদনীয়মিতার্থ:।৮ ৭প্রশংসায়াং রূপ এই পাণিনি-সুত্রামুারে 
“পণ্ডিত” শব্দের উত্তর প্রশংসার্থে “রূপ প্রতায়ে “পণ্ডিতরূপ” শব্দের দ্বার! প্রশস্ত পণ্ডিত বুঝ যায়। 
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২৭৬ ্ায়দর্শন টু [ ১৭ ১আও 


সাধর্র্যাক্ত অর্থাৎ সাধর্ময প্রযুক্ত উক্ত হেতুবাক্যের সম্বন্ধে সাঁধ্যধন্মীর 
সহিত সাধৰ্ম্ম্যপ্রযুক্ত ‘তদধৰ্ম্মভাবী’ দৃষ্টান্ত অর্থাৎ তদ্বোধক বাক্য উদাহরণ হইবে । 
বৈধর্শ্যপ্রযুক্ত উক্ত হেতুবাক্যের সম্বন্ধে সাধ্যধন্মীর বৈধর্ম্্যপ্রযুক্ত ‘অতদ্ধ্্মভাবী? 
দৃষ্টান্ত অর্থাৎ তদ্বোধক বাক্য উদাহরণ হুইবে। পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তপদার্থে সেই 
যে ধর্মঘয়কে সাধ্যসাধনভূত দর্শন করে অর্থাৎ €সই উভয় ধর্মের সাধ্যসাধন- 
ভাবের উপলব্ধি করে, সাধাধম্মীতেও সেই উভয় ধর্ম্মের সাধ্যসাধনভাবকেন 
অনুমান করে। শেষোক্ত দৃষ্টান্তে যে ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে একের অভাবপ্ীযুক্ত 


অপরের অভাবকে উপলব্ধি করে, সেই ধর্মদ্বয়ের মধ্যে একের সত্তাপ্রযুক্ত 


অপরের সভাকে সাধ্যধর্মীতে- অনুমান স্করে। সেই ইহা অর্থাৎ, পূর্বোক্ত 
উদ্াহরণবোধ্য সাপ্যসাধন্ব "ছেস্বাতাস”সমূহে সম্ভব হয় না | এ জন্য পহেত্বাভাস”- 
সমুহ অহেতু। হেতু ও উদ্দাহরণেন সেই এই অতিসুক্ম ( অর্থাৎ) দুৰ্ব্বোধ 
সামর্থ্য প্রশস্ত-পঞ্ডিতগণ-বোধ্য । - : ঠি 
.. টিপ্নী। এই স্তরে সমুচ্য়ার্থ “বা” শব্দ এবং পরে, “বিপরীতং” এইরূপ ব্লীবলিঙ্গ 
প্রয়োগের দারা বুঝা যায় যে, মহর্ষি এই সুত্রের ছার! দ্বিতীয় প্রকার উদ্বাহরণের লক্ষণ বলিয়াছেন। 
তাই ভাত্তকার নর্থ ব্যাখ্য। করিতে প্রথমে ববিয়াছেন, দৃষ্টান্ত উদাহরণমিতি 
প্রকৃতং।” অর্থাৎ এই ত্র পুর্ববসথত্র হইতে “দৃষ্টান্ত উদ্রাহরণং* এই বাক্য অন্ুবৃত্ত বুঝিহত 
হইবে। এবং “বিপরীতমুদাহরণং এইক্ল্প ব্যাখ্যা করিতে হইবে। পূর্বহুত্রোক্ত “তদ্বিপ- 
র্যা” এই পদের ব্যাথা “সাধ্যবৈধর্ম্য্যাৎন | “বিপরীত” এই পদের ব্যাখ্যা "অতত্বন্ভাবী” । 
ভাষ্যকার ইহাই ব্যক্ত করিতে পরে বলিয়াছেন,_-“সাধ্যবৈধর্ধর্যাদতন্র্্ভারী দৃষ্টান্ত 
উদ্বাহুরণমিতি।* ভাস্তকার পরে তাহার পূর্বোক্ত স্থলেই এই সুত্রোক্ত দ্বিতীয় প্রকার 
বৈধৰ্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। “অনুণপত্তিধর্ম্ককিং নিত্যমাত্বাদি।” পরে 
উক্ত স্থলে আত্মাদি নিত্য পদার্থ কিরূপে বৈধৰ্শ্যাদৃষ্টান্ত হয়, ইহাই বুঝাইতে বলিয়াছেন,__“সোহয়- 
াসমাদিদ ষ্টান্ঃ” ইত্যাদি। তাৎপৰ্য্য এই যে, পূর্বোক্ত স্থলে “উৎপত্তিধ্কত্রপ” বে হেতু- 
পদার্থ, তাহাই ূর্বুত্োক্ত _ 'নাধ্যসা বন্ধ: সতরাং তাহার “বিপর্যয় অর্থাৎ অভাব বে 
অনুৎপত্তিধর্ণকত্বঃ তাহা উক্ত স্থলে “সাধ/বৈধন্দ্য”। আত্মাদি অমৎপন্ন পদার্থে সেই অন্ুৎপত্তি-- 
ধর্্মকত্ব থাকায় তাহা পূর্ববস্থত্রোক্ত “তদ্বশ্নভাবী'র বিপরীত অর্থাৎ ‘অত্দ্ধৰশ্মভাবী’। কারণ, 
উক্ত স্থলে সাধ্যধর্্ী অনিত্যত্ববিশিষ্ট শব্দের ধর্ম যে অনিত্যত্ব, তাহা৷ আত্মাদি পদার্থে নাই। 
কারণ, অমুৎপত্তিধর্শক ভাবপদার্থমাত্রই নিত্য । সুতরাং উক্ত স্থলে সেই আত্মাদি বৈধৰ্শ্যদৃষ্টান্ডেৰ 
বোধক বে পুর্বোক্তরূপ বাক্য, তাহ! ‘বৈধর্শ্যযোদাহরণ’বাক্য হইবে। " 
 ভাস্তকার পরে উক্তরূপ উদাহরণ-বাক্যের চরম ফল প্রকাশ রুরিতে “বলিয়াছেন, 
_-স্অত্রাত্ঞা। ীঁ ৃষ্টান্তে” ইত্যাদি। তাৎপৰ্য্য এই যে, উক্ত স্থলে আত্মাদি দৃষ্টান্তপদার্থে 
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উৎপত্তিধর্ম্মফত্বের .অভাবপ্রযুক্ত অনিত্যত্বের অভাব বুঝিলে উৎপত্তিধর্ম্মকত্বের অভাব যে, 
অনিঅত্বের.অভাবের ব্যাপ্য অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থে উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব নাই, তাহাতে অনিত্যত্ব 
নাই, এইরূপ নিশ্চয় জন্মে । উহাকে “ব্যতিরেকব্যাপ্তিনিশ্চয়''বলে। “্ব্যতিরেক” শব্দের অর্থ 
অভাব। উৎপত্তিধর্মকত্বের অভাবে অনিত্যত্বের অভাবের যে ব্যাপ্তি, তাহা ‘ব্যতিরেক- 
ব্যাপ্তি’। ভাষ্য "উপলভমানঃ” এই পদে হেত্বর্থে “শানচ প্রত্যয়ের দ্বারা উত্তরূপ ব্যতিরেক- 
ব্যাপ্তিনিশ্চয় উক্ত স্থলে শব্দে অনিত্যত্বের অন্থুমিতির হেতু, ইহ! ব্যক্ত হইয়াছে । তাই ভাষ্যকার 


পরে বলিয়াছেন,--“শব্দে বিপর্য্যয়মনুমিনোতি-উৎপত্তিধর্ত্কত্বস্ত ভাবাদনিত্যঃ 


{ শব্দ ইতি।” ভাষ্যকারের তাৎপৰ্য্য বুঝা যায় যে, নিত্যপদার্থমাত্রই অন্ুংপত্তিধর্ম্মক, এইরূপ 


বোধ ব্যতীত আত্মাদি পদার্থে উৎপত্তিধর্শকত্বের অভাবিপ্রযুক্ত অনিত্যত্ব নাই, ইহ! বুঝা যায় না। 
সুতরাং পূর্ক্বোক্ত উদ্দাহরণ- “বাক্যের দ্বার। যাহার উ্তরূপ ব্যতিরেকব্যাপ্তিনিশ্চয় জন্মে, তাহার 
অন্থৎপত্তিধন্মকত্ব যে নিত)ত্বের ব্যাপক পদার্থ, এইরূপ জ্ঞান অবশ্তাই জন্মে । তাহ! হইলে শবে 
সেই অনুৎপততিধর্মকত্থের অভাব যে উৎপত্তিধৰ্ম্কত অর্থাৎ বাহ৷ নিত্যত্বের ব্যাপক পদার্থের 
“অভাব, তৎপ্রযুক্ত নিত্যত্বের অভাব ( অনিত্যত্ ) অনথুমানসিদ্ধ হইবে। কারণ, ব্যাপক পদার্থের 
অভাব থাকিলে মেই হেতুর দ্বারা তাহার ব্যাপ্য পদার্থের অভাব সিদ্ধ হয়, ইহ! সৰ্বসম্মত। 
কোন সম্প্রদায়ের মতে পুর্কোক্ত স্থলে অনিত্যত্বরপ স্যধর্শের অভাবে উৎপত্রিধর্শ্মকত্ব- 
রূপ হেতুর অভাবের বে দামানাপিকরপ্যজ্ঞান অর্থা$ নিতা,পদার্থে উৎপ্রত্তিধর্শমকত্ব নাই, এইরূপ 
বে. জ্ঞান, তাহাকে “বাতিরেক-সহচার-ভ্ঞান' বলে। সেই সহচারজ্ঞানজন্য উক্ত স্থলে হেতু- 
পদার্থে সাধ্যধর্মের অস্বয়ব্যাপ্তিরই জ্ঞান জন্মে এবং পরে সেই ব্যাপ্তিজ/নজন্যই শব্দে অনিত্যাত্বের 
অন্থুমিতি জন্মে। “কেবলাস্বয়ি-দীধিতি”র টীকায় জগদীশ তর্কালঙ্কার উক্ত মতকে আচাধ্যমত 
বলিয়াছেন এবং পরে উক্ত মতে 'কেবরবাতিরেকী” অনুমানের লক্ষণ বলিয়াছেন,__“ব)তিরেক- 
সহচারমাত্রগৃহীতায়ব্যাপ্তিকত্ব কেবলব্যতিরেকিত্বম্‌ ৷” কোন সম্প্রদায়ের মতে “ব্যতিরেক- 
ব্যাপ্ত" অন্বয়ব্যাপ্তিমনুমায় বত্ন্থমিতিঃ স এব ব্যতিরেকীতুযুচ্যতে।” অর্থাং ব্যতিরেকব্যাপ্তির 
নিশ্চয় হইলে তন্বারা প্রকৃত হেতুপদাথে প্রক্কত সাধ্যধশ্মের অন্বরবাপ্তির অনুমান হওয়ায় 
পরে সেই অন্বযব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুমত্তার 'নিশ্চয়-( অন্বয়পরামর্শ )জন্তই অন্ুমিতি জন্মে 
এবং সেই স্থলীয় অন্ুমানই প্ব্যতিরেকী” এই নামে কথিত, হয়। কিন্তু গন্দেশ উপাধ্যায় 


*“অঙ্ুমানচিন্তামণি”র 'ব্যতিরেক্যনুমান* গ্রন্থে উক্ত প্রাচীন মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। 


তাহার মতে বে স্থলে অন্বয়দৃষটাস্ত নাই, সেই স্থলে ব্যতিরেক-দৃষ্টান্তের সাহাযো প্রকৃত 
হেতুপদার্থে সাধ্যধর্শ্মের ব্যতিরেকরযাপ্তিনিশ্চযজন্তই অমুমিতি "জন্মে। সাধ্যধর্ের অভাবের 
ব্যাপক যে অভাব, তাহার প্রতিযোগিত্ই সেই 'ব্যতিরেকব্যাপ্তি' । যে সমস্ত পদার্থ 


সেই সাধ্যধ্শ্, তাঁহা সেই' হেতুশুন্ত, ইহা বুঝিলে সেই হেতুর অভাব যে, সেই সাধ্যাভাবের 


ব্যাপক, ইহ] নিশ্চিত হয়। মেই হেতুর অভাবের প্রতিযোগিত্ব সেই হেতুপদার্থেই থাকায় 
তাহাতে উতরূপ ব্যতিরেকব্যাণডির নিশ্চয় জন্মে। £ 
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বাচম্পতি মি এখানে বলিয়াছেন যে, ভায়কারোক্ত ‘অন্বয়ব্যতিরেকী? হেতু - 

স্থলে “ব্যতিরেকী' উদাহরণ সম্ভব হইলেও কেবল 'অন্বয়ী’ উদাহরণই বক্তব্য। "কারণ, 

সরল পথে যাহ! দিদ্ধ হয়, তাহা বক্র পথে সিদ্ধ করা অন্গচিত। তাই বলিয়াছেন, 

প্ৰত্ুমাৰ্গেণ সিধ্যতোহর্থন্ত বক্রেণ সাধনাবোগাং।” কিন্তু উক্ত যুক্তি সৰ্বসন্মত নহে। 

এ বিষয়ে ভাষ্যকারের পক্ষে বক্তব্য পূর্বে ( ২৬১ পৃঃ) লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যকার 

এখানে আত্মাদি বৈধন্ম্য দৃষ্টান্তে উৎপত্তিধর্শ্মকত্বর্ূপ হেতুর অভাবপ্রযুক্ত অনিত্যত্রপ “ 

সাধ্যধর্শ্মের অভাব কেন বলিয়াছেন, ইহ। অবশ্ঠ চিন্তনীয়। বাচম্পতি মিশ্র এ কথার 

উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, -"তচ্চাযুক্তং"। কারণ, হেতুপদার্থ সাধ্যবর্ম্মের অন্বরব্যাপ্তি- . . 

বিশিষ্ট হইলেও সেই হেতুশৃন্ত পদার্থমাত্রই সাধ্যধশ্শূন্য, ইহা সৰ্ব্বত্ৰ বল৷ যায় না। সুতরাং * 

যে সমস্ত পদার্থে সাধ্যধর্ম্ম নাই, তাহাতে প্রত হেতুপদার্থ নাই, এইরূপেষ্ট ব্যতিরেক খ 
) দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে হইবে। অর্থাৎ যাহাতে সাব্যবর্শের অভাবপ্রবুক্ত হেতুর অভাব থাকে, 

তাহাই ব্ৈধৰ্্মৃষ্টস্ত বা ব্যতিরেকৃষ্টাস্ত, ইহাই বক্তব্য। উক্ত সিদ্ধান্তাসারে জয়ন্ত ভট্টও 

এই সুত্রে “তদ্বিপর্য্যয়াৎ” এই পদের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "| ধ্যান্গাবাৎচ। এবং “বিপরীত” 

শব্দের অর্থ বলিয়াছেন-__হেতুশুন্য।$ 


কিন্তু ভা্যকারের পক্ষে লতব্য এই খে, পূর্বহ্থত্রে “তদধর্ম্" শব্দের ছারা সাধ্যধর্মাই 
গৃহীত হইয়াছে, ইহা সর্ববসম্মত। সুতরাং ‘তদ্ধৰ্্ধভাবী’ এই পদের দ্বারা সেই সাধ্যবৰ্ম্মবিশিষ্ট, 
ইহাই বুঝা যায়। তাহা হইলে এই সুত্রে "বিপরীত" শব্দের দ্বার! হেতুশুন্ঠ, ইহ! বুঝা যায় না। 
কিন্তু ‘তদ্ব্ম্মভাৰী’র বিপরীত “অতন্ধন্্ভাবী” অর্থাং সাধ্যধৰ্ম্মশূন্য, ইহাই বুঝা যায়। 
সৃতরাং এই সুত্রে “তদ্বিপর্্যয়াৎ” এই পদের দ্বারা পূর্বা্থত্রোক্ত সাধ্যসাধর্ম্মারপ হেতুর বিপর্যয় 
অর্থাৎ অভাবপ্রযুক্ত, ইহাই বুঝিতে হুইবে। তাহা হইলে এই সুত্রের দ্বারা বুঝা যায় বে, 
কত হেতুপদার্থের বিপর্যায় বা অভাবপ্রযুক্ত যাহা 'ত্রমভা বীর ‘বিপরীত’ ('অত্ব্- | 
ভাবী’ ) অর্থাৎ সাধ্যধৰ্ম্শুন্ত, তাহা বৈধৰ্ম্্ দৃষ্টান্ত, সুতরাং সেইরপ দৃষ্টান্তের বোধক বাক্যাবশেষ ' } 
বৈধর্ম্য্যোদাহরণবাক্য । তদমুনারেই ভাষ্যকার এখানে আত্মাদি বৈধৰ্্বযদৃষ্টান্তকে উৎপত্তি- 
বৰ্ম্মকত্বরপ হেতুর অভাবপ্রযুক্ত অনিত্যত্রূপ সাধ্যধর্মশূন্ত বলিয়াছেন । অবশ্য উক্ত স্থলে 
আত্মাদি দৃ্টান্তে অনিত্যত্বের অভাবপ্রযুক্ত উৎপত্তিধর্মকত্বের অভাব প্রদর্শন করিয়াও বৈধর্ম্মযো- 
দাহরণ বলা যায়; ভাম্তকার* তাহার নিষেধ করেন নাই। পরন্ত তিনি পরে বলিয়াছেন, 
“উত্তরস্মিন্‌ৃষ্টান্তে যয়ো্দৰন্য়োরেকস্তাভাবাদিতরস্তাভাবং পস্/ তি, তয়োরেকন্ত ভাঁবাদিত্রস্ত ভাবং 
সাধ্যেহলুমিনোতীতি ৷" এখানৈ শেষোক্ত “এক” শব্ের দ্বারা হেতুপদার্থই গৃহীত হইয়াছে, 


্ সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রথমোক্ত “এক” শব্দের দ্বার যথাসম্ভব হেতু বা সাধ্যখ্্ম, এই উভয়ই 


ক “তদ্দিতি সাধাধর্ধপরাসর্শ;। তচ্চ যন্যুপি পূর্বন্ৃত্রে লিঙ্গসামান্তং তথাপাত্র সাধাসাধন্দাং ভ্র্টবাং। 
‘তদ্বিপর্য্যয়াৎ’ সাধা ভাবাদ্িপরীতো ত্তদ্প্ভাবী সাধনরহিতো| যে! দৃষ্টান্ত: ন বৈধর্াদৃষ্টান্তঃ পূ্বযদ্বচনঃ কৰ্ম্মত৷- 
.. আগছ্যসানে। বৈধৰ্ম্ধোদাহরণং ভবতি।»_ ন্যাযমঞ্জরী?) ৫০৯ পৃঃ! 
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" গৃহীত হইছে, ইহা বুঝ৷ যায়। নচেৎ ভান্বকার এগানে “য়োরক্য়োঃ সাধনস্তাভাবাৎ 


সাধ্যন্তাভাবং.-পশ্যতি” এইরূপ বলেন নাই কেন, ইহা চিত্ত! করা আবশ্যক | 
বস্তুতঃ বে স্থলে সাধ্যব্ম্ম ও হেতু সমদেশবত্তী, সেই স্থলীয় হেতুকে “সমব্যাপ্ত' হেতু বলে। 


সেইরূপ স্থলে বে. সমস্ত পদার্থ সেই নাধাধর্ম্শৃপ্ত, তাহা প্রকৃত হেতুশুন্ত, ইহা যেমন বলা যায়, : 
তদ্জপ বে সমস্ত পদার্থ সেই হেতুশৃন্ত, তাহ! সেই সাধ্যধর্শশূন্ঘ, ইহাও বলা যায়। ভাম্তকারের : 


পূর্বোক্ত স্থলে উৎপত্তিধ্ম্মকত্বরপ যে হেতু: তাহা অনিত্যত্বের সমব্যাপ্ত'। কারণ, যেমন 


উৎদত্তিধর্ম্মক বন্তমাত্রই অনিত্য, তদ্রপ অনিত্য বন্তগাত্রই উৎপত্তিধৰ্ম্মক। সমবায়িকারণ-. 
-জন্যত্বই এখানে উৎপত্তিধৰম্মকত্ব এবং বিনাশিভাবত্বই অনিত্যত্ব। প্রশস্তপাদ-ভান্তের ‘তুক্তি” 
টাকায় জগদীশ তর্কালঙ্কারও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “কার্য্যত্বং সমৰায়াবচ্ছিননজন্তত্বং, অনিত্যত্বং 


বিনাশিভাবস্ক।” স্ত্রাং আত্বান্নি নিত্য পদার্থে উংপন্নিধর্ম্মকত্বের অভাবপ্রযুক্ত অনিত্যত্ব 
নাই অর্থাৎ নিত্যত্ব আছে, ইুহাও অবশ্য বলা বায়। তাই ভাষ্যকার মহধির এই সৃত্রের পূর্বোক্ত- 
রূপ ব্যাখ্যাঙ্ণুদারে তাহাই বলিয়াছেন এবং পূর্বের উদ্দাহরণবাক্য বলিয়াছেন,_“অনুগপান্তি- 


ধর্মকং নিত্যমাত্মাদি।” কিন্তু ‘বিষমব্যাপ্ত' হেতু স্থলে প্ররূপ বল! যায় না। যেমন 


যে সমস্ত পদার্থ ধুমশূন্ত, তাহা বহ্িশূন্ত, ইহা বলা যায় ন!। কিন্তু যে সমস্ত পদার্থ বহ্িশূন্ত, তাহা 
ধুশুন্ত বা বিশিষ্ট 'খুমশূন্ত, ইহাই বল! যায়। স্বতরাং উক্তরূপ স্থলে বৈধশথাৃানত প্রদর্শন 
করিতে হইলে তাহাতে সাধ্যধর্ম্মের অতাবপ্রযুর হেতুর- অভাবই বলিতে হইবে। ভাষ্যকার 
তাহ ব্যক্ত না করিলেও পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে উহা তাহারও সন্মত বুঝা যায়। আর 


মহধির এই স্থত্রে সমুচ্চয়ার্থ ‘বা’ শব্দের দ্বারা তাহাও সুচিত হইয়াছে, ইহাও বুঝা যায়। 
[) 


সুত্রের দ্বারা বহু অর্থ স্থচিত হয়, ইহা সুত্রের লক্ষণে কথিত হইয়াছে। তদন্ুমারে বাচস্পতি 
মিঅও অন্যত্র বলিয়াছেন,__“সুত্রঞ্চ বহ্বর্ষ-সথচনাভ্ুবতি।”__-(“ভামতী”)। 

ভায্যকার পরে যথাক্রমে ছিবিধ হেতুর সম্বন্ধে দ্বিবিধ উদ্নাহরণের লক্ষণ ব্যক্ত করিয়া 
বলিয়াছেন যে, প্রথমোক্ত দৃষ্টান্তে যে ধর্মকে সাধ্যসাধনভাবাপন্ন দর্শন করে, “সাধ্যেহপি 
তয়োঃ সাধ্য-সাঁধনভাবমন্থমিনোতি।” ভায্কারের এই কণার দ্বারা তাহার মত 
বুঝ! যায় যে, পাকশালাদি কোন স্থানে প্রথমে ধুম ও বহ্ছির দর্শন হইলে তখন সেই ধূমে 
সেই বহ্ধিরই ব্যাপ্তিনিশ্চয জন্সে। পরে পর্বতে ধুম দর্শন করিলে সেই ধূমে পূর্বৃষ্ট ধুসের 
তুল্যতা বা সজাতীয়ত্বের প্রত্যক্ষ হওয়ায় সেই হেতুর দ্বারা অস্থমানসিদ্ধ হয় যে, এই ধূমও 
বহ্ছির সাধন বা ব্যাপ্য। পরে সেই ধুম হেতুর দ্বারা পর্বতে বহ্নির অন্মিতি জন্মে। 


“এইরূপ ভাব্যকারের পূর্বোক্ত স্থনেও প্রথমে স্থালী প্রভৃতি দৃষ্টান্তে অনিত্যত্ব ও উৎপত্তি- 


ধর্শরুত্বের সাধ্যসাধন ভাবের বোধ হইলে পরে 'দাঁধ্যেইপি” অর্থাৎ উক্ত স্থলে অনিত্যত্বরূপে 


" সাধ্যধরন্মী শবেও তদ্গত "অনিত্যত্ব ও উৎপত্তিধৰ্ম্মকত্ব, এই ধর্ু্ঘয়ের সাধাসাধনভাবের 


অনুমান হয়? সুতরাং পরে শব্দে এ হেতুর দ্বারা অনিত্যত্বের অন্থমিতি জন্মে। কিন্ত 
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বাচস্পতি মিশর প্রভৃতি এরূপ কথা বলেন নাই। গঙ্গেখ উপাধ্যায় বিচারপূর্ববক সমর্থন কয়িয়াছেন 
যে, প্রথমে ‘অন্বয়দৃষ্টান্তে’ সামান্তব্যাণ্ডিরই নিশ্চয় জন্মে। বেমন পাকশালাদিং কোন 
স্থানে ধূমবিশেষ ও বহিবিশেষের দর্শন হইলে সকল ধূমস্থ ধূমত্বরূপ সামান্য ধর্শের গ্রত্যক্ষ- 
জন্য এবং সকল বহিস্থ বহিত্বরপ সামান্য ধর্শের প্রত্যক্ষজন্ যথাক্রমে সমস্ত ধুম ও সমস্ত 
বহ্িরই প্রত্যক্ষ হওয়ায়* ধুমত্রূপে ধুমমাত্রেই বহ্িত্বরূপে বহ্ছিদাম।ন্যের অন্বয় ব্যাপ্তির 
প্রত্যক্ক জন্মে। সুতরাং তখন পর্বতীয় ধুমেও ব্ছির ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ হয়। পরে পর্বতে 
ধম দর্শন করিলে পূর্বাদংস্কার উদ্বুদ্ধ হওয়ায় তজ্জন্ সেই ধূমেও পূর্বনিশ্চিত সামাস ব্যানতির 
শরণ হয়। তাং তজ্জন্ত পরে পর্বতে ামান্তঃ ধূম হেতুর দ্বারাই সামান্যতঃ বহ্ধির অন্গুমিতি 
জন্মে। এ বিষয়ে বছ সক্ষম বিচার হইয়াছে । সংক্ষেপে তাহ! প্রকাশ করা বায় না। 
ভাস্তকার পরে বলিয়াছেন “যে, পূর্োক্তরূপে দ্বিবিধ উদাহরণ-বাঁক্যবোধ্য যে সাধ্য- এ 
সাধনত, ভাহা প্রকৃত হেতুপদার্থেই সম্ভব হয়, কিন্তু “হেত্বাভাস'দমূহে অর্থাৎ বক্ষামাণ 
পঞ্চবিধ দুষ্ট ভেতুতে সম্ভব হয় না। কারণ, বস্তুতঃ তাহা সাধ্যসাধনই হয় না। সুতরাং 
নেই সমস্ত হেত্বাভাসে’ প্রকৃত হেতুর লক্ষণ না গাকায় কোন উদ্নাহরণ-বাব্যের দ্বারাই তাহার 
হেতুত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব “হেত্বাভাস'সমৃহ অহেতু। ভাষ্যকার সর্বশেষে 
ইহাও বলিয়াছেন মে, হেতু "ও উদ্বাহরণ-বাক্যের পূর্বোক্ত এই অতিুর্ব্বোধ সামর্থ্য অর্থাৎ 
'॥ আুতরাং উহা সম্যক্‌ বুঝিবার জন্য বিশেষ এত 
ক উদ্বাহরণ-বাক্যের প্রয়োজনাদি বিষয়ে অন্টান্ত কথা পরে ব্যক্ত হইবে। কোন: 
রা? নামে ভৃতীয় প্রকার উদনাহরণও ' স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্ত 
করিতে ' বলিয়াছেন, "বস্তুতঃ ন তারও যু 
৮ বস্তুতঃ শিরোমণিমতে ্যাপথিদ্ব়বোধকমুদাহরণমৈব নাস্তি, কুতোহস্ত 


গযকত্বমিত্যাকাঙ্কায়াঃ প্রথ K 
: সোক্তব্যাপ্তাবগমাদ্রেব নিবুত্তৌ ব্যাপ্যস্তরাভিধানস্য নি 
তত্গানৌচিত্যাৎ।” রি ৰ [নস্ত নিরাকাজ্ 


ED রি বশেষের জনকরূপে উক্তরূপ সামান্য ধর্শের প্রতাক্ষকে এক প্রকার 
হারই নাম “সামাস্লক্ষণ! প্রতাসত্তি।, তৃতীয় খণ্ডে (১৩২ পৃঃ) উহার 


ব্াখ্যাদি ভ্রইবা। উক্ত 'দামান্তন 
ৰ ৪ ক্ষণ! প্রত্যাসত্তি’ বাচম্পতি মিশ্রেরও 
নে সম্মত। তা ঃ 

টি নি সি বলিয়াছেন। “ইন্রিয়েণ উজ না 
‘কালে সব্বাপ্ত বাক্তয়ো 
 সবাচস্পতিরবাদীদিতি ই ্‌ না ভাগে ৰওকমুযান্ক মায়া: পুৰ্ৰ্ৰাৰথনমিনেতি 
Ets ছে £। মুদ্রিত ভাৎপধাটাকায় দেখ! যায়, “তদেতৎ পওঁকমুদ্া j এ 
৷ তন্নাদন্তৰ্বহি্কদা মর্ববোপমংহারেণাবিনাভাবোধ্বগন্তবাঃ তখন a) ₹ মুদধায়াঃ পৃত্ৰপ্াৰ্থনমিৰ। 
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সত্ৰ উদ্াহরণাপেক্ষস্তথেত্যুপনংহারে| ন তথেতি 


বা সাধ্যস্যোপনয়ঃ ॥৩৮॥ 
অন্ুবাদ। সাধ্য ধম্মার সম্বন্ধে উদাহরণাঁনুসারী “তথা” এইরূপে অথবা 
‘ন তথা’ এইরূপে উপসংহার অর্থাৎ হেতুপদা্ধের উপন্যাস ( তাদৃশ ৪5 
বাক্য ) ‘উপনয়’। ৮২ 
** . ভাষ্য । উদ্বাহরণাপেক্ষ উদাহরণতন্ত্র উদাহরণবশঃ |% বশঃ 
" সামর্থযং। সাধ্যসাধন্থযুক্তে উদাহরণে স্থাল্যাদিদ্রব্যয়ুৎপত্তিধর্ম্মকমনিত্যং 
দৃষ্টং, তথা শব্দ উৎপত্তিধৰ্ম্মক ইতি সাধ্যৃন্ত শব্দস্তযোৎপত্তিধৰ্ম্মকত্বযুপ-. 
| সংহ্রিয়তে। সাধ্যবৈধৰ্ম্যযুক্তে পুনরুদাহরণে জীত্মাদ্দ্রিব্যমনুৎপত্তিধর্ম্মকং 
নিত্যং দৃষ্টং, ন চ তথাহনুৎপত্তিধৰ্ম্মকঃ শব্দ ইতি অনুৎপত্তিধৰ্ম্মকত্ব- 
_স্তোপসং 'হার-প্রতিষেধেনোৎপতিধর্সমকতবমুপসংহ্রিয়তে। তদিদমুপসং 
দৈতমুদবাহরণছৈতাদৃভবড়ি ॥ উপসং হ্রিয়তেইনেনেতি চোপসংহারো নি 
তব্য ইতি। 
অনুবাদ। *উদাহরণাপেক্ষ* (“অথাৎ )" 'উিদাহরণতন্ত্ ৭ দি 
‘বশ’ অর্থাৎ উপনয়বাক্যে উদ্দাহরণের বশ্ঠতা__“সামর্ধা, অর্থাৎ তাহার 
ফলেঁর সহিত সম্বন্ধ |, “স্থাল্যাদিদ্ৰব্যমুৎপত্তিধৰ্্মকমনিত্যং দৃষ্ট”__এইরূপ সাধ্য- 
৮৪ উদ্দাইরণ প্রযুক্ত হইলে" “তথা শব্দ উৎপত্তিধর্্মকঃ” এই উপনয়- 
বাকের দ্বারা সীঁধ্যধর্মী শব্দের সম্বন্ধে উৎপভিধর্মকত্ব উপসংহৃত হয়। কিন্তু 
“আ্ত্মীদিদ্রবযমন্তুৎপত্তিধৰ্ম্মকং নিত্যং দৃষ্__এইরূপ সাধাবৈধন্শ্যযুক্ত উদাহরণ 
প্রযুক্ত হইলে “ন চ তথাহন্ুৎপত্তিধর্ম্মকঃ শব্দঃ”_এইরূপ অনুৎপত্তিধর্ম্মকত্বের 
উপসংহার-প্রতিষেধের দ্বারা অর্থাৎ শব্দে অনুৎপত্তিধর্ম্মকত্বের নিষেধক উক্তরূপ 
উপনয়বাক্যের দ্বারা (সাধ্যধম্টী শব্দের সম্বন্ধে) উৎপতিধর্্মকত্ব উপসংহৃত 
হয়। সেই এই 'উপসংহার’-দ্বৈত অর্থাৎ উপনয়বাক্যের দ্বিবিধত্ব উদাহরণ- 
বাক্যের দ্বিবিধত্বপ্জযুক্ত হয়। ইহার দ্বারা উপসংহৃত* হয় অর্থাৎ সাধ্যধর্মশ্মের 
ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-হেতুমত্বরূপে সাধ্যধ্ম্মী নিশ্চিত হয়, এই অর্থে 'উপসংহার' বুঝিবে। 
* “অপেক্ষাপদং ভাষাকৃদ্ৰাচণ্,_“উদাহরণতন্তর”ইতি। উদ্বাহরণবশঃ,ত-বশ্যতে ইতি বশঃ। বশিন উদ্বাহরণস্ত 
ব্য ইত্ৰ্থয। “ৰশঃ সাম্থাং” ব্যেন উদ্াহরণস্ত ফলেনোপনয়েনাভিসম্বদ্ধ ইভার্ঘ;।*--তাৎপর্যাটাকা। | 
Ss fb) 
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টিগননী। এই স্থত্রে "উদ্বাহ্রণাপেক্ষঃ সাধ্যস্তোপসংহারঃ” এই -বুক্যেরদ্ঘারা চতুর্থ 
অবয়ব “উপনয়েশ্র সামান্য লক্ষণ এবং মধ্যে “তথেতি" ও “ন তথেতি বা” এই দুইটি বাক্যের 
উল্লেখ করিয়া যথাক্রমে দ্বিবিধ “উপনয়ে”র বিশেষ লক্ষণ সুচিত হইয়াছে । মহধি উপনয়- 
বাক্যকে “উপসংহার” বলিয়াছেন। স্থতরাং "্উপসংহ্রিয়তেহনেন” অর্থাৎ যে বাকের দ্বারা 
শাৰ্দনিশ্চয়্নপ উপসংহার জন্মে, এইরূপ বুৎপত্তি অমুমারে এখানে স্ুত্রোক্ত “উপসংহার” শের 
দ্বারা শাব গিশ্চরজ্জনক বাক্য বুঝিতে হইবে ।” ভাষ্যফারও এখানে সর্বশেষে ইহাই ব্যক্ত 
করিয়াছেন। কিন্তু কোন্‌ পদার্থের ডিপমংহার’ উপনয় হইবে, ইহা বলা আবশ্যক । ভাই 


মহধি বলিয়াছেন,_"সাধ্যস্ত”। ‘সাধ্য’ শব্দের দ্বারা এখানে সাধ্যধন্মী অর্থাৎ যে ধর্মীতে 


কোন ধৰ্ম্ম অনুমেয়, সেই ধর্ম্মীই বুঝিতে হইবে। নব্য নৈয়ারিকগণ উহাকে পক্ষ” বলিয়াছেন। 
তাই বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে ব্যাধ্য। করিয়াযছন,_“সাধ্যস্ত পক্ষন্ত”।- তাহা হইলে স্থত্ৰাৰ্থ 
বুঝা যায় যে, উদ্নাহরণান্ুসারে তথা? অথবা ‘ন তথ!” এইরূপে অর্থাৎ উদ্নাহরণ-বাক্য-বোধিত 
সাধ্য বর্শের ব্যাপ্তিবিপিষ্ট হেতুমত্বরূপে সাযধর্থী বা পক্ষের বে উপসংহার অর্থাৎ শাক নিশ্চয়- 
জনক বাক্য, তাহা “উপনয়*। ভাষ্যকার উক্ত স্থলে প্রথম প্রকার “উপনয়*বাক্য বুঝাইতে 
লে সাধ্যোদাহরণোদহরণ-বাক্ের উল্লেখপূর্বাক বলিয়াছেন “তথ! শব্দ উওপান্তি- 
ধৰ্মক ইতি সাধ্যস্য শব্দস্তোংপত্তিধ্মবকত্বমুপসংস্থিয়তে 1” « 3 


ভায়াকারের তাৎপর্য্য এই বে, পূর্ব্বোজ'স্থলে বাদী তাহার পূর্বোক্ত উৎপত্তিধৰ্মবকত্রূপ 
হেতুতে অনিত্যত্বের ব্যাপ্তি প্রদর্শন করিতে সাধঙ্ট্যাদ|হরণ-বাক্য বলিলে পরে তদমুসারে তিনি 


উপনয়বাক্য বলিবেন,_"তথাচোৎপত্তিধর্ম্মকঃ শব্দঃ।” উক্ত বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, 


“শব্দও স্থালী প্রভৃতির শ্যায় উংপত্তিদশ্মক অর্থাৎ তাহাতেও অনিত্যত্বের ব্যান্তিবিশিষ্ট উৎপত্তি- 
র্মকত্বরূপ হেতু আছে। সুতরাং উক্ত সাধনে দাহরণের পরে উক্তরূপ “উপনয়শ্বাকোর দ্বারা 
সাধ্যধন্মা শব্দে উৎপত্তিধর্াকত্বর্ূপ হেতু নিশ্চয়নধূপ উপসংহার হওয়ায় উক্ত “উপনয়” পসাধর্ের্া- 
পনয়” হটবে। কিন্তু উক্ত স্থলে বাদী যদি পূর্বোক্ত বৈধর্শেদ|হরণ-বাক্যের প্রয়োগ করেন, তাহা 
হইলে তানুসারে তিনি পরে উপনয়বাক্য বলিবেন_ "ন চ ভথাহন্তুৎপত্তিধৰ্ম্ম কঃ শৰঃ 1” 
ভাষ্যকার উক্তরূপ. বাক্যকে বলিয়াছেন,_অহৎপত্তিধর্মকতের “উপসংহার-প্রতিষেধ” অর্থাৎ 


ক রি দু 
* বাচন্পতি মিশ্র এখানে ভাষাকারের ত 


তাৎপর্ধা বাধা! করিয়াছেন," ৃ রি 
মতা সাধামুপসংহিয়তে ন হরে রিয়াছেন, উদ্নাহরণসিদ্ধৰা প্রিহেতু: 


ণেতার্থচ |” অর্থাৎ উপনয়বাকোর দ্বাঃ 
| | ্ৈ র দ্বারা কেবল স ং 
কিন্তু পুৰ্ধোক্ত উদাহরণ-বাকোর দ্বার যেহেতু লা 


| তে বাপ্ডি সিদ্ধ হইয়া) ভাদৃশ হেতুবিশিষ্ট 

| | ৃ হরূপেই নেই সাধাধন্মার 
উপসংহার (শান্দ নিশ্চয়) হয়| জয়ন্ত ভট্ট বাণা। করিয়াছেন,__«নেয়ং সাধান্তেতি সপ্তমার্থে ষষ্ঠী মন্তব্য 
সাধো ধৰ্শ্মিণি হেতোরুপসংহার উপলুয় ইতি |» টা 


| A এই ব্যাখায় স্রলভাবেই সাথ বুঝা যায়। বস্তুতঃ সম্বদ্ার্থ 
ষষ্ট চি দারা! সপ্তমী বিভক্তিব্ অর্থও বুঝ যায় এবং সপ্তমী বিভক্তির অৰ্থেও বগা বিভক্তির প্রয়োগ হয়। 
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. তাহার ‘নিঃববোধ্ক বাক্য। ইহার দ্বারাও সাধ্যধন্মী শব্দে উংপত্তিদর্ম্মকত্বরূপ হেতুর 
নিশ্চয়রূপা উপসংহার জন্মে। কারণ, শব্ধ অত্মাদি দ্রবোর স্টার অন্থংপত্তিধর্মক নহে, ইহা 
বণিলে শব্দ বে উৎপততিবম্মক, ইহাই বুঝ। বায়। কারণ, অনুৎপত্তিধর্ম্মকত্বের যে অভাব, তাহা 
বস্তুতঃ উংপত্তিধৰ্ম্মকত্বই। হৃতরাং উক্তরূপে শেষোক্ত “উপনয়”-বাক্যকে “বৈধর্ম্মযোপনয়”বা 
বাতিরেকী উপনয় বলে। পূর্বোক্ত উদহরণের দ্বিবিধত্বপ্রযুক্তই “উপনয়” দ্বিবিধ। কারণ, উপনয়- 

৯ বাক্য উদ্বাহরণ-বাক্যকে অপেক্ষা করে ।ণ্তাই মহধি প্রথমেই বলিয়াছেন, ্উদাহ্রণাপেক্ষঃ I” 
ছি জধ্যকার ব্যাখ্| করিয়াছেন,_“উদাহরণতন্ত্র উদাহরণবশঃ”। অর্থাৎ দ্বিবিধ উদদাহরণাহ্‌- 

রে . সারেই বিবিধ উপনয়ের প্রয়োগ হয়, এ জন্য উপনয়বাক্য উদ্বাহরণের অধীন, উদ্দাহরণের বত । 

ৃ  উপনয়বাক্যে উদ্বাহরণ-বাক্যের বশ্যতা কিরূপ ? তাই পরে বলিয়াছেন__প্বশঃ সামর্থ্যং*। 
এখানে 'বশু' শব্দের অর্থ বশ্ততা। “সামর্থ্যঃ বলিতে ফলের সহিত হব 

উদ্াহরণ-বাক্যের ফলভূত উপনয়-বাঁক্যের সহিত উদ্বাহরণ-বাঁক্যের যে নে ্ টা 
উপনয়বাক্যে উদাহরণ-বাক্যের বশ্যতা। ” | রর 


. টা”) 


“তত্তব-চিন্তযণি”কার গঙ্ষেশ উপাধ্যায় ‘উপনয়’বার্যের সামান্য লক্ষণ বলিয়াছেন, 

: “অঙ্ণুফিতিকারণতৃতীয়লিঙ্নপরামর্শুজজনকাবয়বত্ম্‌ ৷” অর্থাৎ শ্যায়ান্তর্ণত যে অবয়বের দ্বার! 

মধ্যস্থগণের অনুমিতির চরম কারণ লিঙ্ষপরামর্শ জন্মে, সেই অবয়ব ‘উপনয়’। সেই লিঙ্গ- 

পরামর্শ দ্বিবিধ__'অন্বয়পরামশ' ও 'ব্যতিরেবপরামর্শ।” অদ্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞানপূর্বাক যে লিঙ্গ- 

".. পরামর্শ, তাঁহাকে বলে “অন্বয়পরামর্শ*। ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞানপূর্বাক যে লিঙ্পরামশ, 
তাহাকে বলে “ব্যতিরেকপরামর্শ'। তন্মধ্যে অধ্ুপরামর্শ্রনক ‘উপনয়’কে বলে “অন্বয়” 

উপনয় এবং ব্যতিরেকপরামর্শজনক “উপনয়'কে বলে 'ব্যতিরেকী” উপনয়। এই মতে অন্বয়ী 
উপনয়বাকে৮“তথ।* এবং ব/তিরেকী উপনয়বাক্যে “ন তথা” এইরূপ শব প্রয়োগ অনাবস্তক। 

সূ উক্ত ম্ঘতানুমারে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই স্ৃত্রের, ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, “অত্র চ 'তথা*শব্- 
প্রয়ে।গাবশ্যকত্বে ন তাৎপর্যাং, কিন্তু ব্যাপ্তিবিশিষ্টহেতুমত্ববেধে |” অর্থাৎ উপনয়বাক্যে “তথা” 
শব্দের প্রয়োগ যে, অবশ্য কর্তব্য, ইহা মহধির তঁৎপধ্য নহে। কিন্তু অনুমানের ধর্্াতে সাধ্য 
ধর্শের ব্যান্তিবিশিষ্ট হেতুমন্বের বোধজনক' বাকাযই উপনয়, ইহাই মহধির "বিবক্ষিত। তাহা 
হইলে উক্তরূপ বোধজনক “তথাচায়ং এইরূপ বাক্যও এবং ব্যত্তিরেরী হেতুস্থলে “নচ তথায়” 
এইরূপ বাক্যও “উপনয়'বাক্য হয় এবং উক্তরূপ উপনয়বাক্যও বলা যায়। এই তাৎপর্য্যেই 
মহধি এই স্তরে বলিয়াছেন, _-“তথেতি' ‘ন তথেতি বা’। কিন্তু ভাষ্যকার মহযিত্রাহ্সারে ... 
“তথা” শব্যুক্ত উপনয়বাক্যই বলিয়াছেন। বাত্তিককার “তথা” শব্দের সমানার্থক ‘এবং'শৰ- 
- যুদ্ত উপনয়বাক্য বলিয়াছেন! পরবর্তী অনেক প্রাচীন নৈয়ায়িক কেবল “তথাচায়ং” এইরূপ রর 
॥ উপনয়বাক)ই বলিয়াছেন। গর্দেশ উপাধ্যায়ের “প্রতিজ্ঞা+লক্ষণের ব্যাখ্যাপ্রসঙগে 'দীধিতি কার 
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২৭৮ ; ন্যায়দশনি : ‘, ১আও 
রঘুনাথ শিরোমণিও উক্ত প্রাচীন মতেরই প্রশংসা করিয়। গিয়াছেন।* তিনি গণেশের মতকে 
নব্য মতই বলিয়াছেন ॥৩৮॥ রি ্‌ 
. ভাষ্য । দ্বিবিধস্ত পুনর্হেতোদ্ধিবিধস্ত চোদাহরণস্তোপসংহারদৈতে 
চ সমানম্‌,= 
অনুবাদ | দ্বিবিধ “হেতু”র সম্বন্ধে এবং ব্দ্ববিধ “উদাহরণে্র সম্বন্ধে এবং 
উপসংহারঘয়ে অর্থাৎ দ্বিবিধ “উপনয়ে” ‘সমান’ অর্থাৎ সর্বত্রই এক প্রকার = রি 


সু হেতৃপদেশাঁৎ প্রতিজ্ঞায়াই পুনবর্বচনৎ ' 
7" নিগ্কমনম্‌ ॥৩৯৷ " , 

অন্থবাদ। হেতুবাক্যের কখনপুর্কক প্রতিজ্ঞাবাকৌর £ ূ 

ক্যর 5 [14 99 

অর্থাৎ “নিগমন”নামক পঞ্চম অবয়ব " 8 
রি ! সাধৰ্ম্যোক্তে বা বৈধস্র্াক্তে বা. যখোদাহরণমুপসংহ্রিয়তে 
ছ্ৎ্প দি শব্দ’ ইতি নিগ্রমনমূ। নিগম্যন্তেহনেনেতি 
এ রঃ না একত্রেতি নিগমনুমূ। নিগম্যন্তে সমর্ধ্যন্তে 
নে রি ত্র UC তাবদ্ধেতৌ বাক্যং__«অনিত্যঃ শব্দ” 
| “উৎপত্তিৰ্মাকুত্বাসদিতি হেতুঃ।" ্উৎপত্তি-ধৰ্ম্মকং 
২ অামশিত্”মিত্দাহরপম “তথা চোৎপত্তিধৰ্্মক; শবঃ৮ 
১ 21 তাম়াহৎপত্িধর্মকত্বাদনিত্যঃ শব্দ” ইতি নিগমূনমৃ। 
. ধৰ্ম্মকমাত্মাদি রে রি চটী ১ _ উৎপত্তিধৰম্মকত্বাৎ”, “অনুৎপত্তি- 
রর j ২৭১২ [ন্ত্যং 20% “ন চত বুক ১ 

- তম্নাহুৎপত্তিধৰ্ম্মকত্বাদনিত্যঃ শব্দঃ” ইতি। 2 

অনুবাদ । উদাহ; 

ূ উদ্বাহরণানুসারে হেতু সাধৰ্স্যপ্রযুক্ত উক্ত হইলে অথবা বৈধৰ্ম্যয-- 
34 Hess ne EEE 


পরই, oe, gl 


n ০, 
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ফিরল: A 


৩১ সণ ্‌ _.. বাৎস্তায়নভাম্য - ২৭৯ 


' প্রবুক্ত উক্ত হইলে অৰ্থাৎ পুর্কোক্ত দ্বিবিধ হেতুস্থলেই উপসংহৃত অর্থাৎ সর্বশেষে 


কথিত * হয়;_-“তন্মানুৎপত্তিধৰ্ম্মকত্বাদনিত্যঃ শব্দ” | এইরূপ বাক্য “নিগমন”, 
ইহার দ্বারা !প্রতিজ্ঞা*, হেতু, ‘উদাহরণ’ ও 'উপনয়' অর্থাৎ পূর্বোক্ত চারিটি বাক্য 
এক অর্থে নিগমিত হয়, এজন্ত ইহা «্নিগমন* | নিগমিত হয় অর্থাৎ সামর্থাযুক্ত 
হয়, সম্বন্ধবুক্ত হয়। অর্থাৎ শেষোক্ত নিগমনবাক্োর দ্বার পূর্বোক্ত বাকাচতুষ্টয়ের 
সামর্থ্য ব! পরম্পর সম্বন্ধের জ্ঞান জন্মে, এজন্য উক্তরূপ বুৎপত্তি অনুসারে উহার 
নাম “নিগমন”। তন্মধ্যে সাধৰ্শ্মযোক্ত হেতুস্থলে বাক্য অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব- 


শ্রূপ ন্যায়বাকা যথা-(১) “অনিতাঃ শব্দঃ”ঃ. এইরূপবাক্য প্রতিজ্ঞা । (২) 


“উৎপতিধর্ম্বকত্বাৎ” এইরূপ বাক্য হেতু'। (3 “উৎপত্তিধৰ্ম্মকং স্থাল্যাদি 


: ভবামনিত্যৎ*__এইরুপ বাক্য 'উদ্বাহরণ'। (৪) “তথাচোৎপত্তিধর্্মকঃ শব্দ£_: 


এইরূপ বাক্য ‘উপনয়'। (৫) “তন্মানুৎপন্তিধৰ্ম্মকত্বাদনিত্যঃ শব্দঃ”_ এইরূপ 
বাক্য ‘নিগমন’ | এবং বৈধর্শের্যাক্ত হেনুস্থলে যথাক্রমে পঞ্চাবয়ব বাক্য যথা 
(১) £অনিত্যঃ শব্দঃ”। (৯), “উৎপত্তিধৰ্ম্মকতবাৎ*। (৩) দঅনুৎপত্তিধর্্ক- 
মাত্মাদি দ্রব্য, নিত্যং দৃষ্টং”। (৪) “নচ তথাহনুৎপত্তিধৰ্ম্মকঃ শব্দঃ”। (৫) 
‘তন্মাদুৎপত্তিধর্ম্মকত্বাদনিত্যঃ শব্দঃ’ ৷ ০ ৭ শক 

* টিগ্লনী। পঞ্চম অবয়বের নাম নিশ্বমন+ | ভাষ্যকার “নিগম্যন্তে” ইত্যাদি সন্দর্ভের 
ঘারা উক্ত ‘নিগমন’ শব্ের ব্যুংপত্তির ব্যাখ্য! করিয়াছৈন। ভাষে “নিগম্যস্তে এই পদের 
ব্যাখ্যা “সমর্থ্যন্তেপ। পরে উহারই ব্যাখ্যা “্নবধ্ত্তেপ। তাংপর্য্য এই যে, চরম অবয়ব ‘নিগমন*- 
বাক্য পূর্ব প্রতিজ্ঞাদি বাক্যচতুষ্টয়ের পরম্পর সংদ্ধ ব্যক্ত করিয়া উহাদিগকে একটি 
বিশিষ্া্ঘপ্রতিপাদনে সমর্থ করে, এজন্ত উহার নাম “নিগমন”। পরে ইহা বুঝা যাইবে। ভাত্তকার 
“নিগমন” শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রকাশ করিয়া, পরে তাহার পূর্বোক্ত স্থলে যথাক্রমে প্রতিজ্ঞাদি পরধাবয়ব 
প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাতে দ্বিবিধ হেতুস্থলেই সর্বশেষে সমানাকার নিগমনবাক্য বলিয়াছেন, ৃ 
“তন্মাদুৎপত্তিধৰ্ম্মকত্বদনিত্যঃ শব্দঃ1* ঃ 

এই হুত্রের ব্যাখ্যাভেদে নিগমনবাক্যের আকার বিষয়েও ম্জতেদ হ্ইয়াছে। পরবর্তী 

বহু নৈয়ায়িকের মতে এই সুত্রে হেতু’শব্দের দ্বার! প্রকৃত হেতুপদার্থ এবং ‘প্রতিজ্ঞা’ শব্দের দ্বারা 


পূৰ্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞবাক্যের প্রতিপাদ্য অর্থই বুঝিতে হইবে | তদহুসা়েই বৃত্তিকার বিশ্বনাথ সুত্রার্থ ই ই ও 
ব্যাধ্যা করিয়াছেন, _-“হেতোর্ব্যান্তিবিশিষ্টপক্ষধন্মন্ত, অপদেশঃ কথনং, তদুত্তরং পতি টে 
প্রতি সাধ্যবিশিষ্টপক্ষস্ত পুনর্কাচনং নিগমনং।* এই মতে দিগমন-বাক্যের প্রথমে ফ্ৰি 


'তম্মাৎ এই পুদের প্রয়োগ হইয়াছে। যেমন “ত্বাং পর্বতো বহিমান্‌” “তন্বাৎ শৰোহনিত! 
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ইত্যাদি নিগমন-বাঁকা। * কিন্তু ভাষ্যকার নিগমনবাক্যে “তম্মাৎ” এই "পদের পরে"পূর্ব্বোক্ত ' 


হেতুবাক্যেরও উল্লেখ করায় তাহার মতে স্থত্রার্থ বুঝা যায় যে, পূর্বোক্ত হেতুবাকোর বখিনপুর্ববক . 


প্রতিজ্ঞাবাক্যের পুনঃ কথন নিগমন |" বাচস্পতি মিশ্ও পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্যের পুণর্ববচনকেই - 


€নিগমন” বলিয়া, উহ! সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, যদিও নিগমনবাক্য সিদ্ধ নির্দেশ, 
কিন্তু গ্রতিজ্ঞাবাক্য সাধ্য নির্দেশ, অর্থাৎ নিগমনবাক্যের পরভাগ গ্রতিজ্ঞার লক্ষণাক্রান্তই 
হয় না, তথাপি প্রথমে গ্রতিজ্ঞাবাক্য দ্বারা বাহ! সাধ্যরূপে. বোধিত হয়, পরে নিগমনবাকে)র 
দ্বারা তাহাই দিদ্ধরূপে বোধিত হয়। সুতরাং সাধ্যত্ব ও সিদ্ধত্রপ অবস্থাভেদনিশিষ্ট "একই 


পদার্থ প্রতিজ্ঞাবাক্য ও নিগমনবাক্যের, পরভাগের প্রতিপাদ্য হওয়ায় মহুধি নিগমনবাক্যকে . . 


৮ 


গৌণ প্রয়োগ হইয়াছে । -_ ন 


a 


প্রতিজঞাবাক্যের পুনর্বাচন বলিয়াছেন। অর্থাৎ নিগনবাক্যের পরভাগে “প্রতিজ্ঞা” শঝের' 


বন্ততঃ- মহধির এই শৃত্রের দ্বারাও সরলভাবে বুঝা যায় যে, রিগমনবাক্যে হেতুবাক্যের 
উল্লেখপূর্ববক প্রতিজ্ঞাবাক্যের পুনর্বচনই কর্তব্য! কিন্তু সেই হেতুবাক্যবোধ্য হেতুপদার্থ বে, 
পূর্ব সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্তিবিশি্ট এবং সেই সাধেন্মীতে বর্তমান, ইহা প্রকাশ করিতে প্রথমে 


Ah TY Momammwaseni eB 
ষ্ঠ ঃ ৮ টা 


“তন্মাৎ" এই পদের প্রয়োগ ও কর্তব্য । কারণ, নিগমনবাক্র দ্বারা পূর্বোক্ত বাক্যচতুষ্টয়ের যাহা . 


প্রতিপান্ঘ, তাহাই এক কথায় বলা হয়। পুর্ববোক্ত উদদাহরণ-বাক্যের দ্বারা পূর্বোক্ত হেতু- 

০: পদার্থ যে, সেই -সাধ্যধর্ের ব্যাপ্যয ইহা প্রতিপাদিত হয় এবং তাদৃশ হেতুপদার্থ যে, পক্ষ- 
ধৰ্ম্ম, ইহা উপনয়বাক্যের দ্বারা প্রতিপাদিত হয়। নিগমনবাক্যে প্রথমে “তন্মাৎ” এই পদের দ্বারা 
টা তাহাই প্রকটিত হয় এবং পরে হেতুবাক্য দ্বারা ও প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বার! যথাক্রমে পূর্বোক্ত হেতু- 
: বাক্যার্থ ও প্রতিজ্ঞাবাক্যার্থ প্রকটিত হয়|; হ্থতরাং নিগমনবাক্য দ্বারা যে পূর্বোক্ত বাক্য- 

২.২ চরের প্রতিপা্ই বুঝা যায়, ইহা বুঝা আবশ্যক । আর ইহাও বুঝ! আবশ্যক যে, ‘নিগমন'- 
াক্যশেষে পূ্ববোজ প্রভিজ্ঞাবাক্যের পুনর্বচনই কর্তব্য হইলে প্রতিজ্ঞাবাক্যের ন্যায় নিগমনবাক্যও 
ইল তলক লিল ময় অল 
ক শগেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। স্তাহাদিগের মতে, “তন্মাদ্‌ ভরবাসেব,*- “তক্সাদনিতা এব” এইরূপ বাকা 
“নিগ্রমন*। কোন »ন্প্রদায় “তক্মাতখ/৮.এইরূপ বাকাকেই নিগমন বজিতেন। কিন্ত গঙ্গেশউপাধায় BS 


মতের খণ্ড করিতে বিচারপুর্বক- প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, উক্ত বাকো “তা” শব্দের ‘তৎস্বরূপ? অথবা 


রি তিৎপ্রকারঃ অধবা। ‘তৎনদৃশ! এই ত্রিবিধ অর্থের মধো কোন অর্থই প্রকৃত স্থলে উপপন্ন হয় না। স্বতুরাং 
. উজ্তরূপ নিগমনবাকা গ্রহণ কর! যায় না te 
j ৰ + 'ন্যায়মঞ্জরী*কার জয়ন্ত ভট্টও "তস্মাং» এই পদের পরে “ 
₹ নিগমনবাকা বলিয়াছেন,_-"তম্মাৎ কৃতকবাদনিতাঃ শন: 1” 
এইরূপ বুৎপত্তি অনুসারে এই হুত্রোক্ত .”হেহপদেশ* 
নিগমনবাকো যে, হেতুৰাকাও বক্তবা, 
গ ব্যাথার কারণ কি, তাহা চিন্তনীয়। 


রর কতক স্বাৎ” এই হেতুবাকোর উল্লেখ করিয়া 
কিন্ত তিনি “হেতুরপদিগ্ততেখনেন বাকোন! 
শব্দের অর্থ বলিয়াডেন__উপনয়বাকা। কিন্ত তাহা 
ইহা কিরূপে এই সূত্রের দ্বার! বুঝা যায় এবং জয়ন্ত টের 
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৪৩ টি 
"সর্বত্র একরপই হইবে অর্থাৎ হেতুবাক্য প্রভৃতির স্যার সাধগ্য ও বৈধর্ম্যভেদে নিগমন'বাকাও 


দ্বিবিধ হইতে পারে না। ভাব্যকার ইহাই ব্যক্ত করিতে প্রণমে এই স্থত্রের অবতার্ণায় 


" বলিয়াছেন,_“সমানং।” অর্থাৎ নিগমনবাক্য সর্বত্রই একরূপ। বাচম্পতি মিশ্র ও জয়ন্ত ভট্ট 


প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণও ইহাই বলিয়াছেন। কিন্ত ভাসৰ্বর্বজ্ঞ তাঁহার গুরুসম্পরদায়ের মতানুস।রে 
“ন্যায়সারে” বলিয়াছেন, _“তদপি দ্বিবিধং সাধৰ্ম্্যবৈধ্্্যভেদা২ |” 

ভাষ্য। অবয়বসমুদায়ে চ" বাক্যে সম্ভুয়েতরেতরাভিমন্বন্ধাৎ 
প্রমাণান্যর্থং সাধয়ন্তীতি। সম্তবস্তাবৎ, শব্দবিষয়া প্রতিজ্ঞা, আপ্তোপ- 


'“দৈশস্ত প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং প্রতিসন্ধানাৎ,; অনৃষেশ্চ স্বাত্ত্যানুপপত্তেঃ।, 


অনুমানং হেতুঃ* উদ্বাহরণে সংদৃষ্য প্রতিপত্েঃ ;% তচ্চোদাহরণভাস্ে 
ব্যাখ্যাতম্‌ প্রত্যক্ষব্ষয়মুদাহরণং, দৃষ্েনাদৃষ্টমিদ্ধেঃ। উপমানযমুপনয়ঃ, 
তথেত্যুপসংহারাৎ, ন চ তথেতি চোপয়ান্ধৰম্মপ্রতিষেধে বিপরীতধর্ম্মোপ- 
ংহারসিদ্ধেঃ।' সর্ব্বেষামেকার্থপ্রতিপত্তোঁ সামর্থ্যপ্রদর্শনং নিগমনমিতি। 
*ইতরেতরাভিসম্বন্ধোইপ্যদত্যাং প্রতিজ্ঞায়ামনাশ্রয়া হেত্বাদয়ো ন 


প্রবর্তেরন্‌ | অসতি হেত কন্ত'সাধনভাবঃ প্রদৰ্শ্যেত |. উদাহরণে সাধ্যে 


চ কম্তোপসংহারঃ স্যাৎ, কম্ত চাপদেশীৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্ববচনং নিগমনং 
স্যাদিতি | অসত্যুদাহরণে কেন সাধর্ম্ম্ং বৈধর্ম্যযং বা সাধ্যসাধনমুপাদীয়েত, 
কন্ত বা সাধৰ্ম্ম্যবশাহুপসংহারঃ প্রবর্তেত |" উপনয়ঞ্চান্তরেণ সাধ্যেহনু-প 
ংহৃতঃ সঠধকে!| ধৰ্ম্মে নার্থং সাধয়েৎ, নিগমনাভাবে চানভিব্যক্ত- 
সম্বন্ধান্বাং প্রতিজ্ঞাদীনামেকার্থেন প্রবর্তনং তথেতি প্রতিপাদনং কন্তেতি |. 
আনুবাদ। অবয়বসমূহরূপ বাক্যে প্রমাণসমুহ ( যথাক্রমে শব্দ, অনুমান, 


* এখানে বহু পুস্তকে মুদ্রিত “নাদৃগ্তপ্রতিপত্তেঃ* এইরূপ পাঠ এবং “তাৎপর্ধযটাকা*£' “উদাহরণে দৃষ্টাত্ত- 
ধর্থিণি সাধা-দাধনয়োঃ প্রতিধন্ধং সাদৃগ্ং সমাগ, দৃষ্বা! লিঙ্গনা প্রতীতেঃ” এইরাপ পাঠ প্রকৃত বলিয়া বুঝিতে 
পারি না। কারণ, “সাদৃপ্তপ্রতিপত্রেঃ” এইরূপ ভাধাপাঠ হইলে বাচন্পতি মিশ্রের “সাদগং সমাগ, দুই 
লিঙ্গনা প্রতীতে;” এইরূপ ব্যাখ্যা সংগত হয় না। পরস্ত এখানে “সাদৃষ্য” শব্দের প্রয়োগও অনাবগ্তক। কোন 


কোন প্রাচীন পুস্তকে এখানে “উদাহরণে সুদৃশ্য. প্রতিপতে* এইরূপ ভাষাপাঠ আছে। হ্ৃতরাং তাৎগর্য- 


টাকাতেও “সংদৃশ্ত মাগ দুই] এইরূপ পাঠই প্রকৃত বুঝা যায়। “ বাচল্পতি মিশ্র ভাষাকারোজ "নং 
এই পঁদেরই অর্থ ব্যাখা! করিয়াছেন "নমাগ, দৃই।1* এবং তৎপূর্ব্রে উক্ত সন্দর্শবুক্রিয়ার কর্মকারক প্রকাশ করিতে 
বলিয়াছেন,_“দাধাসাধনয়োঃ প্রতিবন্ধং।” (“প্রতিবন্ধ”. শব্দের অর্থ ব্যাপ্তিমম্বঙ্ধ )। পরে ভাষাকারোক্ত 
“প্রতিপত্তেঃ” এই*পদের বাঞ্গা| করিয়াছেন/_“লিঙ্দসা প্রতীতেঃ।” : 
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প্রত্যক্ষ ও উপমান প্রমাণ ) মিলিত হইয়া পরস্পর সম্বন্ধবশতঃ.অর্থকৈ" অর্থাৎ - 


সাধ্য পদার্থকে সিদ্ধ করে! “সম্ভব” অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি অবয়বচতুষ্টয়ে যথাক্রমে 
শব্দাদি প্রমাণচতুষ্টয়ের সমবায় বা সম্মেলন যথা, 

প্রতিজ্ঞাবাক্য শব্দবিষয় অর্থাৎ আগমরূপ শৰ্দপ্ৰমাণমূলক, যেহেতু 
প্রত্যক্ষ ও অনুমানপ্রমাণের দ্বারা আগ্তবাক্যের প্রতিসন্ধান হয় অর্থাৎ সেই 
আগুবাক্যপ্রাতিপাদ্দিত সিদ্ধান্তের দৃঢ়তর জ্ঞান হয় এবং খষি ভিন্ন ব্যক্রির 
স্বাতন্ত্্ের উপপত্তি হয় ন! [ অর্থাৎ অলৌকিক বিষয়ে খষি ভিন্ন ব্যক্তির আপ্তত্ব 


সম্ভব না হওয়ায় তাহার কথিত “প্রেতিজ্ঞাবাক্য শব্দপ্রমাণ হয় না। ] হেতুবাক্য”' 


অনুমানপ্রীমাণ। যেহেতু 'উদ্রাহরণে? সন্দর্শন করিয়া অর্থাৎ ফোন দুষ্টান্তপদার্থে 
সাধ্যধর্ম ও সাধনপদার্ধের ব্যাপ্ডিসন্বন্ধকে সম্যক্‌ নির্ণয় করিয়া ( প্রকৃত হেতু- 
পদার্থের ) প্রতিপত্তি অর্থাৎ যথার্থ. জ্ঞান জন্মে, তাহা কিন্তু উদ্নাহরণভায্যে 
(৩৬শ ও ৩৭শ সুত্রভাস্তে ) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
উদাহরণবাক্য প্রত্যক্ষবিষয়' ৷ যেহেতু দৃষ্টপৃদার্থের দ্বারা অদৃষ্ট পদার্থের 

সিদ্ধি হয় ( অর্থাৎ তৃতীয় অবয়ব উদাহরণবাক্য প্রত্যক্ষপ্রমাঁণমূলক, এজন্য 
উহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলা হইরাছে)। উপনয়বাক্য উপমানপ্রমাঁণ। 
যেহেতু “তথা” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা উপসংহার হয়। “নচ তথা” ইত্যাদি 
বাক্যের দ্বার! ( সাধ্য ধণ্মীতে ) উপমান ধর্মের অর্থাৎ. সেই স্থলে ব্যতিরেক 
দৃষ্টান্তগত ধর্্মবিশেষের প্রতিষেধ হইলেও বিপরীত ধর্মের উপসংহার-সিদ্ধি হয়। 
[ যেমন পূর্বোক্ত স্থলে আত্মাদি ব্যতিরেক দৃষ্টান্তগত ধৰ্ম্ম অন্ুৎপত্তিধৰ্ম্মকত্ব ৷ 
“্নচ তথা” ইত্যাদি উপনয়বাক্যের দ্বারা শব্দে সেই ধর্ম্মের প্রতিষেধ হইলে 
অর্থাৎ অভাব প্রতিপাদিত হইলে তাহ তে সেই ধর্মের বিপরীত ধৰ্ম্ম উৎপত্তি- 
ধর্্মকত্বেরই উপসংহার ( শাৰদ নিশ্চয় ) হয়। কারণ, অনুৎপতিধর্শকত্বের যে 
অভাব, তাহা উৎপত্তিধৰ্বকত্ই ] সমস্তের অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রাতিজ্ঞাদি বাক্য- 


চতুষ্টয়ের একার্থবোধে সামর্থ্য প্রদর্শক অর্থাৎ 
কি পরম্পরাকাজ্ফারূপ সামর্থ্যের 


পরল্পর সন্বন্ধও অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ বাক্যের পরস্পরাপেক্ষারপ 


- ্‌ 'আকাজ্ছাও (প্রদর্শিত হঁতেছে )। ‘প্রতিজ্ঞা’ না৷ থাকিলে অর্থাৎ সর্কপ্র্থমৈ 
রি ড্াবাক্য ন! বলিলে হেতুবাক্য প্রভৃতি নিরাশ্রয় হওয়ায় প্রৰ্বত্ত 
ইতে পারে না। হেতুবাক্য না থাকিলে কাহার সাধনত্ব প্রদর্শিতু হইবে? 
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সি _.. বাংস্তাযনভান্ত ২৮৩ 


"দৃষ্টান্ত পদাৰ্থ এবং সাধাধন্মীতে কাহার উপসংহার হইবে 2 কাহারই বা উল্লেখ- 


পূর্বক পপ্রতিজ্ঞাবাক্যের পুনর্বচনরূপ নিগমন হইবে? (অর্থাৎ হেতু- 
বাক্য না বলিলে সাধ্যধর্মোর সাধন বলাই হয় না, সুতরাং উপনয়বাক্য ও 
নিগমনবাক্যও বলা যায় না)। উদ্দাহরণ-বাক্য না থাকিলে কাহার সহিত 
সাধৰ্ম্ম্য বা বৈধর্ম্যকে সাধ্য-সাধন ৰলিয়া, গ্রহণ করা যাইবে ? কাহারই বা সাধর্শ্া- 


বশতঃ “উপসংহার” অর্থাৎ উপনয়বাক্য প্রববত্ত হইবে ? ( অর্থাৎ উদাহরণ-বাকা 


না বলিলে দৃষটান্তপদার্ধের বোধ ন! হওয়ায় হেতুপদার্থকে সাধ্যসাধন বলিয়া 


"ধুঝা যায় না এবং উপনয়বাক্যও বল! যায় না)। উপনয়বাক্য ব্যতীতও 


সাধ্যধন্মীতে* অনুপসংহৃত (অনিশ্চিত) সাধক" ধর্ম অর্থাৎ সেই হেতুপদার্থ 
অর্থকে ( সাধ্যধৰ্ম্মকে) ঘ্লিদ্ধ করিতে পারে না। এবং 'নিগমন*বাক্যের অভাবে 


. অর্থাৎ সর্বশেষে নিথমনবাক্য না বলিলে “অনতিব্যক্ত সম্বন্ধ” অর্থাৎ যাহাদিগের 


পরম্পর সম্বন্ধ অনভিব্যক্ত বা অজ্ঞাত; এমন প্রতিজ্ঞাদি বাক্যচতুষ্টয়ের একার্থ- 
বিশিষ্টরুূপে “প্রবর্তন” ( অর্থা$ ) ‘তথা’ এইরূপ প্রতিপাঁদন কাহা কর্তৃক হইবে ? 
অর্থাৎ নিগমনবাক্যই পূর্বোক্ত বাক্যচতুষটয়ের পরস্পর সম্বন্ধ প্রতিপাদন করে, 
অন্য কোন বাক্য তাহা করিতে পারে না, সুতরাং সর্বশেষে পনিগমনবাক্য 
অবস্থা বক্তব্য । 

টিগ্ননী। ভাস্তকার পূর্বোক্ত স্থলে যথাক্রমে পর্চীবয়ব প্রদর্শন করিয়া, পঞ্চাবয়ব স্তায়- 
বাক্যের চরম ফল প্রকাশ করিতে পরে এখানে বলিয়াছেন যে, মেই স্থায়বাক্যে প্রমাণ- 
চতুষ্টয় মিলিত হইয়া সাধ্য পদার্থ সিদ্ধ করে। স্মরণ করিতে হইবে, ভাষ্যকার প্রথমন্ত্রভাস্বেও 
(৪২শ পৃঃ) ইহা প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন,_-“তেষু প্রমাণসমবায়ঃ” ইত্যাদি। এখানে 
মেই পূর্বোক্ত কথারই সহেতুক প্রকাশ করিতে পরে বলিয়াছেন, _“সভ্তবস্তাবও" ইত্যাদি 
ভাষ্যকার পরে অন্তত্র সত্তা অর্থেও “সম্ভব” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন । কিন্তু এখানে পূর্বের "সয় 
এই পদের প্রয়োগ করায় পুরে মেলনার্থ সংপূর্বাক “ভূ; ধাতুনিষ্পয় “সুস্তব” শব্দের দ্বার পূর্ব্বোক্ত 
মেলনই তাঁহার বিবঙ্ষিত বুঝ! যায়। পঞ্চাবয়বরূপ স্যায়বাক্যে প্রমাণঈমূহের মেলনই ‘প্রমাণ- 
সম্ভব।? ভাষ্যকার উহাকেই পূর্বের বলিয়াছেন, _প্রমাণসমবায়।ঃ “তাৎপর্য্যপরিগুদ্ধি” 


- টাকায় উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে, যদিও পঞ্চম অবয়ব নিগমনবাক্যের মূলেও প্রমাণ আছে, 


কিন্তু অতিরিক্ত কোন প্রমাণ না থাকায় ভাষ্যকার তাহা বলেন নাই। 
* ভাস্তকার পূর্বে বলিয়াছেন,_“আগমঃ প্রতিজা।* এখান তাহার অভিপ্রায় ব্যক্ত 


করিতে বলিয়াছেন,_“শব্দবিষয়! প্রতিজ্ঞ!।? অর্থাৎ আগমরূপ শব্দপ্রমাণের প্রতিপান্থ 


+ বিষয়ই প্রতি্ঞাবাক্যের *বিষয় বা প্রতিপান্ত হয়। তাৎপৰ্য্য এই যে, বাদী ও প্রতিবাদী নিজ 
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২৮৪ ন্তায়দর্শন [১৯ থা, 


নিজ মতানুারে শীন্্রপ শব্ধ প্রমাণের দ্বারা গ্রাতিপাদিত বিষয়কে পরে 'অনুমানগ্ীমাণ দ্বারাও . 
সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে দেই বিষয়ের বোধক প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রয়োগ করেন |, কাবণ, শব্ব-. * 
প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইলেও পরে অনুমান প্রমাণের দ্বারা এবং সর্বশেষে প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা 
মেই পদার্থের জ্ঞান হইলে আর সে বিষয়ে সংশয় সম্ভবই হয় না, সুতর|ং ভিজ্ঞ।সার নিবৃত্তি হয়। 
তাস্যকার পূর্বে তৃতীয়সুত্র-ভাষ্যশেষে অলৌকিক আত্মপদার্থে উক্তরূপে “প্রমাণসংপ্লবে”র 
উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াও ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে যে, বাদীর সেই ৫ 
প্রতিজ্ঞাবাক্যই সে বিষয়ে. শব্মপ্রমাণ কেন হইবে না? তাই ভাস্তকার পরে বলিয়াছেন” যে, ৃ 
খাবি, ভিন্ন ব্যক্তির ্বাতত্তয মৃস্তব হয়,না। অর্থাৎ অলৌকিক বিষয়ে খি ভিন্ন সেই প্রতিজ্ঞা: 
বাদীর আধ্যত্ব সম্ভব না হওয়ায় তাহার সেই প্রতিজ্ঞাবাক্য আগ্তবাক্য নহে, স্থতরাং তাহা শবদ ই 
প্রমাণ হইতে পারে না। কিন্তু সেই প্রতিভ্াবাকা আগমমূলক, সুতরাং আগনসদৃশ, এই 
তাৎপর্যোই ভাস্তকার পূর্বে রলিয়াছেন,_“আগ্মঃ প্রতিজ্ঞ ।” সেখানে উদ্দ্যোতকরও এ 
ৃ তাৎপর্য) ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন,“ এরার্থ আগমেনাধিগতত্তমেব পরন্্া আচষ্টে ইত্যাগমঃ 
প্রতিজ্ঞেত্ুচ্যতে ৷” 5 নু 
অবশ্য প্রতিজ্ঞামাত্রই আগরমমূলক নহে। “পর্বতে বহিমান্” ইত্যাদি অনেকে বাক্যও 
প্রতিজ্ঞা হয়, যাহ! কোন আঁগমমূলক নহে, আগমবিকু্ধ৪ নহে। কিন্তু ভাষ্যকার প্রকৃত 
তারের, প্রয়োশবস্থলেই পপ্রতিজ্ঞাকেৎ আগম*ঝুলিয়াছেন। বাচম্পতি মিশ্র ্‌ 
বলিয়াছেন বে, ন্যায়ের দ্বারা শাস্তমিদ্ধ আত্মাদি প্রেয পদার্থের, প্রতিপাদনোদদেশ্তেই১ এই ০ ' 
- সায়শাত্রের প্রকাশ হইয়াছে। বস্তুতঃ শাস্তার্থে বিবাদ হইলে ন্যায়ের দ্বারাও সেই শান্তার্থ সিদ্ধ 
করা এবং স্থলবিশেষে সেই শাস্ত্রের প্রামাণ্য সিদ্ধ কর! অবশ্য কর্তব্য হয়। সেই ন্যায়'ই ন্যায়- 


শাস্ত্রে বুৎপাঞ্ধ প্রকৃত স্তায়। সুতরাং তাঙ্কার প্রথম অবয়ব বে প্র 


তিজ্ঞাবাক্য, তাহা সাক্ষাৎ বা 

পরম্পরায় সেই শাল্তপ্রতিপাদিত পদার্থাবিষয়কই { পপ 
হইবে। তাই আগমমূলক উ 

প্রতিজ্ঞাকেই নর ok 


বিষয়ের Ee পূর্বোক্ত তাৎপর্য. আগম বলিয়াছেন। তন্বারা আগমর্বিফদ্ধ কল্পিত 
বং বোধক ব 
পূৰ্ব্বোক্ত Ln প্রতিজ্ঞা হুবে না, ইহাও সুচিত হইয়াছে।* ভাত্যকারের 
তারাও সরবত খুচঃ সামানি জজ্িযে” ইত্যাদি অনেক ক্রুতিবাক্যের দ্বার! বর্ণাত্মক 


শব্দেরও অনি 
ত্যত্ব সিদ্ধ হ প্রতিপন্ন করিতে নৈয়ায়িক প্রথমে 


ইহা ব্যক্ত করিতে 


| য়। ঘ্যায়ের দ্বার! তাহাই 
প্রতিজ্ঞাবাকয বলিয়াছেন, _"অনিত্যঃ শব্দঃ।” 


রুমান হেতুঃ-উদ্বাহরণে সংদৃশ্য প্রতিপত্তেঃ।” 
’ পথে কোন উদ্নাহরণ বা দৃষ্টান্তপদার্থে সাধ্য ধর্সের ব্যাপ্তিবিশ্ুষ্টরূপে 


| * "তস্মাদ যন্যুপি ন স্তায়সাত্রবর্িনী প্রতি 

০৭১ টা! প্রতিজ্ঞা আগসন্তখাপি প্রকুত টু f 

ও চাগমাহুসদধানেন প্র ১ কতন্তায়াভিপ্রায়েণ দ্র্টবাং। তথা 
পানে শা জায়া কিত মিৰ পি মিরা ৰেদিতৰায।শ-তাংপ্ৰা ৩% । 
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বে লিঙ্কজ্ঞাগ জন্মে, তাহাকে বলে প্রথম লিঙ্গদর্শন। পরে পক্ষভূত কোন পদার্থে যে লিঙ্গজ্ঞান 


জন্মে, ,তাহাকে বলে দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শন। সেই দ্বিতীয় লিঙ্গ-দর্শন পুর্বনিশ্চিত সেই 
ব্যাপ্তিদম্বন্ধের স্মারক হওয়ায় পরম্পরায় তাহাও অন্ুমনিপ্রমাণ হয়। প্রথমন্থত্বার্তিকে 
উদ্দ্যোতকরও এই তাৎপর্য্যে বলিয়াছেন, প্যত্ত, দ্বিতীয়ং লিঙগদর্শনং, তৎসম্বন্ধ-স্থৃতি-ব্যক্তি- 
হেতুভাবাদ্ধেতুরিত্যুচ্চতে।” ্ায়প্রয়োগস্থলে দ্বিতীয় অবয়ব হেতুবাক্য সেই দ্বিতীয় 
লিঙ্বদর্শনরূপ অশুদানপ্রম।ণমূলক। ”কারণ সেই দ্বিতীয় লিঙ্দর্শন হইলেই হেতুবাক্যের 
প্রয়োগ করা যায়। বাচম্পতি মিশ্র এখানে পরে তাষাকারের তাংপর্য ব্যাখ্যা করিতে 
বলিয়াছেন বে,* বদিও প্রথম, দ্বিতীয় 'ও তৃতীয় লিঙ্বদর্শন এবং পূর্বনিশ্চিত ব্যাধির স্মরণ, 


* এই সমন্তই অন্ুমানপ্রমাণ অর্থাৎ কেবল দ্বিতীয় লিঙ্গদর্ধন অনুমানপ্রমাণ নহে, তথাপি সেই দ্বিতীয় 


লিঙ্গদর্শনেও পূর্বোক্ত সমুদায়ের উপচারবশতঃ অমন’ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।- 
উহাকে গুঁপচারিক প্রয়োগ বলে। স্থতরাং হেতুবাক্য উক্ত দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শনরূপ অমুমান- 


প্রমাণমূলক হওয়ায় এ” তাৎপর্য্যে হেতুবাক্যকেও অনুমীনপ্রমাণ বলা হইয়াছে অর্থাৎ 
* হেতুবাক্যে ও “অনুমান” শব্দের ওঁপচারিক প্রয়োগ হইয়াছে। j 


_ ভাম্তকার প্রথমন্থত্রভাষে বলিয়ছেন,_“উদাহরণং প্রত্যক্ষংৎ। এখানে উহা 
ব্যক্ত করিতে বপ্রিয়াছেন, _দ্প্রত্যক্ষবিবয়মুদাহুরণং” 1» প্প্রত্যক্ষো বিষয়ো যন্ত” এইরূপ 
বিগ্রহবাক্যান্থদারে “প্রত্যক্ষব্যিয়” শব্দের দ্বারা বুঝু। যায়, যাহার প্রতিপান্ত বিষয় পূর্বে প্রত্যক্ষ 
হইয়াছে। প্ররুত হেতুপদার্থে সাধ্যধর্ম্মের যে ব্যাপ্ডিমদ্ব্ধ আছে, তাহাই উদ্বাহরণ-বাক্যের 
প্রতিপান্ধ বিষয়। পূর্বের কোন দৃষ্টন্তপদার্থে তাহার প্রত্যক্ষ হইলে উদ্নাহরণ-বাক্যকে 
পূর্বোক্ত অর্থে প্রত্যক্ষবিষয়' বলা যায়। ফলকথা) উদাহরণ-বাক্যটি প্রত্যক্ষমূলক, ইস্থাই 
ভাস্তকারের বক্তব্য। ভা্তকার ইহা সমর্থন করিতে পরে বলিয়াছেন,_“দৃষ্টেনা দৃষ্টসিদ্ধেঃ'। 
বাচম্পতি মিশ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন বে, কোন দৃষটন্তপদার্থে ব্যাধিসম্বধ দৃষট (প্রত্যক্ষ ) 
হইঠে তদ্বারা অদৃষ্টের অর্থাৎ সাধ্যধর্মীতে অনুমেয় পদার্থের সিদ্ধি হয়। বস্তুতঃ মূল কোন 
প্রত্যক্ষ স্বীকার না করিলে অনুমান দ্বারা অপ্রত্যক্ষ পদার্থের দিদ্ধি হইতে পারে না, ইহাই 
তাস্তকারের চরম তাৎপর্য । অনুমানাদি কোন প্রমাণ. দ্বারা ব্যাপ্তিনিশ্চয় স্থলেও তাহার 
মূল কোন প্রত্যক্ষ স্বীক্াধ্য। জয়ন্ত ভট্টও বলিয়াছেন, _“উদদাহরণন্ত প্রত্তক্ষেণ, তন্মুলত্বাদ্যাপ্ডি 
পরিচ্ছেদস্ত।” অর্থাৎ উদ্নাহরণ-বাক্যটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ কর্তৃক অনুগৃহীত হয়। কারণ, 
উদ্বাহরণ-বাক্যবোধ্য ব্যাপ্তিমহবন্ধের পরিচ্ছেদ বা নিশ্চয় প্রত্যক্ষ-প্রমাণমূলক। তাস্কারও 


ওঁ তাৎপর্ষ্যে পূর্বে বলিয়াছেন, _“উদাহরণং প্রত্যক্ষং "1 


ভাস্তকার পরে বলিয়াছেন; _“উপমানযুপনয়ঃ তথেত্যুপসংহারাৎ" ইত্যাদি। 5 


ষ্ঠ. ৮১7 
+ “এতদুব্রং ভবতি, যন্ধুপি অ্্াণামপি লঙ্দর্শন নং নমতীনা নক, তথাপি তরেকদেশে নধানেংগি 


লি্দরণনে সিমুদায়োপটারাদম্ুমানবাপদেশ ইতি।*_তাংপর্ধ্যটাকা। ৃ 2% 
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প্রথমনুত্রবািকে ভাস্তকারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন “বরা তথেত্য- 
পমানৈকদেশে উপমানোপচারাছুপমানমুপনয় ইতি বাচম্পতি মিএ সেখানে প্রথমে বলিঘাছেন 
যে, "তথা" শবযুক্ত উপনয়বাক্য 'উদ্াহরণবাব্যস্থ তথা” শববকে অপেক্ষা করে। কিন্তু ভাষ্যকার 
পূর্বোক্ত উদাহরণবাক্যে ‘যথা’ শব্দের প্রয়োগ করেন নাই। তথাপি উক্ত স্থলে “থা, শবের 
অধ্যাহার করিয়াই উপনযবাক্যা্থ বুঝিতে হইবে । কারণ, ‘যথা’ শব্দের সহিত বেগ ব্যতীত 
‘তথা’ শবযুকত বাক্যার্থ বুঝা বায় না,__ইহাই বাচস্পতি মিত্রের তাৎপৰ্য্য বুঝা যায়। বেমন 
পূর্বোক্ত স্থলে উদদাহ্রণবাক্যের ছারা স্থালী প্রভৃতি দ্রব্য উৎপত্তিধর্শ্মক, ইহা বলিয়া, প্য়ে 
“তথাচোৎপত্তিধৰম্মকঃ শৰ” এইরূপ 'উপনয়'বাক্য বলিলে তদ্বারা বুঝা যায় যে, থা স্থালী 
প্রভৃতি দ্রব্য উৎপতিধম্মক, তথা শব্দ উৎপত্তিধর্শ্বক’। স্থৃতরাং উক্তরপ উপনয়বাক্য 
“যথা গৌস্তথ| গবয়ঃ” এইরূপ উপমান্বাক্ের সূ । কারণ, উক্ত বাক্যের'দ্বারা (বমন গবয়- 
০ নামক. পণুতে গোর সাদৃশ্যবিশেষ্রে বোধ জন্মে, তদ্রপ উদ্ত উপনয়বাক্যের দ্বার! শৰে স্থালী 
প্রভৃতি দ্রব্যের সাদৃহ্যবিশেষের বৌধ জন্ে। সেই সাদৃশ্ত উৎপত্তিধৰ্ম্মকত্ব। . বাচম্পতি মিশ্র 
পরে উদ্দ্যোতকরের পূর্ব্বোক্ত কথার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে,“যথা গৌস্তথা গবয়ঃ” * 
এইরূপ বাক্য শ্রবণের পরে গবয় পপ্ততে গোর সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ ও সেই পূর্বব্রুত বাক্যের অর্থ- 
স্মরণ উপমানপ্রমাণ হয়। সেই উঠনমানপ্রমাণের অংশভূত সদৃশ্তে যে “বথাতথাভাব” থাকে, 
তাহা তথাশবযুক্ত 'উপন্জ'বাক্যেও শ্থাকে।, স্থতরাং উপনয়বাক্য রূপে উপমানগ্রমাণের 
সৃশ হওয়ায় তাহাতে উপমানত্বের উপচার হইয়াছে। অর্থাৎ উপনয়বাক্যে ‘উপমান' শব্দের 
ওপচারিক প্রয়োগ হইয়াছে।* জয়ন্ত ভট্ট এখানে “্যথা গৌস্তথা গবযঃ* এইরূপ বনেচর-বাক্যকেই 
উপমানপ্রমাণরপে গ্রহণ করিয়া উপনগাক্যকে তাহার সদৃশ বলিয়া উপমানপ্রমাণকে 
উপনয়বাক্যের অসুগ্রাহক বলিয়াছেন: কিন্তু উক্তরূপ উপমানবাক্যই যে, উপমানপ্রমাণ, . 
ইহা জয়ন্ত ভট্ের নি মত নহে। আর ভাস্তকারের বে উই মত, ইহাও তিনি নিঃসন্দেহে 
বলিতে পারেন নাই। (পূর্ব ১৬২ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য )। = | 2 
নং চতুর্থ অবয়ব “উপনয়*বাক্য যে কোনরূপে 
পু উপমানপ্রমাণের সদৃশ হইলেও উদ্দ্যোতকর প্রীতি নৈয়ায়িকসমশ্রদায়ের মতে অর্থবিশেষে 
মি ১ ্ কিন্ত উপনয়বাক্যের মুলে উক্তরূপ কোন 
_ উপমান আছে, ইহ! বলা যায় নাগ উদ্দযোতকর প্রভৃতিও তাহা বলেন নাই। কিন্তু উপনয়বাক্য 
__ উপমানপ্রমাণমূলক না হইলে ভাস্তকার পূর্বে পঞ্চাবয়বরূপ স্যায়বাক্যকে কিরূপে “পরমন্তায়” 
রি বলিয়াছেন? উদ্দ্যোতকরও উহার ব্যাখ্যা করিতে পুর্বে সথায়বাক্যকে সর্কপ্রমাণমূলক 
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বলিয়াছেন (পুর্ব, ৪৪শ পৃষ্ঠা জষ্টব্য )। বাচম্পতি মিশ্রও বলিয়াছেন,__“সোধং সর্কপ্রমাণ- 
~~ ag শত % 

বিশিবেশন প্রমো প্যায়ঃ স্ত য়তে।” কিন্তু উপনয়বাক্যের মূলে বন্ততঃ উপমানপ্রমাণ না থাকিলে 
পঞ্চাবয়বরূপ প্যায়বাক্যে সর্বপ্রমাণের বিনিবেশ কিরূপে সম্ভব হইবে? বদি বল! যায় যে, 
'ভাম্তকারের মতে কেবল অর্থবিশেষে শব্দবিশেষের বাচাত্ব নির্ণয়ই উপমানপ্রমাণের ফল নহে। 
কিন্তু স্থলবিশেষে উপম।ন প্রমাণের দ্বার! অন্য পদার্থেরও বোধ জন্মে, তাহা হইলে উপনয়বাক্যের 


, ৬ মূলে তথাবিধ কোন উপমানপ্রমাণ” আষ্টে, ইহা বলা! যাইতে পারে। বস্তুতঃ ভাষ্যকার 


পূর্বে উপমাননুত্র-ভাস্তুশেষে নিজেই বলিয়াছেন বে, উপমানপ্রমাণের অন্ত বিষয়ও আছে। 


. , ০বাচম্পতি মিশ্র ভাস্তকারের ও কথার অন্তরূপ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিলেও বৃত্তিকার বিশ্বনাথ 
* ভাস্তকারের এ কথার উল্লেখপূর্বাক অন্তরূপ উদ্নাহরধ বলিয়া ভাষ্বকারের উক্তরূপ মতই 


ব্যক্ত করিয়াছেন *( পূর্ব ১৬৩, পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। বৃত্তিন্তার উক্ত স্থলে বাচম্পতি নিশ্রের 
ব্যাখ্যা কেন গ্রহণ ক্রেন .নাই এবং তিনি নব্যনৈয়ায়িকমডানুসারে ভাস্যকারের উক্ত মতের 
প্রতিবাদ কেন করেন নাই, ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক এ বিষয়ে অন্ঠান্ত কথা দ্বিতীয় খণ্ডে 
(২৭২-৭৫ পৃঃ) অবশ্য দ্রষ্টব্য । ৃ 
ভাষ্যকার পরে পঞ্চম অবয়ব “নিগমন”-বাক্যের প্রয়োজন বুঝাইতে বলিয়াছেন, 
“নর্ক্বযোমেকার্থ প্রতিপর্ভৌ * সামর্থ্যপ্রদর্শনং নিগমনমিতি।" বাচন্পতি মিশু 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রতিজ্ঞাদি উপনয় পর্য্যন্ত চারিডি বাক্যের্প্রতিপান্ত এক অর্থ যে, : 
অথবা সেই সাধাধর্ম, তাহা বুঝিতে যে উক্ত বাক্যচতুষ্টয়ের সামর্থ্য 
অর্থাৎ পরম্পরাপেক্ষা আবশ্যক, নিগমনবাকা তাহারই বোধক। অর্থাৎ বাদীর শেষোক্ত 
নিগমনবাক্যের দ্বারা পূর্বোক্ত বাক্যচতুষ্টয়ের পরস্পার* সঘন্ধ অভিব্যক্ত হয়। নিগমনবাক্যের 
দ্বার! বুঝা যায় যে, বাদীর পূর্বোক্ত বাক্যচতুষুয় পরস্পর সাকাজ্ষ, অর্থাৎ একটা বিশিষ্টার্থ- 
বোধনের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত। ভাষ্যকার প্রথমনুত্র-ভাষ্েও (৪২শ পৃঃ) এই কথাই 
বলিয়াহেন। দেখানে বাচ্পতি মিশ্র ভাস্তকারের তাংপরয। বাজ করিয়া বলিয়াছেন যে. 
গ্রতিজ্াদি বাক্যচতুষ্টয় মিলিত হইয়া! যে একটি বিশিষ্টার্থ প্রতিপাদন করে, তাহাতে এ 
বাক্যের একবাক্যতা-বুদ্ধি আবশ্তক। কিন্ত গর বাক্যচতুষ্টয়ের পরত্পর অপেক্ষা না 
বুঝিলে একবাক্যতা বুঝাণ্যায় না ।* বিচ্ছিন্রূপে উচ্চারিত উক্ত রাক্যচতুষ্টয়ের যে পরস্পর সহন্ধ, 
২2 DO EEE a STS TT 
* প্রতিজ্ঞ! প্রভৃতি চারিটি বাকা বিচ্ছি্নরপেই উচ্চারিত হওয়ায় পৃথক্‌ পৃথক্‌- বাকোর দ্বারা 
 চ - যাইত্ন্টলোরে ) স্তরাং উহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ বুঝা আবগ্তক। 
টি ডি রে টা উহাদিগের পরপর আকাজ্জা বা! অপেক্ষ।। উহ! বুঝিলেই এ বাকা- 
চডুয়ের “একবাকাতা” বুঝা হঁয় এবং উহারই নাম “বাকোকবাকাতী।» মহর্ষি দৈমিনি ডে 
বলিয়াছেন, +র্থেকতবাদেকং বাকাং সাকাজকেছিভাগে স্তাৎ” ( পর্ববমীমাংসা দর্শন, ২ অ+ ১ পাদ, হু) 
অর্থাৎ বিচ্ছ্্িরপে পঠিত বাকাগুলি যদি গরল্পর সাকাজ ই তাহা হইলে একার্থের প্রতিপাদক হওয়ার 
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সাধুধর্ম্ের ব্যাপ্য হেতু, 


_... প্রতিপাদকতাই একবাফ্যতা। মীাংনকগণ উক্ত সিটি 
তত হওনের “তা পিক আৰ্য । 2 রিয়া উদাহরণ বলিয়াছেন। , 


২৮৮- ন্যায়দর্শন টু [১অ৭ ১আৎ 


তাহাই উহার্দিশের পরম্পর অপেক্ষ বা আকাজ্জ! বলিয়া কথিত হইয়াছে. এবং ভাষ্যকার. . 


উহাকেই উক্ত বাক্যচতুষ্টয়ের “সামর্থ্য” বলিয়াছেন। ভাষ্যকার পরে সেই পরস্পর সম্বন্ধ 
' প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন,_“ইতরেতরাভিযন্বন্ধোহপি” ইত্যাদি । 
তাৎপৰ্য্য এই যে, সর্বাগ্রে গ্রতিজ্ঞাবাক্য অবশ্য বক্তব্য । কাঁরণ, তাহা ন! বলিলে নিরাশ্রয় হেতু- 
বাক্যাদির প্রয়োগ হইতে পারে না। বাদী প্রথমে প্রতিজ্ঞাবাক্য বলিলে তাহার সেই গ্রতিজ্ঞা- 
বোধিত সাধাধর্থের সাধন কি? ইত্যাদি প্রশ্নাুসারেই ক্রমে হেতুবাক্য প্রভৃতির প্রয়োগ কর্তব্য 
প্রতিজ্ঞাবাক্যের পরে হেতুবাক্য ন! ঝলিলে বাদীর সাধ্যধর্শের সাধন কি, তাহ! বলা হয়না 
এবং পরে দৃষান্তপদার্ঘ ও সদ্যধন্মীতে হেতুর উপসংহার হয় ন| এবং সর্বশেষে নিগমনবাক্যও 
বা যায় না। কারণ, এ সমন্তই হেতুসাপেক্ষ। হেতুবাক্যের পরে উদ্নাহরণবাক্য না 
বলিলে দৃষ্টান্তপদার্থ কি, তাহার খুবাধ না হওয়ায় দৃষটন্পদার্থের সাধ্য ৰা বৈধর্ম্যকে 
বাদীর সাধ্যধর্ম্ের সাধন বলয়া! গ্রহণ করা যায় না এবং উদ্বাহরঞবাক্যান্থসারে উপনয়- 
বাক্যও বলা যায় নাঁ। উপনয়বাক্য না ৰলিলে বাদীর সাধ্যধর্্ীতে যে, তাহার সাধ্যবর্ম্মের 
ব্যাপ্য সেই হেতুপদার্থ আছে, ইহা বলা হয় না ৬ স্থতরাং “লিঙ্গ-পরাঁমর্শ” না.হওয়ায় মধ্যস্থ 
গণের সেই সাধ্যধর্থা বিষয়ে অন্থুমিতি জম্মিতে পারে না। আর সর্বশেষে নিগস্মাবাক্য 
ন! বলিলে পূর্ব প্রতিজাদি'বাক্াচতুয়ের পরস্পর সমন্ধ ব্যক্ত ন! হওয়ায় তদ্বারা একটি 
উজ বুঝা SL ৷ তাই ভাষ্যকার পরে ওঁ কথারই ব্যখ্যা 
অর্থাৎ একার্থবিশিষ্ট অর্থাৎ “পরস্পর ই রাঃ নার টা 
টনিক শীত ও হওয়ায় একবাক্যতীপন্ন, এইরূপ যে বোধ, 
SEE রৎ না। নিগমনবাক্ই উক্ত ব্রাকাচতুষটয়কে . 
“১ ) কে তাহা করিবে? ভাষ্যশেষে “কজন” এই 
কতৃপনে ক্বদ্যোগে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ বুঝ! যায়। 
__ ভীত্ত। 'অথাবযবার্থঃ সাধ্য ধর্থস্ত ধর্শিশা সম্বন্ধোপাদানং 
প্রতিজ্ঞার্থঃ। উদ্বাহরণেন সমানস্ত বিপরীতন্ত বা সাধ্যস্ত ধর্মমস্ত সাধক- 
তা হেত্বর্থঃ। ধর্ম্ময়োঃ সাধ্যসাধন-ভাব-প্রদর্শনম়েকত্রোদাহ্রণার্থ; ৰ 
: রস সাধ্যেন ধর্ম্মেণ সামানাধিকরণ্যোপপাঁদনমুপনয়ার্থঃ। 


দে te) ৫৫. 2 J 2 at বু —— —— 
৬ টি অনুমিতিদীধিতি”্র টাকায় গদাধর ভট্টাচাৰ্য “একবাক্যতা” বুঝাইতে দৈসিির 
258 হইয়া, বিশিষ্ট একটি অর্থের 
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৩৯ 5] ] ্ া 
বাৎস্তায়ন ভাত ২৮৯ 


: উদ্বাহরণয়োর্দর্য়োঃ সাধ্যসাধনভ 
৭ হয়ো ্ময়োঃ সাধ্যসাধনভাবোপপতো সাধ্যে বিপরীত-প্রস্- 
প্রতিষেধার্থং নিগমনম্‌ . 


নী চৈতন্তাং হেতুদাহরণ-পরিগুদ্ধে] সত্যাং সাধন্ম্য-বৈধন্থ্্যাভ্যাং 
প্রত্যবস্থানস্ত বিকল্লাজ্জাতিনিগ্রহস্থানবন্ত্বং প্রক্রমতে। অব্যবস্থাপ্য খলু 


, * ধৰ্ম্ময়োঃ সাধ্যসাধনভাবমুদাহরণে জাতিবাদী প্রত্যবতিষ্ঠতে । ব্যবস্থিতে 


১ 


হি” খলু ধৰ্ম্ময়োঃ সাধ্য-সাঁধনভাবে দৃষ্টান্তস্থে গৃহামাথে সাধনভূতন্ত 


"-ব ধর্থস্ত হেতুত্বেনোপাদানং, ন সাধৰ্ম্ম্যমাত্ৰস্তু ন বৈধৰ্ম্ম্যমাত্ৰস্ত বেতি ॥৩৯৷ 


অনুবাদ ।. অতঃপর অবয়বসমূতের ‘অর্থ ( প্রয়োজন ) অর্থাৎ যথাক্রমে 
হিতিজারি পঞ্চাবয়বের প্রত্যেকের প্রয়োজন ( উক্ত হইতেছে )। ধন্মীর সহিত 
সাধ্যধর্ম্মের সম্বন্ধের ' উপাদান অর্থাৎ যে ধন্্মীতে যাহা সাধ্যধৰ্ম্ম, সেই সাধ্যধৰ্ম্- 
বিশিষ্টরূপে সেই ধৰ্ম্মীর কথন (১) প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রয়োজন । ষটান্তপদার্থের 
সহিত সমান অথবা বিপরীত পদার্থের অর্থাৎ সাধন্ধ্য অথবা বৈধর্ম্ম্যরূপ কোন 
পদার্থের সাধ্যধর্মের সাধিকত কথন (২) হেতুবাক্যের প্রয়োজন । টি 
পদার্থে অর্থাৎ দৃষ্টান্তভুত কোন পদার্থে ধর্ম্বদ্বয়ের সীধ্য-সাম্ননভাব-পরদর্শন 
(৩) প্উদাহরণ*-বাক্যের প্রয়োজন । সাধনভূত ধর্মের ( হেতুপদার্ের ) 
সাধ্যধর্ম্মের সহিত ১ “সামানাধিকরণ্যেপ্র সর্থাৎ একাধারে বর্তমানতার 
উপপাদন (৪) “উপনয়*-বাক্যের প্রয়োজন । 'উদ্দাহরণম্থ' অর্থাৎ. সেই 


"দৃষ্টান্পদার্থে স্থিত ধর্ম্মদ্য়ের সাধ্য-পাধনভাবের উপপত্তি বা জ্ঞান হইলে 


সাধ্যধ্র্মীতে “বিপরীত প্রসঙ্দে’্র অর্থাৎ সেই সাধ্যধর্ম্মের বিপরীত অভাবের ৃ 


আপত্তির নিষেধার্থ (৫). নিগমন [ অর্থাৎ উপনয়বাক্য পর্য্যন্ত 'বলিলেও 
" সেই সাধ্যধম্মীতে সেই সাধ্যধর্মের অভাবের আপত্তির নিরাস এনিগ্নমন” 
বাক্যের প্রয়োজন । 7, ২ রর 
“হেতু” ও উদ্দাহরণের এই পরিশুদ্ধি থাকিলে সীধর্্য ও বৈধর্ম্্য দ্বার! 
পিতারহানোর (দোষ প্রদর্শনের) বিকল্প অর্থাৎ নানাপ্রকারতাবশতঃ 
জাতি” ও “নিগ্রহস্থানে”রু ৪ বহুত্ব সম্ভব হয় না। যেহেতু “জাতি”বাদী 
অর্থাৎ “জাত্”নামক , অসদুত্তরবাদী দৃষ্টান্তপদার্ধে ধর্ম্মদ্বয়ের মাধ্য-সাধন- 
ভাবকে ব্যবস্থাপন না, করিয়া “প্রত্যবস্থান” করেন" অর্থাৎ নানাবিধ অসত্য ্‌ 


দোষ বধেন। কিন্তু ধর্মথয়ের সম্বন্ধে ব্যবস্থিত দৃষ্টান্ত সাধ্য-নাধনভাব 


ক! 
ঞে 
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জ্ঞায়মান হইলে সাধনভুত ধর্ত্মেরই - হেতুত্বরূপে গ্রহণ হয়, সাধর্ম্যমাত্রের 
হেতুত্বরূপে গ্রহণ হয় না, অথবা! বৈধর্ম্ম্যমাত্রের হেতুত্বরূপে গ্রহণ হয় না । " 

- ২.  টিগ্ননী। প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের প্রত্যেকের প্রয়োজন পূর্বের উক্ত হইলেও শিষ্য- 
গণের, হিতকরু বলিয়া ভাষ্যকার পরে আবার তাহার প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং পরে 
পঞ্চাবয়ব-প্রতিপাদন বিষয়ে প্রযত্বের প্রয়োজনও বলিয়াছেন। বাচম্পতি মিশ্রও এখানে 
ভাষ্যকারের উদ্দেশ ব্যক্ত কুরিতে বলিয়াছেন” -দ্অবয়বানাং প্রাতিস্থিকং গ্রয়োজনমুক্তমপি 
শিষ্যহিতিতয়। ভাষ্যকার: প্রতিপাদয়তি ‘অথে’তি। পঞ্চাবয়ব-প্রতিপাদনপ্রযনরস্ত গ্রযোজনং 
দৰ্শনত “ন চৈতস্যা”মিতি।” অর্থাৎ ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন বে, হেতু ও. উদ্বাইরণের 


~ . 
Eo) 


পরিশুদ্ধি থাকিলে অর্থাৎ বিশুদ্ধ হেতু ও বিশুদ্ধ উদাহরণ গ্রহণ করিলে 'জাতি? ও ‘নিগ্রহ- 


স্থানের, বহুত্ব সম্ভব হয় ন:। কারণ, ' *জাতিবাদী” অর্থাৎ যে- প্রতিবাদী 
গোতমোক্ত ‘জাতি'নামক কোন অমদুত্তর বলেন, তিনি প্রকৃত, ‘হেতু’ গ্রহণ করিলে তাহা 
বলিতে পারেন 'না। কিন্তু তিনি কোন. দৃষ্টান্তে ধর্ম্মদবয়ের সাধ্যসাধনভাবকে ব্যবস্থাপন 


না করিয়া বাহা প্রকৃত হেতু গণে, এমন কোন সাধর্শ্যমাত্র অথবা বৈধৰ্ম্যমাত্কে হেতুরূপে 
গ্রহণ: করিয়া “প্রত্যবস্থান” করেন অর্থাৎ 


§ “জাতি” ও “নিগ্রহস্থানে”র 
লক্ষণাদি এই অধ্যায়ের শেষে দ্রব্য El 


৮ 


বের সংখ্টাবিষয়ে মতভেদ ও পঞ্চাবয়ববাদের যুক্তি 


টা লা বলিয়াছেন, “বয় ্রয়ং । উদ্াহরণপধ্যস্ং যদ্বোদাহরণাদিকং ।” অর্থাৎ 
প্রতিজ্ঞাদিত্রয় অথবা উদাহরণাদিতরয়ই সবয়বরূপে স্বীকার করি। উক্ত মতে প্রথম কল্পে 
হেতুবাক্যের দ্বারাই উপনয়বাক্যের এবং দ্বিতীয় কল্পে উপনয়বাক্যের দ্বারাই হেত্বাক্যের ফলসিদ্ধি 
্ ‘এবং নিগমনবাক্যের দ্বারাই প্রতিজ্াবাক্যের ফলসিদ্ধি হয়।' কিন্ত গব্দেশ উপাধ্যায় 
ইং মতের প্রতিবাদ করিতে বলিয়াছেন যে, ডিপনয়’বাক্য ব্যতীত অন্য কোন অবয়বে 
ঘারা মধ্যস্থগণের অনুমতির চরম কারণ ‘তৃতীয় লি্গপরামর্ণ জন্সিতে পারে না। 
(পুর্ব ১৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। উক্ত “তৃতীয় লিঙ্গ- |রাম-কে অনাবশ্তক বলিলেও অনুমানের 
র্শিরপ সেই “পদার্থ সেই হেতুবিশিষ্ট, এইরূপ জান (যেমন “ধুমবান্‌ পর্বতঃ* এইরূপ জ্ঞান’) 
রঃ অমুমিতির কারণরূপে সকলেরই শ্বীকার্য্য। উহারই নাম হেতুর ‘পক্ষধৰ্্ত| জ্ঞান’। সুতরাং 
ৰ টনের উক্তরূপ “পক্ষধর্শৃত! ভানে”র জন্যও উপনয়বাক্য প্রয়োগ অমস্ত কর্তবী। বাদী ও 


Li :000-৬99117577155010016010, 00250 8/53570011 , 


48, " '  বাৎ্স্তায়নভাষ্য ২৯১ 
প্রতিবাদীরও হেতুবার্যের দ্বারাই সেই ‘পক্ষধর্শ্মতা জ্ঞান’ও জন্মে, ইহা বল! যায় ন|। কার) 
হেতুবাক্যের দ্বারা সেই পদার্থ যে হেতু, এই মাত্রই বুঝা! বায়। এবং তাহাই বলিবার জন্তু 
মধ্যন্থের প্রশ্নাুসারে হেতুবাক্য বলা হয়। ভাস্কারও এখানে প্র তাৎপর্য্যে বলিয়াছেন, 
“বাধ্যন্ত বর্স্ত বাধকভাববচনং হেতুরথঃ।” অর্থাৎ দৃষ্টান্তপদার্থের সমান অথবা বিপরীত 
বে ধৰ্ম্ম (সাণর্শ্য অথবা বৈধৰ্ণ্য ) তাহাতে বে, সেই সাধ্যধৰ্দ্মের সাধকত্ব আছে, ইহা বলাই 
হেতুবাক্যের গ্রয়োজন। সুতর|ং তদ্বারা সেই হেতুর পক্ষধর্ম্মত! জ্ঞান হইতে পারে না। 

*. গর্দেশ পরে বলিয়াছেন বে, বাদীর প্রতিজ্ঞাবাক্যার্থ পূর্বের সিদ্ধ না হওয়ায় তত্বারা 
হেতুবাক্যবোধিত হেতুপদার্থে পক্ষধর্মতার অনুমানও হইতে পারে না। : অন্তথ! প্রথমে 


"= প্রৃতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণ করিয়াই অনুমানের দ্বারা বাদীর; অন্তান্ত বক্তব্যের. বোধ, হইলে অন্যান্ত 


অবয়ব প্রয়োগ ব্যর্থ হয়। আর বাদীর গ্রৃতিজ্ঞাবাকা ও হেতুবাক্যের দ্বারা অর্থতাই সেই 
হেতুপদার্থে পক্সধর্মিতার বোধ জন্মে, ইহাও বলা যায় নাচ কারণ, মধাস্থগণ সর্বত্রই সমান 
বুযুৎপন্ন নহেন এবং সর্বত্র বাদীর নিজ কর্তব্য নির্বাহ করাই উচিত। সুতরাং সর্বত্রই 
উপনয়বাক্য অবশ্ঠ বক্তব্য। এবং প্রতিজ্ঞাবাক্যের' পরে মধ্যস্থের প্রশ্নীহ্সারে হেতুবাক্যও 


৷ অবস্ত বক্তব্য। 'হেতুবাক্যে পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারাই সেই হেতুপদার্থে সেই সাধ্যধর্ম্মের সাধকত্বরূপ 


হেতুত্ব বুঝা যায়। কিন্তু উপনয়বাক্যের দ্বারা তাহা বুঝা যায না। এইরূপ হেতুবাক্যের পরে 
সেই সাধ্যধর্ম ও সেই হেতুপদার্থে সাধ্য-দাধনভাব প্রদর্শনের জন্তৎউদাহরণবাক্যও বক্তব্য 
ভাস্তকারও এখানে উদ্বাহরণবাক্যের উক্তরূপ প্রয়োজনই বলিয়াছেন। পরে নব্য নৈয়ায়িক- 
গণের মধ্যে অনেকে বলিয়াছেন যে, যে স্থলে বাদী বা প্রতিবাদীর কথিত হেতুপদার্থে 
সাধ্যধর্শের ব্যাপ্তি সর্ববসিদ্ধ,সেইরূপ স্থলে উদ্বাহরণবাকু? প্রয়োগ অনাবশ্তক। কিন্তু রঘুনাথ 
শিরোমণি সমর্থন করিয়াছেন যে, সেইরূপ স্থলে উদ্াহরণবাক্য প্রয়োগ কর্তব্য। ধ্অবয়ব- 
'দীধিতি'র টাকায় প্রথমে জগদীশ তর্কালঙ্কারও ইহ সমর্থন করিতে বলিয়াছেন; “শিরোমণিমতে 
তত্রাপিত্যাদিনঃ স্বকর্তব্যনির্বাহার্ঘমুদাহরণন্তাবশ্থকত্বাৎ” ইত্যাদি । 

কিন্তু গন নৈয়ায়িকগণ “বহির্ববযাপ্তি'প্রদর্শনের জন্য উদ্দাহরণ-বাক্যকে ব্যর্থ 
বলিয়াছেন। প্রাচীন জৈনাচাধ্য লিদ্ধজেন দিবাকর ন্যায়াবতার* গ্রন্থে বলিয়াছেন, 
“অন্ত্ব্যাথ্যৈব সাধ্যস্ত সিদ্ধেহিরুদাহতিঃ। ব্যর্থা স্তাৎ, তদসন্তাবেইপ্যেবং ্ায়বিদো বিছুঃ ॥৮ 
জৈন নৈয়ায়িক বাদিদেবসূরিও “প্রমাণনম্নতত্বালোকালঙ্কার* গ্রন্থে বলিয়াছেন, _-“অন্তব্যাপ্া 
হেতোঃ সাধ্যপ্রত্যায়নে শক্তাবশক্তৌ চ বহির্ব্যাপ্ডেরুভাবনং ব্যর্থম্‌॥৮ “পক্ষীক্ৃত এব বিষয়ে 
সাধনন্ত সাধ্যেন ব্যাপ্ডিরন্তর্ব্যাপ্তিরষ্ত্র তু বহি্যাপ্তিঃ।*--( তৃতীয় পঃ, ৩৭-৩৮ সুত্র )1 অর্থাৎ 
যে ধন্মীতে কোন ধর্্মের অন্ুমিতি হইবে, সেই ধন্মিরপ পক্ষপদার্থে সাধ্যধর্ম্মের সহিত 
সার্ধনভূত ধৰ্শ্মের যে ব্যাপ্তি” তাহা “অন্তর্ব্যাণ্ডি”। কিন্তু অন্তর সেই ধর্ম্ম বা তত ল্য ধর্ম্মের 
যে ব্যাপ্তি, তাহা “বহির্ব্াপ্তিঃ | যেমন পর্বতকে পক্ষরপে গ্রহণ করিয়া, তাহাতে ধুম 
হেতুর দ্বার! "বহর অ্থুমিতি স্থলে সেই পর্বতে ধূমে বন্ধির যে ব্যাপ্তির নিশ্চয় জন্মে, তাহাই 


500. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


২৯২ ্টায়দর্শন [ ১অণ, ১আণ 
“তান্তর্ব্াপ্তি'। কিন্তু তৎপূর্বের পাকশালাদি স্থানে ধূমে বহ্ছির বে ব্যাপ্তির নিশ্চয় জন্বে, 
তাহা “বহি্যাপ্তি। কিন্ত পূর্ব্বোক্ত ‘অন্তর্ব্যাপ্তি'র নিশ্চয় ব)তীত “বহির্ব্যাপ্তি' নিশ্চয়ের ছারা 
সাধ্যমিদ্ধি বা অন্থমিতি হইতে পাঁরে না। এইরূপ সর্বত্র ‘অন্তর্ব্যাপ্তি’ নিশ্চয় জন্যই সাধ্য- 


সিদ্ধি হয়। স্থতরাং 'বহির্বাপ্তি” প্রদর্শনের জন্য উদ্াহরণ-বাক্য প্রয়োগ ব্যর্থ। আর" 


তিন্তর্ব্যাণ্তি’ নিশ্চয় জন্য সাধ্যসিদ্ধি সম্ভব না হইলেও ‘বহির্ব্যাপ্তি’ প্রদর্শন ব্যর্থ। তাই কথিত 


হইয়াছে, “অন্তর্ব্যাপ্তেঃ সাধ্য-সংসিদ্ধি-শক্তৌ বাহব্যাপ্রেধর্ণনং বন্ধ্যমেব। অন্তর্্যাপ্তেঃ সাধ্য-. 


সংগিদ্ধযশক্তো বাহ্ব্যাপ্ডের্ণনং বন্ধ্যমেব॥* এই মতে ‘উপনয়’ এবং ‘নিগমন’বাক্যও বক্তব্য 


নহে। কারণ, প্রতিজ্ঞা’ ও ‘হেতু'বাক্যের দ্বারাই অবয়ব প্রয়োগের ফল-সিদ্ধি হয়। তাই 


জৈন নৈয়ায়িক ধৰ্ম্ধভূষণ বতিও "ায়দীপিকা* বলিয়াছেন,_"দ্বাববয়বৌ প্রতিজ্ঞা হেতুশ্চ ৷” 

কিন্তু অনেক বৌদ্ধ নৈয়ীয়িক ‘এতিজ্ঞা’র লক্ষণ বলিলেও তাহারা গ্রতিজ্ঞাবাক্যরূপ অবয়ব 
স্বীকার করেন নাই। কারণ, প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা সাধ্যমিদ্ধি না হওয়ায় উহ! তাহাদিগের মতে 
সাধনের অঙ্গ নহে;ক্* এই 'মতাহুসারেই প্রাচীন আলঙ্কারিক “ভার্মহ “কাব্যালক্ক।র” গ্রন্থে 
(€মপ:) বলিয়াছেন,_“সুুনং নেষ্টং গ্রৃতিজ্ঞয়া।” অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাবাক্য না বলিবে 
“গ্রতিজ্ঞান্যুন” নামক: নিগ্রহস্থান স্বীকৃত হয় নাই। আর উক্ত মতে “উপনয়'বাক্যের দ্বারাই 


তুর বোধ হওয়ায় ‘হেতু'বাব্য-প্রয়োগও অনাবশ্যাক এবং সর্বশেষে নিগমনবাক্য-. 


প্রয়োগ অনাবস্ঠক। , তাই প্তাফিকরক্ষা" গ্রন্থে বরদরাজ বলিয়াছেন”_“সৌগতা্ত 
সোপনীতিম্দাফতিং 1" অর্থাৎ বৌদ্ধসম্প্রদায় ‘উদাহরণ’ ও “উপনয়” এই অবয়বধয় বলেন। 
বস্তুতঃ বৌদ্ধাচারধ্য রত্বুকীন্তি “ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি* গ্রন্থ সৎপদার্থমাত্রের ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ করিতে 
ডিদাহরণ” ও ‘উপনয়’বাক্যেরই প্রয়োগ: করিয়াছেন_প্বৎ সৎ তৎ, ক্ষণিকং, যথা ঘটঃ 
সন্তচামী বিবাদাম্পদীভূতা: পদার্থা ইতি ৷” জ্ঞানগ্রী’ও বলিয়াছেন, “যু সৎ তৎ 
ক যথা জলধরঃ, অন্তশ্চ ভাব 'অমী।” কিন্তু বৌদধাচা্য রতাকরশাস্তি 
বই বহ সপ্ন বিচারপূর্বক সমর্থন করিয়াছেন যে? সর্বত্র 
sy টি ] ৃ সাধ্/সিদ্ধি হয়। সুতরাং বহির্যাপ্ডি” প্রদর্শনের জন্য দৃষ্টান্ত 

ক। এই মতে “্যৎ সং অুঁৎ ক্ষণিকং” এইরূপে “অন্তর্বযাপ্তি-নিশ্চয়' জন্যই 


যা # উক্ত | y ত 
ৰ বৌদ্ধ মতে বাক্য ব্বয়ংপ্রমাণ না হইলেও যোগা পদার্থের হৃচক হওয়ায় তাহার বোধে 
রে হে ১ কিন্তু প্রতিজ্ঞাবাকা কোনরূপেই সাধ্য সিদ্ধির হেতু হয় না। তাই কথিত হইয়াছে 
| “জিনা তৃচকং হেতুরচোহশক্তদপি হয়ং। 3 


Sl j বাধ্যাভিধানাৎ পক্ষোক্তিঃ পারম্পর্যোণ ie 
| 1 ন্দলীগ্কার ভীধর ভট্ট উ্ত বোঁদ্ধকারিকাও উদ্ধ'ত করিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, ; তি & 
Lo ] র যে, প্রতিজ্ঞাবাকোর 
i: a ড্তুরে রই ৰোধ হয় ন! । স্থুতরাং নিরাত্রয হেতুর প্রৃতিই হইতে পারে না। 
স্থতরাং 3: রী রা সাধা-নিদ্ধি অঙ্গ। তাই পরে বলিয়ারবন।_...-"ইত্যাপ্রয়োপদর্শনরঘঠরেণ 
পরবর্তয়ন্ত প্রতিভা, সাধাযনিদ্বেরঙ্গদ্‌। তথাচ স্ায়ভাষাং_“অমত্ঞাং শ্রতিজ্ঞায়ামনাশ্রয়া 
 স্যাযকন্দলী।) ২৩৪ পৃঃ। } $ রর 
ps . চৰ Ll বন 
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৩১ ০] .  বাৎস্যায়নভান্ত ২৯৩ 


. সৎ পরদ্থথত্রে ক্ষণিকত্ব অনুমান প্রমাণসিদ্ধ হয়। সৃতরাং সর্বসম্মত কোন দৃষ্টান্তের 


অভাবে উক্ত অনথমানকে অসম্ভব বলা বায় না। 

কিন্ত “তত্বচিন্তানণি”কার গল্দেশ উপাধ্যায়, সামান্য ব্যাপ্তিও বিশেষ ব্যাণ্তির লক্ষণ বলিলেও 
তাহার মতে কোন দৃষ্টান্তপদাৰ্থে সামান্ত ব্যাপ্তির নিশ্চয় হইলেই বিশেষ ব্যাপ্তিরও নিশ্চয় জন্মে 
এবং ধুমত্বরূপে ধূমসামান্তেই বহ্নত্বরূপে বহিসামান্ডের ব্যাপ্তি আছে, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। বাঁচস্পতি 
মিশ্রও “তাৎপৰ্য্যটীকা”য় বলিয়৷ছেন,_“তক্মাদন্তর্হির্বা সর্ধ্বোপসংহারেণাবিনাভাবোইবগন্তব্য£1” 
(৯১পৃঃ)। জয়ন্ত ভট্ট উক্ত বিষয়ে বিচার করিয়া বলিয়াছেন যে, উক্তরূপ সামান্ত- 
ব্যাপ্তি বা ‘বহি্ব্যাঞ্চি’ হইতে ‘অন্তৰ্ব্যাপ্তি’ পৃথক্‌ কোন ব্যাপ্তি নহে। প্রথমে অন্থাত্র সামান্ততঃ 


 *» কোন ধৰ্ম্মে সাধ্যধর্থের যে ব্যাপ্তির নিশ্চয় জন্মে, তাহাই, অনুমানের পক্ষভূত পদার্থকে অপেক্ষা 


করিয়া অর্থাৎ তাহার অন্তর্ভাবে ‘অন্তর্ব্যাপ্চি নোমে কঞ্চিত হয়। বস্তুতঃ পর্বতীয় ধূমে পর্ববতীয় 
বহ্ধির বিশেষ ব্যাপ্তি থাকিলেও প্রথমে উক্ত সামান্ত ব্যাপ্তির নিশ্চয় তি সেই বিশেষ ব্যাপ্তি 
নিশ্চয়ও সম্ভব হয় নাঁ। স্থতরাং সামান্য ব্যাপ্তি প্রদর্শনের জন্য উদ্বাহরণবাক্যও বক্তব্য । 
নচেৎ মধ্যস্থগণের অনুমিতির কারণ ব্যাপ্তিনিশ্চয়" সভঁব হয় না। তাই বাদী ও প্রতিবাদী 
নিজ্রপক্ষ স্থাপন করিতে প্রতিজ্ঞা ও হেতুবাক্য বলিলে মধ্যস্থগণের প্রশ্নান্থারে পরে উদ্দাহরণ- 
বাক্য বলিতে বাধ্য হন। বাদী ১৪ প্রতিবাদীর কথিত হতুপদার্থে তীহাদিগের. সাধ্যধর্সের 
ব্যাপ্তি বুঝিতে মধ্যস্থগণের কোন প্রশ্নই হইতে পারে না, ইহা কখনই বুল! যায় না। তান্ববুদ্ধি 
রতবাকরশান্তি “অন্তর্ব্যাপ্তি” সমর্থন করিয়া পরে বলিয়াছেন, 2 
*  প্তম্মাদৃব্যসনমাত্রং বহির্বাপ্ডিগ্রহণে বিশেষেণ সত্বে হেতৌ কেবলং 
জড়ধিয়ামেব নিয়মেন-দৃষ্টান্তসাপেক্ষঃ সাধনপ্রয়োগঃ পরিতোষায় জায়তে, 'তেষা= 
মেবান্ুগ্হাৰ্থমাচার্য্যো দৃষ্টান্তমুপাদতে,_‘যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকৎ যথা ঘট’ ইতি 
পটুমত্যন্ত নৈবং টৃষ্টান্তমপেক্ষন্তে 1” ( ্অন্তর্বান্তিসমর্থন”, সোসাইটীসং, ১১২ পৃঃ) 
b তাৎপৰ্য্য এই যে, তীক্ষবুদ্ধি ব্যক্তিগণ উক্তরূপ দৃষ্টান্ত না বলিলেও উক্ত হেতুতে ক্ষণিকত্বের 
' ব্যাপ্তিনিশ্চয় করিতে পারেন। তাহার! দৃষ্টান্তের কোন অপেক্ষাই করেন না। কিন্তু জড়বুদ্ধি 
ব্যক্িদিগকে বুঝাইবার জন্যই আচার্য্য রত্বকীর্ত্তি পরে প্যথা ঘটঃ” এইরূপ দৃষ্টান্ত প্রয়োগও 
করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে বক্তব্য এই যে, আচার্য্য রত্বকীর্তি কি জড়বুদ্ধি ব্যজিদিগকে 
বুঝাইবার জন্তই এরূপ সুসম বিচারপূর্ববক “ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি” গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন? আর 
সেই সমস্ত ব্যক্তি কি উক্তরূপ দৃষ্টান্ত বলিলেও সৎপদার্থমাত্রে ক্ষণিকত্বের নিশ্চয় করিতে 
পারেন? আর তীক্ষবুদ্ধিগণ যে, উক্তরপ দৃষ্টান্তের অপেক্ষাই করেন না, ইহাও কি শপথ করিয়া 
ব্লা যায়? পরস্ত বিচারস্থলে বাদী ও প্রতিবাদী পূর্বেই 'কিরূপে অপরকে তীক্ষবুদ্ধি বা 
মন্দবুদ্ধি বলিয়া নিশ্চয় করিবেন, _ইহাও ত আমরা বুঝিতে পারি না। j 
শ্বেজন্থর জৈনাচাধ্য বাদিদেবসুরিও পরে বলিয়াছেন, _“মন্দমতীংস্ত বুুৎপারয়িতুং 
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২৯৪ হ্টায়দর্শন [ ১অ৭ ১গাৎ 


ৃষ্ান্তে পনয়-নিগমনান্তপি প্রযোজ্যানি।” কুমারনন্দীও বলিয়াছেন, ₹*প্রয়োগণ্জরিপাটা তু 
প্রতিপাগ্ভান্থমারতঃ।” অর্থাৎ প্রতিপান্ বা বোদ্ধা অনুসারে গ্রতিজ্ঞাদি অবয়বের প্রয়োগ 
কর্তব্য। শ্রীমশ্দায়ের বৈষ্ণব বৈদাস্তিক শ্রীনিবাস. দাদও “বতীব্দ্রমতদীপিকা” গ্রন্থে উক্তরপ 
মত ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন_“অম্মা ক্বনিয়ম:, কচিৎ পঞ্চাবয়বাঃ-*----মৃত্মধ্যমকঠোরথিয়াং” 
ইত্যাদি। অর্থাৎ কোমলবুদ্ধি বা মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিদ্রিগের নিকটে প্রতিজ্ঞা পঞ্চাবরবই বক্তব্য । 
আর মধ্যমবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের নিকটে “উদাহরণ”, “উপনয়”ও “নিগমন” এই অবয়বন্রয়ই বক্তন্য | 
কিন্তু তীক্ধবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের নিকটে 'উদাহ্রণ” ও ‘উপনয়’ এই অবয়বদ্ধয়ই বক্তব্য কারণ, 
তদ্বারাই তাহার! সমস্ত বক্তব্য বুঝিতে পারেন। 3 


কিন্তু ইহাতেও বক্তব্য এই যে, উক্ত! মতে অবয়ব প্রয়োগের অনিয়ম কথিত হইলেও বিশেষ *" 


নিয়মই স্বীকৃত হইয়াছে এবং স্থলবিশেষে ‘পঞ্চাবযব’বাদই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু তীক্ষুবুদ্ধি 
মধ্যস্থও যদি বাদীকে তাঁহার সাধ্য কি? এবং তাহার সাধক হেতু কি? এইরূপ প্রশ্ন করেন, 
তাহ! হইলেও কি বাদী সেখানে প্রতিজ্ঞাবাক্য ও হেতুবাক্য বলিবেন_ না? তাহা বলিতে 
বাধ্য হইলে আর. উতরূপ বিশেষ নিয়মও সমর্থন করা যায় না। আর যাঁহারা ‘অন্তর্ব্যাপ্তি'- 
নিশ্চয়কেই সর্বত্র অনুমিতির কারণ বলিয়া বহিত্যাপ্তিগরদর্শনকে ব্যর্থ বলিয়াছেন, তীহারাঁও 
মনবুদধি ব্যকিকে বুঝাইবার নিমিত্ত উদ্াহরণবাক্য প্রয়োগ- কর্তব্য বলিয়াছেন কেন? 
তাহাদিগের পক্ষে বহির্বাপ্রি নিশ্চয় ব্যতীত “অন্তরব্যাপ্তি'র নিশ্চয় সম্ভব হয় না, ইহা বলিলে 
যে স্থলে কোন তীস্ষবুদ্ধি ব্যক্তিরও যে কোন কারণে তাহা সম্ভব হয় ন! এবং তজ্জন্য তিনি প্রশ্ন 
করেন, সেই স্থলে তাহাকে বুঝাইতেও উদ্াহরণবাক্য প্রয়োগ কর্তব্য, ইহাও অবশ্ত স্বীকাধ্য। পরন্ত 
বাদী ও প্রতিবাদীর জিগীযামূলক বিচীরস্থলে তাহারা পূর্বেই মধ্যস্থগণের বুদ্ধির তারতম্য 
নিশ্চয় করিয়া তদহুদারে বাকাপ্রয়োগ করিতে পারেন না। এই সমস্ত বোদ্ধা প্রতিজ্ঞা” ও 


'হেতু'বাক্য বলিলেই আমার সমস্ত বক্তব্য বুঝিতে পারিবেন, অথবা! ইহারা ‘উদাহরণ’ ও “উপনয়'- ' 


বাক্য বলিলেই আমার সমস্ত বক্তব্য বুঝিতে পারিবেন, আমার অনথক্ত বিষয়ে পরে কোন প্রশ্ন 
করিবেন না_-এইরপ নিশ্চয় করিয়া কখনই তাহারা বাক্যসংক্ষেপ করিতে পারেন না । কারণ 
তাহা করিলে পরে €নিগ্রহস্থানে'র আশঙ্কা থাকে { হুতরাং জিগীযু বাদী ও প্রতিবাদীর নিজকর্তৃবয- 
2 নির্বাহের জন্য সর্বত্রই প্রতিজাদি নিগমন পর্য্যন্ত বাক্য প্রয়োগ কর্তব্য, ইহাই যুক্তিনিদ্ধ। 
মরণ করিতে হইবে,” ভাষ্যকার পূর্বের বলিয়াছেন,__“অর্বে্বষামেকার্থ-প্রতিপত্তো৷ 
ইট এ ৫ প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রণস্তপাদও “নিগমন'রাক্যের 
রণ প্রোজনই' সমর্থন” করিয়াছেন ।* কিন্ত ভাষ্যকার নি 
__ গ্রয়োজনও ব্যক্ত করিতে পরে বলিয়াছেন, ....পসাধ্যে বিরাজ কিব 
২. ঈ পরপন্পাদ হেতুৰাকাকে , "অপদেশ* নামে, উদাহিরণবাকাকে নিদর্শন” নামে, উপনয়বাক্যকে 
-নুনদান” নামে এবং ‘নিগমন’বাক্যকে “প্রত্যায়ায়* নামে উল্লেখ করিয়াছেন। “অবয়বাঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা- 
নিদ্শনাহুসদ্ধান-এত্যাযায়াঃ ৷*_প্রশন্তপাদভাষা, ২৩০ পৃঃ। UES ESS 
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বাৎস্তায়নভাষ্য ২৯৫ 


 নিগ্ীমনম্ণ” অর্জাং ‘উপনয়’বাক্য পর্য্যন্ত বলিলেও প্রতিজ্ঞাবাক্যবোধিত সাধ্যধর্খ্ীতে 
মধ্যদ্বগণের দেই সাধ্য ধর্ম্মের বিপরীত. ধর্শের প্রসঙ্গ বা আশঙ্কার নিরাম নিগমনবাক্যের 
প্রয়োজন।* ভাসর্ববজ্ঞও নিগমনবাক্যের উত্তরূপ গ্রয়োজনই বলিয়াছেন। তাৎপর্য 
এই টষ, বাদী ও প্রতিবাদী সর্বশেষে “নিগমন'বাক্যের দ্বারা প্রতিপন্ন করিবেন যে, পূর্ব্বোক্ত 
সাধ্যধন্মীতে তাহাদিগের ‘সাধ্য ধর্মের বিপরীত ধর্মের আশঙ্কা হইতে পারে না। যেমন 


» পূর্বোক্ত স্থলে বাদী নৈয়ায়িক সর্বশেষে “তন্মাদুৎপত্তিধর্ম্মকত্বা্নিত্যঃ শব্দঃ” এই 


বাঞ্ঠ্যের দ্বারা প্রতিপন্ন করেন বে, যেহেতু উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব অনিত্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট এবং 


.. তাহা শর্মাত্রে থাকে, অতএব শব্ষমান্র অনিত্যই, উহা নিত্য হইতে পারে না। কিন্ত 
* প্রথমোক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা এরপ অবধারণ য়’ না। কারণ, শব্দমাত্র যে, অনিত্যত্ব- 


বিশিষ্ট, ইহা প্রথমে’ গ্রতিজ্ঞাব|ক্যের দ্বারা পাধ্যরপেই' ক্লথিত হয়। প্রথমেই উহা মিদ্বরূপে 
কথিত হুইতে পারে নট! কারণ, .কেবল প্রতিজ্ঞার দ্বারা কোন সাধ্য সিদ্ধ হয় না, ইহা 
সরবসন্মত। তাই কথিত হইয়াছে,_“্একাকিনী প্রতিজ্ঞা হি প্রতিজাতং ন সাধরেৎ।» 

".. ফলকথা, প্রথমোক্ত 'প্রতিজ্ঞা'বাক্যের দ্বারা 'নিগমন+-বাক্যের ফলসিদ্ধি হইতে 
পারে ন!। সুতরাং সর্বশেষে “নিগমন*বাক্য বলিলেই প্যায়বাক্যের পরিসমাপ্তি হয় এবং 
তন্বারাই প্রতিপাদ্য পদার্থের” পরিসমাপ্তি ব! নিশ্চয় বুঝাণ্যায়। তাই প্রশত্তপাদও পরে 
বলিয়াছেন,_“তশ্মাদনিত্যঃ শব্দ ইত্যনেনানিত্য* এবসশব ইন্তি প্রতিপিপাদয়িফিতার্থ- 
পরিসমাপ্থিগ্যতে।” পরন্ত "চরকসংহিতা”র বিমানস্থানেও ( অষ্টম অঃ) প্রতিজ্ঞাদি 
পঞ্চাবয়বই  উদ্নাহরণের সহিত কথিত হইয়াছে। “বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর’ স্থতিতেও কথিত 
হইয়াছে, প্রতিজ্ঞা হেতুদৃষটান্তাবুপসংহার এবচ |] তথা নিগমনঞ্চৈব পঞ্চাবয়বমিয়তে ॥" 


(৩1৫1 ৫)। ‘“মহাভারতে’র সভাপর্ববেও নারদের গুণ বর্ণনায় কথিত হইয়াছে, 


“পঞ্চাবয়বযুক্তস্ত বাক্যস্ত গুণদোষবিৎ।” (৫। ৫) অর্থাৎ নারদ মুনি গোতমোক্ত প্রতিজ্ঞাদি 
পঞ্চাবয়বধুক্ত বাক্যের (স্তায়বাক্যের ) সম্বন্ধে অনুকূল তর্কাদি গুণ এবং সর্বপ্রকার দোষবেতা। 
ঈকাকার নীলকঠও সেখানে উক্ত গ্লোকার্দ্ধের উক্তরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। সুতরাং 
গোতমোক্ত পঞ্চাবয়ববাদই যে, বহুসন্মত ও সুপ্রাচীন মত, এ বিষয়ে সংশয় নাই, ৩৯ ॥ 

a স্টায়-প্রকরণ সমাপ্ত ॥৬॥ ০ 


+ “তাৎপর্যাটাকা'কার বাচম্পতি মিশ্র এখানে উদ্দোতকরের তাৎপর্যা ব্যাখা! করিতে বিশেষ করিয়া 
বলিয়াছেন যে, যেহেতু ‘বাধিত’ অথবা! 'সৎপ্রতিপক্ষণ, তাহাও প্রকৃত হেতু নহে, কিন্তু হেত্বাভাস। সুত্রাং 
ধঅবাধিতত্ব* এবং ‘অসংৎপ্রতিপক্ষত্বও হেতুরু লক্ষণ হওয়ায় কথিত, হেতুপদার্থে ‘অবাধিতত্ব’ ও ‘অসংপ্রতি- 
পক্ষত্ব' বোধনের জন্য সর্ধবশেষে নিগমনবাকাও বক্তবা। অর্থাৎ বাদী সর্বশেষে “নিগমন+বাকোর দ্বারা 


প্রতিপন্ন করিবেন যে, ভাহার কি হেতৃপদার্থ ‘বাধিত’ এবং ‘সৎপ্রতিগক্ষ' হইতে পারে না, সুতরাং তাহাতে . 
হেতুর সমস্ত লক্গণই আছে। গন্ধেশ উপাধ্যায়ও “নিগমন'বাক্যের উক্তরূপ প্রয়ৌজনই সমর্থন করিয়াছেন। 


পরে “হার ব্যাখ্যা ইহা বুঝা যাইবে। 
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ভাষ্য । অত উর্ধং তর্কো লক্ষণীয় ইতি অথেদযুচ্যতে 
অনুবাদ। অতঃপর তর্ক লক্ষণীয়, অর্থাৎ তর্কের লক্ষণ বক্তব্য, এ জন্য 
অনন্তর এই সুত্র বলিয়াছেন । 


সৃত্র। অবিজ্ঞাত-তত্েহর্থে কারণোপপত্তিতস্তত্ব 


জ্ঞানাথমৃহস্তর্কঃ ॥৪০॥ onl 


অন্বুবাদ । “অবিজ্ঞাততত্ব' পদার্থে অর্থাৎ সামান্ততঃ জ্ঞাত যে পদার্থের 
তত্ব অবিজ্ঞাত, এমন পদার্থ বিময়ে তত্বজ্ঞানের নিমিত্ত, কারণের উপপত্তি ১" " 
অর্থাৎ প্রমাণের সম্ভবপ্যুক্ত “উহ ( জ্ঞান্বিশেষ ) তর্ক। 

টিগ্লনী। মহধি পঞ্চাবয়ব' বাক্যরপ ন্যায় নিরূপণ করিয়া, ক্রমানুসারে এই হ্ৃত্রের দ্বারা 
“তর্ক পদার্থের এবং পরবর্তী সূত্রের দ্বারা “নির্ণয়” পদার্থের লক্ষণ বলিয়াছেন। কারণ 
“তর্ক” ও “নির্ণয়” ন্যায়ের পূরবী । অস্থমানপ্রমাণ অর্থে এবং “মনন” অর্থেও “তর্ক” শের 
প্রয়োগ হয়াছে। অমৃতনাদ' উপনিষদে কথিত হইয়াছে,__...প্তর্কশ্ঠৈর সমাধিশ্চ 
যড়ঙগ্গো যোগ উচ্যতে” অর্থাৎ যড়দ্দ যোগের পঞ্চম অঙ্গ পতর্ক”। এইরূপ আরও অনেক 
অর্থে “তর্ক শব্দের প্রয়োগ হইয়ছ। কিন্তু ন্যায়দর্শনে গোতযোক্ত যোড়শ পদার্থের 
অন্তর্গত যে '“তর্ক'পদার্থ, তাহা কোন প্রমাণ নহে, কিন্তু প্রমাণের সহকারী উহঃ 
জানবিশেষ। তাই মহর্ষি এই সুত্রে বলিয়াছেন,_"উহস্তর্কঃ”। তৎপুর্বে উক্ত 
প্রয়োজন ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন, _“ত্ব-জ্ঞানার্থং%। তৎপূর্বেব উহার প্রযোজক প্রকাশ 
করিতে বলিয়াছেন, “কারণৌপপাত্তিতঃ%। ভাস্তকারের মতে উক্ত “কারণ” শব্দের অর্থ 
প্রমাণ, “উপপত্তি” শব্দের অর্থ সম্ভব । অর্থাৎ প্রমাণের সম্ভবপ্রযুক্ত যে উহ, তাহা তর | 
কিরূপ বিষয়ে উক্রর্ূপ উহ তর্ক হইবে অর্থাৎ উহার বিষয় কি, ইহাই নি করিত্তে রর 
প্রথমে বলিয়াছেন, _“অবিজ্ঞাত-তত্বেহর্থে+। = 
3 উদ্দ্যোতক্র রি যে, বিজ্ঞাততত্ব বিষয়ে শুশ্রযা, শ্রবণ ও ধারণ গ্রভৃতিও 

খাশান্ে বুদধধন্ূপ ‘উঃ’ বলা হইয়াছে কিন্ত সেই ‘উহ’ এই হৃত্রোক্ত “তর্ক” পদার্থ 

তাই মহৰ্ষি বলিয়াছেন,_"অবিজ্ঞাততত্বে"। যে পদার্থ সর্ধবথা অজ্ঞাত a 
a টি এ গারে না। স্থৃতরাং "অবিজ্ঞাতে” এইরূপ পদ | Ea 
Le ie I EE যে পদার্থ সামান্ততঃ জ্ঞাত, 
SE re 1 2b EDS হই তৰ্ক । : ১৬ 
নক নার! কিন্ত তাহা বুঝিলে এখানে অর্থসঙ্গুতি হয় না। তাই মহর্থি পরে বহি রত ; 
০ i ! অর্থাৎ পরে ‘অর্থ' শব প্রয়োগ দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন বে, “অবিজ্ঞাতৃতব্‌* ই 
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6 . 
অতব্জ্ঞ পুরুষ বিবক্ষিত নহে। কিন্তু “অবিজ্ঞাতং তন্বং যন্ত অর্থস্ত” এইরূপ, বিগ্রহবাক্যামুসারে 


তাদৃশ পদার্থই বিবক্ষিত। কিন্ত তাদৃশ পদার্থের তত্বজঞানার্থ উহই তর্ক। সুতরাং 
“অবিষ্কাতততব্তাৰ্থস্ত’ এইরূপ প্রয়োগই কর্তব্য উদ্দ্যোতকর পরে ইহাও সমর্থন করিয়া 
তৰুতৰ্রে বলিয়াছেন, _প্বঠীস্থল এবৈষ| সপ্তমী”। অর্থাৎ উক্ত পদে ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থেই 
সগুমী বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে। «কোন কারণে অন্তত্রও এরূপ প্রয়োগ দেখা যায়'। যেমন 


* বৈশ্রেষিক দর্শনে “ইযাবযুগপৎ সংযোগবিশেষাঃ কন্মান্তত্বে হেতবঃ* (৫1১১৬) এই স্থত্রে প্রথমে 


যী” এই পদে ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থেই স্মী বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে.। উদ্দ্যোতকরের 


ঠ্যোয় উক্ত সূত্রের “উপস্কারে” শঙ্কর মিএও বলিয়াছেন্ট__ইযাবিতি যঠ্যর্থে সগ্তমী”। 


'তর্কা'পদার্থের স্বরুপ বিষয়ে, নানা মত 
প্রাচীন কাল হইতেই পূর্বোক্ত “তর্ক'পদার্থের স্বরীপৃবিষয়ে বহু বিচার ও নানা মত 
হইয়াছে । কোন সম্জীদায়ের মতে ‘তর্ক, ‘সংশয়’ ও “নির্ণ* হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। 
কোন সম্প্রদায়ের মতে অমুমানপ্রমাণের নামান্তরই" “তর্ক” । ‘হেতু’, “তর্ক” ন্যায় ও “অন্বীক্ষা* 
শব্দ অন্ুমানবোধক পৰ্য্যায় শব্দ । কোন সম্প্রদায়ের মতে যুক্তিসাপেক্ষ যে অনুমান, তাহারই 


- নাম পতর্ফা | উদ্দ্যোতকর পূর্বোক্ত সমস্ত মতেরই উল্লেখ করিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন । 


জৈন দার্শনিকগণের মতে উহ (তর্ক) অন্থমান হইতে ভিন্ন, পরোক্ষ প্রমাণবিশেষ 
(পূৰ্ব্ব ৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )। কিন্তু বৌদ্ধ নৈয়ার্বিকগণ তককে' বলিয়াছেন,'প্রসঙ্গামুমান’ । 


: পরপক্ষে অনিষ্টপ্রসঙ্গমূলক অনুমানই “প্রসল্গানুমান’। “প্তায়কন্দলী” টাকায় ( ১৭৩-৭৪ পৃঃ) 


শ্রীধর ভট্টও বহু বিচারপূর্ববক প্রাচীন মতের প্রন্তিবাদ. করিয়া পরিশেষে বৈশেষিক 
মতে তর্ককে অনুমানই বলিয়াছেন। পরে ধৈশেষিক মতে তর্ক সংশয়বিশেষ, ইহা 
তিনি অন্ত সশুঘদায়ের মত বলিয়াছেন। ‘সম্তপদার্থী? গ্রন্থে শিবাদিত্য মিশ্রও তর্ককে 
সংশয়বিপ্লেষই বলিয়াছেন। কিন্তু মহধি গোতম তর্কপদার্থের পৃথক্‌ উল্লেখ করায় বার্তিককার 
উদ্দ্যোতকর বহু বিচারপূর্ববক তর্কের স্বরূপ বলিয়াছেন,_“ভবেদিত্যেষ প্রত্যয় 
ইত্যন্ত স্বরূপমিতি”। প্তবেৎ এই পদে সম্ভাবনা অর্থে বিধিলিঙের প্রয়োগ করিয়া 
উদ্দ্যোতকর ব্যক্ত করিয়াছেন যে, মংশয় ও নির্ণয়. হইতে ভিন্ন সম্তাবনারূপ জ্ঞাঁনবিশেষই তর্ক। 
ভাম্যকারেরও ইহাই মত বুঝা যায়। কিন্ত উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি নৈয়ারিকসপ্পরদায়ের মতে 
অনিষ্টপ্রনন্নই তর্ক। উহা আপত্তিরূপ মানস জ্ঞান। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। 

ভাষ্য। অবিজ্ঞায়মানতত্বেহর্ে জিজ্ঞাসা তাঁবজ্জায়তে জানীয়ঙ্জ 


ইমমিতি। অথ জিজ্ঞাসিতস্ত বস্তনো ব্যাহতৌ ধৰ্ম্মে বিভাগেন বিশ্বশতি কিং- 
* ভাষো “জানীয়” এই পদচি’বিধিলিডের আব্মনেপদ বিভক্তির উত্তম পুরুষের একবচনে নিষ্পন্ন! কর্তার, 

ফলবন্ববিবক্ষা স্থলে উপসর্গহীন জ্ঞাধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয়। “অনুপসর্গাজজ্ঞং*- পাণিনিহুত্র। 2৩1৭৬ | গাং 

জানীতে ( পিক 7 ভাষাকার পরেও বলিয়াছেন,--“জঞাতবামর্থং জানীতে তং তত্বতো৷ জানীয়” | 
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__ অত্যনুজ্ঞারপ বলিয়াছেন। সুতরাং এখানে “উহা এইরূপ বিশেষ্য পদের 


২৯৮. ্যায়দর্শন [ ১৭ ১আৎ 
স্বিদিত্যেবমাহোস্বিনৈবমিতি। বিযৃশ্যমানয়ো্ধর্ম্ময়োরেকতরং কাঁরণৌপ- 
পত্যাহনুজানাতি, সম্ভবত্যন্মিন কারণং প্রমাণং হেতুরিতি। কারণোপপত্ত্যা 
স্তাদেবমেতন্নেতরদিতি। £ 
তত্র নিদর্শনং__যোহয়ং জ্ঞাত] জ্ঞাতব্যমর্থং জানীতে তং তত্বতো 


জানীয়েতি জিজ্ঞাসা। স কিমুৎপতিধর্মকোহথানুৎপত্তিধন্মীক ইতি 


বিমর্শঃ। বিষৃশ্ঠমানেহবিজ্ঞাততত্বেহর্থে যন্ত ধর্ম্স্তাভ্যনুজ্ঞাকারণযুপপদ্যতে, 


তমনুজানাতি, যন্ঘয়মনুৎপত্তিধর্্মকত্ততঃ স্বকৃতত্ত কর্মণঃ ফলমনুভবতি : 
: জ্ঞাত|।  ছুঃখ-জন্ম-প্রবৃতি-দোষ-মিখ্যা-জ্ঞানানামুততরমুত্তরং পূর্ববস্ত পূর্ববস্ত 


কারণং, উত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গ £ইতি স্তাতাং সংসারাপ- 
বগোঁ। উৎপত্তিধর্ম্মকে জ্ঞাতরিপুনর্ন স্তাতাম্‌। উৎপন্নঃ খলু জ্ঞাত! 
দেহেন্দ্ৰিয়বুদ্ধিবেদনাভিঃ সম্বধ্যত ইতি নাস্তেদং স্বকৃতস্য কর্ম্মণঃ ফলম্‌। 
উৎপন্শ্চ ভূত্বা ন তকতীতি, তন্যাবিপ্যমানস্তণ নিরুদ্বস্ত বা স্বক্ৃতকৰ্ম্মণঃ 
ফলোপভোগো নাস্তি, -তদেবয়েকস্তানেকশরীরযোগঃ শরীরবিয়োগ- 
শ্চাত্যস্তং ন স্তাদিতি, যত্ৰ কারণমনুপপদ্যমানং পশ্যতি, তন্নাহ্ুজানাতি, ক 
সোহয়মেবংলক্ষণ উহন্তর্ব ইত্যুচ্যতে ৷ : 


কথং পুনরয়ং তত্তবজ্ঞানার্থো ন তত্বজ্ঞানমেবেতি, অনবধারণাৎ, 


অনুজানাত্যয়মেকতরং ধৰ্ম্ম, কারণোপপত্ত্যা, ন ত্ববধারয়তি ন ব্যবস্ততি 


ন নিশ্চিনোতি এবমেবেদমিতি। কথং ততুজ্ঞানার্থ ইতি, তত্রজ্ঞান- 


বিষয়াত্যনুজ্ঞালক্ষণাদুহাদূভাবিতাৎণ* প্রসঙ্গাদনস্তরং প্রমাণস্য সামথাৎ 
তত্জ্ঞানমুতপদ্ত ইত্যেবং ততবজ্ঞানার্থ ইতি। সোহয়ং তর্কঃ প্রমাণানি, 


* ভাষাকার এখানে “তদ্‌” শব্দের দ্বারা প্রমাণ বিষয়ের 
রা রী ইত্যাদি পাঠের পূর্বে ...... “তদন্তজানাতি* এইরূপ পাঠ দেখা যায় ন!। বাঁচল্পতি 
এখানে য়ের বিপর্যয় বা অভাবের অননুজ্ঞাকেই প্রমাণ বিষয়ের অন্তানুজ্ঞা বলিয়া), পরে 


বলিয়াছেন, "****** “অতএব ভাবো উপসংহারঃ « এ 
ক % যত্ৰ কারণমন্ুপপদ্যমানং পশ্যতি. 5 
॥ গানে বহু পুস্তকে ৫ মুদ্রিত 555558555 তি তন্নানুজানাতীতি। 


এহোস্তাবিতাৎ” এইরূপ পাঠ প্রকৃত বলিয়া বুঝিতে পারি না। কোন 


অভ্নুজ্ঞারপ উহই গ্রহণ করিয়াছেন)! কিন্ত এখানে 


_ “লক্ষণাদুহাদৃভাবিতাৎ” এইরূপ পাঠ আছে। বস্তুতঃ উহরপ ভন SEE 


ভাষাক?র তত্তজ্ঞানবিষযীভূত তত্বের 
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“লক্ষণানুগ্রহভাবিতাৎঃ এইরূপ পাঠ এবং *লক্ষণান্থ- . 


৪০ ছু] ' -  বাৎস্তায়নভাধ্য ২৯৯ 


. প্রতিসন্দখানঃ প্রমাণাভ্যনুজ্ঞানাৎ প্রমাণসহিতো বাদেইপদিষ্ট ইতি। 


‘অবিজ্ঞাতত্ত্বেহর্থে’ ইতি যথা সোহর্থো ভবতি তস্য তথাভাবস্তত্ব- 
মবিপর্ধ্যয়ো বাথাতথ্যমূ। hi 

Cy অনুবাদ । 'অবিজ্ঞায়মাঁনতত্ব্' পদাথে অর্থাৎ যে পদার্থের তত্ব তৎকালে 
জ্ঞাত নহে, এমন পদার্থ বিষয়ে * “এই, পদার্থকে ( তত্বতঃ) জানিব”__এইরূপ 
জিন্ঞাসা জন্মে । অনন্তর জিজ্ঞাসিত পদার্থের সম্বন্ধে 'ব্যাহত' অর্থাৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম- 
দ্বয়কে গৃথকৃভাবে ‘ইহা এইরূপ কি? অথবা এইরূপ নহে*_এইরূপ সংশয় করে। 


১- পেরে সন্দিহমান ধর্ম্মদ্ধয়ের মধ্যে একতর ধর্মকে কারণের উন্পত্তিপরযুক্ত 


অনুজ্ঞ। করে । এই পদার্থেই 'কারণ*কি না ‘প্রমাণ’ ‘হেতু’ সম্ভব হয় অর্থাৎ 
এইরূপ জ্ঞানই “কারুণোপপত্ি*। কারণের উপপাতিপ্রযুক্ত অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ 
‘প্রমাণসম্তব’ প্রযুক্ত এই পদার্থ এইরূপ হইতে পারে, অন্তরূপ অর্থাৎ ইহার 
বিপরীত হইতে পারে না__অর্থাৎ এইরূপ জ্ঞানই সেই একতর ধর্শ্মের অনুজ্ঞা 
এবং উহাই তর্কপদার্থ। 
তদ্বিষয়ে পনিদর্শন” অর্থাৎ পূর্বোক্ত তর্কের উদাহরণ ষথা--“এই যে 
জ্ঞাতা (আত্মা ) জ্ঞাতব্য পদার্থকে জানিতেছে, লৈইসজ্ঞার্তীকে তৃত্বতঃ জানিব, 
এইদ্ধপ জিজ্ঞাসা জন্মে। (পরে) সেই জ্ঞাতা কি উৎপত্তিধর্ম্মক ? অথব! 
অন্বৎপত্তিধৰ্ম্মক ? এইরূপ সংশয় জন্মে। ( পরে) সন্দিছমান অবিজ্ঞাততত্ব পদার্থে 
অর্থাৎ পূর্বোক্ত জ্ঞাতৃপদার্থে যে ধর্স্সটির গঅনুজ্ার কারণ (প্রমাণ) উপপন্ন 
হয়, সেই ধর্মকে অনুজ্ঞা করে। (উক্ত স্থলে কিরূপে সেই অনুজ্ঞা করে, 
তাহ৷ বলিতেছেন ) যদি এই জ্ঞাত! অনুৎপত্তিধন্মক হয় অর্থাৎ নিত্য পদার্থ 
হয়, তাহ! হইলে ্বরৃত কর্মের ফল অনুভব করে অর্থাৎ পূর্বজন্মকৃত কর্ম্মানুসারে 
সুখ দুঃখ ভোগ করিতে পারে। (এবং) দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ ও 
মিথ্যাজ্ঞানের পরপরটি পূর্বপূর্বটির কারণ, (সুতরাং) পরপরটির অপায় বা 
নিবৃত্তি হইলে তাহাদিগের অননস্তরের অর্থাৎ অব্যবহিত পূর্কপূর্বাটির নিব্বত্তিপরযুক্ত 
অপবর্ণ হয়_এ জন্য সংসার ও অপবর্গ হইতে পারে। কিন্ত জ্ঞাত! উৎপত্তিধর্ম্মক 
হইলে সংসার ও অপবর্গ হইত পারে ন!। "কারণ, জ্ঞাত! উৎপন্ন হইয়াই 


বাতিপতি মিশ্র এখানে শেষোক্ত “ভাবিতাৎ এই বিশেষণ পদ গহণ, করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, : 
“ভাবিতাচ্চিন্তিতাৎ অতএব প্রদয্নান্ি্দ্লাদ্বিতি*। কিন্তু শুদ্ধার্থ চুরাদিগণীয় ভু ধাতুনিষ্পন্ন ‘ভাবিত’ শব্দের ছার! 


বিশুদ্ধ এই রব বুঝ! “্যায়। ভাষাকার দেই অর্থই ব্যন্ধ করিতে পরে বলিয়াছেন_+পস্কাৎ। 
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দেহ, ইন্দ্রিয় বুদ্ধি ও বেদনার ( সুখছুঃখের ) সহিত সম্বন্ধ হয়, এ জন্য ইহা অর্থাৎ 


সেই দেহাদিসন্বন্ধ ইহার স্বর্ৃত কর্মের. ফল হয়. না। কারণ, উৎপন্ন" জ্ঞাত! 
(পুর্বে) বিদ্যমান থাকিয়া উৎপন্ন হয় না। অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে তাহার 
সভাই থাকে না, অতএব পূর্বে অবিদ্বমান অথবা! নিরুদ্ধ অথাৎ দেহাদি নাঁশ্ন্ টি 
অত্যন্ত বিনষ্ট সেই জ্ঞাতার নিজরুত কর্মের ফুলভোগ নাই অর্থাৎ তাহা সম্ভবই 
হিলা। ঈতরাং এইরূপ হইলে এক জ্ঞাতার অনেক শরীরের সহিত সম্বন্ধ 
এবং আত্যন্তিক ভাবে শরীরের সহিত বিয়োগ (চিরকালের জন্য জন্মের উচ্ছেদ ) 


DY 


bt, 


হইতে পারে না অর্থাৎ সংসার ও মোক্ষ . হইতে পারে না,_এইরপে: -; 


টি সংশয়কারী ) যে _রিষয়ে “কারণ” অর্থাৎ প্রমাণকে অনুপপত্যমান 

রা টি রা উক্ত স্থলে আত্মাতে' সংশয়বিষয়ীভূত উৎপতিধর্- 

টি রং রর নর | সেই এই অর্থাৎ পূর্বরবর্ণিত এইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট 
ত হয়। 

ে ( 3 ৰ Lt তত্বজ্ঞানার্থ কেন? তত্বজ্ঞানই কেন নহে? (উত্তর) 

টি ন ৭ করে 5 (বিশদ্বাৰ্থ ) এই তৰ্ক প্রমাণের উপপত্তিপ্রযুক্ত 

+ অন্বুজ্ঞা কুন" কিন্ত, এই পদার্থ এইরূপই, ইহা অবধারণ 


প্রবৃত্ত করে, 
নর টয়া হইয়া বাদে অর্থাৎ পরবন্তাঁ বাদলক্ষণসুত্রে 
ৃু . ( ইত্রে)অবিজ্ঞাততত্বেহখে”. এই স্থলে সেই পদার্থ যে 


প্রকার হয়, তাহার 
ৃ তাহার তথাভাব (অর্থাৎ) অবিপর্ায় যাথাতথ্য তত্ব। অর্থাৎ 


টিগ্ননী। ‘তৰ 
ভাস্যকার এই স্বত্রোক্ত তর্ক'পদার্থের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে a 


4 22 ৩৭ র্ fl. : Ny 
; তর্কের প্র বৃ তত হ্য়, তাহাই ব্যক্ত করিবার জন্য বলিয়াছেন যে প্রথমে অবিজ্ঞায়মানতত্ব কোন 
j ঃ 
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পদাৰ্থ বিষয়ে তত্বজিজ্ঞাসা জনে 
i নত কির লেই পদার্থের ঘদে বির ধর্ম বিষয়ে দশ 
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জন্মে, বাঁম্পত্তি মিশ্র এখানে বলিয়াছেন যে, যদিও প্রায়শঃ সংশয়ের পরেই তত্বজিজ্ঞাসা জন্মে, 
তথাপি, অন্নেক স্থলে তত্বজিজ্ঞাবার পরেও সংশয় জন্মে। সেই সংশয়ই “তর্ক” প্রবৃত্তির 
অন্দ। সুতরাং ভাষ্যকার এখানে তত্ব-জিজ্ঞাসার পরেই সংশয় বলিয়াছেন। ভাস্তকার পরে 
তর্ক ৫েঁর স্বরূপ ব্যাথা করিয়াছেন যে, সেই সংশরকারী পরে মেই সংশয়বিষরীভূত বিরুদ্ধ 
ধর্ম্মদ্বয়ের, মধ্যে কোন এক ধর্মকে কারণের উপপত্তিপ্রযুক্ত অনুজ্ঞা করে। অর্থাৎ তাহার 
সেই অনুজ্ঞারূপ জ্ঞানবিশেষই এই স্থা্রোক্ত* তর্কপদার্থ। ভাঘ্যকার পরে পূর্বোক্ত “কারণোপ- 
পত্তি'র ব্যাখ্যা করিয়াছেন,_“অম্ভবত্যস্মিন্‌ কারণং প্রমাণং হেতুরিতি।” অর্থাৎ 
এখানে স্থত্রোক্ত “কারণ” শব্দের অর্থ প্রমাণ, এবং “উপপত্তি” শব্দের অর্থ সম্ভব । কারণের 


£ উপপত্তি অর্থাৎ সেই পদার্থবিশেষেই, প্রমাণের সম্ভধ বা সহা। প্রাচীন কালে হেতুবোধক 


‘কারণ’ শব্বের প্রমাণ অর্থেও প্রয়োগ হইছে। “কাণ, প্রমাণ, ও “হেতু শব্দ একার্থ- 
বোধক। তাই ভামুকার কুত্রোকত ‘কারণ’ শব্দের অর্থ ধাক্ত করিতে “প্রমাণ” শব্দের পরে 
সয়ানার্থ ‘হেতু’ শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। ভায্যকার পরে তাহার পূর্ববোক্ত অমুজ্ঞার 
স্বরূপ ব্যক্ত করিতে: বলিগাছেন,__ “কারণোপপত্তা স্যাদেবমেতক্মেতরদিতি।” 
তাৎপৰ্য্য এই যে, এই পদার্থেই প্রমাণের সম্ভব হয়, এজন্য ইহা এইরূপ হইতে পারে, অন্তরূপ 
হইতে পারে না, এইরূপ প্রস্তাবনাত্মক যে জ্ঞান, তাহাই প্রমাণের উপপত্তিপ্রযুক্ত সেই 
প্রমাণবিষয়ীভূত তত্বের অন্ুজ্ঞা এবং উহাই এই, স্থত্রোক্তত'রূপ শুর্কপদার্থ। উহা সংশয়ও 


. নহে, নির্ণয়ও নহে। কিন্তু তন্তিন্ন উক্তরূপ বিশেষ জ্ঞান। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। 


তাস্তকার পরে পূর্বোক্ত “তর্কে'র একটি উদ্বাহুরণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, যাহা জ্ঞাতব্য 
পদার্থের জ্ঞাতা ( আত্মা ), তাহার তন্ববিষয়ে জিজ্ঞাসা জন্মিলে কোন কারণে সেই জ্ঞাতা কি 


- উৎপত্তিধৰ্ক্মবং? অথবা অঙনংপত্তিধ্ম্মক ? এইরূপ সংশয় জন্মিতে পারে। কিন্তু পরে 


সেই মুংশয়কারী তাহার সংশয়বিষমীভূত সেই জ্ঞাতৃপদার্থে যে ধর্মের অনুজ্ঞার সম্বন্ধে প্রমাণ 
উপপন্ন বা সম্ভব হয়, সেই ধৰ্ম্মকেই অনুজ্ঞ৷ করেন। যেমন, এই জ্ঞাত৷ 'অনুৎপততি- 
ধৰ্ম্মক’ হইলেই অর্থাৎ অনাদি নিত্য পদার্থ হইলেই তাহার পূর্ববজন্মক্কুত কর্ম্মবশৃতঃ সংসার 
এবং তর-জ্ঞানজন্য মোক্ষ হইতে পারে। কিন্তু উংপত্তিধন্মক হইলে অর্থাৎ দেহার্দির উৎপত্তি- 
কালে অভিনব আত্মারই উৎপত্তি হইলে পূর্বে তাহার সত্তা না থাকায় স্বরৃত কর্ম্মজন্ত বিচিত্র 
জন্মাদি সম্ভব হয় না। এবং উৎপন্ন ভাবপদার্থমাত্রেরই, বিনাশিত্ববশতঃ সেই আত্মার 
মোক্ষও হুঈতে পারে না, এইরূপ বিচার করিয়া পূর্ব্বোক্ত সশয়কারী আত্মার উৎপত্তি- 


ধৰ্ম্মকত্ব বিষয়ে প্রমাণকে অনুপপন্থমাঁন বুঝিয়া তাহার অনুজ্ঞা বা সম্ভাবনা! করেন না| কিন্তু 


আত্মার অনুহংপত্তিধর্ম্মকত্ব বিষয়েই প্রমাণ সম্ভব বুঝিয়া তাহারই অনুজ্ঞা করেন। অর্থাৎ আত্মা 


অসুংপতিধৰ্মক হইতে পারেন, এইরূপ সন্তাবনত্বক জানই উক্ত হলে তাহার “তর্ক 
এই মতের ্যাখ্া কন্সিতে শ্রীধর ভর বলিয়াছেন, _ ‘অহংগজিফো[ তৰা ভৰিতিব্যমিতি | : 
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কিমন্ত সম্ভাবনাপ্রত্যয়স্ত প্রয়োজনং? তব্জ্ঞানমেব।”_-(“ন্ায়কন্দলী,৮ ১৭৩ পৃঃ ।) 
জয়ন্ত ভট্টও বলিয়াছেন,_“তেনায়ং সৃত্রার্থ, অবিজ্ঞাততব্বে সামান্ততো জ্ঞাতে ধর্িণ্যেক- 
পক্ষান্তকুলকারণদর্শনাত্তস্মিন সম্ভাবনাপ্রত্যয়ো ভবিতব্যতাবভাসন্তদ্িতরপক্ষশৈথিল্যাপাদনে 
তদ্গ্রাহকগ্রমাণমনুগৃহ্‌ তৎহ্খং প্রবর্তয়ন্‌ তত্জ্ঞানার্থমৃহস্তর্ক ইতি।»__( “ন্যায়যঞ্জরী”, ৫৮৬ পুঃ)। 

উক্ত তর্কপদার্থ যে তন্ব-জ্ঞান নহে, কিন্তু তত্বজ্ানার্থ, ইহা। সমর্থন করিতে ভান্তকারও পরে 
বলিয়াছেন,_"অনবধারণাঁৎ”। পরে ওঁ কথারই ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন,__"অন্তুজানা- 
ত্যয়মেকতরং বর্ম্মং কারণোপপত্া, ন ত্ববধারয়তি, ন ব্যবস্তুতি, ন নিশ্চিনোতি, এবমেবেতিণ” 
তাংগর্য্য এই বে, উক্ত তর্কপদার্থ একতর ধর্শোর অনুজ্ঞাই করে, কিন্তু অবধারণ করে না 
অর্থাৎ ব্যবসায় করে না, অর্থাৎ “ইাদমেব€মব” ( এই পদার্থ এইরূপই ) এই প্রকারে নিশ্চয় 
কিরে না। তর্বপদার্থ পূর্বোক্ত অনুজ্ঞান্বরূপ < হইলেও তাহাতে অনুস্ঞার কর্তৃত্ব বিবক্ষা 
করিয়াই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন, _“অঙ্জানাত্যয়ং |” «অবধারণ”, ব্যবসায় ও নিশ্চয় 
একই পদার্থ হইলেও উক্ত তর্কপদার্থ যে নিশ্চয় হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, সুতরাং উহাকে তত্ব-জ্ঞান 


বলাই যায় না, ইহাই ব্যক্ত করিতে ভায়কার পরে আবার বলিয়াছেন, “ন ব্যবস্যতি, ন. 


!* বাচম্পতি মিশ্র এখানে বলিয়াছেন,_“পধ্যায়ৈনিশ্য়াদত্যস্তভেদ উত্তঃ 1৮ 
কিন্তু উক্ত তর্বপদার্থ নিশ্চত্মক ও নিশ্চয়জনক না হইলে কিরূপে উহাকে তৰঞ্ানার্থ 
বলা যায়? এতছুত্তরে ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, তবজ্ঞানের বিষয় সেই তন্বের অনুজ্ঞারূপ 


তত 


যে উহ, যাহা ভাবিত অর্থাৎ পরিশুদ্ধ নির্দোষ অর্থাৎ যাহা তর্কাভাস নহে, কিন্তু প্রকৃত তর্ক, 


তাহ৷ জন্মিলে পরে প্রমাণের সামর্থ্প্রযুক্ত ততববজ্ঞান জন্মে। অর্থাৎ তর্ক স্বতন্্রভাবে ' 


নর উৎপাদক না হইলেও প্ররৃত তর্কের অনন্তর সেই ত্কানুগৃহীত প্রমাণই তববজ্ঞান 
পন্ন করে। হৃতরাং ত্করূপ জ্ঞান প্রমাণের অনুগ্রাহক হইয়া তত্বজ্ঞানের সহায় হয় |» 


তাই মহধি পূরে ‘বাদ’লক্ষণহৃত্রে প্রমাণসহিত তর্কের উল্লেখ করিয়াছেন, কেবল তর্কের ' 


উল্লেখ করেন নাই। ভান্তকার প্রথমহুত্রভাস্ত্েও বলিয়াছেন যে, 
কিন্তু “প্রমাণানামনুগ্রাহকন্তবজ্ঞানায় কল্পতে।” 

'তাৎপর্যাটাকা”কার বাচস্পতি মিশ্র এখানে বলিয়াছেন যে, যে বিষয়ে কোন প্রমাণ 
প্রবৃত্ত হইতে উদ্ভত হয়, সেই বিষয়ের বিপর্য্যয়াশঙ্ক উপস্থিত হইলে যে কাল পর্য্যন্ত 
কোন অনিষ্টাপত্তির দ্বারা সেই বিপর্যয়াশস্কার নিবৃত্তি ন! হয়, সেই কাল পর্যাস্ত সেই বিষয়ে 
সেই প্রমাণ প্রবৃত্ত হইতে গারেন|। কিন্তু সেই সংশয়ের নিরৃত্তি হইলে তখন সেই প্রমাণই 


তর্ক কোন প্রমাণ নহে, 


(১৫১৪) এই ভগবদ্ধাকো ভাষ্যকার রামানুজ «অপোহনঃ 
০ ER j নে প্রাচীন মতেই ৰাখা! করিয়াছেন,"উহো নাম ইদং প্রম - 
বি টি তি পমাগ্তাহতাপযোনৰমানথা দিনিযসধ্ প্রমীণানুগ্রাহকং জ্ঞানং |” রর 
__ পরিওষি এসবে বেদটনাথও গোতমোক তত্র ব্যাখ্যা করিতে আচাধ 

উকি হেন। নাহ ব্যাখ্যারই 


rs 
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eg . বাৎস্তায়নভা্য ৬০৩ 

নিজবিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া তত্বনিশ্চয়ূপ  তত্জ্ঞান উৎপন্ন করে। ফলকথা, প্রমাণের নিজ 
বিষয়ে সংশয় নিবৃত্তিই তর্ককর্তৃক প্রমাণের অভান্জ্ঞা এবঙ উহাই প্রমাণের অনুগ্রহ বলিয়া 
কথ্যিত হইয়াছে। বরদরাজও বলিয়াছেন,__“প্রমাণবিষয়ে তদ্দিপর্য)য়াশঙ্কা-বিঘটনং তর্কসাধ্যো- 
ইন্থু্হ ইত্যৰ্থঃ।” 

-॥ তর্কের স্বরূপবিবয়ে উ্য়নাদথর্ধ্য প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণের মত।' 

2  উদয়নাচার্য্ের মতানুসারেই বরদরাজ ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন'_ ্‌ 
“তর্কোহনিষ্টপ্রসঙ্গঃ স্যাদনিষ্টং দ্বিবিধং স্মৃতং। 
প্রামাণিকপরিত্যাগৃস্তখেতরপরিগ্রহঃ ॥*_ তার্কিকরক্ষা | ' 

অর্থাৎ অনিষ্টের প্রসঙ্গ বা আপৃত্তিই তর্ক? সেই অনিষ্ট (১) প্রামাণিক পদার্থের পরিত্যাগ 

এবং (২) অপ্রামাণিক পুদীর্থের স্বীকার। যেমন জলপীনু পিপাসার নিবর্তক নহে, এই 

কথা বলিলে আপত্তি হয় যে, তাহা হইলে পিপ্ান্থ ব্যক্তিরা জল পান না করুক? উক্ত 


"স্থলে জলপানের পিপাসানিবর্তকত্ব যাহা 'প্রমাণসিদ্ধ পার্থ; তাহার পরিত্যাগ বা অপলাপ 


গ্রথমঃপ্রকার অনিষ্ঠ। আর জলপান অন্তর্দাহ উৎপন্ন করে, ইহা বলিলে আপত্তি হয় যে, 
তাহা হইলে জলপান আমারও অন্তর্দাহ উৎপন্ন করুক? উক্ত স্থলে জলপানের অস্তর্দাহজনকত্ব 
যাহা অগ্রামাণিক পদার্থ, তাহার স্বীকার দ্রিতীয় প্রব্অনিষ্টণ এইন্নুপ অন্যান্য স্থলেও 
পূর্বোক্ত বে কোন প্রকার অনিষ্ট পদার্থের প্রমঙ্গ অর্থাৎ আপত্তিরপ জ্ঞানই তর্ক। টীকাকার 


মল্লিনাথ উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন-_অনিষ্ট-ব্যাপকুপদার্থের প্রসঙ্গ । বস্তুতঃ সংশয় 77 


নিশ্চয় হইতে ভিন্ন পূৰ্ৰৌক্ত ‘সম্তাবনা’রূপ জ্ঞান উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ স্বীকার 


. করেন নাইন কারণ, তাহাদ্িগের মতে *সম্ভাবনারূপ জ্ঞানও সংশয়বিশেষ। কিন্তু তর্ক 


সংশয়াত্মক জ্ঞান নহে। তাই উদয়নাচার্য্যও অনিষ্টাপত্তিকেই তর্ক বলিয়াছেন। বাচম্পতি 
মিশ্র ভাষ়কারের মতের ব্যাখ্যা করিতেও অনিষ্টাপত্তিকে তর্ক বলিয়াছেন কেন, ইহাও 
চিন্তনীয়। ফলকথা, প্রমাণ দ্বার! বাধিত পদার্থই অনিষ্ট পদার্থ এবং তাহার প্রসঙ্গ অর্থাৎ 
আপত্তিরপ যে জ্ঞান, তাতাই তর্কপদার্থ। তাই তর্ককে বলা হইয়াছে» “বাধিতার্ধপ্রসঙ্' | 
এবং উক্তরূপ তর্ক সংশয়নিবর্ত্তক হওয়ায় উহার অপর প্রাচীন নাম পদংশয়বুযুদাজ”। 
(পূৰ্ব্ব ২৫৪ পৃষ্ঠা দষ্টব্য )। 

পরে নব্য নৈয়ায়িকগণ বিশদভাবে উক্ত তর্কপদার্থের স্বরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, 
যে পদার্থে ব্যাপক পদার্থের অভাব নিশ্চিত, সেই পদার্থে তাহার ব্যাপ্য পদার্থের আরোপপ্রযুক্ত 
জই ব্যাপক পদার্থের যে আরোপ, তাহা তর্ক। তাই: বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই সুত্রে 
‘কারণ’ শৰের ব্যাপ্য অর্থ এবং “উপপত্তি' শব্দের আরোপ অর্থ গ্রহণ করিয়া তর্কের উত্তরূপ 
লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যেমন ধুম বহ্ছির ব্যাপ্য পদার্থ অর্থাৎ ধূম থাকিলে সেখানে 
বন্ধি অবশ্য থাকবি টাবু ডি? ব্যাপক পদার্ঘ। কিন্ত জলে ১২ বধ { * ডে 
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নাই, ইহ! নিশ্চিত। সুতরাং জলে ধূমের আরোপ হইলে তৎপ্রযুক্ত বহ্ির বে আরোপ হয় 
অর্থাৎ “জলং' যদি ধূমবৎ স্যাৎ তদ$ বহিমৎ স্তাৎ__এইরূপে জলে বহ্নির যে আপত্তি হয়, তাহা 
উক্ত স্থলে তর্ক। মনের দ্বারাই এরূপ আপত্তি হয়, সুতরাং উহ! মানস প্রত্যক্ষবিশেষ 
এবং আহীর্য্ত্রজ্ঞান। ভ্রমের বাধক নিশ্চয় সত্বেও ইচ্ছাপূর্ববক বে আরোপ, তাহাকে লে 
আহীর্যযভরম। 
কিন্ত উক্ত তর্করূপ জ্ঞান ভ্রমজ্ঞান হইলেও উহার স|হাব্যে পরে প্রমাণ দ্বারা তন্বনিশ্চয় 
জন্মে। কারণ, উক্তরূপ তর্কস্থলে সর্বত্রই কোন ব্যাপ্য পদার্থের আরোপপ্রযুক্তই তাহার 


ব্যাপক পদার্থের আপত্তি হয়। বে কেন পদার্থে আরোপপ্রযুক্ত যে কোন পদার্থের আপত্তি a 
তর্ক হইতে পারে না। এবং যে স্থানে সেই পদার্থ সর্বস্বীকত, সেই স্থানে তাহার আপত্তি ও তর্ব 


নহে। কারণ, সেই স্থানে তাহার জ্ঞান আরোপাত্মক নহে, কিন্তু যথার্থ জ্ঞান। যেমন “পর্বতে 

বধ ধুমবান্‌ স্তাৎ তদা বহ্ধিমান্‌ স্তাৎ’_এইর্ূপে পর্বতে বহ্নির যে আপত্তি, তাহা তর্ক নহে। 

' উহাকে বলে ইষ্টাপত্তি', কিন্তু ‘অনিষ্ঠাপত্তিই তর্ক। সেই তর্ক স্থলে সেই অনিষ্ট পদার্থই 

. আপত্তির বিষয় হওয়ায় তাহাকে বলে ‘আপা ন্ত’ এবং যাহার সত্তা স্বীকার করিলে সেই 

আপত্তি হয়, তাহাকে বলে. “আঁপাদক?। বেমন পূর্বোক্ত স্থলে ধূম আপাদক এবং বহ্ছি 

আপান্য। আগাদ্য পদার্থ হইবে ব্যাপক এবং আপাদক পদার্থ হইবে তাহার ব্যাপ্য। সুতরাং 

ক তর্করপ ভয্ঞানেৎ সেই আগাদক ঈন্দার্থে আঁপাঁদ্ধ, পদার্থের ব্যাপ্তি স্মরণ আবশ্তক। কারণ, 
ন্‌ _ লেই ব্যাতিই উপ তর্কের মূল এবং প্রথম অঙ্গ।* সেই ব্যাপ্তির স্মরণ হইলে নেই 
ঃ * ব্যাপক | পৃ্ারথের : অভাবে “তাহার ব্যপ্য পদার্থের অভাবের বে ব্যাপ্তি আছে, তাহারও 
রগ হয়; সুতরাং পরে নেই আপাদ্ধরপ ব্যাপক পদার্থের অভাবরপ হেতুর দ্বারা আপাদকরূপ 


হইলে বন্ধিবিশিষ্ট “হউক I এইরূপ তর্কের ফলে পরে বহ্ির অভাবরূপ হেতুর দ্বার! জলে 

7855 । উরস সমস্ত তর্কের ফলে বিষয়পরিশুদ্ধি অর্থাৎ প্রমাণ বিষয়ের 

বার্থ নিশ্চয় হওয়ায় উহাকে বলে--বিবয়পরিশোধক তর্ক । 

EE: Ef কিন্তু যে তর্কের ফলে অনুমানের হেতুতে নাধ্যধর্মের ব্যভিচার সংশয়-নিবৃত্তি হওয়ায় ব্যাপ্তি- 
১৬ নিশ্চয় জন্মে, তাহাকে বলে-_্যাপ্তিগ্রাহুক তর্কঃ। যেমন ..“ধুমো বহ্ছিব্যভিচাঁরী ন বা’_ 


টি তর্কের আরও চারিটি অঙ্গ আছে। বরদরাজ বলিয়াছেন। “বাাপ্ডিনতকাপ্রতিহতিরবসানং বিপরধায়ে। 
3 f লিগার ইতি MEINE অর্থাৎ, €১) আপাদক পদার্থে আপান্ধ পদাথের ব্যাপ্তি, ২) সেই 
বা প্রতিকূল অর দারা অগ্রতিযাত, (০) বিপধচ্ অর্থাৎ আগাছা পদার্থের অভাবে 
2 2 15 মই এবং (৫) নেই আপত্তির অননুকুলত্ব অর্থাৎ প্রতিপক্ষের অসাধবন। 
EE সদ পগঞ্চাঙম্পন্ন তর্ক তবজ্ানের সহায়, হয়। "উহার, মধ্যে কৌন এক অঙ্গের 
ভাৰ হইলেও তাহ! প্ৰকৃত তর হইবে না তাহাকে বলে *তরকাভান”। তর 
বেও।ম-তাক্কিকরক্ষা। 72 
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ব্যাপ্য পদার্থের অভাব অনুমানয়িদ্ধ হয়। যেমন পূর্বোক্ত স্থলে জল যদি ধুমবিশিষ্ট হয়, তাহা 


এ "অঙ্গান্ততমবৈকলো তৰ্কন্তাভানতা 


« 
* 


টা ৪" সপ] " _ বাৎস্যায়নভাস্ত 303 


- এইরূপ সংশয় জন্মিলে পরে 'ধুমে। যদি বহিংব্যভিচারী শ্াৎ, বহ্নিজন্তো ন স্তাৎ’__অর্থাৎ ধূম যদি 

" .. বঙ্ছির ব্যভিচারী হয় অর্থাৎ বহিশৃন্ত স্থানেও জন্মে, তাহা হইলে বহিগরন্ত না হউক? এইরূপ 

তর্কের ফলে ধুম বহ্ছির ব্যভিচারী নহে, ইহা অন্ুমানসিদ্ধ হয়। উক্ত স্থলে বহ্ছির ব/ভিচারিত্ব 

আপঠীক এবং বন্ধিজন্তত্বের অভাব আপান্ধ। ধূমমাত্রই বহিজন্ত, বহ্নি ব্যতীত ধুম জন্মে 
3 না, এই সিদ্ধান্তানুসারেই উক্তরূপ আপত্তি হয়। তাহার ফলে 'পরে ( ধুমো ন বহ্িব্যভিচারী, 
* , বহি এইরূপে ) বহ্ছিন্ত্ব হেতুর দ্বারা ধুমে বহ্ছির ব)ভিচারিত্বের, অভাব নিশ্চয় হইলে 
চি. সেই নিশ্চ়জন্ পূর্ববোন্ধ ব্যভিচার সংশর-নিবৃত্তি হওয়ায় ধূমে বহ্ছির ব্যাণ্তিনিশ্চয় জন্মে, এজন 
নু . £ উক্তরূপ তর্ককে বলে 'ব্যাপ্ডিগ্রাহক তর্ক?। অনুমানুপ্রমাণরপ স্যারের দ্বার! তব নির্ণয়ের পূর্বে 
“অনেক স্থলে পূৰ্বোক্তরূপ তর্ক আবশ্তকণ্হওয়ায় অনেকে উহাকে স্টায়ের পূর্ববা্ও বলিয়াছেন ।* 

° ‘ তর্কের গ্রকারভে্ 

টি উদব্নাচাৰ্ক পূর্বোক্ত “তর্ক'পদার্থকে (১) 'স্াতাশ্রয়, (২) িতরেতরাশ্য় 
(৩) চক্রকাঅরয়’, (৪) 'অনবস্থা” ও (৫) “অনিষ্প্র্র্গ'* নামে পঞ্চবিধ বিয়ারের! তদনূমারে 
বরদরাজও বলিয়াছেন,_-“আত্মায়াদিভেদেন্য তর্কঃ পঞ্চবিধঃ স্থৃতঃ।৮ কোন পদার্থ নিজের 
উৎপত্তি অথবা স্থিতি অথবা জানে অব্যবধানে নিজেকে অপেক্ষা করিলে তপ্রযুক্ত যে 
অনিষ্টাপত্তি হয়, তাহাকে বলে 'আত্মাশ্রয়। আর সেই পদার্থ অপর একটি পদার্থকে 
- অপেক্ষা করিয়া আবার নিজেকেই অপেক্ষা করিলে ততংগ্ৃন্ডা্চ যে অঁনিষ্টাপনি্ত হয়, তাহাকে 
*  বন্তে ইতরেতরাশ্রয়” বা “আন্যোস্তাশ্রায়'। এইরূপ অপর দুইটি পদার্থ বা ততোহধিক 

J পদার্থকে অপেক্ষা করিয়া আবার নিজেকেই অপেক্ষা ঝুরিলে তৎপ্রযুক্ত যে অনিষ্টাপত্তি 'হয়, 7. 


5 তাহাকে বলে “গচক্রকা শ্রীয়”। আর যেরূপ আপত্তির কুত্রাপি বিশ্রাম বা! শেষ নাই, এমন যে 
১ . ধারাবাহিক জ্মপত্ি, তাহাকে বলে “অনবস্থাঠ। - উক্তরূপ অনন্ত আপত্তিমূলক যে অনিষ্টাপত্তি 
টা হ্য়, তুহাও “অনবস্থাঁ নামে কথিত হইয়াছে । কিন্তু কোন স্থলে .এরপ আপত্তি সর্ববমতে 
রী প্রমাণসিদ্ হইলে তাহ! “অনবস্থা”রূপ তর্ক হইবে ন! । কারণ, সেইয্লপ স্থলে উহ! মকল মতেই 


ইষ্টাপত্তি। পূর্বোক্ত চতুধিধ তর্ক ভিন্ন সমস্ত তর্কৃই 'অনিষ্টপ্রসন্ধ* নামে পঞ্চম প্রকার তর্ক ।1 - 

যদিও. তর্কমাত্রই অনিষ্টগ্রস্্গ) তথাপি বিশেষ জ্ঞানের দন্ত উদয়নাচার্যয প্রভৃতি 
বিশেষ করিয়া *আত্মাশ্রর” প্রভৃতি চতুবিধ. তর্ক বলিয়া অস্ঠান্ত সমস্ত তর্ককে ‘অনিষ্ট- 
8১ ৯৯৬২ 


* কুহুমাঞ্জলিপ্রকাশের (৩৭ ) “মকরন্দ বাখ্যা'য় পক্ষধরণিষা রচিদন্ত উক্ত মতান্তর সমর্থন করিতে 
পরে বলিয়াছেন যে, “প্রকাশশ্কার বন্ধমান উপাধ্যায় নিজেই ‘প্রমেয়তববন্াধ’ এস্থে লিখিয়াছেন।তর্কে! 
্তায়ন্ত পুব্বাঙ্গং, স্যায়-বিষয়-পরিশোধকহাদ্‌ বাাপ্তিগ্রাহকতবাচ্চ।” “তর্ক “লিঙ্গপরামর্শ*রলপ স্তায়ের বিষয়ীভূত 
ভিতর পরিশুদ্ধিনম্পাদক, এই অর্থে উহাকে স্থান বিষয়:পরিশোধক বল! হইয়াছে। তর্কের দ্বার। কিরূপে 
ব্যাপ্তিনিশ্চয় নন্তব হয়, এবিষয়ে অন্যানা কথা ও তাহার প্রতিবাদের" থণ্ডন দ্বিতীয় থণ্ডে ২০৩৪২ পৃঃ 
* অবশ্য দ্রষ্টবা। ৪ 

+ "সরবর্শনংগ্রহেশ (অক্ষপাদদর্শনে ) মাধবাচাবা 'আত্মাশ্রয়' প্রভৃতি চক্ৰ তর্ক এবং “বাঘাত” 

ত ই Tripathi Collection. Digitized by eGangotri > [+ 
৪ 


৩০৬ স্যায়দর্শন [ ১ ১আ০ 


প্রমঙ্গ' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ইহাই ব্যক্ত করিতে উক্ত পঞ্চম গ্রকার 
তর্ককে বনিয়াছেন, -“তদন্াবা ধিতার্থ-প্রসন্গ”। বৃত্তিকার উক্ত পঞ্চবিধ তর্কের উদ্বাহরণও 
বলিয়াছেন; সংক্ষেপে তাহা ব্যক্ত করা যায় না। মূলকথ৷, অপ্রামাণিক অনিষ্টাপতিই 
তর্ক। তাই বৃত্তিকার পরে বলিয়াছেন,_“প্রথমোপস্থিতত্ব” “উৎসর্গ,” প্বিনিগদনা্রিরহ” 
এবং “লাঘব” ও “গৌরব” প্রভৃতিকে যে তর্ক বলা হয়, তাহা বস্তুতঃ তর্ক নহে। কারণ, 
তাহা আপত্তিরপ জ্ঞান নহে। কিন্তু ও সমন্তও প্রমাণ দ্বার তন্ব-নির্ণয়ে তর্কের ন্যায় প্রমাণের * 
সহকারী হয়, এন্ত প্রমাণের সহকারিত্বরূপ তর্কসাধর্শ্যপ্রযুক্ত তর্কবৎ ব্যবহৃত হয়।- অর্থাৎ 
তাহাতে “তর্ক” শব্দের গৌণ প্রয়োগ হয় 1, 
তর্ক অর্ববপ্রমাণেরই অন্মুগ্রাহক 

পূর্ব্বোক্ত তর্কপদার্থ বে কেখল অনুমানপ্রমাণেরই অন্ুগ্রাহক ব৷ সহকারী," তাহা নহে। টা 
কিন্তু অন্যান্য প্রযাণের দ্বারা তর-নির্ণয়েও অনেক স্থলে তর্ক আব্য্যক হয । তাই বরদরাজ স্পষ্ট 
বলিয়াছেন, _প্রত্ক্ষাদেঃ প্রমাণস্ত তর্কোইস্থগ্রাহকো ভবেৎ।» “আত্মতত্ব বিবেক" গ্রন্থে 
MESS মে তর্ককে সর্ধ প্রমাণের অসুগ্রাহক বলিয়াছেন এবং মীমাংসকগণও তাহা বলিয়াছেন, 
হাও বরদরাজ পরে প্রদর্শন করিয়াছেন। পরে নব্য মীমৃংসক নারায়ণ ভট্টও “মানমেয়োদয়” 
গ্রন্থে স্পষ্ট বলিয়াছেন,_-“বতঃ * প্রত্য্ষশব্াদিপ্রযাণান্তখিলান্তুপি। তর্কং বিনা ন জীবস্তি 
প্রতাক্ষে তাবদীম্ঘাতাং।* “তস্া-নরদপ্রমাণানাং তর্কোইনগ্রাহকঃ স্থিতঃ। সাধ্যে বিপধ্যয়াশঙ্কা- 
বিচ্ছেদন্তাহুগ্রহঃ NM বস্তুতঃ বেদরূপ শব্প্রমাণের দ্বারা ধৰ্ম্ম নির্ণয়েও প্রকৃত তর্ক আবশ্যক । ছাই "০ 
b নি জন্য মীমাংসাশান্তর রচিত হইয়াছে। নীমাংসাশান্ত্রো্ত সেই সমস্ত তর্ক 
> মাংসা টি নি হইয়াছে এবং মামাংমকগণ তাহাকে বলিয়াছেন, প্রমাণের 

ঢতা”। তাই কথিত হইয়াছে, প্পর্ে প্রমারমাণে হি বেদেন করণাম্সনা । ইতি-. 

কর্তধ্যতাভাগং মীমাংসা পূর্নিষ্ৃতি ॥” বেদি শান্্বাক্ের দারা ধর্মাদি নির্ণয় করিতে হইলে বাহা 


তে 


২ রর চি 
পি নি পতা্থ নহে কিন্তু অর্থাভাম/ তাহার নিরাস করিয়া, প্রকৃত বাক্যার্থস্থাপন 
ত প্রকৃত তর্ক অত্যাবস্তক। তাই নারায়ণ কও বশিয়াছেন,_“এবং সর্বত্র তকৌধৈরর্থাভান- ৰ 
তে | বাক্যাধবস্থাপনী সর্ব মীমাংসা তর্করূপিধী 1৮ ভগবান্‌ নও বলিয়াছেন... > 
আর্ধং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্রাবিরোধিনা। < 
বস্ত্বেণো্ুসন্ধত্তে * স ধৰ্ম্ম বেদ নেতরঃ ॥""_'মন্সংহিতা’, ১২ অ, ১০৬1৪] 
প্রভৃতি নাষে আ : : i 
হা রর তর্কের উল্লেখ করিয়। গোতমোক্ত এতর্কপদার্থকেই একাদশপ্রকার বলিয়াছেন। 
উল্লেখ করিয়া i, বি রা “স্তায়পরিশুদ্ধিণ থে বেটনাথ “প্রজ্ঞাপরিত্রাণ* নামক গ্রন্থের 
“মানমেয়োদয়” গস্থে নারায়ণ টি ক বাধ” ও বজ্ৰ এই নামে বট্প্রকার তর্ক বলিয়াছেন। 
বলিয়াছেন কিন্তু তি ডি “গৌরব” ও “লাঘব” এই নামে বট্প্রকার তর্ক 
তপিও উদয়নোক্ত পঞ্চম প্রকার তর্কের গ্রহণ করেন নাই কেন, ইহ: চি্বনীর ই 
৮7155 গোতমোক্ত তর্কই এ 
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৪১ হু] বাৎস্তায়নভায্য . ৩০৭ 
". ভাষ্য |. এতম্মিংস্তর্াবিষয়ে__ 
'জুত্র। বিষ্ৃশ্য পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্ভামর্থাবধারণং 
টা : নির্ণয় ॥৪১॥ 


অনুবাদ । এই তর্কবিষয়ে অর্থাৎ পূর্বোক্ত তর্কস্থলে-_সংশয় করিয়া পক্ষ ও 
প্রতিপক্ষের দ্বার! অর্থাৎ ম্বপক্ষের সংস্থাপন এবং পরপক্ষের সাধনের খওনের 
দ্বারা পদার্থের অবধারণ “নির্ণয়” । 


ভাষ্য। স্থাপন! সাধনং, প্রতিষেধ উপালস্তঃ। তো সাধনোপালস্তৌ : 


পক্ষপ্রতিগ্রক্ষাশ্রুয়ৌ ব্যতিযুক্তাবনুকন্ধেন প্রধর্মানৌ পক্ষপ্রতিপক্ষাবিত্যু- 
চ্যেতে। তয়োলন্যত্রুস্ত নিবি 1510 


.তন্তার্থাবধারণং নির্ণয়ঃ। : °° 


নেদং পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং সম্ভবতীতি, একো হি প্রতি- 
জ্বাতমর্থং তং হেতুতঃ স্থাপয়তি, দ্বিতীয়ন্ত প্রতিষিদ্ধঞ্চো দ্ধরতীতি, দ্বিতীয়েন 


 স্থাপনাহেতুঃ প্রতিষিধ্যতে, তস্তৈব প্ৃতিষেধহেতুশ্চোদ্ণ্রিয়তে, স নিবর্ততে, 


তন্ত নিবৃত্ত যোহবতিষ্ঠতে, তেনার্থাবধারণং নির্ণয়ঃ। উভাভ্যামেবার্থাব- 
ধারণমিত্যাহ। কয়া যুত্্যা ? একন্য ০ সম্ভবো  দ্বিতীয়স্তাসস্তবহ 


তাবেতো সনম্তবাসম্ভবে| বিমর্শং সহ নিবৰ্তয়তঃ,_-উভয়সম্তভবে উভয়াসম্তবে 


* বাহনিৰৃৰ্ত্ো বিমর্শ ইতি । 


€ «বিমৃশ্যে”তি বিমর্শং কৃত্বা । সমোহয়ং বিমর্শঃ পক্ষপ্ৰতিপক্ষাববস্থোত্য 
ন্যায়ং প্রবর্তয়তীত্যুপাদীয়ত ইতি । এতচ্চ বিরুদ্ধয়োরেকধর্ন্িস্থয়োর্বেবোদ্ধ- 
ব্যম্‌। যত্র তু ধৰ্ম্মিসামান্যখতে| বিরুদ্ধে! ধন্ধৌ হেতুতঃ সম্ভবতস্তত্র 


সমুচ্চয়ঃ, হেতুতোহ্্স্ত তথাভাবোপপত্তেঃ, যথা ক্রিয়াবদৃত্রব্যমিতি লক্ষণ- 


বচনে যন্ত দ্রব্যস্ত ক্রিয়াযোগে| হেতুতঃ সম্ভবতি, তৎ ক্রিয়াবৎ, যস্ত ন 


টিটি টি BEEPS TE OO ———— 
বলিয়াছেন। অবগ্ত অনুমানপ্রনাণ অর্থেও' “তর্ক” শব্দের বহু প্রয়োগ ইইয়াছে। কিন্তু উক্ত বচনের পূবেব 


“ওতাগ্গমনূমানধ* ইত্যাদি বচনে “অনুমান” শখের দ্বারাই অনুমানপ্রমাণের উল্লেখ হওয়ায় প্রবচনে “তর্ক : 
শবের দ্বার! -অনুমান ভিন্ন তর্কপদার্থই আমরা বুঝিতে পারি। শারীরকৃভাষো (২১১১), আচাযা শঙ্কয়ও 


র সবলিয়াছেন) _ %এতার্থ- বুপ্রতিপত্ো চার্থাভাস-নিরাকরণেন ফমাগরথানদ্ধারণং ২৬১ বাকাৰৃত্তরূপেণ বিঃ 


মনুর(ি ঠৈবং মন্ততে; প্রতান্গমনুসানক" ইত্যাদি৷ ¥ 
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৩০৮ হ্যায়দর্শন, [ ১” আও 


স্তবতি তরক্রিয়মিতি। একপন্সিস্য়োশ্চ .বিরুদ্ধয়োধ্য়োরযুগ্পদ- 
ভাবিনোঃ কালবিকল্পঃ,যথা তদেব দ্রব্যং ক্রিয়াযুক্তং ক্রিয়াবৎ, অন্ষুৎ- 
পন্নোপরতক্রিয়ং পুনরক্রিয়মিতি। 


রি ন চায়ং নির্ণয়ে নিয়মে! বিশ্বশ্টৈব পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নি 
ইতি। কিস্িকিয়ার্থসিকর্ষোৎপরপ্রত্যক্ষে্থাবধারণং নির্ণয় ইতি। 
পরীক্ষাবিষয়ে--বিসৃশ্ঠ পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণযঃ৮। বাদে 
শাস্ত্রে চ বিমর্শবর্ভং। 


ইতি বাৎস্তায়নীয়ে ন্যায়ভায্যে' প্রথমাধ্যায়স্ প্রথমাহিকম । 
না রি তা সাধন? প্রতিষেধ 'উপালন্ত’ অর্থাৎ SEES স্থাপনকে 
Re জিন বা খণডনকৈ “উপালস্ত” বলে। 
এবং 'নুবন্ধবিশিষ্টরপে রা ন ত সা 
র্‌ “ কতর পক্ষ নির্ণয়ের অনুকুলভাবে 
(সি দা 
“প্রতিপক্ষ” শব্দের হি রা ১ অৰ্থাৎ - এই সুত্রে ‘পক্ষ’ ও - 
OE ও 'উপালন্ত' অর্থে লাক্ষণিক প্রয়োগ 
অবস্থান অবশ্য হইবে। ‘যা এরর এ নাতে 
হার অবস্থান হইবে, তাহার অর্থের অবধারণ অর্থাৎ 


অবস্থিত সেই সাধনের ধর 
পু শর অথবা উপালভ্তের প্রতি যে 5 
পদার্থ, তাহার নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান দি) তপাদ্যি_ | পক্ষ বা প্রতিপক্ষরূপ 
re 


করেন] ক্লে নিবর্ততে”) তাহা 
জন ৮ রর অর্থাৎ বাদীরই হ্‌ অথ 
2 | | বা প্রতিবাদীরই 
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হউক, সই হেতু ও উপালন্ত নিবৃত্ত হয়। তাহার নিবৃত্তি হইলে যাহা অবস্থিত হয়, 
তদ্বারাই, অর্থাবধারণরূপ নির্ণয় জন্মে। : ৃ 
(উত্তর) উভয়ের দ্বারাই অর্থাবধারণ হয়, এ জন্য ( মহর্ষি “পক্ষপ্রতি- 
পক্ষাভ্যাং” এই পদ ) বলিয়াছেন । (প্রশ্ন) কি যুক্তিবশতঃ (উত্তর ) একের 
সম্ভব, দ্বিতীয়ের অসম্ভব অর্থাৎ বাদীর সাধনের সম্ভব, প্রতিবাদীর উপালন্তের 
অসম্ভব” এবং প্রতিবাদীর সাধনের সম্ভব, বাদীর উপালস্তের অসম্ভব । সেই এই 
সম্ভব ও অসম্ভব মিলিত হইয়াই সংশয়কে নিবৃত্ত করে । উভয়ের সম্ভব হইলে 
অথবা উভয়ের অসম্ভব হইলে সংশয় নিন্বৃত হয় না। অর্থাৎ পূর্বোক্ত যুক্ত 
অনুসারে পূর্ববোক্রূপ সাধন ও উপালন্ত, এই উভয়ের দ্বারাই অর্থাবধারণরূপ নির্ণয় 
জন্মে, ইহা স্বীকাৰ্য্য। i 


“বষ্বশ্য” উহা ব্যাখ্যা ‘বিমূৰ্মং কৃত্বা” অর্থাৎ সংশয় করিয়া। সেই % 


এই সংশয় পক্ষ ও প্রতিপক্ষকে অর্থাৎ একাধারে বিবাদবিষয় বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়কে 
নিয়মুতঃ বিষয় করিয়া স্তায়কে প্রবৃত্ত করে, অর্থাৎ মধ্যস্থগণের উক্তরূপ সংশয় 
বাদী ও প্রতিবাদীর স্যায়প্রবৃত্তির মূল, এ জন্য ( “বিষ্শ্ত এই পদের দ্বারা ) গৃহীত 
হইয়াছে। ইহা কিন্তু অর্থাৎ পূর্বোক্ত সংশয়র-জ্ঞান কিন্তু এরুধর্ম্মিগত বিরুদ্ধ 
ধৰ্স্মদ্বয় বিষয়ে বুঝিবে ৷ কিন্তু যে স্থলে সামান্তধর্ম্মিগত বিরুদ্ধ ধৰ্ম্মদ্বয় প্রমাণ দ্বারা 


সম্ভব হয়, সেই স্থলে, 'সমুচ্চয়' । কারণ, প্রমাদ দ্বারা 'অর্ধের অর্থাত সেই জাসীন্ত- - 


ধর্মিরূপ পদার্থের “তথাভাবে'র ( সেই”ধৰ্ম্মদ্বয়বতার ) উপপত্তি হয়। যেমন 


" এক্রিয়াবদৃদ্রব্যং” এইরূপ লক্ষণ বলিলে'( বুঝা যায়) যে দ্রব্যের ক্রিয়াবত্ব প্রমাণ 


দ্বার? সম্ভব হয়, সেই দ্রব্যই ক্রিয়াবিশিষ্ট, (কিন্তু) যে দ্রব্যের ক্রিয়াবত্ব প্রমাণ দ্বারা 
সম্ভব হয় না, সেই দ্রব্য নিক্িয় [ অর্থাৎ সামান্ততঃ ‘দ্ৰব্যং সক্রিয়ং নিষ্ছিরিব্চঃ 
এইরূপ জ্ঞান সংশয় নহে, উহাকে বলে 'সমুচ্চয়’ ] কিন্তু এবধর্থিগ্রত “অযুগপত্ভাবী' 
অর্থাৎ যাহা একই সময়ে থাকে না, কিন্ত কালভেদৈ থাকে, এমন বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় 
বিষয়ে 'কালবিকল্প* হয়। যেমন দেই ডব্যই ভির্্াবিশিষ্ট হইয়া সক্রিয়, কিন্ত 
'অনুৎপন্নক্রিয় অথবা! 'উপরতক্রিয়* অর্থাৎ যাহাতে তক্রিয়া জন্মে নাই অথব! 
ক্রিয়া বিনষ্ট হইয়াছে, এমন, "হইলে নিষ্ক্রিয় । * অর্থাৎ একই দ্রব্যে কালভেদে 
প্ক্রিয়ত্ব ও নিক্রিয়দ্বের যে জ্ঞান, তাহাকে বলে “কালঝ্কি” | 

সংশয় করিয়াই ‘পক্ষ’ ও 'প্রতিপক্ষে'র দ্বার! অর্থাবধারণ নিণয়, ইহা 


কিন্ত নিয়ে নিয়র নহে, অর্থাৎ নির্ণয়মাত্রই সংশয়পূর্বক নহে। কিন্ত তি ই 
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সিকর্ষজন্য উৎপর প্রত্যক্ষ স্থলে অর্থাবধারণই নির্ণয় | পরীক্ষা-বিষয়ে” অর্থাৎ 
জিগীযু বাদী ও প্রতিবাদীর বপক্ষস্থাপন ও পরপক্ষখণ্ডনাদির দ্বারা মধ্যস্থগণের 
তত্ত্ব-নির্ণয়স্থলে ‘সংশয় করিয়া পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা অর্থাবধারণ নিয়? | 
“বাদে” অর্থাৎ কেবল ততবনিরণয়ার্থ বক্ষ্যমাণ “বাদ” নামক কথায় এবং শান্তর 
সংশয়বর্জিত উক্তরূপ অর্থাবধারণ হয় অথাৎ .বাদূকথা ও শান্ত দ্বারা যে নিণয় 
জন্মে, তাহাও সংশয়পুর্বক নহে। - | 


বাৎস্যায়নপ্রণীত স্তায়-ভাম্যে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত ॥ 


টিগ্ননী। মহধি ‘তৰ্ক'পদা্থের লক্গণের পরে এই সুত্ৰ দারা “নির্ণর'পদার্থের লক্ষণ 

 * বলিয়া স্যায়দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথুম" আহ্নিক সমাপ্ত করিয়াছেন। কারণ, উক্ত ননির্ণর+- 
পদার্থ ন্যায়ের উত্তরা এবং তর্কপুরববক। তাই ভাষ্যকার এই নুত্রের" অবতারণা করিতে 
প্রথমে বণিয়াছেন,_“এতন্টিংস্তর্কবিবয়ে+ | অর্থাৎ পূর্ববত্রো তর্কবিষয়ীভূত পদার্থে 
মধযহগণের প্রমাণ দ্বার। তর্কের সাহায্যে যে নিরণর জয়ে, তাহাই এই সুত্রোক্ত “নির্ণর”। উহা 
_ধাছগণের সংশযপূর্ববকঃ এদ্ন্য মহাধ এই সত্রের প্রথমে বলিয়াছেন,--“বিশ্বৃশ্য’। ভাস্তুকার 
উক্ত পদের ব্যাখা! করিয়াছেন,_-«বিমর্শং কত্বা”। বিমর্শ বলিতে সংশয়। মধ্যস্থগণ সংশয় 
করিয়া কিসের ঘবারা,অর্থাবধারণরূপ_নিগর করিবেন? তাই মহধি পরে বলিয়াছেন,__«পক্ষ-. 
 প্রতিপক্ষাভ্যাং”। ভাষ্যকার উক্ত “পক্ষ” ও ‘প্রতিপক্ষ’ শবের লাক্ষণিক অর্থের ব্যাখ্যা 
০০১১১ ওপমে বশ্িয়াছেন/ = স্থ।পনা সাধনং” ইত্যাদি৷ 


. _ ভান্তকারের তাৎপর্য এই যে, একাধারে বিবাদবিষয় বিরুদ্ধ ধর্মমদ্ব়ই “পক্ষ” ও প্রতিপক্ষ” 
শখের মুখ্য অর্থ (পরবর্তী সত্তা টা )। কিন সেই বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্য়ের দ্বারা অর্থাবধারণ 
বল! যায় না। সুতরাং এই হবত্রে “পক্ষ” ও. “প্রতিপক্ষ” শব্ের লাক্ষণিক অর্থে ই প্রয়োগ 
হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। সেই লাক্ষণিক অর্থ ‘সাধন’ ও “উপালস্ত” | শ্বপক্ষস্থাপনাকে 
“সাধন” বলে এবং পিরপক্ষসাধনের খণ্ডনকে ‘উপালন্ত’ বলে। কিন্তু উক্ত লাক্ষণিক 
অর্থের মুখ্য অর্থের সহিত সম্বন্ধ ব্যতীত উহা গ্রহণ করা যায় না। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, 
ৃ 'পক্ষপ্রতিপক্ষাশ্রুয়ৌ”। অর্নাং পক্ষ” ও প্রতিপক্ষ" শবে মুখ্য এমর্থ যে, সেই বিরুদ্ধ 
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উপালন্ত বে ‘ব্যতিষন্ত' হওয়া আবশ্তক, ইহা বুঝা বায় না। সুতরাং মহৰি উক্ত অর্থে পক্ষ" ও 
প্রতিগক্ষ শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগের দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন, যে, যেরূপ ‘সাধন’ ও উপালস্ত' 
পক্ষেও হইবে, প্রতিপক্ষেও হইবে, সেইরূপ “সাধন. ও “উপালস্তই, এখানে বুঝিতে হইবে। 
কারণ, তদ্ধারাই অর্থের অবধারণরূপ নির্ণর জন্মে। বেস্থলে স্বপক্ষে বাদীর সাধন ( স্থাপন! ) 
এবং প্রতিবাদীর উপালন্ত ( সেই স্থাপনার খণ্ডন ) হয় এবং প্রতিপক্ষে প্রতিবাদীর সাধন ও 
5 বাদীর উুর্পলিস্ত হয়, সেই স্থলে নেইরূপ “সাধন” ও পা লস্ত'কে বলে “ব্যতিষক্ত’ ৷ 
কিন্তু উক্তরূপ «সাধন” এবং “উপ|লভ্ত' হইলেও বে স্থলে তন্মধ্যে, একতরের নিবৃত্তি 
- 2 হয় নাঃ সেই স্থলে একতর পক্ষের অবধ|রণ হয় না। এণুন্ত ভাষ্যকার পরে আবার বলিয়াছেন, 
“অনুবন্ধেন প্ররর্তমানৌ”। অর্থাৎ পরম্পরা হুবুদ্ধবিশিষ্ট হইয়া প্রবর্তমান উক্তরপ 
‘সাধন’ ও “উপালভ্তই” এই ত্র ‘পক্ষ’ ও ‘প্রতিপক্ষ’ শবের দ্বার বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার a 
পরে মেই পরম্প্রান্ুধন্ধ প্রন" করিতে বলিয়াছেন,_“তয়েরন্যতরস্য নিবৃত্তিরেকতর- 
স্যাবস্থানমবধ্যস্তাবি’। অর্থাৎ বেরূপ “সাধন ও উপালভ্ত' হইলে অন্মধ্যে একের নিবৃত্তি ও 
অপরের অবস্থান অবশ্যই হইবে, সেইরূপ গাধন ও উপালভ্তই পরস্পরানুবদ্ধ এবং তাহাই 
এই স্তরে “পক্ষ” ও “প্রতিপক্ষ"শঝ্লের দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে । কারণ, উক্তরূপ “লাধন' ও 
“উপালভ্তে'রই চরম ফল নির্ণয়। এই স্থত্রে “অর্থ” শব্দের দ্বারাও ইহা সুচিত হইয়াছে। 
- কারণ, প্অবধারণং নির্ণয়ঃ” এইরূপ বলিলে কিঠের অবধারণ, "তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। বে 
কোঁন পদার্থের অবধারণ হইলেও তাহা উক্তরূপ স্থলে ‘নির্ণয়’পদার্থ নহে, কিন্তু বিবাদবিষয় 
একতর পক্ষের অবধারণই, নির্ণয়পদার্থ। তাই ভাষ্যবণর পরে বলিয়াছেন “যস্য বিস্থানিং” 
তস্যার্থাবধারণং নির্ণয়নঃ”। বাচম্পতি মি ব্যাধ্যা করিয়াছেন,_“যন্ত সাধনন্ত বা 
- উপালস্তম্ভ. ৰ? অবস্থানং, ভন্ত সাধনস্ত বা "উপালন্তন্ত বা যোহথঃ পক্ষঃ প্ৰতিপক্ষে৷ বা 
তম্তাবঞ্জরণমিত্যর্থঃ ৷” 

'ভাষ্যকার পরে পূর্বরপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন যে, এই ‘অর্থাবধারণ সাধন ও উপাক - 
এই উভয়ের দ্বারা সম্ভব হয় না। কারণ, প্রথমে বাদী তাহার প্রতিজ্ঞাত পদার্থকে হেতুর 
দ্বারা স্থাপন করেন এবং প্রতিবাদার কথিত দোষেরও উদ্ধার ঝরেন। পরে প্রতিবাদী বাদার 
অ্বপক্ষ স্থাপনের হেতুকে খণ্ডন করেন এবং বাদীর পূর্ব্বোক্ত হেতুরও উদ্ধার করেন। 
এইরূপে যথানিয়মে বিচার হইলে শেষে বাদীরই হউক, অব প্রতিবাদীরই হউক, সাধন ও 

 উপালভ্ত নিবৃত্ত হয়। তাহার নিবৃত্তি হইলে যাহার অবস্থান হইবৈ, তত্্ারাই অর্থাবধারণরূপ 
নির্ণয় হয়। সুতরাং উক্ত উভয়ের মধ্যে একের দ্বারাই অর্থাবধারণ হওয়ায় মহৰ্ির 
“পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যাং” এই উক্তি অযুক্ত। বাচম্পতি মিশ্র উত্বুর্ববপক্ষভাষ্যের বিশদ ব্যাখ্য! 

_ রুরিতে বলিয়াছেন,--*-**স বাদিনো বা প্রতিবাদিনে। ব! হেতুশ্চোপ্মলভ্তশ্চ নিবরভতে, তন্মিন্‌ 
নিবে যোহবতি্টতেএকন্তেনা্নি্ণযো ন দবাভ্যাং. তন্মাদযুক্তং প্গপরতিপক্ষাতয মিতি'। 
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ভাষ/কার পরে উক্ত পূর্বপক্ষের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, উক্তরূপ ‘সাধন’ ও 
ডিপালন্ত’ এই উভয়ের দ্বারাই অর্থাবধারণ হয়, এদ্রন্য মহর্ষি বলিয়াছেন__“পক্ষপ্রতিপক্ষাত্যাং”। 
উভয়ের দ্বারাই অর্থাবধারণ হয়, এ বিষয়ে যুক্তি কি? এতছুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, যে, 
সাধন ও উপালস্তের মধ্যে একের সম্ভব এবং অপরের এসম্তব, এই উভয়ই মিলিত হইয়া মধ্যস্থ- 
গণের সংশয় নিবৃত্ত করে। তাংপর্য্য এই যে, যদি বাদীর সাধনের সম্ভব এবং প্রতিবাদীর 


NN 


উপালস্তের অসম্ভব হয়, অথব। প্রতিবাদীর সাধনের সম্ভব এবং উপালস্তের নস্তব হয় "" 
অর্থাৎ প্রতিবাদী যদি বাদীর সাধনকে খণ্ডন করিতে অসমর্থ হই! নিবৃত্ত হন অথব৷ 
, বাদী বদি প্রতিবাদীর সাধনকে খুন করিতে অসমর্থ হইয়া নিবৃত্ত হন, তাহা 
হইলেই মধ্যসথগণের একতর পক্ষের নির্ণয় হওয়ায় তজ্ন্ত সংশয় নিবৃত্তি হয়। কিন্তু বাদী ও 
গ্রতিবাদীর সাধন ও উপালস্তের নিবৃত্তি না হইলে অথব। জহাদ্িগের সাধন ও উপালম্ভ, এই 
উভয়েরই নিবৃত্তি হইলে অর্থাৎ কেহই নিভপক্ষ স্থাপন করিতে-্তপ্রুরিলে মধ্যস্থগণের একতর 
পক্ষের নির্ণয় ন! হওয়ায় সংশয় নিবৃত্তি হয় গা।ণস্বতরাং পূর্ববোক্তরূপ সাধন ও উপালন্ডের সম্ভব ও 
অসম্ভব মিলিত হইয়াই সংশয়ের নিবর্ভৃক হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত “দাধন' ও পালভ্ত' এই উভয়ের 
দারাই অর্থাবধারণরূপ নির্ণয় জন্মে, ইহা স্বীকার্য্য। তাই মহধি বলিয়াছেন, _দপক্ষপ্রতিপক্টাভ্যা- 
মর্ধাবধারণং নির্ণয়: | ভাবে) ‘উভয়ম্তবে উভয়াসম্ভবে বা’ এইরূপ পাঠই প্রকৃত। 
মহধি এই” সুত্রের প্রথমে শাবমৃশ্" এই পদের দ্বার। সংশয়কে গ্রহণ করিয়াছেন কেন? 
ইহা ব্যক্ত করিতে ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,_“তোহয়ং বিমর্শ? পক্ষপ্রতিপক্ষা- ? 
ববদ্ভোত্য” ইত্যাদ। বাচম্পতি নিঅ “অবস্যোত)৮ এই পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
“নিয়মেন বিষয়ীকৃত্য ৷” এখানে ভান্তকায়োক্ত স্পক্ষ” ও “প্রতিপক্ষ” শব্দের মুখ্য অর্থই 
বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকারের তাৎপৰ্য্য এই বে, বাদী ও প্রাতিবাদীর স্ব স্ব চপক্ষে নিশ্চয় 
থাকিলেও তাহাদিগের “বিপ্রতিপত্তি”বাক্য প্রযুক্ত শধ্যস্থগণের যে স্থলে সংশয় জন্মে, সেট সংশয় 
ও ত SS প্রতিপক্ষর্প বিরুদ্ধ ধর্ম্মরয়বিষয়কই হয়। স্থতরাং তন্মধ্যে একতর ধর্শের নির্ণয় 
ব্যতীত দিতে সেই সংশয়-নিবৃত্তি সম্ভব না হওয়ায় তাহারা একত্র পক্ষের অনুমোদন 
করিতে পারেন নী। তাই তহাদিগের সংশঙ্ন-নিবৃত্তির উদ্দেশ্বে বাদী ও প্রতিবাদী যে নিজ 
পক্ষ স্থাপনাদি করেন, সানি বলে ন্ঠায়-প্রবৃত্তি। মধাস্থগণের মেই সংশয়ই সেই স্তায়- 
ক স্‌ রানির উহাকে স্টীবপ্রবর্তক. ও ষ্যায়ের পূর্ববাঙ্গ বল| হয়। মহুধি এই ভন্যই ’ 
i তা এ পদের য়া মধ্যস্থগণের সেই সংশয়কেই গ্রহণ করিয়াছেন । 
ডি বা র নন রি না বিশেষ জ্ঞানের জন্য প্রথম সুত্রে . 
এ ২ €! সমর্থন করিতে গ্রাস্তকার পূর্বের (২৪ পৃ) 
{ টে রি রে নি শব্দের দার! বিরুদ্ধ ধর্ম্মক্রিয়ক জ্ঞানকে সংশয় * - টা 
| ন! কন্ধ বিক্দধৰ্ৰিযিক া্ামাজই৷০সংসয়০ংছেণণ গছা থয় ‘সযুচয়৷ ও 5 
মস a 
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rt ইত্যার্দি। অর্থাৎ একই ধ্্মীতে একই কালে হিরুদ্ধধর্ম্মদ্বয়বিষুয়ক জ্ঞান জন্মিলে তাহ! “সংশয়” | 
ৰা এইরূপ বহু বিরুদ্ধ ধর্মাবিষয়ক জ্ঞানও ভায্যকারের মতে সংশয়। কিন্তু কোন সামান্য ধর্্মাতে ধর্ম্মি- 
ভেদে প্রমাণসিদ্ধ বিরুদ্ধ বর্ম্মদ্বয় বিষয়ে বে জ্ঞান, তাহা সংশয় নহে, তাহাকে বলে ‘সমুচচয় 1, 
সক ভায্যকার পরে ইহার উদ্নাহরণ প্রনূর্শণন করিতে বলিয়াছেন,_"যথ! ক্রিয়াবদ্ধব্যমিতি 
° লক্ষ বচৰ ন” ইত্যাদি। ভায্যকারের এই কথার দ্বার! বুঝা যায় যে, তিনি বেরি 
নিত দর্শনে” কাদের “ক্রিয়নাগুণবং সমবারি কারণমিতি ্রব্যলক্ষণম্‌” (১১৯১৫) এই কুত্রান্থসারে 
» “ক্রিয়াবদ্ধ ব্যম্‌” এইরূপ দ্রব্যলক্ষণবাক্য গ্রহণ করিম] বলিয়াছেন যে, যে দ্রব্যের ক্রিয়াব্ 
০ *গরমাণমিকধ তাহা সক্রিয়, এবং বে ভ্রবোর কিয়াবনধ এমাণসিদ্ধ নহে, তাহা নিন্িয়। 
1৯. বস্তুতঃ কণাদের মতে গগনাদি বিভু দ্রব্য ক্রিয়াবত্ব প্রমাণসিদ্ধ না হওয়ায় তাহা নিন্ষিয়। 
| সুতরাং তিনি দ্রব্যমাত্রকেই ক্লিত়াবিশিষ্ট বলেন নাই। কিন্তু দ্রব্য ভিন্ন আর কোন পদার্থে ক্রিয়া 
৯২. জন্মে না, এবং গগনাদি বিভু দ্রব্য নিক্ষির হইলে ও“দ্রক্সত্বরূপে সক্রিয় দ্রব্যের সঙ্গাতীয়, ইহাই 
কণাদের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে । ফলকথা, 'দ্রব্যং সক্রিয়ং নিক্রিয়ঞ” এইরূপে সামান্ততঃ . 
দ্রব্রূপ, ধর্সীতে সক্রিয়ত্ব 'ও নিক্ষিয়ত্ববিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা সংশয় নহে। কারণ, তাহা 
7 একই দ্রব্যে সঞ্রিয়ত্ব ও নিষ্ছিযনত্ববিষয়ক জ্ঞান নহে। কিন্ত উক্তরূপ জ্ঞানকে বলে ‘সমুচ্চয়”। 
ৃ কিন্ত একই দ্রব্যে বিভিন্নকালীন বিরুদ্ধ ধর্ম্যবিধয়ক যে জ্ঞান, তাহাঁও সংশয়, নহে, “সমুচ্চয়*ও 
নহে। ভাষ্যকার পরে ইহার উদাহরণ বলিয়াছেন বে, কোন একই দ্রব্যে যে কালে ক্রিয়া 
জন্মে, তখন তাহা সক্রিয় এবং যে কালে তাহাতে ক্রিয়া জন্মে নহি; জবার বিন হয়া 
গিয়াছে, তখন; তাহা নিক্রিয়, ইহ! সর্বসম্মত ।০ সুতরাং সেই দ্রব্য কদাচিৎ সক্রিয় এবং 
_. কদাচিৎ নিষ্ক্রিয় এইরূপ যেঞ্জ্ঞান, তাহা ‘সংশয়’ ব! সমুচ্চয়” হইতে পারে না। কিন্তু উহা 
কালতেকে বিষয় করায় উহাকে বলে “কালবিকল্প”। উক্তরূপ “সমৃচ্চয় ও 'কালবিকলে'র 
বিষযীতৃত ব্য ‘পক্ষ’ ও ‘প্রতিপক্ষ’ হয় না, ইহাই ভাস্তকারের মূল বক্তব্য । 
প্রশ্ন হয় যে, সর্বপ্রমাণের দ্বারাই যখন অর্থবিশেষের অবধারণরূপ নির্ণয় জন্মে, তখন মহ 
নির্ণয়ের লক্ষণ বলিতে এই সুত্রে “বিমৃখ্য” এই পদ বলিয়াছেন কেন ? নির্ণয়মাত্রই কি সংশয়- 
নব্য নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কারও উক্তরূপ “সমূহাল টি ্ানকে 'নমুচ্চয় নামে উল্লেখ 
করিয়াছেন। তাহার মতে সংশয়রূপ জ্ঞানের বিশেষাত! এক, কিন্তু সমুষ্চয়রূপ জ্ঞানের বিশেষাতা ভিন্ন। তিনি 
বলিয়াছেন;__“সংশয়বিশেষাতামাত্রত্তৈব প্রকারতাদ্বয়নিরূপিতত্বাদেবঞ [ন্ববহ্িববহনিমাং্চ পৰ্ব্বত’ ইত্যাদি 
সমুচ্চয়ন্তাপি সাধানিশ্য়্বসম্তবাৎ তৎমত্বেংপি ন হা মূ নল পকারতাররবি 2 
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০ ্র্গাদি-সাধনত্ের যে, নির্ণয় জন্মে ত্দবা কাহারও সংশরপূর্ববক নহে। এবং 


তু নির্য়ই এই হৃত্রে কথিত হইয়াছে”, ত্র 
_বিশ্বনাঘও এখানে বিয়ার “বিসগ্েতাদিকং ডঃ 
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পূর্বক ? তাই ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন বে. নির্ণয়মাত্রই সংশয়পূর্বাক নহে। কিন্তু প্রত্যক্ষ স্থলে % রব 
অর্থাবধারণই নির্ণয়। তাংপর্য্য- এই যে, এই স্থত্রোক্ত অর্থাবধারণমাত্রই নির়্মাত্রের "সা মান্ত 

লক্ষণ বুঝিতে হইবে। কিন্তু মধ্যস্থগণের সংশয়ের পরে তাঁহাদিগের পরীক্ষ। বিবয়ে যে 

নির্ণয় জন্মে, তাহাই মোড়শ পদার্থের অন্তর্গত পনির্ণর্পদার্থ। সুতরাং মহর্ধি এই স্থত্রের 

দ্বারা তাহারই উক্তরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন। কিন্ত কেবল তত্বনিরণয়ার্থ জিগীষাশৃন্য গুরু শিষ্য 
প্রভৃতির যে “বাদ"নামক কথা; তাহাতে মধ্যস্থ অনাবশ্তক। স্থতরাং তাহাতে বে ধ্বির্ূয় জন্মে, « 
তাহা মধ্যস্থের সংশয়পূর্বাক নহে। এবং বেদাদি শান্তর দ্বার অথবা কোন শান্ত্কারের নিল - 

পক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ খণ্ডনাদির দ্বার! যে নির্ণ জন্মে, তাহ।ও মংশয়পূর্বাক নহে। তাই . 
ভাষ্যকার সর্বশেষে বলিয়াছেন, “বাদে শাস্ত্রে চ রিমর্শবর্জং।” * অর্থাৎ বাদকথা ও 
শান্তরে পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা কে. অর্থাবধারণ হয়, তাহা সংশয়বর্জিত। জৃতর।ং এই স্থত্রে 
“বিমুখ” এই পদ পরিত্যাগ করিয়াই তাহার লক্ষণ বুঝিতে হইবে। কিন্ত মধ্যস্থগণের সংশয়- 
পূর্বক পূর্ববোক্তরূপ নির্ণয়পদার্থই এখানে মহধির লক্ষ্য। তাই তিনি বলির।ছেন,__বিযৃণ্ত 


পক্ষ প্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণরঃ ॥ ৪১॥  : Ee 
ণ টা নল 
ঠ ম্যযোত্তরাঙ্গ-লক্ষণপ্রকরণ Iau n 
Bere CDE TT ee) প্রথম আহ্নিক মমাপ্ত ॥ ৪ 
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৯ চাতি মিশ এইপদখার তাৎপর্য ব্যাখা! করিয়াছেন যে, শান্তর দার! জোতিষ্টোনাদি যাগের 
গবিতগ্ডায় ভা বাদী ও প্রতিবাদীর ‘বাদ’, 'জল্পঃ ও 
রঃ নি পি শি স্ব পূর্বে নিশ্চই থাকে, সংশয় থাকে না। কিন্তু ভাষাকার যে, 
অনি সা “হণ করিয়াছেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। আর বাদী ও 

[তবার্দার যে নি নিজ সিদ্ধান্তে সংশয় থাকে না) ইহা এখানে বল! অনাবগ্ঠক। কারণ মধাস্থগণের সংশয় ও 


বিধ কথার মধ্যে প্রথমোজ প্বাদ*্কবায় মগাস্থ অনাবগ্তক। বৃত্তিকার 


টি বিতগ্াস্থলীয়নির্শয়মধি 
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ডিজি 


দে শাস্ত্রে চেতি |» ~ 


পিং 


৯৮2৭1 


পু দ্বিতীয় আছ্ছিক, 
০ * ভাষ্য। তিত্রঃ কথা ভবন্তি বাদো জল্পো.বিতণ্ডা চেতি, তাসাং_ 
অনুবাদ। (১) ‘বাদ’, (২) 'জল্ল” ও (৩) “বিতণ্ডা' এই নামে ‘কথা’ 
2 জিবিধ হয়। সেই ভ্রিবিধ কথার মধ্যে 
| . , : "সূত্ৰ । প্ৰমাণ-তৰ্ক-দাধনোপালভ্তঃ সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ 
টি পঞ্চাবয়বোপপননঃ পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহে| বাঁদঃ॥১॥৪২৷ 
|: অন্বুবাদ। যাহাতে প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা'সাধন' ( স্বপক্ষস্থাপন ) এবং 


০ ডিপালন্ত’ (পরপরক্ষথঞ্্ন.) হয়, এমন “সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ' ও পঞ্চাবয়বযুক্ত 
hs ,পিক্ষপ্রতিপক্ষ- পরিগ্রহ ত অর্থাৎ যাহাতে বাদী ও প্রতিবাদীর স্বীকৃত বির: 
| £ 
| 

| 
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মি 


- “রূপ পক্ষ ও প্রতিপক্ষের পরিগ্রহ হয়, "এমন বাক্যসমূহ 'বাদ"। 

ৎটিগ্ননী । মহৰি প্রথম আহিকের শেষ হৃত্রে 'স্যায়ে'র উত্তরাঙ্গ ‘নির্ণন’পদার্থের লক্ষণ 
বলিয়া ক্রমানুসারে দ্বিতীয় আহ্িকের এই প্রথম হত্রে ‘বাদ’পদার্থের লক্ষণ বলিয়াছেন। পরে 
যথাক্রমে ছুই সূত্রের দ্বারা ‘জন্প’পদার্থ ও ‘বিতণ্ডা’পদবার্থের লক্ষণ “বলিয়াছেন এক সুত্রে 
০ একটি প্রকরণ হয় না। সুতরাং এখানে তিন সথত্রেই এক প্রকরণ বুঝিতে হইবে হইবে। উহার নাম 
“কথাপ্রকরণ'। .ভাস্তকার ইহাই ব্যক্ত করিতে প্রথমে বন্বিয়াছেন, _শত্রঃ কথা "কথা ভৰাস্ত, 
বাদে জল্োচবিতণ্ডা চেতি।” ‘বাদ’, ‘জঙ্ন’ ও ‘বিত্ত’ নামে কথা ত্রিবিধ হওয়ায় কথাত্ব- 
-- কূপে উহা এক? সুতরাং মহধি তিন স্থত্রে এক প্রকরণের দ্বারা সেই 'কথা'র নিরূপণ করিয়াছেন। 
তাৎপৰ্যযটীকা"কার বলিয়াছেন যে, যখন ‘বৃহৎকথা' প্রভৃতিও ‘কথা’, তখন ‘কথা’ 

ত্ৰিবিধ, ইহ বলা যায় না। তাই ‘বানিক’কার উদ্দ্যোতকর এখানে প্রথমে বলিয়াছেন যে, কুল 
ত্রিবিধই, এইরূপ নিয়ম এখানে ভাস্তকারের” বিবক্ষিত নহে। কিন্তু বিচারবস্তুর নিয়মই 
বিবক্ষিত। যে বস্তু বিচারিত হয়, তাহা উক্ত তিনপ্রকারে নি হয় || তাই পরে বলিয়াছেন, 
“তত্র বিচারো বাদে! জন্ম বিতণ্ডেতি”। অবশ্য উক্ত ‘বাদ’, রও “বিতণ্ডা' “বিচারনামেও 


কথিত হইয়াছে । এবং “কথা” শব্দের অন্তান্ত অর্থেও (্য়োগ হইয়াছে। কিন্তু এখানে 
ভাষ্যকারোক্ত “কথা” শবটি পারিভাষিক! মহর্ষি নিজেও পণ ক অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহিকে 


[গ করিয়াছেন। বালীকি. 


(১৯শ ও ২৩শ সুত্রে) উক্ত পারিভাষিক “কথা” শব্দের ও 
এই বাক্যে উক্ত পারিভাষিক 


 আামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডেও (২1৪২) “ন বিগৃহ্‌ কথারুচিঃ" 


উর 


“কথা” শব্দের 3 হইয়াছে । বাদী ও প্রতিবাদীর বো দত নি নামে ত্রিব্ধি 


৬৬৬ হ্যাঁয়দশশন [ ১অ০ঃ ২আঁ০ 


এখন মেই কথাত্রয়ের সামান্ত লক্ষণ বুঝা আবস্তক। বাচম্পততি গ়িএ বলিমছেন১_ 
“নানাপ্রবৃজ্কাবিচারবিষয়া বাক্যমংদৃষ্ধিং কথেতি সামান্যলক্ষণমূ।” “তার্কিকরক্ষা”কার বরদূরাজও 
কথা’র লক্ষণ বলিয়াছেন,_“বিচারবিষয়ে! নানাবস্তুকো বাক্যবিস্তরঃ।” অর্থাৎ 
বিচাৰ্য্য বিষয়ে অনেক বক্তার যথানিয়মে কথিত বাক্যসমূহই ‘কথা’ ।| একই বক্তার অগবা 
গ্স্থকারের পূর্বপক্ষ ও ডউত্তরপক্ষাদিপ্রতিপাদক তাদৃশ বাক্যসমূহ কথা নহে। তাই 
বলিয়াছেন, “নানাবক্ুক:।* ও তাৎপর্য ভাষ্াকানও প্রথমন্তুত্র-ভাষ্ে বলিয়াছেন, =- 
‘বাদঃ খলু নানাপ্রব্কঃ।” বস্তুতঃ তত্ব-নির্ণর অথবা! জয়লাভ, এই দুই উদ্দেষ্যে ই". 
প্রতিবাদীর ‘কথা’ হইয়া থাকে। উহার মধ্যে বে কোন উদ্দেশ্যের স্বরূপযোগ্য না হইলে 


4 


tol 


তাহা ‘কথা’ হইবে না। তাই 2 বিশ্বনাথ বলিয়াছেন,_“তত্ববনিরণয়-বিজয়ান্যতর- -:* ' 


স্বরপধোগ্যো স্ায়ান্গতবচনসন্দর্তঃ কথ! ।” “লৌকিক বিবাদস্থলেও বাদী ও প্রতিবাদীর 
সেই সমস্ত বাক্য একতরের জয়লাভের যোগ্য হয়। কিন্তু সেই সমস্ত লৌকিক বিবাদ স্যায়াহছগত 
না হওয়ায় তাহা “কথা'র লক্ষণাক্রান্ত হয় না| . রেসি, 5 


$ 
| 


{হইলেও তদ্বারা অনেক স্থলে মধ্যস্থগণের ত্র -নির্ণযও হয়। কিন্তু প্রথমোক্ত ‘বাদ’কথায় 
তত্ব-নির্ণয়ই একমাত্র উদ্দেপ্ত। কারণ, জরিগীযাশুন্য বাদী ও প্রতিবাদীর কোন তত্ত্বনিণয়রূপ 
উদ্দেশ্যেই যে ‘কথা’, তাহার নাম ‘বাদ’। অবশ্ত জিগীযুর বিচারকেও 'বাঁদ* বলা হইয়াছে। 
্তায়মঞ্জরী*র শেষে জয়ন্ত ভট্টও বলিয়াছেন,_“বাদে যেন কিরীটিনের সমরে।” 
ঈসা জয়ন্ত ঈতি যঃ।” ৯ধন নৈয়ায়িকগণও জিগীযুর বিচারকে বাদবিশেষই বলিয়াছেন। 
কিন্তু গোতমোক্ত ওঁ প্বাদ্শবটি পূৰ্ব্বোক্ত অর্থে পারিভাষিক। মহাভারতেও উক্ত পারিভাষিক 


“বাদ” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। উদ্রূপ ‘বাদই শীতগবানের বিভূতিবিশেষ। তাই তিনি 


“বাদেঘাপ্ত- 


রি ছেন; থা পরবদতাসহং ৷"_( গীতা, ১৭৩২)। ভাস্তকার শঙ্কর প্রভৃতিও উক্ত 
২... বাদ” শব্দের দ্বারা গোতমোক্ত 'বাদ*ই গ্রহণ করিয়াছেন। পর্ণকুটারে বা বৃক্ষমূলে বসিয়াও তত্- 


্ ।সপগাথী শিস্তের গুরু গুভূতির সহিত উক্ত 'বাদ'কথা হইয়াছে। তাই পুর্ববাচাধ্যগণ বলিয়াছেন, 
= গুব্বাদিভিঃ সহ বাদঃ।” এবং উক্তরূপ ‘বাদ’কেই বল! হইয়াছে__« 


ক উদ 199 সমীগর্শননিরূপণায় স্বপঙ্গস্থাপনমেব কেবলং করত যু কিং পরপন্দ- 
8৮577 নও তথাপি সহাজনপরিদৃহীতাসি মহাত্তি সাংখ্যাদিতগ্রাণি* ইভাংদ 
টৃয়াবসানা বীতরাগবখা, নচ.পরপক্ষদূষণমন্তরেণ 
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০ ্রেণ তত্বনির্ণয়ঃ শকাঃ কর্তুমিতি 
[ই নতু পরণমতেতিন ৰীতরাগকথাত্বৰাহতিরিতাখঃ ৯ ভানতী? TS 


পুর্ববোক্ত “কথ৷”ত্ৰয়ের মধ্যে ‘জল্ন” ও ‘বিতণ্ড “র বাদী ও প্রতিবাদীর জয়লাভ মুখ্য উদ্দেশ্য ২ /” 


£ Ll 


ঢং 
রস ৩২৯৬০, 


৪২ হু] .  বাৎস্তায়নভাষ্য | ৩১৭ 
' , ভাষ্য। . একাধিকরণস্থৌ বিরুদ্ধ ধৰ্ম্ম পক্ষপ্রতিপক্ষৌ, 


প্রত্যনীকভাবাৎ, অস্ত্যাত্মা নাস্ত্যাত্বেতি । নানাধিকরণস্থো বিরুদ্ধৌ ন 


পক্ষপ্রতিপক্ষৌ, যথা নিত্য আত্ম! অনিত্যা বুদ্ধিরিতি। পরিগ্রহোহত্যুপ- 
গমব্যবস্থা। সোহ্যং পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহো বাদঃ। তম্য বিশেষণং, 
প্রমাণ তর্কসাধনোপালভ্ত৪” » প্রমাণতর্কসাধনঃ  প্রমাণতকৌপালম্তঃ। 


রটর্তকে চ সাধনমুপালস্তশ্চান্মিন্‌ ক্রিয়ত ইতি। সাধনং স্থাপনা, 


উপালল্তঃ প্রতিষেধঃ। তো সাধনোপালভ্তৌ উভয়োরপি .পক্ষয়োর্ব্যতি- 


*শযক্তাবনুবদ্ধো, যাবদেকো! নিরূত্ত একত্র! ব্যবস্থিত ইতি, নিৰৃত্তন্তো- 


পালস্তো ব্যবস্থিতস্ত সাধনয়িতি | ”. "৭ ৃ 
জল্লে নিগ্রহক্সনবিনিয়োগাাদে তৎ্প্রতিষেধ।  প্রতিষেধে 


তদ্বিরোধী বিরুদ্ধ” ' ইতি হেত্বাভাসস্ত নিগ্রহস্থানম্তাভ্যনুজ্ঞা বাদে। 


i “২ .কন্তচিদত্যনুজ্ঞানার্থং “সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ* ইতি বচনমু। “সিদ্ধান্তমভ্যুপেত্য 
| 


 «পঞ্চীবয়বোপপন্ন” ইত্তি “হ্বীনমন্ততমেনাপ্যবয়ৰেন ন্যুনংৎ,” “হেতুদাহরণা- : 


ধিকমধিকমিতি চৈতয়োরভ্যনুজ্ঞানার্থুমিতি ৷ ৯ ভর 

*. অবয়বেষু প্রমাণতর্কান্তর্ভাবে পৃথক্প্রমাণতর্কগ্রহণং সাধনোপালত্ত- 
ব্যতিষঙ্গজ্ঞাপনার্থ*, অন্যথোভাবপি স্থাগ্নাহেতুন! প্রবৃতৌ বাঁদ হাতি 
স্তাৎ। অন্তরেণাপি চাবয়বমন্বনধং প্রমাঁণান্তর্থং সাধয়ন্তীতি দৃষ্টং, তেনাপি 
- কল্পেন সার্যনোপাল্তে] বাদে ভবত ইতি জ্ঞাপয়তি। “ছল-জাতি-নিগ্রহ- 


স্থান-গ্াধনোপালস্তে জল্প” ইতি বচনাদৃবিনিগ্রহে| জন্প ইতি মাবিজ্ঞায়ি, 


ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানমাধনোপালভ্ত এব জল্লঠ প্রমাণ-তর্কপাধনোপালভ্ো " 
বাদ এবেতি মাবিজ্ঞায়ীত্যেবমর্থং পৃথকৃপ্রমাণ-তুরকগ্রহণমিতি। 
 অনুবাদ। এঁকাধারস্থ অর্থাৎ একই ধর্ম্মীতে 
বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় 'প্রত্যনীকভাব' অর্থাৎ পরস্পর বির 
হয়, ষথা__-আত্মা আছে, আত্মা নই অর্থাৎ একই, 


হয় না, বথা_আত্মা নিত, বুদ্ধি আদি অর্থাৎ আং 


Kd বিতর বাক্ষ ও, হত হয় না। “পরি বল স্বীক 
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৩১৮ ন্যায়দর্শন 3 চস আন 


(নিয়ম ) অর্থাৎ এই পদার্থ এই প্রকারই, অন্যপ্রকার নহে, এইরূপে প্ৰীকাঁর। 7৮ 
সেই এই ‘পক্ষ-প্রতিপক্ষ-পরিগ্রহ’ অর্থাৎ যাহাতে পূর্কোক্তরপ পক্ষ ও প্রতিগক্ষের ২ 
উত্তরূপে স্বীকার আছে, এমন বাক্যসমূহ ‘বাদ’ । সেই বাদে বিশেষণ ‘প্রমাণ- 
তর্কমাধনোপালন্ত’ (ব্যাখ্যা ) গ্রমাণতর্কসাধন এবং প্রমাণতর্কোপালম্ত ( অর্থাৎ ) 
প্রমাণের দ্বারা এবং তর্কের দ্বার! এই বাদে সাধন ও উপালস্ত কৃত হয়। "সাধন, 
বলিতে স্থাপনা অর্থাৎ স্বপক্ষের সংস্থাপন, “উপালস্ত” বলিতে প্রতিষেক, অর্থাৎ * 
গিরপক্ষের খগুন। সেই সাধন ও উপালন্ত উভয় পক্ষেই প্বাতিয্ত”টর্ঘাৎ 
পরম্পর সমবন্ধবিশিষ্ট এবং অনুবন্ধরিশিষ্ট হইবে ( অর্থাৎ) যে পর্য্যন্ত এক পক্ষ * ০" 
নিবৃত্ত হয়, একতর পক্ষ ব্যবস্থিত_ হয় । নিৰ্বত্ত পক্ষের: উপালজ্স হয়, বাবস্থিত : 


- পক্ষের সাধন হয়। . , টা 
স্লো নিগ্রহস্থানমমুহের বিনিয়োগবশতঃ ‘বাদে হার নিষেধ বুঝা যায়। 

নিষেধ হইলেও কোনও নিগ্রহস্থানের অভ্যনুজার্থ “সিদ্ধান্তাবিরদ্ধঃ” এই পদের. / 
উল্লেখ হইয়াছে। (তাৎপৰ্য্য) “সিদ্ধান্তমত্যুপেত্য তদ্বিরোধী বিরুদ্ধঃ”__এই সুত্রানু- 

সারে 'বাদ'কথায় হেত্বাভাসন্নপ নিগ্রহস্থানের অনুক্ঞা হইয়াছে । “হীনমন্ততমেনা- 

প্যবয়বেন নং» এবং” হেতুদাহরণাধিকমুধিকং» এই (৫1২/১১1১৩) সুত্রোক্ত এই 
নও ‘অধিক’নামক নিগরহস্থানের অভ্যনুজ্ঞার নিমি “পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ” এই oy 
পদ উক্ত হহয়াছে+7 অর্থাৎ এই সুত্রে উক্ত পদঘয়ের দ্বারা সুচিত হইয়াছে যে, 
'বাদ'কথাতেও “হেত্বাভাস' প্রভৃতি কতিপয় শিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করবা ] 
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Ee না,ইহার জ্ঞাপনই 
রিং রা $ এবং অবয়বমন্বন্ধ ব্যতীতও 


৪২ ০] '_ বাৎস্তায়নভাষ্া ৩১৯ 


টং €বিনিগ্রহ' অর্থাৎ বাদস্থলীয় নিশ্রহস্থানশুন্ত, * ইহ! বুঝিবে না». (বিশদার্থ ) 
পট ছল, জাঁতি ও নিগ্রহস্থানের দ্বারাই যাহাতে সাধন ও উপালন্ত হয়, তাহাই 'জল্প' 
= এবং, প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা যাহাতে সাধন ও উপালম্ত হয়, তাহা বাদই, ইহা 


বুঝিবে না,_এই নিমিত্ত প্রমাণ ও তর্কের পৃথক্‌ গ্রহণ হইয়াছে । 
কটি | টিপপনী । ভাষ্যকার হৃতরার্থ-ব্যাখা করিতে প্রথমে স্থত্রোক্ত ‘পক্ষ’, ‘প্রতিপক্ষ’ ও ‘পরিগ্রহ’ 
ন্‌ | শৰ্রে ত; (ব্যাখ্যা করিয়া পরে বলিয়াছেন, "আোহয়ং পক্ষপ্রতিপক্ষ-পরিগ্রহে। বাদঃ”। 
4 ] $ কিন্ত বাদী ও প্রতিবাদীর পক্ষ ও প্রতিপক্ষের স্বীকাররূপ পরিগ্রহকে বাক্যরূপ, বাদ বলা যায় 
- ."* না| সুতরাং “পক্ষ-প্রতিপক্ষয়োঃ পরি গ্রহো যত্র” এইননূপ বিগ্রহবাক্যানুসারে উক্ত পদ্বে বহুব্রীহি 


ছি সমাসই বুঝিতে হই / একাধারে ধীদী ও "প্রতিবাদী স্বীকৃত অর্থাৎ বিবাদবিষয় বিরুদ্ধ 

কী ধর্ৃঘয বিচারে প্রযোজক হওয়ায় উহ ছাকে পক্ষ "ও প্রতিপক্ষীঝুলে। যাহা বাদীর পক্ষ, তাহ! এ 

প্রতিবাদীর প্রতিপক্ষ এবং হর্ন ত্রতিবাদীর পক্ষ, তাহা বাদীর" প্রতিপক্ষ । বেমন আত্মাতে ? 

₹ অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব এবং নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব গরভৃর্তি পরম্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় প্রমাণ দ্বার উপপন্ন 

হয় না_এ জন্য উহা বিচারের প্রয়োজক হওয়ায় ‘পক্ষ’ ও ‘প্রতিপক্ষ’ হয় || কিন্ত বিভিন্ন 

] আধারে“উক্তরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম প্রস্ণঘারা উপপর হওয়ায় তাহা পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হয় না। 

i যেমন আত্মা নিত্য হইলেও তাহার বুদ্ধি বা জ্ঞান অনিত্য, ইহা প্রমাণিদ্ধ। সুতরাং আত্মাতে 

নিত্যত্ব ও বুদ্ধিতে অনিত্যত্ব পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হয় 'না। এইরূপ একাধারে কালভেদে বিরুদ্ধ 

ধৰ্ম্মদ্িয় প্রমাণসিদ্ধ হইলে তাহাও পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হয় না এবং একতর Ee হইলে 

* তখন আর সেই ধর্ম পক্ষ, ও প্রতিপক্ষ হয় না। তাইুণ্উদ্দ্যোতকর র বলিয়াছেন, এককালৌ 
' অনবসিতৌ”। পঅনবসিত” অর্থা্ অনিণীত। পরবতী সপ্তমন্তত্রভাষ্য দ্রষ্টব্য | 

**... ভাস্তকরি পরে ুত্রোক্ত "পরিগ্রহ” শব্দের অর্থ ববিয়াছেন,_“অভ্াপগম-ব্যবস্থা”। 
অভ্যুপপ্রমে'র অর্থাৎ স্বীকারের ব্যবস্থা বা নিয়মই ‘অভ্যুপগযব্যবস্থা*। উদ্দ্যোতকর উহা 
ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন,_-"তয়োঃ পরিগ্রহ ইখন্তাবনিয়মঃ, এবংধন্মায়ং ধর্মী নৈবংধর্শেছি৮০_- 
তাৎপৰ্য্য এই যে, এই ধর্মী এইরূপ ধর্ম্মবিশিষ্টই,” অন্তরূপ ধর্মধিশিষ্ট নহে-_এইরূপে সেই ধর্মীর ৃ্‌ 


* এখানে বাচম্পতি সিশ্রের গৃহীত পাঠ ও ব্যাথাই গৃহীত হ্যহ) [কত্ত ভাষো “বিনিগ্রহে! বাদ 


খত মাবিজ্ঞায়"_এইর্লপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া নে হয়। ‘জলে’ ঠগ্রিহস্থানের বিনিয়োগ হওয়ায় বাদ 
শবিনিগ্রহ* অর্থাৎ বাদে কোন নিগ্রহস্থানই নাই, ইহা! বুঝিবে। 1, ইহাই ভাষাকারের বতৰা বুঝা 
যায়। ভাষাকারের শেষোক্ত বাখ্যার ছুঁরাও সরল ভাবে ইহ! ইত! যায়। “বিনিগ্রহ” শবের দারা]... 
বাদগণড নিগ্রহন্থানশৃন্ত, এইরূপ অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না! ইরস্ত ভাবাকারের তাহাই বতৰা 
হইলে তিনি “বিনিগ্রহ” শব্দের প্রয়োগ করিতে কেন? কিন্তু বাচ্পতি, ও শবিনিগ্রহো! জয়, এইরূপ 


ড় 


২ শাবানা শট 


৫০২৬ চা 
বউ 


৩২ যায়দর্শন ু [ ১০ ২আ* 


স্বীকারই পক্ষ-প্রতিপক্ষপরিগ্রহ। যেমন কোন বাদী আত্মা নিত্যত্বরূপ ধৰ্মাৰিশিষ্টই, অনিত্যত্ব- : 
রূপ বর্মাবিশিষ্ট নহে, এইরূপে উক্ত পক্ষ স্বীকার করিলে এবং প্রতিবাদী নিয়মপু্বক উহার 
বিরুদ্ধ পক্ষরূপ প্রতিপক্ষ স্বীকার করিলে উহাই উভয়ের "পক্ষ প্রতিপক্ষপরি গ্রহ” 


কিন্ত যে ‘কথা’য় উক্তরূপে পক্ষ ও প্রতিপক্ষের স্বীকার আছে, তাহাই ‘বাদ’, এইমাত্র 
বলিলে ‘জনন’ এবং “বিতণা+ও উক্ত বাদলক্ষণাক্রান্ত হওয়|য় অতিব্যাপ্তি দোষ হয়ঃ] এ জন্য মহধি 


প্রথম বিশেষণপদ বলিয়াছেন, _-“্রমাণ-তর্কসাধনোপালনঃ ৷ ‘প্রমাণতর্কাভ্যা* সারনো- 
পালন্তে যত্ৰ, এইরূপ বিগ্রহবাক্যাহুমারে উক্ত পদের দ্বারা বুঝা যায়, যাহাতে প্রমাণ ও তর্কের 
ঘারাই স্বপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ খওন করা হয়। তাংপর্য্য এই যে, “জল, ও ‘বিতপ্তান্র ছিল” , 
‘জাতি’ ও সমস্ত নিগ্রহস্থানের দ্বারাও সাধন ও উপালন্ত করা যায়, কিন্তু ‘বাদে’ তাহা কর!" 
যায় না। €বাদে” কেবল প্রমাণ ও তর্কের দ্বারাই সাধন এবং উপালন্ত কর্তব্য। সুতরাং 
2... প্রথমোক্ “প্রমাণতর্কদাধনো পালস্ত* এই বিশেষণপদের দ্বারা শ্চিত হইয়াছে যে, যাহা উক্ত 
ছল’ প্রভৃতির দ্বারা ‘সাধন’ এবং উপালস্টের অযোগ্য । সুতরাং উক্ত পদের দ্বার! জল্প ও 
বিতণ্ডায় বাদলক্ষণে অতিব্যান্তি দোষ নিরস্ত হইয়াছে। ১৫ 
পর্ন হয় যে, মহধির মতে তর্কপদার্থ যখন কোন প্রমাণ নহে, তখন তর্কের দ্বারা সাধন ও 
উপালম্ভ কিরূপে বল৷ যায় লিয়াছে 


? অতদুত্বরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন 
হইলেও প্রমাণের অনগ্রাহক। 
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তিক কাখত হুইসাহে। পূৰ্ব্বে 
 “প্রমাণাভ্যহজঞনাৎ প্রমাণমহিতো বাদেংপদিইট ইতি ৷” 3 
ই উদ্দ্যোতকর পরে এই হুত্রে « 


ৃ বিষিয়ে অনেক বিচার-. 
7... করিয়া নিজমত বলিয়াছেন বে “দিস্থাপনন্লপ সাধনেরও বস্তুতঃ উপাবস্ হয় না।_ কারণ, + 
___:৯-=াণ ও তর্কের দ্বারা বাদীর বাকারপ সাধনের খণ্ডন হইতে পারে না। কিন্তু সেই বাক্যবক্তা! 

____ পুরুষেরই নিগ্রহরূপ উপাত্ত হয় | ১০২ 


he 


বারা উদ্ভাবিত হওয়ায় সেই সমস্ত 


সপ 


টি মের ঘটাত বত শের দারা সাধনের উপালন্ত . 
3 টি i? ও লিয়াছেন,_“এরমাণতর্কদাধনশ্চ প্রমাণ- 
by *? একন্ত সাধনশবন্ত গম্যমানার্থত্বাল্লোপঃ, যথা 

a সাধন’ শব্দের পরে কথিত উপালস্ত শব্দের দ্বারা প্রথমোক্ত 
ডর রর র্‌ রি Ll L গা যেমন “উ্রমুখী” এই ধদে একটি ‘মুগ'শব্দের লোপ 

অপ এট যো প্রথম পদে একটি ‘সাধন’ শব্দের. লোপ বা অপ্রয়োগ 
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. সপক্ষে ই সাধন এবং উপালত্ত, এই উভয়ই আবশ্যক এবং যে কাল পর্য্যন্ত এক পক্ষ নিবৃত্ত না হয়, 


ছু [ছে সুতরাং এবারউক্ত পাঠুাষাপাঠ বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে। স্থধীগণ এ বিষয়ে বিশর করিবেন। 


“কিস্তি ভাষ্যকার উক্তর্নপ ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, _“সাধনং স্থাপনা, 
উপালভ্তঃ প্রতিষেধঃ1% অর্থাৎ স্বপক্ষের সংস্থাপনই এই সুত্রে “মাধন” শব্দের অর্থ এবং 
প্রতিপক্ষের প্রতিষেধ বা খগ্ডনই *উপালস্ত” শব্দের অর্থ। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় পপ্রমাণতর্কাভ্যাং 
সাধনোপালন্তৌ যত্ৰ’ এইরূপ বিণ্রহ্ব!ক্যানুনারে যাহাতে প্রমাণ ও তর্কের দ্বার! সাধন হয় 
এবং প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা উপালস্ত হয়ঃ এইরূপ অর্থই সৃত্রোক্ত প্রথম পদের দ্বারা বুঝা যায়| 

< সুতরাং উক্ত পদে একটি “সাধন” 'শবের" লোপ স্বীকার অনাবশ্তক। অব্য পরস্পর বিরুদ্ধ . 
উত্তয় খঁক্ষেই প্রকৃত প্রমাণ ও প্রকৃত তর্ক সম্ভব হয় না। একতর পক্ষে প্রমাণ|ভাস এবং 


. . » ভর্কাভাসই হয়। কিন্তু সেই পক্ষবাদীও তাহাকে প্রকৃত প্রমাণরূপে ও প্রকৃত তর্করূপে বুঝিয়াই 


* তদ্দার৷ সাধন ও উপালন্ত করায় প্র, তাঁৎপর্ষেয মইধি উভয় পক্ষে ই "প্রমাণতর্কদাধনোপালস্ত” 
বলিয়াছেন।* সুত্রোন্ত মেই সাধন ও উপাঁলন্ত ব্যতিষক্র ও অনুবন্ধবিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক, 
ইহাও ভাষ্যকার পরে এখানে বল্রিয়াছেন এবং ও উভয়ের ‘ওনুবন্ধ' কি, তাহ! ব্যক্ত করিতে 
পরে বলিয়াছেন, প্যাবদেকো! নিবৃত্ত একৃতরো ব্যবস্থিতঃ” ইত্যাদি । অর্থাৎ উভয় 


সেই বল পর্য্যন্ত সাধন ও উপালন্ত কর্তব্য । নচেৎ তন্বীরা তববনির্ণয় সম্ভব হয় ন! (পূর্ব 
৩১০-১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। - 2 

.. ভাস্তকার পরে বলিয়াছেন যে, ‘জল্পে” ‘সিগ্রহস্থানে’'র বিধান হওয়ায় সই বিশেষ বিধান- 

' বশ্যুতঃ ‘বাদে’ নিগ্রহস্থানের নিষেধ বুঝা যায়। কিন্তু নিষেধ হইলেও “বাদে” কোনও নিগ্রহ- 

স্থানের বিধানের জন্য এই সুত্রে মহা বলিয়াছেন, “সিদ্ধান্তা বিরুদ্ধ” উহার বান: স্বাদে 56, 

“হেন্বাভাসরূপ” নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন কর্তব্য, ইহা সুচিত হইয়াছে। আর পরে “পঞ্চাবয়বো- 

.. পপন্নঃ” এই দের দ্বারা সুচিত হইয়াছে যেবাদে'ও ‘মুন’ ও ‘অধিক’ নামক নিগ্রহস্থানের 
উদ্ভাবন কর্তব্য।* ভাষ্যকার মহ্রষি-কথিত “নুন ও ‘অধিক’ নামক নিগ্রহস্থানের লক্ষণহুত্রদ্বয 
উদ্ধৃত ক্রিয়া ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। সেই সুত্র্ধয়ের অর্থ এই যে, বাদী ও প্রতিবাদী নিজ্রপক্ষ ২ 
স্থাপন করিতে যে কোন একটি অবয্বের প্রয়োগু না করিলেও “মূন'নামক নিগ্রহস্থান হয় ভব 
হেতু ও উদ্াহরণবাক্য একের অধিক বলিলে “অধিক'নামক নিগরহস্থান হয়। « | 

কিন্তু উদ্দ্যোতকর ভাষ্যকারের কথার প্রতিবাদ করিতে বলিয়াছেন যে, “পঞ্চাবয়বোপ- 
£” এই পদের দ্বারাই বুঝা! যায় যে, ‘বাদে’ও ‘হেত্বাভাষ'রূপ্‌যুণিনিগ্রহস্থানের উদ্ভাবনও কর্তব্য 
কারণ, বাদী বা প্রতিবাদী নিজপক্ষ স্থাপনে কোন হেত্বাটগস্রে প্রয়োগ করিলে তাহার্দিগের 


তাজা TET TET ELE 
সং ঠিক চারার হজ ত y 

পট আছে। উক্ত পাঠের দ্বার শষ্ট বুঝা যায় যে, প্রমাণ ও তর্কের ছার! হাতে সাধন হয় এবং উপান্ত হয়, 
. এইর্লপ অথই ভাষাকারের অভিমত। উহার অব্যবহিত পরে ভাষাকারের বাং] দ্বারাও তাহাই বুঝ! যায় 
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__ প্অধিকপ্নামক নিগ্ৰহ 


৩২২ * স্ায়দর্শন [ ১৭ আও 


কথিত সেই সমস্ত অবয়ব প্রকৃত অবয়ব হইবে নাঃ তাহা হইবে “আবয়বাভাস”। স্থতরাং 
উক্ত পদে “অবয়ব” শব্দ প্রয়োগের দ্বারাই -বুঝা! যায় যে, বাদেও হেত্বাভানরূপ নিগ্রহস্থানের 
উদ্ভাবন কর্তব্য। অর্থাৎ বাদী গুরুও যদি ভ্রমবশতঃ কোন হেত্বাভাসের প্রয়োগ করেন, তাহা 
হইলে প্রতিবাদী শিষ্য তাহা অবশ্য বলিবেন। নচেৎ প্বাদপ্কণার উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় না। 
তবে এই স্ত্বে “সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ* এই পদের প্রয়োজন কি?- এতছুত্তরে উদ্দ্যোতকর পরে 
বলিয়াছেন যে, “অপনিদ্ধান্ত”নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন যে 'বাদে,ও কর্তব্য, ইহাই 
সুচনা করিতে মহর্ষি বলিয়াছেন-_-“সিদ্বান্তাবিরদ্ধঃ।৮ অর্থাৎ বাদকথাও সিদ্ধান্তে 


অবিরুদ্ধ হইবে। উহাতে কোন “অপমিদ্ধান্ত” বলা যাইবে না। বস্তুতঃ উক্ত পদের দ্বারা 


শে 


এরূপ অর্থই সরলভাবে বুঝা যায়। নু 

কিন্তু ভাস্তকারের পক্ষে বন্তব্য এই যে: "অপসিদ্ধান্ত*নামক গিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন যে, 
'বাদে*ও কর্তব্য, ইহ! তুল্য যুক্তিতে তাস্যকারেরও সন্মত। ভাষ্তকার তাহার নিষেধ করেন নাই। 
পরন্ত প্রথমে “কণ্তচিৎ” এই পদের দ্বারা সায্নান্ততঃ উহারও গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাও বুঝা যায়। 


নচেৎ প্রথমে তাহার “কম্তচিদত্যুজ্ঞানার্থং” এইরূপ উক্তি অনাবশ্তক। কিন্তু পরে তিনি: 


সুত্রোক্ত ‘সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ” এই পদের যাহা গৃঢ় প্রয়োজন, তাহাই ব্যক্ত করিতে এরূপ 
কথা বলিয়াছেন। কারণ, বাধমাত্রই পঞ্চাবয়বযুক্ত নহে। পঞ্চাবয়বশূন্য বাদকথাও হয়। 
সুতরাং সেই “বাদে'র লক্ষণে পঞ্চাবয়বধুক্তত্ব-বিশেষণ বক্তব্য না হওয়ায় সেই 'বাদে”ও যে, 
হেত্বাভাসরূপ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন কর্তব্য, ইহ! উক্ত পদের দ্বারা ব্যাখ্যা কর! যায় না। 
2, “বাদ'মান্রই- £লিঘান্তাবিরুদ্ধ'। সুতরাং ভাষ্যকার *সিদ্ধাস্তাবিরুদ্ধঃ* এই পদের দ্বারাই 
উদ্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিরপে উক্ত পদের দ্বারা তাহ! বুঝা যায়? ইহা ব্যক্ত করিতে 


ভাষ্যকার মহর্ষির পরে কথিত «বিরুদ্ধ হেত্বাভান্নের লক্ষণস্থত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন । উদ্দ্যোত- 
ন্‌ ৈ 


ক্রও পরে উক্ত হুত্রের ব্যাখ্যা করিতে সমস্ত হেত্বাভাসকেই ‘বিরুদ্ধ’ বলিয়াছেন। তাহা হইলে 
দস্দসারে ভাষ্যকারও এখানে উত্তরূপ ব্যাখ্যা করিতে পারেন। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে । 
্‌ বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, “মন” ও “অধিকশ্নামক নিগ্রহস্থান হইলে তৎপ্রযুক্ত 
সেই হেতুর কোর দোষ না হওয়ায় সেখানে তক নি্ণর অসম্ভব হয় না। সুতরাং “বাদ”কথায় 
উক্ত নিগ্রহন্থানঘয়ের উদ্‌ভাকু{ও উচিত নহে। তাই ভাষ্যকার. “বাদ-»কথায় পঞ্চাবয়ব- 
০ রা রা নাই। কি উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, প্রতিজাদি 
মূনতা বা আধিক্য কোন টহল তি 
“অধিক'নামক নিগ্রহস্থানের টা ১ও হইতে পার্কে সুতরাং “বাদ”কথাতেও গন” ও 
টু / কর্তব্য। কারণ, প্রমাণের কোন দোষ বুঝিলে তাহা 


অবশ্ত বক্ত - A 
অবশ্ত বত্তব্য। EE নির্ণয়ই মত্তব হয় না। বস্তুতঃ “বাদ"কথায় “নন” ও 
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নর উদ্ভাবনও যে কর্তব্য, ইহ! প্রাচীন মত। তাই ভাষ্যকারও-- 
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এখানে ওাঁহা বলিয়াছেন। কিন্তু পঞ্চাবয়বযুক্ত “বাদ”কথাতেই উক্ত নিগ্রহস্থানদ্বয়ের উদ্ভাবন 
সম্ভব হুয়।. সুতরাং সেইরূপ স্থলেই ভাষ্যকার এ কথা বণিয়াছেন। 

প্রশ্ন হইতে পারে বে, এই সুত্রে “পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ” এই পদের দ্বারাই বুঝা যায় যে, 
“বাদৈ' প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা সাধন ও উপালস্ত হয়। কারণ, পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ করিলেই 
তাহার মৃলীভূত প্রমাঁণকে অবশ্য গ্রহণ করা হয় এবং সেই প্রমাণের অনুগ্রাহক তর্কও আবশ্যক 
হয়। প্রাণ ও তর্ক ব্যতীত পঞ্চাবযনবযুক্ত*‘বাদ” সম্ভবই হয় না। তথাপি মহর্ষি প্রথমোক্ত 
পুদে প্রনাণ ও তর্কের পৃথক উল্লেখ করিয়াছেন কেন? তাই ভাষ্যকার পরে উহার তিনটি 
প্রয়োজন বলিয়াছেন। অবশ্য প্রথমোক্ত পদে প্রমাণ ও তর্কের উল্লেখ -না করিলে “বাদে 
প্রমাণ ও তর্কের দ্বারাই সাধন ও উপ[লম্ভ হয়, ইহা বাঁক না হওয়ায় “জন্ল ও 'বিতণ্া হইতে 
“বদের বিশেষ ব্যক্ত হয় না। সুতরাং “জল্পঃ ও “বিউপ্ভা'য় ‘বাদ’লক্ষণের অতিব্যান্তিবারণই 
উহার প্রয়োজন, ইহ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। তথাপি ভাষ্যফার গৌণভাবে উহার আরও তিনটি 
প্রয়োজন ব্যক্ত করিতে পরে বলিয়াছেন, _অরয়বেষু প্রমাণতর্কান্তর্ভাবে পৃথক্‌- 


৯ প্রমাণতর্কশ্রহণং” ইত্যাদি । (বাচম্পতি মিশরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন; পূর্ব্সিন্‌ প্রয়োজনে 


স্থিতে, ভাষ্যকারঃ প্রয়োজনান্তরমন্থাচিনোতি “অবরবেঘিতি )1* ভাষ্যকার উহার প্রথম 
প্রয়োজন বলিয়াছেন,__“সার্ধন' “ও ‘উপালস্তে'র ব্যতিষঙ্-ন্তাপন। 'ব্যতিষঙ্গ' বলিতে উভয় 
পক্ষে সম্বন্ধ । অর্থাৎ বাদী যেমন তাহার অভিমিত প্রমাণ ও তর্কের জ্ৰারা নিজপক্ষের সাধন ও 
পরুপক্ষের খণ্ডন করিবেন, তদ্রপ প্রতিবাদীও তাহার অভিমত প্ৰমাণ ও তর্কের দ্বারা নিজ- 
পক্ষের সাধন ও পরপক্ষের খণ্ডন করিবেন । নচেৎ বাদী ও প্রতিবাদী যথাক্রমে. পঞ্চাবয়বের 
প্রয়োগ করিয়! কেবল নিজ নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে” তাহা ‘বাদ’ হইবে না। সুতরাং উক্তরূপ 


_ (ব্যতিষিক্র;) সাধন ও উপালভ্ই এই সুত্রে সহধির বিবক্ষিত, ইহা প্রমাণ ও তর্কের পৃথক 


গ্রহণের দ্বার! স্চিত হইয়াছে । 
* ভাষ্যকার পরে উহার দ্বিতীয় প্রয়োজন বলিয়াছেন যে, পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ ব্যতীতও 
প্রমাণের দ্বারা তত্ত্বনির্ণর হইয়া থাকে। স্থতরাং কেবল: তত্ত্বনির্ণয়ার্থ যে “বাদ”, "ভাত 
পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ বাতীতও হইতে পারে। অর্থাৎ পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ না করিয়াও 
শ্বাদপ্কথায় প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা সাধন ও উপালভ্ত করা যায়ধু তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, 
“তেনাপি কল্পেন সাধনোপালভৌ বাদে ভবত ইউ জ্ঞাপয়তি।” অর্থাৎ এই 
সুত্রে প্রথমে “প্রযাণ-তর্কসাধনোপালভঃ” এই পদের উল্লোঁ। উক্ত দ্বিতীয় কল্পেরও জ্ঞাপক। 
বাঁচম্পতি মিশরও ব্যাখ্যা! করিয়াছেন, “বাদ: পঞ্চাবয়বোগুণ চ ইতোকঃ ক £, প্রমাণতর্কসাধনো- 
পালন্ত’ ইতি দ্বিতীয় ইত্তর্ঘঃ।” 
ভাষ্যকার পরে তৃতীয় প্রয়োজন বলিয়াছেন যে, মহধি পরব ত্র শছলজাতি-নিগ্রহস্থান- 
প্লাধনোপানচ্: এই কথা বলায় কেহ বুঝিতে পারেন যে, “ছল, ‘জাতি! ও এনিগ্রহস্থানে'র ছারা 


rr 
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যাহাতে সাধন ও উপালম্ভ হয়, তাহাই জল্প এবং প্রমাণ ও তর্কের দ্বার! বাহাতে' সাধন ও উপ্নালন্ত 
হয়, তাহা বাদই, জল্প নহে। স্থতরাং মহধি উক্তরূপ-ভ্রম নিবারণের জন্তও এই সুত্রে প্রথয় পদে 
প্রমাণ ও তর্কের পৃথক্‌ উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ, তাহা হইলে পরবর্তী সুত্রে “বথোক্ত” শবের 
দ্বারা এই হুত্রোক্ত প্রথম বিশেষণও গৃহীত হওয়ায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, “জল্ে'ও প্রমাণ ও তর্কের 
লে উপালস্ত কর্তব্য। পরস্ত জ্িগীযু বাদী ও প্রতিবাদী কোন স্থলে “বাদে”র ন্যায় 
ট ঘারা পূর্বোক্ত সাধন ও উপালম্ত করিলে তাহাতে কোনরূপ ‘ছল’ ও. ‘জাতির 
রে কয়লেও তাহা ‘জল্প’ হইবে অর্থাৎ জল্পে ‘ছল’ ও ‘জাতি’র প্রয়োগ অকর্তব্য মা 
ও অবধ্য কর্তব্য নহে, ইহাও উক্ত প্রথম পদের দ্বারা সুচিত হই ‘ - 
টীকা’কার বাচস্পতি মির “বিনিগ্রহো জন্পঃ এই : SA 
ঙ ee এ নট ৰ 
Ee সল্প এইরূপ ভাষ্যপাঠই গ্রহণ করিয়া যেরূপ তাৎপধ্য- - 
ত অন্যান্য কথা পরে ব্যক্ত হইবে ॥১ 


-জাতি-নিগ্রস্থান-- 
সাধনোপালভো জণ্পঃ |২।৪৩| ~~ 


উপালস্তবিশিষ্ অর্থাৎ ভিত ৰ তি' "ও, সমস্ত. 'নিগ্রহস্থানের দ্বার! সাধন ও 
জ ছল প্রভৃতির দ্বারাও সাধন ও উপালস্ত করা 


বায়, তাহা 'জল্ল; | CY 
ভাষ্য। যথোক্তোপপন্ন "5০ 5 
“সিদ্ধান্তা বি ডি ES পপম ইতি « প্রমাণ-তর্ক-দাধমোপালন্তঃ,” 
"... ছিল-জাতি-নি ইল পঞ্চাবয়বোপপন্ন১৮ «পক্ষ তিন 
e এ ন্‌ যত. ইতি, এবংবিশেষণো জল্পঃ | 


ন খলু" বৈ ছল-জতি 
ইপ-ভ্যৃতি-নিগ্রহস্থানৈঃ সাধনং কস্যচিদৰ্থস্ত সম্ভবতি, 


প্রতিষেধার্থতৈট বব ষাং 
বিবাতোত্্থবিকল্পোপপ ং রা বিশেষলক্ষণে চ "শ্রায়তে | “বচন- ্‌ 
জাতি’রিতি, “বিপ্রতি পি 'ছল*মিতি, দাধৰ্ম্ম্য-বৈধৰ্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং 


 ষথাম্বমিতি। ন চৈত রে পিশচ নিগহস্থান/মিতি, বিশেষলক্ষণেষপি 
৷ জাতি-নিগ্রহস্থানোপ রে শীয়াৎ প্রতিষেধার্থতয়ৈবার্থং সাধয়ন্তীতি। ছল 


পূণস্তো জল্পই ্‌ 
ল্ল ইত্যেবমপুচ্যমানে বিজ্ঞায়ত এতদিতি | _ _ { 
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) - - প্রমাণৈঃ সাধনোপালস্তয়োশ্ছলজাতিনিএহস্থানানামঙঈ্গভাবঃ' স্বপক্ষ- 
ই রক্ষণার্থত্বাৎ, ন স্বতন্ত্রাণাং সাধনভাবঃ'। যৎ তং প্রমাণৈরর্থস্ত সাধনং, 
তত্র ছল-জাতিনিগ্রহস্থানানামঙ্গভাবঃ স্বপক্ষরক্ষণার্থত্বাৎ, তানি হি 
BR প্রযুজ্যমানানি পরপক্ষবিঘাতেন স্বপক্ষং রক্ষন্তি। তথা চোক্তং__ 
i ৃঁ “তত্বাধ্যবসায়-সংরক্ষণার্থং জল্পবিতণ্ডে বীজপ্ররোহসংরক্ষণার্থং কণ্টকশাখা- 
বৃন্রণব”দিতি। যশ্চাসৌ প্রমাণৈঃ প্রতিপক্ষস্তোপালস্তস্তস্ত চৈতানি 
২ প্রযুজ্যমানানি প্রতিষেধবিঘাতাৎ সহকারীণি ভবস্তি, তদেবমঙ্গীভূতানাং 
ধা রঃ * ছলাদীনামুপাদানং জল্লে, ন স্বতন্তাণীং সাধনভাবঃ, উপালস্তে তু 
sz স্বাতত্্যমপ্যস্তীতি।  * রি 
অনুবাদ । " ধ্ৰথোোক্কোপপরঃ,” এই পদের জব তা 
"২৮ লন্ত’, ‘সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ', ‘পঞ্চাবয়বোপপ্ন', ক্ষ-প্রতিপক্ষপরিগ্রহ, অর্থাৎ পূর্বা- 
স্থত্রোক্ত এ সমস্ত বিশেষণবিশিষ্ট । “ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানসাধনোপালস্ত:”_ 
এই পদের অর্থ_“ছল' “জাতি” ও সমস্ত নিগ্রহস্থানের দ্বারা ইহাতে (জল্লে) সাধন 
yf ও উপালন্ত কৃত হয়। এইরূপ. বিশ্র্লেণবিশিষ্ট জর, অর্থাৎ যাহা পূর্বাসুত্রোক্ত 
| '__০ আস্ত বিশেষণবিশিষ্ট হইয়। উক্ত ‘ছল’ প্রভৃতির দ্বার! সাধন ও উপালন্তের 
যোগ্যতাবিশিষ্ট, তাহা 'জল্প?। ০ 
( পুর্বপক্ষ ) “ছল, ‘জাতি’ ও শনিহহস্থানোর দ্বারা কোন পদার্থের 
'/ ০. সাধন জর্ভবই হয় না। (কারণ) “সামান্তলক্ষণসুত্রে এবং বিশেষলক্ষণনুত্রে 
ha ইহান্নিগের ( উক্ত ‘ছল’ প্রভৃতির ) খণ্ডনার্থত্বই শ্রুত হয়। (যথাক্রমে মহর্ষি- 
j কথিত ছলপ্রভৃতির সামান্যলক্ষণসুত্র ) যথা_ “বচনবিঘাতোহর্থবিকল্লোপপত্য 
১", ছলং* “্সাধৰ্ম্ম্যবৈধৰ্ম্ব্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিঃ”, “বিপ্রতিপৃত্তির্রতিপত্তিশ্চ 
& নিগ্রহস্থানং।৮ (২য় আঃ, ১০ম, ১৮শ ও ১৯শ সুত্র ৯, বিশেষলক্ষণসুত্রসমূহেও 
Sd যথাযথ ইহাদিগের খণনার্ধতই অত হয় অর্থাৎ কুর্ষ! যায়। খওনার্থত্বপরযুকই 
₹*__, ইহারা অর্থকে ( স্বপক্ষকে ) সাধন করে, ইহা চিত বুঝা যায় ন! অর্থাৎ এখানে 
মহর্ষির উক্তরূপ তাৎপর্ধ্য গ্রহণ করা যায় না।* কারণ) “ছল-জাতি-নিগ্রহ- 
গ্ছানোপালস্তো জল্পঃ” এইরূপ বাক্য বলিলেও ইহ! এরা যায়। অর্থাৎ মহধির. 
-উত্তরূপই, তাৎপর্য হইলে উক্ত পদে “সাধন"শব্দের পৃ না করিয়া কেবল... 
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. নিশ্রহস্থানবিশেষের যে নিয়ম হরি হুয়াছে, তাহ! “প্লে নাই। 


দি: নই বুঝিতে হইবে/ তাহা হইলে উক্ত পদের দ্বারা বুঝ! যায় যে, পুর্বহৃতরে!ক্ “বিশেষণসমূহের+ ই 
জা শ্‌ « by > ই 


৬২৬ স্ঠয়িদর্শন | [ ১অ, আদ 
“উপালন্ত” শব্দের প্রয়োগ করিলেও এরূপ তাৎপৰ্য্য বুঝা যায়। ' সুতরাং 
“সাধন” শব্দের প্রয়োগ বার্থ হয়। " NMS 
(উত্তর) প্রামাণসমূহের দ্বারা সাধন ও উপালস্তে ‘ছল,’ ‘জাতি’ ও “নিগ্রহ- 
স্থানের স্বপক্ষরক্ষণার্থত্বরশতঃ অঙ্গত্ব ( সহকারিত্ব) আছে। স্বতন্ত্র অর্থাৎ 
প্রমাণনিরপেক্ষ ইহাদিগের সাধনত্ব অর্থাৎ স্বপক্ষসাধকত্ব নাই। ( বিশদাৰ্থ ) 
প্রমাণসমূহের দ্বার! অথের ( স্বপক্ষের ) সেই যে সাধন, তাহাতে স্বপক্ষরক্ষণাথ তু- চ 
বশতঃ ছল, ‘জাতি’ ও ‘নিগ্রহস্থানে'র সহকারিত্ব আছে। যেহেতু সেই “ছল? 
'জাতি' ও 'নিগ্রহস্থান' প্রযুজ্যমান হইয়া পরপক্ষবিঘাতের দ্বার! স্বপক্ষকে রক্ষা: - 
করে। (মহর্ষি কর্তৃক পরে ) সেইরূপই, উক্ত” হইয়াছে, যথা_“তত্বাধ্যবসায়- 
সংরক্ষণাথং জল্পবিতণ্ডে বীজপ্ররোহসংরক্ষণার্থং কণ্টকশাখ]বরণবুং*(৪1২৷৫ ০শ সুত্র) 
[ অর্থাং উক্ত সুত্রের দ্বার! মহর্ষি, পরে নিজেই বলিয়াছেন যে, যেমন বীজ 


ও তত্ব-নিষ্চয় রক্ষার নিমিভই 'জল্ল' ও ‘বিতণ্ডা’ কর্তব্য “হয় ] 
রি রা দারা প্রতিপক্ষের এই যে উপালন্ত হয়, তাহার সম্বন্ধেও 
১ গলা, জাতি! ও নিগ্ৰহস্থান’ প্ুজমান হইয়া প্রতিষেধের বিঘাত করায় 


সহকারী হয়। সুতরাং এই ’ 
চি ঈতরাং এইরূপে অঙ্গীভুত ‘ছল প্রভৃতির ‘জল্পে’' গ্রহণ হইয়াছে'। 


সহ ইহাদ্িগের সাধনত অর্থা$, ন্বপক্ষসাধকত্ব নাই । ‘উপালস্তে' অর্থাৎ 
পরপক্ষখণ্ডনে কিন্তু স্বাতত্র্যও আছে!" £ 
চিগ্ননী। 'বাদে'র পরে জল উদ্দিষ্ট হওয়ায় মহষি সেই ‘জল্পে'র লক্ষণ বলিতে এই ' 


ie বাঁদের যে সমস্ত বিশেষণ উক্ত হইয়াছে, ‘জল”ও সেই সমস্ত বিশেষণ- 
বশিষ্ট, গ্যথে রি 
ূ সুত্রে 9 এই পদের দ্বারা বুঝিতে হইবে ।* কিন্ত “জল্পে” 


* ‘বাৰ্্তিক’কার উদ্দোতকর , বি 
ই, ন এখনে বলিয়াছেন যে, পূর্বন্ত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদের দ্বার! ‘বাদে’ 


উদ্ভাবন-করা যায়। সুতরাং কারণ, অটো সমপ্ত নিগ্রহস্থানেরই 
বে বাং পূৰ্ব্বতে] সমস্ত বিশেষণের মধো জল্পে,যাহ! সম্ভব, তাহাই “যথোক্ত* পদের 


০: সবারা বুঝিতে হই। টি 


প্রয়োগ হয়, তাপ “যথোক্তোপপ্রেন'উপপন্ন:* এইরূপ বিগ্রহে একটি পউপপর্ন 


শব্দের লোপে উক্ত পদে মধাপদ- 


পা 
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হইতে উৎপন্ন অঙ্কুরাদির সংরক্ষণের জন্য কঃটকযুক্ত শাখার দ্বারা আবরণ কর্তবা ২_. 


° 


৪৩ হণ] .. বাৎস্তায়নভাষ্য "৩২৭ 
. অতিরিক্ত কান রিশেষণ থাকায় “জল্প' বাদলক্ষণাক্রান্ত হয় না, অল্প বাদ হইতে বিলক্ষণ বা 
.. ভিন্ন, ইহাই ব্যক্ত করিতে মহধি পরে বলিয়াছেন,_-"ছল-জাঁতি-নিগ্রহস্থান-সাধনো- 
1... পালভ্তঃ ৮ অর্থাৎ যাহাতে ‘ছল’, ‘জাতি’ ও সমস্ত ‘নিগ্ৰহৃস্থানে’র দ্বারাও সাধন ও উপারস্ত 
কর! ছয় অর্থাৎ করা বায়। তাহা হইলে সম্পূর্ণ হুত্রার্থ বুঝা যায় যে, পূর্বনত্রোক্ত সমস্ত 
বিশেষণবিশিষ্ট হইয়া যাহা এই সুত্রে শেষোক্ত বিশেষণবিশিষ্ট, তাহা “জল্প”। তাই তাস্তকার 
২ পরে তাৎপর্য্ই ুত্রার্থ বলিয়াছেন,_-"এবংবিশেষণো। জল্পঃ 1” 
"| ২:০০ ভাষ্যকার পরে “ন খলু বৈ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা_ পূর্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন যে, 
| _পছল* প্রভৃতির দ্বারা কাহারও স্বপক্ষমাধন হইতে পারে না । কিন্তু পরপক্ষ খণ্ডনের উদ্দেশ্যেই 
A ".স্ছুল” প্রভৃতির প্রয়োগ হয়। উক্ধ ছল প্রভৃতি পদীর্থত্রয়ের সামান্তলক্ষণস্থত্র এবং বিশেষ- 
Su, লক্ষণনুত্রসমূহ্রে দ্বারা তাহাই বুঝা যায়। গ্মযন্ত পদার্থ পরপক্ষ খণ্ডনের দ্বারাই স্বপক্ষের 
সাধক হয়, ইহা ও মহত তাৎপূর্য বুঝা যায় না। কারণ, স্তাহা হঈলে এই সুত্রে “সাধন” 
| শব্দের প্রয়োগ ন! করিয়া কেৰী “উপালন্ত” শব্দের প্রয়োগ করিলেও উক্তরূপ তাৎপর্য বুঝা 
47. ৰাইতে পারে। কিন্তু মহযি এই সুত্রে “ছল-জাতি-নিগ্রহস্থান-নাধনোপালভ:” এই পদে 
1... পৃথকৃভাবে ‘সাধন’ ও “উপালত্ত' এই উভয়েরই উল্লেখ করায় জল্পে উক্ত “ছল” প্রভৃতির দ্বার 
"1"... স্বপক্ষের সাধনও হয়, ইহাই কথিত হইয়াছে কিন্তু তাহ! অস্সব। 
| ভাষ্যকার পরে “প্রমাণৈঃ” ইত্যাদি সন্র্তের দ্বার! পূর্বেমেক্ত পূ্বপক্ষের সমাধান, 
করিয়াছেন। ভাষাকারের কথ। এই যে, ‘চল,’ ‘জাতি’ ও এনিগ্রহস্থান” স্বতন্ত্রভাবে কাহারও 
হজ্জ জা হয় না, ইহা সত্য। কিন্তু প্রমাণের দ্বারা মে, ন্বপক্ষাধন ও পরপক্ষ- 
খণ্ডনরূপ ‘উপালন্ত’ হয়, "তাহাতে এ সমস্ত অঙ্গ সর্থাং সহকারী হইয়া থাকে। কারণ, 
উক্ত “ছল? প্রভৃতির প্রয়োগ হইলে উহার] পরপক্ষ-খওনের দ্বারা ত্বপক্ষের রক্ষা করে। 
মহধি নিজেও পরে “তথ্বাধ্যবসাযস'রক্ষণার্থং* ইত্যাদি সথত্রের দারা প্রমাণজন্য ততব-নিশ্চয়ের 
'রক্ষার্থ ছিলাদিযুক্ত জল্প 'ও বিতও্ডাও কর্তব্য, ইহা বলিয়াছেন। সুতরাং বুঝা যায় যে, 
মহধি এই স্থত্রে স্বপক্ষের সাধনে প্রমাণের অঙ্গ বা সহকারিরূপেই উক্ত ‘ছল’ প্রভৃতি 
গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ, প্রমাগজন্য স্বপক্ষনিশ্চয়ের রক্ষার দ্বারাই পরম্পরায় উক্ত ‘ছল’ 


a জি 


র্‌ আচ ই 


na” 2 
মধো যাহা জল্লে উপপন্ন বা সম্ভব হয়, সেই বিশেষণবিশিষ্ট | বৃত্তিকার রিধনাথও এরূপ বাপাই করিয়াছেন। 
বাচল্পতি মিশ্র তাৎপধা বাখা! করিয়াছেন যে, পূর্বসুত্রোক্ত এ পত্রের যাহা শব্দলভা অর্থ, তাহাই 


প্রয়োগ বরায় পুর্বন্তত্রোজ উ সম পদের যথাশ্রুতাখই যে, এই পুত্রে “যখোজ” শব্দের দ্বার! তাহার রিলিজ 
ইহা আমরা বুঝিতে মা I 


A 
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“্য্থোক্ত” শব্দের দ্বারা মহবির বিবক্ষিত। কিন্ত যাহ! অর্থলভা অর্থান ছা সুচিত অর্থ, তাহ! উহার দ্বারা 
ব্ন্তুক্ষিত নহে। বস্তুতঃ মৃহমি “উক্তোপপন্নঃ এইরূপ স্বল্পাক্ষর পদের প্র্ল্গ না৷ করিয়! পূর্বের “যথাস্শব্দের 


“ টি = 
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৩২৮ টু স্তায়দর্শন [১অণ। ২আৎ 
প্রভৃতি স্বপক্ষের সাধন হয়, ইহাই মহ্র্ষির তাৎপধ্য। আর প্রমাণের দ্বারা প্রতিপক্ষের -উপালন্ত - 
বা খণ্ডনেও উক্ত ‘ছল’ প্রভৃতি গ্রতিষেধের বিঘাত করায় অর্থাৎ প্রতিবাদীর .মেই- খণ্ডনের 
খণ্ডন করায় সহকাগী হয়। স্থতরাং উহার! স্বপক্ষ-সাধনের ন্যায় পরপক্ষণণ্ুনেও অঞ্ধ হয়। 
স্বতস্ত্রভাবে অর্থাৎ প্রমাণ ও তর্ককে অপেক্ষা না করিয়া উহারা কখনও স্বপক্ষসাধক হয় না। 
স্থতরাং মহর্ষি এই. সবত্রে তাহা বলেন নাই। কিন্তু পরপক্ষ-খণ্ডনে উহাদিগের স্বাতন্্াও আছে। 
তাৎপৰ্য্য এই যে, বাদী প্রমাণাদির দ্বারা নিজ্পক্ষ নাধন করিলে তখন প্রতিবাদী বদি সহুপ্তরের . 
ঘারা তাহার খণ্ডন করিতে অসমর্থ হইয়া “ছল” ও “জাতি” নামক অসছুত্তরের দ্বারা এবং কোন 
“নিগ্হস্থানে'র উদ্ভাবন করিয়া বাদীর পক্ষের খণ্ডন করেন, তাহা হইলে সেই খণ্ডনে উহ্ারা, _ 
্মাগাদিকে অপেক্ষা করে না। কারণ, সেই স্থলে প্রতিবাদী প্রমাণ দ্বারা কোন পক্ষ স্থাপন": 
করেন না। 3 { ; 
কিন্তু ‘বা্িক’কার উদ্দ্যোডকর ভাষ্যকারের উক্ত সমাধানের প্রতিবাদ করিতে প্রথমে 

বলিয়াছেন যে, ‘ছল’, ‘জাতি’ ও ‘নিগ্রহস্থানে’র দ্বারা কোন পদার্থের সাধন বা খণ্ডন হইতেই 
পারে না। কারণ, মহর্ষি গোতমোক্ত ছল’ ও ‘জ্রাতি’নামক পদার্থ অসদৃত্রবিশেষ7_ ? 
এ সমস্ত অযুক্ত উত্তর। সুতরাং উহাদিগের কোন পদার্থের সাধন বা খগ্ুনে সামর্থ্যই নাই। 
আর প্রমাণ দ্বারা সাধন ও খওনে, ভাষ্যকারোক্ত প্রকারে উক্ত ছিল" ও “জাতি' যে, প্রমাণের 
হু বা সহকারী হয়, ইহাও বলা যায় না|, কারণ, যে উত্তর প্রকৃত উত্তরই নহে, তাহা 
এ ভাবে প্রমাণের সৃহকারীও হইতে পারে না। কারণ, তদ্বারা কাহারও স্বপক্ষরুক্ষাও » 
শব হয় না। বাচস্পতি মিশ্র দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন, “নহি সহন্রেণাপ্যদ্ধৈঃ 
পাটচ্চরেত্যো গৃহং রক্ষ্যত ইতার্থঃ« অর্থাৎ সত অন্ধও তত্করগণ হইতে গৃহ রক্ষা করিতে 
পারে না। কারণ, অনবত্ববশতঃ তাহাদিগের সে বিষয়ে সামর্থ্যই নাই। এইরূপ “প্রতিজ্ঞাহানি+ 
প্রভৃতি কোন নিগ্রহস্থানের দ্বারাও কোন পদার্থের সাধন হইতে পারে ন| | 
____ তবে ‘ভয়ে’ ছল” প্রভৃতির প্রয়োগ হয় কেন? এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকঁর পরে 
বালয়াছেন,_“সাধন-বিঘাতার্থং” ইত্যাদি তাৎপৰ্য্য এই যে, বাদী প্রথমে নির্দোষ হেতুর 
অয সহুত্তর দ্বারা তাহার খণ্ডন করিতে অসমর্থ হইয়া 
lh ১২৫ হজের দ্বারাই বাদীর সাধনের খণ্ডনোদেশ্যে উক্ত ছল' 


নতি প্রয়োগ করেন। স্থল্রশেযে তদ্বারা তাহার জয়লাত হইতে পারে, কিন্তু তদ্বারা 

বত পক্ষ সাধন বা পরপক্ষ খন হয় না। কদাচিৎ “বাদ'কথায় ভ্রমবশত: উক্তরপ কোন 
ইন ছতরেরও প্রয়োগ হইতে পারে, কিন্তু যাহাতে জ্ঞান্পু্বক উতরূপ উদ্দেশ্যে ছল’ প্রভৃতির *- 
___গয়োগ হয়, তাহা ‘বাদ’ নহে,'তাহা ‘জল্প' বা ‘বিতণ্ডা’ হইবে। মহর্ষি ইহাই ব্যক্ত করিতে 


ৰ রা [দ+ হইতে 'ভলঃ ৩ 7 5 
অর্থাৎ বাদ, হইতে 'জন ও ধৰবিতঙা’র উক্তরূপ বিশেষ ব্যক্ত করিতেই এই স্তরে বলিয়াছেন, 


‘জাতি-নিগ্রহস্থান-মাধনোপালন্তঃ ৷” রি 
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কিন্তুৎ্ভায্যকাঁরের পক্ষে বক্তব্য এই বে, উক্ত ‘ছল’ প্রভৃতির দ্বারা যাহাতে সাধন ও 
উপালম্ভ হয়; তাহ! জল্প, ইহাই উক্ত পদের দ্বার! স্পষ্ট বুঝা যায় | আর মহর্ষির “তত্বাধ্যবসায়- 


বা 'সংরক্ষপার্থং জল্পবিতণডে৮ ইত্যাদি সুরের দ্বারাও বুঝা বায় বে, স্বপক্ষ-রক্ষার্থ বে জল্প ও বিত 
11... 1. কৰ্তব্য তাহাতে উক্ত ‘ছল’ গ্রভৃতিও প্রমাণের অঙ্গ বা মহকারী হয়। ভাষ্যকারও তাহাই 
| বুঝিয়া এখানে মহর্ষির উক্তরূপ তাংপর্ধ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অবশ্য উক্ত ‘ছল’ প্রভৃতির 
দ্বারা বস্তুতঃ কোন পদার্থের সাধন বা খণ্ডন হয় না, ইহা সত্য । কিন্তু প্রমাণদার! স্বপক্ষ 


." সাধনু’ও পরপক্ষ খণ্ডনে কোন স্থলে উক্ত ছল প্রভৃতিও কোনরূপে সহকারী সহায় হইতে পারে। 
পরন্ত বাদী ও প্রতিবাদার প্রতিজ্ঞাত সেই পরন্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্মদয়ের মধ্যে কোন একতর 


. ৯ তি 
fe. পক্ষেই যে, প্রকৃত প্রমাণ এবং অপর পক্ষে প্রমাণাভাস হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ, সেই 
2৯. .... পরম্পরবিরুদ্ধ ধূর্দদয়ই প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে আ। আঙনং পূর্বস্থতে "এম!ণ” ও পতর্কাগ 


শব্দের দ্বারা এক পক্ষে স্মাহা গ্রমাণুভাম ও তর্কাভাস, তাহাও গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু মেই 

২. প্রিমাণাভাসে'র দ্বারাও ত বস্তুতঃ কোন পদার্থের সাধন রা উপ।লন্ত হইতে পারে না। তথাপি 

[7 ৯হুর্ষি যে ভাৱে পূৰ্ববহুত্ৰে বাদ'কেও “প্রমাণতর্কদাধনোপালন্ত” বলিয়াছেন, তদ্রুপ এই সুত্রেও 
" গ্বল্লঁকে “ছলজাতিনিগ্রহস্থানসাধনোপ।লম্ত” বলিতে পারেন। k 5) 

অবশ্য উক্ত ‘ছল’ প্রভৃতি‘যে, প্রেতিবাদীর স্বপক্ষ সাধন বা পরপক্ষ-খণ্ডনে সমর্থ ই নহে, 

5. ইহা সেই. প্রতিবাদীও জানেন। কিন্তু যে স্থলেণ'জল্প"কথায় প্রন্তিবাদী তাঁহার অভিমত 

নু : প্রমাণুকে প্রমাণাভাজ' বুবিয়াও তাহার প্রয়োগ করেন, সেই স্থলে তাহা যে, তাহার স্বপক্ষ- 


ব ১৪ সাধন বা পরপক্ষ-খণ্ডনে সমর্থ নহে, ইহাও ত তিনি জানেন। তথাপি তিনি তাহার প্রয়োগ 
৮৮: করেন কেন? ইহাও বুঝা আবগ্তক। কিন্তু “বার্ধ'কথায় বাদী বা প্রতিবাদী কেহই 
Lr | অপ্রমাণ অর্থাৎ, দপ্রমাণাভাম” বলিয়! বুঝিলে কখনই তাহার প্রয়োগ করিতে পারেন না। 
সি প্রতারক ব্যক্তি “বাদে” অধিকারীই নহে। কিন্ত জিগীযু প্রতিবাদীই প্রকৃত প্রমাণের 
nn অভাবে ?কান স্থলে অপ্রযাণ বুঝিয়াও তাহাকে প্রমাণরণে প্রদর্শন করেন এবং কোন স্থলে 
| 25 ₹_ সদুত্তর বলিতে অসমর্থ হইয়া জয়লাভার্থ ‘ছল’ ও ‘জাতি’নামক অসদুত্তরও বলেগি। 
~ : সুতরাং এই সুত্রে ছলজাতি' ইত্যাদি বিশেষণপদের দ্বারা ইহাও সুচিত হইয়াছে যে, 'জল্প' 
. _ বিজিগীযুর কথা, “কিন্ত পূর্বোক্ত “বাদ” তন্তবুভুৎস্থুর কথা তাই কথিত হইয়াছেন 
| 7» পরিভি 30 উড 

f “তবববুভূতস্থকথা বাদঃ 1” “বিজিগীযুকথ৷ জল্পঃ 1” 'গরতিিস্স্াপনাহীনা, বিজিনীযুকথা 


[a 2৬ ' বিতণ্ডা॥” ২॥ ec 

['.-  সূত্ৰ। স প্রতিপক্স্থাপনাহীনো,বিতণ্ডা ॥৩৷৪৪৷৷ 
3 ও অনুবাদ। সেই জ্ল্ল, প্রতিপক্ষের স্থাপনাশুহ্য হইয়! বিত হয়৷ 
Lay _ ভাষ্য । সজল্লো বিতণ্ডা ভবতি, কিংবিশেষণঃ? প্রতিপক্ষস্থাপনয়া 
74 হীনঃ। যৌ তো, সমানাধিকরণে বিরুদ্ধে) ধর্মো পক্ষপ্রতিপক্ষা- 
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৬৩০ এ ন্যায়দর্শন [১অ., ২আহ ৃ্‌ 


বিত্যুক্তং তয়োরেরুতরং বৈতগ্ডিকো| ন স্থাপয়তীতি, পরপক্ষপ্রতিষেধে- 
“নৈৰ প্রবর্তত ইতি। অস্ত তহি স প্রতিপক্ষহীনো বিতণ্ড৷ ?-_যদৈ খলু 


তৎ পরপক্ষপ্রতিষেধলক্ষণং বাক্যং, স বৈতগণ্ডিকন্ত পক্ষঃ, ন ত্বসে| সাধ্যং : 


কঞ্চিদর্থং প্রতিজ্ঞায় স্থাপয়তীতি, তম্মাদ্যথান্তাসমেবাস্তিতি। 
অনুবাদ। সেই 'জল্প’ বিতণ্ডা' হয়, (প্রশ্ন) কি বিশেষণবিশিষ্ট হইয়া? 
(উত্তর) প্রতিপক্ষস্থাপনাশুন্য হইয়া। ( তাৎপৰ্য্য ) সমানাধিকরণ অর্থাৎ অএ্রকা- 


ধারস্থ সেই যে বিরুদ্ধ ধর্ম্দবয় ‘পক্ষ’ ও ‘প্রতিপক্ষ,’ ইহা উত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে . 


বৈতণ্ডিক একতর ধর্ম্মকে অর্থাৎ টাহার নিজ পক্ষরপ প্রতিপক্ষকে স্থাপন করেন 
শা, পরপক্ষপ্রতিষেধক বাক্যের দ্বারাই প্রবৃত্ত হন! 


(পুর্বপক্ষ ) তাহা হইলে «স প্রতিপক্ষহীনো বিগ” এইরূপই সুত্র . 


হউক? (উত্তর) সেই যে পরপক্ষগ্রতিষেধলক্ষণ বাক্য অর্থাৎ বৈতপ্ডিকের 
পরপক্ষখওনার্ধ যে সমস্ত বাক্য, তাহা বৈতণিকের পক্ষ অর্থাৎ সেই সমস্ত 
বাক্য দ্বারাই প্রতিপন্ন হয় যে, তাহারও নিজপ্রঙ্গতভূত পদার্থ আছে, ?কন্ত ইনি 
কোন সাধ্য পদার্থকে প্রতিজ্ঞা করিয়া স্থাপন করেন না। অতএব এই সুত্র 
যথান্যাসই ( যথাপাঠই ) থাকিবে, অর্থাৎ মহর্ষি “স্থাপনা” শব্দযুক্ত যেরূপ সুত্র 
বলিয়াছেন, তাহাই বক্তব্য । | 


বলিয়াছেন যে, "পূর্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত সেই “জল্প"ই প্রতিপক্ষের স্থাপনাহীন্‌ হইলে ‘বিতণ্ডা” 
হয় * অর্থাৎ পূর্বস্থত্রোক্ত সমস্ত বিশেষণবিশিষ্ হইয়া যাহ! প্রতিপক্ষস্থাপনাহীনত্বরূপ 
বিশেষণবিশিষ্ট, তাহা 'বিতণ্ডা?। বাদীর পক্ষের অপেক্ষায় প্রতিবাদীর নিজপর্থই এখানে 
HS শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে। কারণ, যদিও প্রতিবাদীর পক্ষের অপেক্ষায় বাদীর 
পক্ষ .প্রতিগঙ্গ” শবের বাচ্য হয়, কিন্তু বাদী প্রথমে নিজপক্ষ স্থাপন না করিলে 
গ্রতিবাদী তাহার খণ্ডন করিত পারেন না। সুতরাং বিতণ্ডাকে বাদীর পঙ্গসস্থাপনাশন্ত বলা 
মায় না। অতএব এই সুল্লোজ্ “প্রতিপক্ষ” শবের দ্বারা প্রতিবাদীর পক্ষই বুঝিতে হইবে। 
"চরক-সংহিতাস্র বিমানস্থানেও (৮ম অঃ) কথিত হইয়াছে, “্ল্পবিপর্ধ/য়ো বিতণ্ডা, বিতঙা 
নাম; পরপক্ষদ যবচনমাত্রমেব )” , ্ টি 

২ _-- ২ 


টু 


88 হও ] *  বাৎস্ায়নভাষু ! : ৩৩১, - 
‘ভাষ্যকার পরে -পুর্বরপক্ষরূপে বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে “স-প্রতিপক্ষহীনো বিতণ্ডা* 


এইরূপ স্থত্রই বক্তব্য । তাংপর্য্য এই যে, বৈতণ্ডিক প্রতিবাদী নিজপক্ষ স্থাপন করেন না" 


ইহা বলিলে তাহার নিদ্রপক্ষর্ণপ প্রতিপক্ষই নাই, ইহা ব্বীকার্য্য। "কারণ, যাহার স্থাপনা'হয় নাঃ: : 
তাহাকে পক্ষ বলা যায় না। সুতরাং “বিতণ্ডা'য গ্রতিপক্ষরূপ পক্ষই. ন! থাকায় প্রতিপক্ষহীন ' 
ভল্পই বিতণ্ডা, ইহা বল! যায় এবং তাহাই বক্তব্য । অর্থাৎ এই স্ত্রে “স্থাপনা” শবদ ব্যর্থ 
ভাস্ককার এতহুত্তরে বলিয়াছেন, _“বদ্বৈণ্খলু”, ইত্যাদি । এখানে “বৈ”-শব্দ পূর্বোক্ত পূৰ্ব 
পক্ষের অযুক্ততান্ধোতক। “খনলু' শব হেত্বর্থ। অর্থাৎ উক্ত. পূর্ববপক্ষ অযুক্ত, যেহেতু 
বৈতৃপ্ডিকের পরপক্ষপ্রতিষেধরূণ বে সমস্ত বাক্য, তাহা দেই বৈতত্ডিকের পক্ষ। অবশ্য মেই 


‘মন্ত বাক্যই পক্ষপদার্থ নহে। পক্ষ’ ও (প্রতিপক্ষ নদের যাহা মুখ্য অর্থ, তাহা পূর্বে বাদ 


লক্ষণুন্থ্রভাষ্েই উক্ত’ হইয়াছে। তাই ভাস্তকার এখানেও তাহাই স্মরণ করাইতে পূর্বে 
বলিয়াছেন, “বৌঁ তৌ......ইত্যুক্তং।” কিন্তু বৈতণ্ডিক প্রতিব্যদীর সেই সমস্ত বাক্য দ্বারাই 


© 


প্রতিপন্ন হয় যে, তীহারও গক্ষ “আছে এবং সেই সমস্ত বাক্যের যাহা গ্রতিপাছ্, তাহাও 


" তাহার পক্ষ ব! দিদধান্তরূপে স্বীকার্ধা। নচেৎ সেই সমন্ত' বাক্য নিশ্রয়োজন হয় এবং প্রতিপাদ্ত- 


2 বলিয়াছেন, 


হীন হইলে তাহা বাক্যই হয় না। ভাষ্যকার এই তাৎপর্ষ্যেই এখানে বৈতগ্ডিকের সেই 
সমস্ত বাহ্য পঞ্চ, শব্দের গৌণ প্লে করিয়া তাহাকে পক্ষ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ বৈতণ্ডিক 
প্রতিবাদীর নিজ সিদ্ধান্তই তীহার স্বপক্ষ এবং উহ, বাদীর প্রতিপক্ষ] বৈতণ্ডিক প্রতিবাদী 
প্রতিজ্ঞ। করিয়া উহার স্থাপন! না করিলেও উঁহ! স্থাপনার যোগ্য, এ জন্ত উহাকেও ‘পক্ষ’ 
'বলা হীয়। বাচস্পতি মিশ্র ইহা ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন,_“পক্ষত্বন্তু তদ্যোগ্যতামাঁত্রেণ, নতু 
স্থাপ্যমানতয়েতি ৷” স্থতরাঃ বিতণ্ডাকে প্রতিপক্ষহীন বলাই যায় না। অতএব মহধি যেরূপ 
সুত্র বলিয়াছেন, তাঁহাই বক্তব্য | ু ক | 
*পূর্ক্বোক্ত কথাত্রয়ের সম্বন্ধে অপর বক্তব্য ৷ 

এখন এখানে বলা আবশ্যক যে, পূর্বোক্ত “বিতওা”পদার্থে অজ্ঞতাবশতঃ অনেকেই 

কলহাঁদি নিন্দিত অর্থেই “বিতণ্ড” শব্দের প্রয়োগ করিতেছেন। এবং “বাদবিতওা” "ও 


উভয়পক্ষস্থাপনা বিশিষ্ট, ইহাপরে বাক্ত করিয়াছেন এবং “তদ্‌" 


“প্রতিপক্ষস্থাপনাহীনঃ” এই পদ বলিয় জল্প যে, 
ই গহণ করিয়াছেন। গুহবুচ্পতি মিশ্রও উক্ত পতদৃষ্প্ের 
( এব 


শবে দ্বার! পূর্ববৃত্রে কথিত বিশেষণবিশিষ্ট জলকে 


দ্বার! জল্পের একদেশগ্রহণের কথ! বলেন নাই। : = 
* উদ্দোতকর এখানে উক্ত ূর্ববপক্ষের বাখা! করিতে বলিয়াছেন, ত অপরে তু ক্রবতে, দুষণমাত্রং 


বিতগেতি। দুষণমাত্রমিতি মাত্রশনবপ্রয়োগাটিততিকন্ত পক্ষৌৎপি নু[্তীতি।* বস্তুতঃ ভাঁষাকারের সময়েও 

্নতরদী কোন মশায় যে, ্ঠাহাদিগের কোন পক্ষই নাই, সৃতরাং স্বপক্ষানদ্ধি তীহীদের বিতওার প্রয়ো নন 

নহে, ইহা বলিয়। সহি গৌঁতমের ই সুত্রে পন” শব্দকে বার্থ বলিতেন। ইহ! প্রথম্ভাবো তমার 

বিল্রর দ্বারাও বুঝা যায়। সুতরাং এখানে তাহাদিগের কণার খণ্ডন করিতেই পরে উক্তরণ পূর্বপক্ষ- 

ইহা আমর] বুঝিতে পারি। পূৰ্বৰ ৩৫শ পৃষ্ঠ দৰষ্টৰা। ; নর 
Lu) 
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“বাগ্‌ বিতণ্ডা” প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করিতেছেন । কিন্তু প্রাচীন কালে বাঙ্গালা গ্রহেও “বিতণ্ড|” 
শের প্রকৃতার্থে প্রয়োগ হইয়াছে। যথা দ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে-_“বিত্ত ছল .নিগ্রহাদি 


অনেক উঠাল। সব খণ্ডি প্রভু নিজ মত সে স্থাপিল ॥” ( মধ্য, ষ্ঠ পঃ )। বস্তুতঃ “বিতণ্যতে 


ব্যাহন্ততে পরপক্ষোহনয়৷”_এইরূপ বুৎপত্তি অনুসারে যে “‘কথা’র দ্বারা জিগীযু প্রতিবাদী : 
যানিয়মে কেবল পরপক্ষধণ্নই করেন, কিন্তু নিজ্রপক্ষরূপ প্রতিপক্ষের স্থাপন করেন না, তাহাই 
বিতণ্ডা" শব্দের প্রক্বতার্থ । কেহ ক্রুদ্ধ বা কলহকারী হইলে তখন তিনি “বিতণ্ডা”র্নও অধিকারী 
গহেন। তর্কশান্তরের ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক পূর্ববাচার্য্যগণ পূর্ব্বোক্ত ত্ৰিবিধ ‘কথা’র অধিকারী 
নিরপণ করিতে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়! গিয়াছেন যে,_প্থাহার! তত্র-নিরণর অথবা জয় লাভের 
> ০0 3 ¢ টি 
রা এবং “কথা'র নির্বাহক সমস্ত ব্যাপারে সমর্থ এবং বাক্যবণাদিপটু অর্থাৎ বধিপ্ন-' 
ব 2 “ছেন এবং যাহারা সর্বজন-সিদ্ধণ অনুভবের অপলাপ করেন না এবং কলহ করেন 
৫৫ £ 
না কথাধিকারী” আর তন্মধ্যে যাহারা কেবুল ত্:নির্ণয়েচ্ছ এবং প্রকৃত 
ৰ নই বাক্যবক্ত| এবং যথাকালে ধাহাদিগের উত্তর-ক্ষ$ঠি হয় এবং বাহারা যুক্তিপিদ্ধ তত্ববোদধ| 
এবং জ্ঞাত সত্যের অপলাপ করেন না, অর্থাৎ অপ্রতারক, তাঁহারাই “বাদাধিকারী”। 
গ্রস্ত ‘কথা’নিয়মের ব্যবস্থাপক স্তায়াচার্যযগণ ‘ভল্ল’ ও “বিতওা”কথার ছয়টি অথবা 
= রর টি 
তান্তরে) চারিটি অঙ্গ বলিয়াছেন ।--(১) বাদিনিয়্) (২) প্রতিবাদিনিয়ম, (৩) সদন্ত- 
নিয়ম ও (৪) সভাপতিনিয়ম, এই চারিটি ত ৃ 
যম, এই চারিটি “অল্প ও ‘বিতণ্ডা’র সর্বসম্মত অঃ তরাং উ 
কে বাদী হইবেন এবং কে প্রতিবাদী হইবেন, : ক 
টা ‘ কে প্রতিবাদী হইবেন, কাহার সন্ত হইবেন এবং কে সভাপতি হইবেন, 
রণ করিতেও পূৰ্ব্বে তাহাদিগের- অধিকারনির্ণ? ~ 
i CF Ee নর্ণয় আবশ্ঠক। সেই বিচার-সভায় 
ভাবশালা- নু 
নাউ বি রা A বক্তি সভাপতি হইবেন। - অথবা তিনি সর্বমান্ঠ কোন 
“যুক্ত করিয়া স্বয়ং সেখানে উপস্থিত থাকিবেন। 'সুভাপতিই তখন, 


উপযুক্ত মধ্য ৰঁ 
টে টা রা করিয়া জিগীষু বাদী ও প্রতিবাদীর “কথার প্রবর্তন করিবেন। 
হইতেই যথাক্রমে ও যথানিয়মে মধ্যস্থ সদশ্তগণের নিকটেই ওঁহাদিগের 


সমও বক্তব্য ব 
উপরি না সেই ‘কথ।’কালে বাদী বা প্রতিবাদী যে কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিলেও 
জয় ও কাহার পরা রা শেষে ধা সমস্তগণই ভীহাদিগের নির্যানুসারে কাহার 

হইয়াছে, ইহা ব্যক্ত করিলে সভাপতি জয় পরাজয়ের ঘোষণ। করিবেন। 


কিন্তু সভাপতি অথবা মধ্য 
॥ সভাপতি অথবা মধ 
টু নিতু 1 সদগ্গণ কিছুই না বলিলে অথবা একতর পক্ষপাতবশতঃ অসত্য 


ঈকখার ক্রম বর্ণুন করিয়াছেন। তাহা অবগ্য জাতবা। কিন্ত 
এবং শঙ্কর মিশ্রের 'বাদিবিনোদঃ এন্থে “কথা” ও তাহার 
ত ইইয়াছে। জৈন মহনৈয়াযিক রত্বপ্রভাচার্য্যও তংকৃত 
সনেক কথ! বলিয়াছেন। কিন্তু উদয়নাচার্যযাই উক্ত বিযুয়ে 
ভাচা্যাও বলিয়াছেন, --"উদয়নোহণ্যাহ্‌* ইভাদি। 
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দু } 
EE .  বলিল্রে পাপী হইবেন। ভগবান্‌ মমুও বলিয়াছেন, _“সভাং বন প্রবেষ্টবাং বক্তব্যং বা সমঞ্জদং। 
|... অক্রুরন্‌ বিক্রবন্‌ বাপি নরো! ভবতি কিন্তিবী ॥” ৮১৩ 


& মূলকথা, প্রকৃত সভাপতি এবং প্রকৃত মধ্যস্থ সদস্ত নাঁ পাইলে ‘জল্প’ ও ‘বিতঙা” হইতে 
পারৈ না। তাই “তার্কিকরক্ষা”কার বরদরাজ্জ বলিয়াছেন,__“সভাপতিরপি বাদি-প্রতি- 
- বাদিনোঃ সদন্তানাধ্চ সম্মতে| রাগাদিরহিতো নিগ্রহান্ুগ্রহসমর্থঃ স্বীকরণীয়ঃ। তম্ত চ নিপ্পন্নকথা- 
পি ফল-গ্রতিগাদনাদিকং কর্ন ৷" টীকীকার *মল্লিনাথ ব্যাখ্যা; করিয়াছেন,_”নিপ্পন্নকথ!ফল- 
[৬ গ্রতিপাদনং, বাদিপ্রতিবাদিভ্যাং মিথঃ পণীকৃতত্রব্যদ।পনং, আদিপদাৎ স্বয়ং ছত্র-চামরাদি- 
| ..দবানং |” অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদী পূর্বে কোন ত্রব্য পণরূপে স্বীকার করিলে সভাপতি 
দু ** পরে জয়ী ব্যক্তিকে সেই দ্রব্য দেওয়াইবেন এবং স্বয়ং তাহাকে সন্মানার্থ ছত্র চামরাদি 
ূ দান করিবেন, ইহ! পূর্বোকু লক্ষণাক্রান্ত গাভাপতির" কুর্ম্ম। আর সভাপতি পূর্বের কিরূপ 
| মধ্যন্থ সদন্ত গ্রহণ «করিবেন, এ বিষয়েও বর্দরান্্' বলিগ্নাছেন,_“সদস্তাস্ত বাদি প্রতিবাদি- 
] ' সন্মতাঃ . সিদ্ধান্ত-রহন্ত-বেদিনৈ রাগঘেষবিরহিণঃ পুরাভিহিতগ্রহণ-ধারণ-প্রতিপাদনকুশলান্তাবর! 
বিষমদংখ্যাঃ স্বীকার্য্যাঃ।” বিষমস:খ/ক মধ্যস্থ নিয়োগের কারণ এই যে, মধাস্থগণের পরম্পর 
মতভেদ হইলে বহুর মতই গ্রহণ করিতে হইবে। তাই কথিত হইয়াছে,_"রাগ-দ্বেষবিনির্ঘুক্তাঃ 
সপ্ত পঞ্চ ত্রয়োহপি বা। যক্রোপকিষ্টা বিপ্রাঃ গ্সাঃ সা যজ্ঞসদৃণী স্ভাঁ॥” “দ্ৈধে বহ্‌নাং বচনং” 
ইত্যাদি । কিন্তু এখন আর নেই যজ্ঞম্ভাষদৃণী. বিচারনভা আমর! দেখিতে পাই না। 
পূৰ্ব্বোক্ত লগ্ষণাক্রান্ত মভাপতি এবং মধাস্থও দেখিতে পাই না। “তে হি নো দিবসা গতাঃ ৷” 
শ্বেতা্র ঞৈনাচার্য্য বাঁদিদেবসূরিও গভাপতি ও* সস্তগণের উত্তরূপ লক্ষণই 
বলিয়াছেন। যদিও জৈন নৈয়ায়িক হেমচন্দ্ৰ “প্রদাণমীমাংা” গ্রস্থে গোতমোক্ত গল্প ও 
‘বিতণ্ডা'র কথাঁত্বের প্রতিবাদ করিয়া কেবল “বাদ” স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু জৈনমন্রদায যে, 
ৰ জিগীযু বাদী ও প্রতিবাদীর কোন বিচারই স্বীকার করেন নাই, ইহা সত্য নহে। কারণ, 
টি বাদদিদবনুরি "গ্রমাণ-নয়তন্বালোকালক্ষার" গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদে প্রথম সুত্রে বাদের 
} লঙ্গণ বলিয়া, দ্বিতীয় স্থত্র বলিয়াছেন,__“প্রারম্তবশ্চাত্র িগীযুসততবনি্ণীনীযুশ্চ।” অর্থাৎ "জিগীষু 
এ এবং তন্ব-নির্ণয়েচ্ছু উক্ত বাদের আরম্ভ করেন। যিনি পরিপক্কজ্জানশালী এবং যিনি চরম 
8 জ্ঞান লাভ করিয়া জৈনয়তে €কবলী" হইয়াছেন, তিনিও সাদর তত্বনির্ণয় সম্পাদনের জন্য 
£ 7... বাদ করেন। কিন্তু যাহাকে বলে £জিগীষুবাদ”, সেই ধার্দেই সভ্য ও সভাপতি আবশ্তক 
ছি হওয়ায় উহা চতুর! তাই বাদিদেবস্থরি পরে উহারই চারিটী অঙ্গ বলিয়াছেন; _“বাদি- 
রর গ্রতিবাদি-সভ্য-সত।পতযশ্চতবার্যঙ্ন | নি১।*--(১৫শ হুত্র) | পরে যথাক্রমে উক্ত বাদিপ্রভৃতির লক্ষণ 
বং তাহাদিগের কর্ম্ম বলিয়া বিরূপে সেই “ভিগীযুবাদ' কর্তব্য, তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। ফলকথা, 
উক্ত মতে জিগীযু বাদী ও প্রতিবাদীর সেইরূপ বিচারও “বাদ” | * উহার নাম ‘জিগীযুবাদ'। 
= বৌদ্ধাম্য্য বন্ুবন্ধুও বলিয়াছেন, “স্বপরপক্ষয়োঃ মিদ্ধামিদধর্থং বচনং বাদঃ।' উক্ত 


প্ 4 এনা গায়াজনও 
্ মতেও কৃথা ত্রিবির্ধ নহে; কিন্তু ‘বাদ’ নামে একবিধ। “এক এবায়ং কৰন এয়োন | 
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তৰাবৰোধে লাতাদয়চ'(বারিক)। পূর্বোক্ত ‘বাদ’লক্ষণ-হৃত্ৰের বাপ্ডিকে' উচ্দ্যাতকর, 


বিস্তৃত বিচারপূর্কাক বন্ধবন্ধুর উক্ত বাদলক্ষণ্রে খণ্ডন করিয়াছেন।, তিনি সেখানে, পরে 
বলিয়াছেন যে, অন্ত প্রশ্নকারী (্স্থব)দিগকে বুঝাইবার ভম্তই “বাদ” কর্তবা, ইহাও বলা ৰ 
না। কারণ, ‘বাদ’কথায় সভার অপেক্ষা নাই। অন্ত প্রশ্নকারী উপস্থিত না থাকিলেও গুরু 
প্রভৃতির সহিত তত্ব-নির্ণয়েচছু শিশ্যগণের ‘বাদ’ হইয়া থাকে। পরন্ত লাভ, পুজা বা খ্যাতির 
কামনায় উক্ত ‘বাদ’ নিষিদ্ধ। আর লক্ষণের ভেদ ুক্তও 'মিদ্ধ তয় বে, 'জল্প ও বিভা” ‘বাদ’ 
হইতে ভিন্ন পদার্ঘ। তাই মহর্ষি গোতম ‘জঙ্ন' ও 'বিতগু/পদার্থের পৃথক্‌ উল্লেখ করিয়াছেন। 
মতরাং (কথা! তরিবিধই, একবিধ নহে। বস্তুতঃ ভগবদ্গীতাতেও “বাদঃ গ্রবদতামহং এই বাক্যে 
‘বাদ’ শব্দের দ্বারা স্থায়দর্শনে গোতমোক্ত 'বাদ'পদার্থই গৃহীত হইয়াছে। : 
প্রশ্ন হয় যে, অধ্যাত্মবিদ্যারপ স্যায়শাস্ত্রে পূর্কোক্তরপ 'জল্প. ও ‘বি উণ্ডা’পদার্থের উল্লেখ 
হইয়াছে কেন ? কষ ব্যক্তিও অগরকে পরাভূত করিবার জন্য জিল্প’ বা, বিতগা” করিবেন 
কেন? এতহত্তরে বজব্য এই যে, মদ ব্যক্তিও প্রথম অবস্থায় তাঁহার অপর তত্ব-নিশ্টয় 
রঃ রা 8 ভ্রল্প’ ও ,বিতগ্ড' করিবেন। তাই মহর্ষি নিজেই 
ছেন, নসংরক্ষণার্থং জল্পবিতণ্ডে, বীজপ্ররোহ-সংরক্ষণার্থং কণ্টক- 
শাখাবরণবৎ ॥” “তাভ্যাং বিগৃহ ক্লথনং ৷” 
জনতা পরিপাল না ৭ হু লাভ-পুজা-ধযতর্থং।” অর্থাৎ আত্ম-বিদ্যার রক্ষার নিমিত্তই 
সময়বিশেষে ‘জল্প’" ও বিতঙা কর্তৃব্য। 
কর্তব্য নহে। পরমকারুণিক মহাধ 
পরাভবের জন্য উহা কর্তব্য বলেন নাহ 


রা ্ রর ্ RUN CN দ্বারা ‘জল্প' ও ‘বিতণ্ডা’কথার নিষেধ হইলেও 
গতম স্থলবিশেষে উহার বিশেষ বিধান করায়, মেই নিষেধ অন্য অনুচিত উদ্দেশ্টে 
অন্ত স্থলেই বুঝা যায় । “নতায়-পরিশ্ুদধি” গ্রন্থে (২য় আট, 
রা মতাঈসারে বলিয়াছেন,__"আগমসিদ্া চেয়ং ব্যবস্থা, 'বাদ-জল্প-বিতওাভি,রিত্যাদি- 
লাগ ভগবদ্গীতাভাষ্যেইপি* ইত্যাদি । মহৃধি গোতমের পূর্ব্বেক্ত কথার তাৎপর্যয- 
যা এবং বাচস্পতি মিশরের বিশেষ কথা পঞ্চম খণ্ডে (২১৪-১৯ পৃঃ) দ্বষ্টব্য ॥৩৷ 

“ +; কথাপ্রকরণ ॥১॥ 2 রঃ 


মানাঃ | ত ইমে-_ 


সুত্র। সব্যভি চার-বিরুদ্ব-প্রকরণসম-সাধ্যসম-. . 
অন্বাদ। _ কীলাতীতা হেত্বাভাসাঃ ॥৪৷৪৫৷ 
্‌ রা হেতুর সম লক্ষণ না থাকায় অহেতু অর্থাৎ প্রকৃত হেতু 


05050. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by 90281709001 


৮ 


- ip E) - 

aS SSE EE OE A 
টু ঢা নাভানা, সি MICE ES. 0৯৫০১৩৯০৫০০ ০, পাপ ———— 
সি, ৪ চা যেনে 


ন্ট 


A 


ত শী পাপ তত 


[ 
| 


কৃ: 


3178 বাৎস্তাঁয়নভাস্ত ৬৩৫ 


নহে” এঁবং হেতুর সামান্য বা সাদৃশ্য থাকায় হেতুর ন্যায় প্রাকাঁশমান, অর্থাৎ 
ইহাই ‘হেত্বাভাস’ শব্দের অর্থ। সেই এই সমস্ত অর্থাৎ পূর্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত 
হত্বাভাস (১) সব্যভিচার, (২) বিরুদ্ধ, (৩) প্রাকরণসম, (৪ ) সাধ্যসম 
ও (৪) কালাতীত-_অর্থাৎ এই পঞ্চ নামে পঞ্চপ্রকার । ৰ ্‌ 
.. টিগ্রনী। পূর্বোক্ত “বাদ? ‘কল্প: ও ‘বিতণ্ডা’য় “হেত্বাভাদের বিশেষ জ্ঞান অত্যাবস্তক! 
এজন্য মহর্ষি প্রথম স্থত্রে শবতগ্াস্পদার্থের পরেই ‘হেত্বাভাম’পদার্থের উদ্দেশ করিয়া, 
ক্রমানুসারে এই স্থত্রের দ্বারা হেত্বাভাসপদার্থের বিভাগ করিয়াছেন। পরে যথাক্রমে বিভক্ত 
পঞ্চবিধ হেত্বভাসের লক্ষণ বলিয়াছেন। কিন্ত সসান্ত লক্ষণ ন! বুঝিলে বিশেষ লক্ষণ বুঝা যায় 
না। হুতরাং এই-সথন্রে “হেত্বাভাস”*শবের দ্বারাই “হোত্বাভাস* পদার্থের সামান্য লক্ষণ বুঝিতে 
হুইবে। বাঁচম্পতি মিশ্র প্রভৃতিও ইহাই” বলিয়াছেন৭ বস্তুতঃ মহর্ষি পৃথক্‌ সুত্রে দায়া 
অনেক পদার্থের সীমান্ত ভক্ষণ ন! বলিয়াও সেই সমস্ত পদার্থের বিভাগরূপ বিশেষ উদ্দেশ 
করায় সেই সমস্ত বিভাগন্থত্রের দ্বারাই লেই* সমস্ত পদার্থের সামান্য লক্গণও সুচিত 
হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকারও 'পূর্বো এইরূপ কথা৷ বলিয়াছেন। তাই 
ভাষাচার এখানে প্রথমেই এই, স্ুত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন;__“হেতু লক্ষণাভাবাদহেতবো 
হেতুসামান্যাদ্ধেতুবদাভাসমানাঃ ৷” , টি ৃ 
ভাষ্যকারের তাংপর্য্য এই যে, “হেতুবদাভামন্তে” অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থ প্রকৃত হেতু 
নহে, কিন্তু হেতুর সাদৃহ্তবশতঃ হেতুর স্তায় প্রতীত হয়, এইরূপ বুৎপত্তি অনুমারে “হেস্বাতা: 
শব্দের দ্বারা বুঝ। যায়, দুষ্ট হেতুদমূহ।* উহ? হেতু না হইলেও হেতুর সাদৃ্তবশতঃ 
উহাতেও হেতু শব্দের গৌণ প্রয়োগ হয়। ওর্কমংগ্রহে'র 'ন্যাযবোধিনী' টাকায় গোবৰ্দ্ধন 
মিশ্রও ব্যাখ্যা করিয়াছেন,_"হেতুবদাভাসন্তে ইতি হেত্বাভাসা ুষ্টহেতব ইত্যর্থঃ।” 
ব্যত্ডারাদি কোন দোষবিশিষ্ট হেতুকেই দুষ্ট হেতু বলে। তাহাতে হেতুর সমস্ত লক্ষণ না 
থাকায় তাহা প্রকৃত হেতু নহে। তাই ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন, _“হেতুলক্ষণু!ভাবা- 
দ্রহেতবঃ1৮-_কিন্তু সেই সমস্ত পদার্থ হেতুরৎসদৃশ না হইলে তাহা “হেত্াভাস' নহে, এ ভন্ত ) 
ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন, _“হেতুসা মান্তাদ্বেতুবদীভাসমানা$।' “হেত্াভাম' পদার্থে হেতুর 
সামান্ত বাঁ সাদৃশ্য কি? এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর প্রথমে ব্‌লিয়ুছেন যে, প্রতিজ্ঞাবাক্যের পরে 
যেমন প্রকৃত হেতুর প্রয়োগ হয়, তদ্রপ হেত্বাভাম্‌ বা দুষ্ট হেতুরও প্রয়োগ হয়;_ ইহাই সাদৃশ্য 
পরে বলিয়াছেন যে, অথবা দুষ্ট হেতুতেও প্রকৃত হেতুর কোন কোন ধৰ্ম্ম থাকায় তাহাই 
* “হেতৌরাভাদা। দোষা হেহ্বাভানাঃ” এইরূপ বুৎপত্তি অনুসারে হেতুর পঞ্চবিধ দোষকেই “হেত্বাভাম” 
শিনোর দ্বার! গ্রহণ করিয়া “দাঁধিতি”কার রঘুনাথ শিরোমণি গঙ্গেশোক্ত হেত্বাভানমামাস্ত লক্ষণের ব্যাথা! 


UD 3 
করিলেও পরে তিনিও “কেচিতত, দু্টানামেৰ হেতুনামেতানি লক্ষণানি*_ইত্যাদি সন্দর্ডের দ্বারা প্রাচীন ব্যাথাও 
নান করিয়াছেন কিন্ত তাহার নিজমতে 'হেত্বাভাসের সামান্ত লক্ষণে তাঁহার উদ্ভাবিত দোধ'বারণ 
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৬৩৬ হ্যায়ার্শন [১০ আছ 


উভয়ের সাদৃশ্ত। তাহা হইলে “হেত্বাভাস” শবের দ্বারা বুথ! যায়, প্রকৃত 'হেতুর কোন এ, 
শৃন্ত হইয়া কোন কোন ধর্মাবিশিষ্ট। প্রাচীন মতে প্রকৃত হেতুর কোন ধর্মই না থাকিলে 
তথ হেত্বাভাম' নহে। তাই বরদরাজ বলিয়াছেন, _ 
“হেতোঃ কেনাপি রূপেণ রহিতাঃ কৈশ্চিদঘিতাঃ | 
হেত্বাভাসাঃ পঞ্চধ! তে গৌতমেন প্রপঞ্চিতাঃ ॥” 
এখন অনুমান স্থলে প্রকৃত হেতুপদার্থের পঙ্গণ কি, তাহা বুঝিতে হইবে। মহতি পূর্বে . 
দ্বিতীয় অবয়ব হেতুবাক্যের লক্ষণহৃত্রে 'সাধ্যসাধনং* এই পদের প্রয়োগ করিয়া সংক্ষেপে 
সাধ্যসাধনত্বই যে হেতুপদার্থের লক্ষণ, ইহার সুচনা করিয়াছেন। কিন্তু কিরূপ পদার্থ সাধ্য- . 
ধর্মের সাধন হয়? ইহাও বুঝা আবশ্তক। মহৰ্ষি পঞ্চবিধ হেত্বাভাস বলিয়া তাহাও ব্যক্ত "= 
করিয়াছেন অর্থাৎ পঞ্চলক্ষণসম্পর পদার্থ ই শাধাসাধন হয়, উহাকেই 'অনুমাপক লিঙ্ক বা 
গমক হেতু’ বলে। পরবর্তী 'ন্তায়াচার্য্যগণ সেই "ধূপ বা পঞ্চলফণ বলিয়াছেন, (১) 
পক্ষসত্ব’, (২) “পক্ষ” (৩) 'বিপক্ষাসর”, (8) অসংগ্রতিপক্ষত্ব ও (৫) অবাধিতত্ব। বে স্থলে 
লগ নাই, সেই স্থলে “সপক্ষমত্ব’কে ত্যাগ করিয়া এবং বে স্থলে বিপক্ষ নাই, সেই স্থলে 
বিপক্ষাসত্্ব’কে ত্যাগ করিয়া অন্ত চারিটি ধর্মই হেতুর লক্ষণ বুঝিতে হইবে। কিন্ত অন্তত্র 
পঞ্চলক্ষণসম্পন্ন লিঙ্ই প্রকৃত লিন :* নচেৎ তাহা লিঙ্গাভাস বা হেত্বাভাস। ০ 
৭৭ পদার্থে সাধ্যধর্ম্ম পূর্বে সন্দিখ, অথথ যাহাতে সেই সাধ্যধর্শের অন্ুমিতি হয়, তাহার 
ৰ Ska যে 351 সাধ্যধর্ম পূর্বেই নিশ্চিত অর্থাৎ ৭ 
রে ক | সপক্ষে বিছ্যমনত্বই 'সপক্ষসত্ব'। আর বে পদার্থে সাধ্যধর্শের 
্‌ পূৰ্ব্ব অর্থাৎ সর্বসন্মত, তাহার নাম ‘বিপক্ষ’ । বিপক্ষে অবিষ্ঠমানত্বই ‘বিপক্ষামত্ব'। 
0 বহর জে পর্বত ‘পক্ষ, পাকশালাদি 'সপক্ষ” এবং জলদি “বিপক্ষ” | . 
ধ হেতু পক্ষভত পর্বতে থাকায় তাহাতে (১) পক্ষসত্ব এবং মপক্ষ পাকশালা দিতে 
থাকায় তাহাতে (২) 'সিপক্ষদত্ত'ও আছে। আর বিপ টি 
তে ক্ষ জলাদিতে ধূম না.থাঁকায় তাহাতে 
(৩) “বিপক্ষাসত্ব অর্থাৎ বিপক্ষে অবিদ্ধযানত্বও আছে। উ রর 
ইন্যবল বিরোধী “অপর হেতুরূপ প্রতিপক্ষ হত মি ই লে 
J { হু না থাকায় উহাতে (৪) ‘অসংপ্রতিপক্ষত্ব’ 


সৰ্বশেষে বলিয়া টি শা সতেরই কাশ করিয়া গিয়াছেন। 
ছেন,_"কেচিত্তু মাদৃশপক্ষক্যা দৃশসাধ্যকযাদৃশহেতে) যাবন্তো দোষাঃ সবি, তান. : 


গর সামান্ত লক্ষণ বলা যাইতে পারে। সম্মত হইলে প্রাচীন মতে উক্তরূপেও দুষ্ট 
৯ অস্তান্ত মতে লিঙ্গ ত্রিরূপ ২ ৃ . 
আও মর অহগগতিই হের রাগ ৷ তাঁহার! বলিয়। ছেন, _'ন্তখমুপপত্তোকলক্ষণং নিন নর 
৮১: "5 "২২ একমাত্ৰ লক্ষণ । যেমন বহ্নি না খাকি E yj EE ৰ 
রঃ গোঁতমমতেঃ পল ধূমের উপপতি বা মত্ত! সন্তৰ 
সমতের যুক্তি পরে ব্যক্ত হইবে। 2 
₹ টপ ০ 


এ 
৪ 
সু পাদ 
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সি '_ বাৎস্থায়নভান্ soa 


* আছে। বং পূৰ্বে কোন বলবৎ প্রমাণের দ্বার! পর্বতে সাধ্যধর্ম্ম বির অভাব নিশ্চিত 


ন! হওয়ায় উক্ত ধুম হেতুতে (৫) অবাধিতত্বও আছে। . ুত্রাং উহা পূর্বোক্ত পঞ্চ লক্ষণ" 
বিশিষ্ট হওয়ায় বহর সাধক প্রকৃত হেতু হয়। কোন স্থলে চতুর্লক্ষণবিশিষ্ট হেতুও প্রকৃত 
হেতু হয়। পূর্বোক্ত পঞ্চ লক্ষণের মধ্যে. ‘বিপক্ষাসত্বে'র অভাবে (১) 'সব্যভিচার' এবং 
‘সপক্ষসত্বে'র অভাবে (২) “বিরুদ্ধ? অসৎপ্রতিপক্ষত্বে'র অভাবে (৩) প্রকরণসম?, 'পঙ্গ* 
সন্কে'র অভাঁবে (8) 'সাধ্তসম” এবং ‘অবাধিতত্বের অভাবে (৫) “কালাতীত” হেত্বাভাস 
হয? অন্যান্ত কথা পরে ব্যক্ত হইবে ॥৪॥ ৪ 

ভাষ্য। তেষাং-. . o রে 

সূত্র । * অনৈকাস্তিকঃ,সব্যভিচারঃ ॥৫18৬। 

অনুবাদ। , তন্মধ্যে. অর্থাৎ পূর্বসুত্রোক্ত পঞ্চবিধ হেত্বাভাসের মধ্যে 
'অনৈকান্তিক' অর্থাৎ হেতুরপে গৃহীত যে, পদার্থ প্রকৃত সাধ্যধর্মের সম্বন্ধে 
ধকান্তিক ( একতর পক্ষে নিয়ত ) নহে, তাহা ‘সব্যভিচার’ অর্থাৎ “সব্যভিচার* 
নামকঃহেত্বাভাস। - 

ভাঁষ্য। ব্যভিটারএকক্রাব্যবস্থিতিঃ। সহ ব্যভিচারেণ বর্তত ইতি 
সব্যভিচারঃ | . নিদর্শনং__নিত্যঃ' শব্দোহস্পর্শত্বাৎ, স্পর্শবান্‌ কুস্তো- 
হনিত্যো দৃষ্টো ন চ তথা স্পর্শবান্‌ শবদক্রম্মাদস্পর্শত্বানিত্যঃ শব্দ ইতি। 
দৃষ্টান্তে স্পর্শবস্তমনিত্যত্ব্চ ধর্ম ন সাধ্যসীধনভুতে গৃহতে, স্পর্শবাং- 


 শ্চানুনিত্যঞ্টেতি। আত্মাদৌ চ দৃষ্টান্তে “উদাহরণ-সাধনথ্যাৎ সাধ্য-দাধনং 


হেতু*রিত্যন্পর্শত্বাদিতি হেতুনিত্যত্বং ব্যভিচরতি, -অষ্পর্শা বুদ্ধিরণিত্যা 
চেতি। এবং দ্বিবিধেহপি দৃষ্টান্তে ব্যভিচারাৎ সাধ্য-নাধনভাবো নাজ্জীতি 
লক্ষণাভাবাদহেতুরিতি। ° % 
... নিত্যত্বমপ্যেকোহস্তোহনিতযত্বমপ্যেকোহন্তঃ। একস্মিন্নন্তে বিদ্যত 
ইত্যৈকান্তিকঃ। বিপর্ধ্যয়াদনৈকান্তিক উভয়ান্তব্যাঁপকত্বাদ্দিতি |% 


* মুদ্রিত, তাৎপরধ্যটাকায় এখানে, “ভাষাকারোক্তমনিতান্থমেকোহ্তঃ*৮ এইরূপ পাঠ দেখা যায়। 
কিন্তু পরিদৃষ্ট সমস্ত ভাষাপুস্তকেই “নিতাত্বপপ্েকো ই্যাদি পাঠই দেখ! যায়। “অন্ত” শব্দের 
ধর অর্থেও প্রয়োগ হইয়াছে। 9 "অনেকাত্তবাদেন্র ব্যাখা! করিতে দৈন ধর্মভূযণ যতি “ভায়ৰীপিকাশর 
বলিয়াছেন,__ অনেকে অন্ত! ধৰ্ম্মাঃ।” দৈনমতে সেই মন ধর্ম (অস্তিত্ নাতি প্রভৃতি ) মৰংথ! বিরুদ্ধ নহে! | 
কিন্ত ভাষাকারন্এখানে নিজমতামুসারে 'প্রশ্ণরব্রিদ্ধ ধৰ্ম্ম ঘয়কেই ‘অন্ত’ বলিয়াছেন। কোন পুস্তকে. এখানে 
গরে “উভয় ব্যাপকত্বা* এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু উহ! প্রকৃত পাঠ নহে। নট 
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৩৩৮ রি স্যায়দর্শন [ ১” ২আ 
. অনুবাদ। ‘ব্যভিচার’ বলিতে একতর পক্ষে অব্যবস্থা অর্থাৎ” নিয়মের 
অভাব। 'ব্যভিচারেণ সহ. বর্ততে' এইরূপ বুৎপত্তি অনুসারে 'াব্যভিচার 
অর্থাৎ যাহা ব্যভিচারসহিত বা ব্যভিচারবিশিষ্ট, তাহা সব্যভিচার ৷ 

উদাহরণ যখা--(১) ‘নিত্যঃ শব্দ”, (২) “অম্পশশত্বাৎ, (৩) ম্পর্শবান্‌ 


* কুস্তোহনিত্যো দৃ্টঃ, ৫) ‘ন চ তথা জ্গর্শবান্‌ শব্দঃ, (৫) ‘তন্মাদস্পৰ্শত্বা'- 


নলিতাঃ শব্দঃ'। দৃষ্টাস্তে অর্থাৎ পূর্বোক্ত কুম্তাদি বৈধৰ্ম্য দৃষ্টান্তে স্পর্শবত্ব- ও 


অনিত্যত্ব, এই ধৰ্ম্মদ্বয়কে সাধ্য-সাধনভূত বুঝা! যায় না অর্থাৎ স্পর্শবান্‌_ 
পদদার্ঘমাত্রই অনিত্য, এইরূপে স্পা্শবত্ব সাধন, 'অনিত্যত্ব সাধ্য, ইহা উক্ত. 


দৃষ্টান্ডে বুঝা যায় না। (কারণ ), "পরমাণু. স্পর্শবান্‌ হইয়াও. নিত্যই। 
আত্মাদি দৃ্টান্তেও অর্থাৎ উক্ত স্থলে আত্মাদি নিত্যপদ্্থকে পাধ্ম্্য দৃষ্টান্তরূপে 


গ্রহণ করিলেও “দাহরণ-সাধন্সর্যাৎ সাধ্য-সাধনং হেতুঃ” এই সুত্ৰান্ুসারে 


“অস্পশত্বাৎ” এই বাক্যবোধ্য হেতু নিত্যত্বের ব্যভিচারী হয়। (কারণ) 


বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান স্গর্শশূষ্য ও অনিত্য। এইরূপ হইলে দ্বিবিধ, দৃ্ঠান্তেও 


অর্থাৎ "পূর্বোক্ত দ্বিরিধ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেও ব্যভিচারবশতঃ (উক্ত 
্শ্শুস্দ্ে) সাধ্যসাধনত্ব অর্থাৎ নিত্যন্থের সাধনত্ব নাই, এ জন্য (হেতুর) 
নক্ষণের অভাবপ্রযুক্ত € উক্ত স্পম্বশুন্তত্ব) অহেতু, অর্থাৎ উহ! ‘সবাভিচরি’ 
নামক হেত্বাভাস।. 9 5 : | ু 


নিত্যত্বও এক অন্ত, অনিত্যত্বও এক অন্ত, একই অন্তে (সাম়ানাধিকরণ্য . 


বে) বিদ্যমান থাকে, এই অর্থে একাস্তিক, অর্থাৎ যাহ পরম্গরবিরুদ্ধ ধর 


3 নি বলে যেহেতু উভয় অন্তেরই ব্যাপকত্ব ( সামানাধিকরণ্য) 
1 অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে স্পর্শশুন্ত্ব হেতু নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, এই উভয় 


প্রসিদ্ধ নাম ‘অ ক 3 
নৈকান্তিক I উহা অনুমানের বর্মীতে সাধ্য ধর্ম ও তাহার অভাব বিষয়ে 


হের এযোজক হওয়ায় উত্ধ অর্থে মহধি কণাদ উহাকে ‘সন্দিন্ধ’ নামে উল্লেখ করিলেও পরে 


হ্‌ নিতি চাঁনৈকাস্তিকস্তোদাহরণম্‌ "_( ৩/১১৭ ) অর্থাৎ মহিষকে পক্চরূপে 
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গ্রহণ কৰিয়!, তাহাতে 


৬* হত] বাংস্তায়নভাষ্য ৬৬৯. 


“অয়ং' গৌর্জিষাণিত্বাং_-এইরূপে গোত্বের অনুমানে বিষাণিত্ব ( শব ) হেতু 'অনৈকাস্তিকে”র 
উদাহরণ . কারণ, গোত্ববিশিষ্ট পদার্থে যেমন শুঙ্গবন্ব আছে, তদ্রপ লি মহিযাদদিতেও 
শৃ্দবনধ থাকায় উহা. 'এনৈকাস্তিকণ | উহাতে বিপক্ষে অসত্বরূপণ ত্র লক্ষণ না থাকায় উহা 
* অহেস্কু। উক্ত সব্যভিচারনামক হেত্বাভাষ..“অনৈকাস্ত” এবং '“অনেকান্ত” নামেও কথিত 
হইয়াছে। মহবি গোতমও পরে ( ২/১/২০শ সুত্রে) "অনেকান্ত* শের প্রয়োগ করিয়াছেন ।& 
কিন্তু তিনি পূর্বোক্ত সুত্রে “সব্যভিচাঁ্” ন]মেরই উল্লেখ করিয়া, এই সুত্রে “অনৈকাস্তিক” 
" শবেরে দ্বারাই উহার লক্ষণ বলিয়াছেন যাহা অনৈকাস্তিক, তাহ! পূর্কহুত্রোক্ত “ব্যভিচার” 
অর্থাৎ "সব্যভিচার” শব্দের প্রতিপাদ্য, ইহাই তাঁহার বিবক্ষিত বুঝা যায়। তাহা হইলে অর্থ- 


: *,প্পুনরুক্তিদোষ হয় না। কারণ, অনৈকান্তিকত্ব ও সব্যডিচারত্ব অভিন্ন ধর্ম্ম হইলেও সব্যভিচার- 


শবপ্রতিপাদ্যত্ব ও অটণকাস্তিকত্বের ভে আছে] টু 
কিন্তু বীচন্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, এই সুত্রে সমানার্থ উভয় পদের ছারাই লক্্যনির্দেশ 
: ও লক্ষণকথন হইয়াছে। জর্থাৎ যাহা 'অনৈকান্তিক, তাহা সব্যভিচার এবং যাহা “সব্যভিচারঠ 
তাহা অনৈকান্তিক, ইহাই মহর্ধির বিবঙ্ষিত। "প্যন্ত অনৈকান্তিকপদার্থোহপ্রসিদ্ধঃ প্রসিদ্ধ 
সব্যভিচারপদার্থস্তং প্রতি অনৈকাস্তিক ইতি লক্ষ্যনির্দেশঃ সব্যতিচার ইতি লক্ষণমৃ।* অর্থাৎ 
“অনৈকান্তিক” শব্দের অর্থ যুহারপরিজ্ঞাত, কিন্তু “সব্যভিচার” শব্দের অর্থ পরিজ্ঞাত, তাহার 
সন্ধে মহধি "অনৈকান্তিক” শব্দের দ্বারা লক্ষ্য নির্দেশ করিয়া! “সব্যভিচার” শব্দের দ্বারা উহার 
‘লক্ষণ বলিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্টও এরূপ কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু উক্ত “অনৈকাস্তিক” শবে 
অর্থ কি, তাহা কোন শান্ত কথিত না হওয়ায় উহার দ্বারা কিরূপে সব্যভিচার হেত্বাভাসের 
লক্ষণ বলা যায়? এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন, =*'লোকতঙ্তধিগতেঃ" ইত্যাদি। অর্থাৎ " 
“অনৈকাস্তিক” শব্দের অর্থ লোকপ্রমিদ্ধ। যাহা কৌন একই অস্ত বা পক্ষে নিয়ত নহে, কিন্ত 
- উত্তয় পক্ষে নিয়ত, তাহাকে বলে “অনৈকাস্তিক", ইহা লোকগ্রসিদ্ধই থাকায় শাস্ত্রে উহা 
কথিতঞ্হয় নাই। বাচম্পতি মিশ্রও সেখানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,_“লোকগ্রসিদ্ধত্বেনোক- 
্রায়মিত্যর্থঃ1” কিন্তু তাহা হইলে বাচস্পতি মিশরের পূর্বোক্ত কথা কিরূপে সংগত হয়/ ইহা 
চিন্তনীয়। যিনি লোকপ্রসিদ্ধ 'অনৈকাস্তিক' শৰ্দার্ণও জানেন না, তিনি “সব্যভিচার” পদার্থ ই 
বা কিরূপে বুঝিবেন? -ফুলকথা, উদ্দ্যোতকরের পূর্বোক্ত ব্যাথ্যার দ্বারাও আমরা স্পষ্ট বুঝিতে 
পারি যে, তাহার মতেও এই স্থত্রে “সব্যভিচারঃ” এই পনের থারাই লক্ষ্য নির্দেশ হইয়াছে | 
বস্তুতঃ মহৰি সৰ্ববতরই লক্ষণন্থত্রে লক্ষ্যবোধক শব্দই পরে বলিয়াছেন। 
১১১২---২-২লীঁঁলাীলীরীরীাি 


৮ ৯ প্তার্কিকরক্ষা্কার বরদর'জও বলিয়াছেন," তত্র সবাভিচারঃ স্তাদনেকান্তঃ সচ ছিধা।» “একত্রান্ডো 
নিয়ো বাবস্থিতিনন্তীতি।” টীগীকার মিনা বলিয়াছেন যে, এখানে নিশ্চয়ৰাচক “অহ” শব্দে ছার! বাব! 
অর্থাৎ নিয়মই লক্ষিত হইয়াছে। হৃতরাং সগক্ষ ও বিপক্ষের সধো এক পক্ষে যাহার অন্ত বা! নিয়ম নাই, এই 
অর্থে শিবা? শের! "নাধারণ” ও "অসাধারণ এই দবিবিধ মব্যভিচারই বুঝা যাহ | 
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সত 


রর ্টায়ার্শন ই [ ১০ ২আঁৎ 


"কিন্তু যাহা অনৈকান্তিক, তাহাই “ব্যভিচার” শব্দের প্রতিপান্ত, ইহা বুঝাইচত অৰ্থাৎ 
: উক্ত শব্ঘয়ের সমানার্থত্ব ব্যক্ত করিতেই ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন,_“ব্যভিচার একত্রা- 
ব্যবস্থিতিঃ” ইত্যাদি । তাৎপৰ্য্য এই যে, কোন এক পক্ষে ব্যবস্থিতি অর্থাৎ নিয়মের অভাবই 
‘ব্যভিচার’ শব্দের অর্থ। সুতরাং ব্যিভিচারেণ সহ -বর্ততে এইরূপ ব্যুৎপত্তি অহুপারে াহা 
উক্ত ব)ভিচারবিিষ্ট, তাহাই “সব্যভিচার” শবের অর্থ, ইহা বুঝ! বায়। অর্থাৎ যে পদার্থের 
কোন একই পক্ষে বিদ্ধমানত্বের নিয়ম নাই, কিন্তু উভর পক্ষেই যাহা বিদ্যমান থাকে, তাহাই 
সিবাতিচার' শব্দের দ্বারা বুঝা যায়। ভাষ্যকার পরে "্অনৈকান্তিক” শবেরও উক্তরূপ অর্থেরই 
ব্যাখ্যা করিয়া উক্ত শব্ঘয়ের সমানার্থত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন । ভাস্তকারের ব্যাখ্যা-ও উদ্বাহরণের 


দ্বারা: বুঝা যায় যে; তাহার মতে বে হেতু, সপক্ষ এবং বিপক্ষ, এই উভয়েই থাকে, তাহাই”. 


শব্যভিচার' হেত্বাভাম। জয়ন্ত ভট. ইহাই সমর্থন করিয়াছেন উদ্দ্যোতকরও প্রথমে 
বলিয়াছেন, “বৎ খলু সাধ্যতজ্জাতীয়বৃত্িত্বে সতি অন্ত বৰ্ভতে, ত্ধ্যভিচ[রি, তদ ত্তিত্ং ব্যভ্ভি- 
চাঁরঃ।” অর্থাৎ সাধ্যধন্মীতে (পক্ষে ) এবং তজ্জাতীয় পদার্থে (সপক্ষে ) বর্তমান হইয়া বে হেতু 
বিপক্ষে (সাধ্য পদার্থে) বর্তমান হয়, তাহাকে বলে ব্যভিচারী হেতু বা “সব্যভিচার”। উহার 
শাম সাধারণ ব্যভিচার । “বঃ সপক্ষে বিপক্ষে ভবেৎ সাধারণন্ত সঃ1”-_“তাযাপরিচ্ছেদ+। 

ভাষ্যকার উক্ত 'সব্যভিচার . হেত্বাভাসের উদাহরণ গদর্শনের জন্ত পরে “নিত্যঃ শব্দঃ” 
ইত্যাদি পঞ্চ বাক্যের প্রয়োগ করিতে 'অল্পর্পতবাৎ” এই হেতুবাক্যের পরে “বৈধর্ম্যোদাহরণ’- 
বাক্যের প্রয়োগ “করিয়া “বৈধর্ম্ম্যোপনয়'বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন। উক্ত স্থলে 'এ 
সমত্ত বাক্য প্রকৃত অবয়ব নহে, কিন্ত অবয়বাভাস, ॥ কারণ, উক্ত স্থলে ‘অস্পর্শত্বাৎ 
এই বাক্যবোধ্য যে স্পর্শশৃন্তত্বরূপ হেতু, তা প্রকৃত হেতু নহে, কিন্তু উহা “সব্যভিচার” নামক 
হেস্বাভাস।- ভাস্তকার ইহা বুঝাইতে পরে বলিয়াছেন, “দৃষ্টান্ত স্পর্শবন্বমনিত্যত্ব্চ 
ধর্ম্মো,” ইত্যাদি। তাৎপৰ্য্য এই যে, যে সমস্ত পদার্থে উজ স্পর্শশৃন্তত্বরপ হেতু নাই, অর্থাৎ " 
্রশবন্ব, আছে, তাহাতে নিত্যত্বরপ সাধ্য ধৰ্ম্ম নাই অর্থাৎ অনিত্যত্ব আছে, যেমন ৬০ 
এইরপে কু্ভকে বৈধৰ্ম্য দৃষ্টান্ত বলিলে তাহাতে স্পর্শবত্ব ও অনিত্যত্ব, এই ধৰ্ম্মদ্য়ের সাধ্য-. 


'. * ভাষো ্পর্শবান্‌ কুন্তোৎনিতআ! দৃ্*--এই সন্দর্ভের ব্যাখা! করিতে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন, 
“অনিতাঃ কুম্ভ! স্্শবান্‌ দুষ্ট ইতি-যেঃজনা ৷» অথাৎ 'উ্ত, সনদর্ভে প্রথমোক্ত "মপর্শবান্‌” এই পদের শেষোজ, 
“দৃ্ট* এই পদের সহিত যোগ করিয়া ভাষাকারের বন্তবা বুঝিতে হইবে যে, কুন্তে অনিত্যত্বরূপ সাধাভাব-. 
প্রযুক্ত শপর্শবন্বরূপ হেরভাব আছে; কিন্ত ভাষাকারের উহাই বিবক্ষিত হইলে তিনি উক্তরপ উদাহরণবাকাই 
বলেন দাই কেন, ইহাও বলা আবশ্যক ৷ বস্তুতঃ ভাষাকার পুর্বে (২৬৮ পৃঃ) মহবিহুত্রাহদারে বৈধ 


দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা করিতে তাহাতে হেতু অভাবপ্রযুক্ত সাধা ধৰ্ম্মের অভাব বলায় তদনুসারেই এখানে উত্তর”: 
উদ্দাহরণবাকা বলিয়াছেন, ইহা স্পট বুঝা যায়। 


তু 


৪ হণ] "_ বাৎস্থায়নভায্ব ৩৪ 


* সাধনভুর অর্থাৎ স্পর্শবত্ব সাধন, অনিত্যত্ব তাহার সাধ্য, ইহা বুঝা যায় না| কারণ, পরমাণু 


স্পর্শবিধিষ্ট' হইলেও অনিত্য নহে, নিত্য। সুতরাং স্পর্শবিশিষ্ট পদার্থমাত্রই নিত্য না হওয়ায় 
স্পর্শশৃষ্তত্বরূপ হেতুর অভাবে ( স্পর্শবন্ধে ) নিত্যত্বরূপ সাধ্যধর্শ্মের অভাবের ( অনিত্যত্বের )' 


" ব্যাপ্তি নাই। অতএব উক্ত বৈধর্ম্য দৃষ্টান্তে সপর্শশন্তবর্্কে নিত্যত্বের সাধন বলিয়া গ্রহণ 


করা বায় না। আর যে সমস্ত পদার্থ স্পর্শশন্ত, তাহা নিত্য, যেমন আত্মাদি। এইরূপে বাদী 
+ যদি-উক্ত স্থলে আত্মাদিকে সাং ৃষ্টাস্তরূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলেও উক্ত স্পর্শশুন্তত্বকে 
নিত্যুত্বের সাধন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কারণ, জীবের বুদ্ধি বা জ্ঞান স্পর্শশূন্ত হইলেও 
.অনিত্য। সুতরাং স্পর্শশৃন্ত পদার্থমাত্রই নিত্য না হওয়ায়, উক্ত স্পর্শশৃন্তত্বে নিত্যত্বের ব্যাপ্তি 


".প্সাই। অতএব উহা নিত্যত্বের সাধন হয় না। ফলকধী, পূর্বেন্ত দ্বিবিধ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলেও 


সপর্শশৃনতত্ব যখন নিত্যত্বের ব্যভিচারী, ইহা নিশ্চিত, এখন উহাতে নিত্যত্বের সাধক হেতুর 
লক্ষণ নাই। স্থত্রাং উক্ত- স্থলে উহ! অহেতু। মহর্ষ পরেও “ব্যভিচারাদহেতুঃ” 
(৪১৫) এই স্তরের দবারা“াধ্যধর্স্মের ব্যভিচারী হইলে তাহা বে হেতু নহে, ইহা স্পষ্ট 
বলিয়াছেন এবং তদ্বারা সাধ্যধর্শ্মের অব্যভিচারই যে, অনুমানের অঙ্গ ব্যাপ্তিপদার্থ, ইহাও 
সুচিত হইয়াছে। মহধি পরে ( ২/২৷১৫শ সুত্রে) “অব্যভিচার” শবের দ্বারাও ফলতঃ 
ব্যাপ্তিপদার্থেরই প্রকাশ করিষ্লাছেন। স্তায়সুত্রে অনুমানাদব্যাপ্তিপদার্থের কোনরূপ উল্লেখ 
নাই, ইহা নিতান্ত অসত্য । ও 
'_ পুর্ববোক্ত স্থলে ‘অন্পৰ্শত্ব'রূপ হেতু যে’ 'অনৈকান্তিক', ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার পরে 
বলিয়াছেন, “নিত্যত্বমপ্যেকোহন্তঃ* ইত্যাদি। ০ তাৎপর্য এই যে, "অনৈকান্তিক” শব্দের 
অন্তর্গত “অস্ত” শব্দের দ্বারাণ্দাধ্যধর্ম্ম এবং তাহার অভাক এই বিরুদ্ধ ধর্মই বুঝিতে হইবে |: 
তাহা হইলে পূর্বোক্ত স্থলে নিত্যত্ব এবং অনিত্যত্ব, এই উভয়ই ‘অস্ত’ শব্দের দ্বারা গ্রাহ। 
সুতরাং উক্ত স্থলে স্পর্শশুন্তত্ব হেতু ‘এঁকান্তিক’ নহে। কারণ, "একস্মিস্তে বিদ্ধতে,” অর্থাৎ, 
সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে যাহা একই অস্তে বিদ্যমান থাকে, এই অর্থে “একান্ত? শব্দের উত্তর: 
তদ্ধিত প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন “কাস্তিক' শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, যাহ! উভয় অস্তের মধো- কোন 
একই অস্তের আধারে বিদ্ধযান থাকে। যেমন বহ্নি এবং তাহার অভাবনুপ অস্ত্বয়ের মধ্যে 
বহ্ধির আধারেই ধুম থাকে, কিন্তু তাহার অভাবের আধারে-অর্থীৎ বহ্িশুন্ত স্থানে ধুম থাকে 
না, এজন্য বহ্ছির সম্বন্ধে ধুম এঁকান্তিক!'-:কিন্ পূর্ব্বোক্ত স্থলে 'নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, এই: 
অস্তদ্বয়ের মধ্যে কেবল নিত্যত্বের আধারে অগবা কেবল অনিত্যত্বের আধারে স্পর্শশৃন্ধত্ব না 
থাকায় উহা নিত্যত্বরপ সাধ্যধর্শের সৃষন্ধে একাস্তিক নহ্থে। কিন্তু উহা নিত্য ও অনিত্যন্ 
এই উভয় অস্তের আধারেই অর্থাৎ নিত্য ও অন্ত্য, এই উভয় পদার্থেই বিদ্যমান থাকায় 
পরকান্তিকের বিপরীত 'অঁনৈকাস্তিক'।_তাই বলিয়াছেনঃ, পৰিপর্যযয়াদনৈকান্তিক 


_ উ্তয়াস্তব্যাপেকত্বাদ্িতি।৮ ব্যাপকত্ব' শব্দের দ্বারা এখানে সামানাধিকরণ্যমান্রই 


বিবক্ষিত |, অর্থাৎগ্উভয় অস্তের আধারে বি্যমানত্বই উভয়ান্তব্যাপকত্ব' । তাহা হইলে 
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নি দর্াদয়ে! হেহাভাসা ইত্যভিগ্রায়ঃ *_'তাখপধাটাা। 


৬৪২ স্যায়দর্শন [ ১৭ ২আঁ 
তান্তকারের ব্যাধ্যাহ্সারে বুঝ! যায় যে, তাঁহার মতে "অনৈকাস্তিক* হেতুতে- ‘উভয়ান্ত- 


ব্যাপকত্'ই একাস্তিকের বিপর্যয় বা বৈপরীত্য. - সুতরাং যে হেতু সাধ্যধর্াবিপিষ্ট পদার্ঘ এবং 


সাধ্যধ্শশূন্য, এই উভয় পদার্থেই থাকে, তাহা 'অনৈকান্তিক:। পূর্বোক্ত স্থলে ্পরশশূন্যত্ হেতু 
আত্মাদি অনেক নিত্য পদ্বার্থেও থাকে এবং জ্ঞানাদি অনেক অনিত্য পদার্থেও থাকে ওজন, 
উহা! 'অনৈকান্তিক+। | 

কিন্ত পরে কোন কোন বৌদ্ধ নৈয়ায়িক উুক্ত "অনৈকান্তিক” হেত্বাভাসের খণ্ডন করিতে 


বলিয়াছেন যে, উক্ত পদে ‘নঞ” শব্দের দ্বারা “পয়ুঠদাস*ও গ্রহণ করা যায় না এবং “প্রসন্য * 


প্রতিযেধ'ও গ্রহণ করা যায় না। কারণ, পযু]্দাস পক্ষে নিএ৩ শব্দের দ্বারা ভেদ বুঝা যায় এবং 


প্র প্রতিষেধ পক্ষে অত্যন্ত ভাব বুঝা যুয়। কিন্তু যাহ! পকান্তিক ভিন্ন, তাহাই অনৈকান্তিক/.” " 


ইহা বলিলে হেত্বাভাসমাত্রই অনৈকান্তিরু হয়। কারণ, কোন হেত্বাভাসই ওকান্তিক নহে। আর 
এঁকান্তিকের অত্যন্তাভাবই অনৈক্নাঁস্তিক, ইহ! বলিলে ব্যিচারবিশিষ্ট হেতু বে, “অনৈকাস্তিক” 
ইহা বুঝা যায় না। জয়ন্ত “উ্রও এ বিষয়ে অনেক বিচার) করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর 
ইহার প্রতিবাদ করিতে কোন কারণে 'পর্য প্রতিযেধ' পক্ষ গ্রহণ করিলেও বাচস্পতি 
মি বলিয়াছেন যে, পয্যুদাসপক্ষই উদ্দ্যোতকরের নিজের সম্মত। কারণ, উদ্দ্যোত- 
করের ব্যাখ্যাহ্সারে “বিরুদ্ধ প্রভৃতি অন্যান্ত হেত্বাভাস, অটুনকাস্তিক হয় না।*"বস্ততঃ 
ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারেও তাহ! হয় না। টি 
কিন্তু উদ্দ্যোতকরের মতে উক্ত "অনৈকীস্তিক” শব্দের দ্বারাই অসাধারণ সব্/ভিচারও 
বুঝা যায়। তাই তিনি উহ] সমৰ্থন করিতে পরে বলিয়াছেন, _-“ব্যাবৃত্তিদ্বারেণ।ভিধীয়মানোহয়- 
যুভয়ান্তব্যাৰৃত্তেঃনৈকান্তিক ইতি।* অপ্ৰাৎ যে হেতু উভয় অস্তের মধ্যে কোন অস্তের.. 
আধারেই থাকে না অর্থ/ৎ সপক্ষ পদ্বার্থেও থাকে না এবং বিপক্ষ পদার্থেও থাকেননা, কিন্তু কেবল 
হত পদার্থে থাকে, ভাহাও ওঁকান্তিকের বিপরীত হওয়ায় ‘অনৈকান্তিক’। যেমন ' 
- শৰ্দো নিত্যঃ শবত্াৎ__এইরূপ/প্রয়োগে পক্ষভূত শব্দমাত্রের অসাধারণধর্ম্ম শব্দত্বরূপ হেতু । 
“তাকিকরক্ষাপ্কার EE “সব্যভিচার*কে ‘সাধারণ’ ও ‘অসাধারণ’ নামে দ্বিবিধই বলিয়া- 
| ূ ৰ ২ প্রমেয়ং” এইরূপে সমুস্ত পদার্থকেই পক্ষরূপে 
গ্রহণ করিলে সেই স্থলীয় হেতুকে।বলে “অন্ুুপসংহারী,। মতভেদে ইহার অন্যরূপ উদ্বাহরণও 
আছে। কিন্তু প্রাচীন ‘ভাসর্বব্ঞ অষ্টগ্রকার “অনৈকাস্তিকঃ বি উ 
বলিয়া গিয়াছেন। “ন্তায়সারে”র অনুমান পরিচ্ছে HEL 
হে মু দে তাহ] দ্রষ্টব্য ৫ ॥ 
সি খাসি, বিপ্যাযয়াদনৈকান্ডিকঃ 1*_স্তায়বার্তরিকা। ... "একস্মিন্নন্তে যো নিয়; 
একা পর্যায়াদনৈকা ভ্িকেছিনিয়তঃ, অনিত্যত্বে নিত্যত্বে চাম্বয়েন বাতিরেকেণ বা উভয়পক্ষগামীতি 


) 


a 
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ইস্তীত্যনেন ব্বসিদ্ধান্তেন্ত বিরুধ্যতে। 


রর নিদ্ধান্তেরণসহিত বিরুদ্ধ হয়। 


2 . বাহ্তা়নভান্ত ৩৪৩ 


সুত্র “-মিদবাত্তমভ্যুপেত্য তদ্বিরোধী বিরুদ্ধঃ ॥৬॥৪৭৷৷ ত 


অনুবাদ, সিদ্ধান্তরূপে কোন পদার্থ স্বীকার করিয়া, তাহার বিরোধী 


: পদ অর্থাৎ যে পদার্থ স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বাঘাতক তাহা বিরুদ্ধ (বিরুদ্ধ: 
নামক হেত্বাভাস।) ূ 


*. » ভাষ্য । তং বিরুদ্ধীতি  তদ্বিরোধী। অভ্যুপেতং সিদ্ধান্তং 


ব্যাহস্তীতি। যথা সোহয়ং বিকারো ব্যক্তেরপৈতি নিত্যত্বপ্রতিষেধাৎ, 


₹'.ম. নিত্যো বিকার উপপদ্ধতে, অপেতোধিপি বিকারোহপ্তি বিনাশপ্রতি- 


যেধাৎ, স্বোহয়ং নিত্যত্বপ্রতিষেধাদিতিহেতুর্ব্যক্তেরপেতোহপি বিকারো- 


শি 


কথম্‌ ? ব্যক্তিরাত্মলাভঃ..অপাঁয় প্রচ্যুতিঃ যগ্যাত্বলাভাৎ, 
প্রচ্যতো বিকারোহস্তি, নিত্যন্বপ্রতিষেধো নোপপপ্যতে, যদ্্যক্তে- 


রপেতস্তাপি বিকারস্তান্ডিত্বং, তৎ খলু নিত্যত্বমিতি, নিত্যত্বপ্রতিষেধো 


নাম. বিকারস্তাত্মলাভাৎ প্রচ্যুতের্পপত্তিঃ। যদাত্মলাভাং প্রচ্যবতে 
তদনিত্যং দৃষ্টং, যদস্তি ন তদাত্মলাভাৎ প্রচ্যবতে। অস্তিত্বঞ্চাত্মলাভাৎ, 
প্রচ্যুতিরিতি বিরুদ্ধাবেতৌ ধর্ম ন সহ সম্ভবত ইতি | সোহয়ং হেতুর্যং 


. সিদধা্তমাশ্রিতয প্রবর্ততে তমেব ব্যাহ্ীতি। 


অনুবাদ । তাহাকে ব্যাহত করে, এই অর্থে “তদ্বিরোধী' ( বিশদাৰ্থ ) 


স্বীকৃত’ সিদ্ধান্তকে ব্যাহত করে। অর্থাৎ যে হেতু স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিরোধী; 
. তাহা ‘বিরুদ্ধ'নামক হেত্বাভাস। যথা-সেই এই বিকার (মহৎ অহঙ্কার, 


পঞ্চ তন্মাত্ৰ প্রভৃতি ) ‘ব্যক্তি’ অর্থাৎ অভিব্যক্তি হস্টুতে অপগত হয়, অর্থাৎ 
চিরকালই বিকাররূপৌ অভিব্যক্ত থাকে নাঃ যেহেতু নিত্যত্বের অভাব আছে, 
নিত্য বিকার উপপন্ন হয় না, (কিন্তু) অপগত হইয়াও অর্থাৎ সমস্ত বিকার-. 
পদার্থ অভিব্যক্তি হইতে প্রচ্যুত হইয়াও বিদ্যমান থাকে, যৈহেতু বিনাশের -অভাব 


: 2 ( আবিনাশিত্ব ) আছে। মেই ‘এই (পূৰ্ক্োক্ত ) “নিত্যত্ব-প্রতিষেধাৎ' এই বাক্য- 
".. বধ্য হেতু অর্থাৎ অনির্তাত্, 'ব্যজি' হইতে প্রচ্যুত হুইয়াও বিকার বিদ্যমান 


থকে -এই* নিজ সিদ্ধান্তের সহিত অর্থাৎ ূর্বন্বীরুত বিকারের নিত্যত্বরপ 
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লক 


৩৪৪ : স্ায়দর্শন [ ১অ৭২আৎ 


(প্রশ্ন) কিরূপে ? (উত্তর) ব্যক্তি বলিতে আত্মলাভ ( অর্থাৎ বকরের - 
্বত্বরপ-প্রাপ্তিরপ অভিব্যক্তিই পূর্বোক্ত “্ব/ক্তি” শব্দের অর্থ)। “অপায়”বলিতে 
পচ্যুতি ( অর্থাৎ পূর্বোক্ত ‘অপৈতি’ এই ক্রিয়াপদে অপপুর্বক ইণ্‌ ধাতুর/মর্থ . 
প্রচ্যাতি)। যদি আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুত হইয়াও “বিকারস্পদার্থ বিদ্যমান 
থাকে, তাহা হইলে (সেই সমস্ত পদার্থের ) *নিত্যত্বের অভাব উপপরন্ন হয়.না। 
(কারণ ) ব্যক্তি হইতে প্রচ্যুত হইয়াও বিকারপদার্থের যে বিদ্যমানত্ব, তাহ!" 
নিত্যত্থ, আর নিত্যত্বের প্রতিষেধ বলিতে বিকারপদার্থের আত্ম-লাভ হইতে 
প্রচ্যুতির উপপত্তি অর্থাৎ সেই প্রচুযতিমত্ব । যে বস্তু আত্মলাভ হইতে পয হয়)". 
তাহা অন্ত্য দৃষ্ট হয়, যে বস্তু বিদ্যমান থ'কে, তাহা আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুত হয় dl 
শা। বিদ্ধমানত্ব এবং আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুতি, এই দৃইটি বিরুদ্ধ ধর্ম মিলিত j 
হইয়া সম্ভব হয়. ন! অর্থাৎ একাধারে থাকিতে পারে না। সেই এই হেতু (নিত্যত্বেরে .. ! 
অভাব) যে সিদ্ধান্তকে (বিকারপদার্থের বিদ্যমানত্বকে ) আশ্রয় করিয়া প্রাবৃত ৷ 
হয়, সেই সিদ্ধান্তকেই ব্যাহত করে অর্থাৎ তাহারই ব্যাঘাতক হয়। ৭ ূ 
... টিপ্ননী। পূর্বোক্ত দ্বিতীয় প্রকার ‘হৈত্বাভাসে’'র নাম “বরুদ্ধ'। মহধি এই স্ৃত্রের J 
দার! উহার লক্ষণ বলিয়াছেন যে, কোন সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া তাহার বিরোধী যে হেতু, তাহা | 
বিরুদ্ধ’ | ভাষ্যকার প্রথমে শত্রোজ ‘তদ্বিরোধী” এই দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,_“তং বিরুণধীতি ” | 
তঘিরোধী'। পরে উহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন,--"ধভ্যুপেত সিদ্ধান্ত ব্যাহস্তীতি।* অর্থাৎ 
ুর্ব্বোক্ত তং’ এই পদের ব্যাখ্যা 'অত্যপেতং সিন্ধান্ত এবং ‘বিরণদ্ধি*০ এই ক্রিয়াপদের 
: ব্যাখ্যা ‘ব্যাহন্তি’। পূৰ্বে ‘সিদ্ধান্ত’ শবের উল্লেখ হওয়ায় পরে ‘তদ’ শব্বের ঘারা”-সেই সিদ্ধান্তই" 
গৃহীত, হইয়াছে। যে বাদী যাহা নিজ সিদ্ধান্তরপে স্বীকার করেন, তাহাই উক্ত £সিদধান্ত” স্‌ 


( যদিও সেই হেতুবাদী i 

পুরুষই মেই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন, তথাপি স্টাহার উক্ত সেই হেতুপদার্থেই সেই নর | 4 
| 

| 

Ff 


বাচস্পতি মিশরও 


a ঘোগর্শন-বিভুতিপাদের ত্রয়োদশ ত্র-ভাষো ব্যাসদেব বলিয়াছেন,_ণ্তদ্বেতৎ হৈলোকাং বাক্তেরপৈতি” 
ইত্যাদি সেখানে টাকাঁকার বাচম্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যাও প্র্টবা। করও এখানে বলিয়াছেন 
দত লোকাল ইাদি। কিনু বাতায়ন এখাল মাগভামোর উ সই উদ্ধত কয়েন নাই, , 


he ৮" 
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৪] ট বাৎস্যায়নভাষা ৩৪৫ 


: সাংখ্যচপরদায়ের মতে ‘মহৎ’ ‘অহঙ্কার’, 'ও পঞ্চ তন্নাত্র' প্রভৃতি ত্রয়োরিংশতি তত্ব ‘বিকার’ ।' 

(মহৎ প্রভৃতি সপ্ত তব প্রকৃতি হইলেও বিক্ৃতি)। প্র সমস্ত বিকারভূত পদার্থের 
* সেঁসেইরূপে পরিণামরূপ যে আত্মলাভ, তাহা ব্যক্কি' বা অভিব্যক্তি বলিয়া কথিত হয়। 
৪ কিন্তু. সেই অভিব্যক্তি চিরকাল থাকে.না। এ সমস্ত বিকার কোন কালে সেই বাক্তি হইতে 
হয প্রচ্যুত হয়, ইহা সিদ্ধ করিতে সাংখ্যমম্প্রদায় হেতু বলিয়াছেন, নিত্যত্বের অভাব: কিন্তু তাহারা 
| * পরে আবার বলিয়াছেন, অপ্পেতোইপি বিকারোহস্তি বিনাশ-প্রতিষেধাৎ ৷” 
ট অর্থাৎ সেই সমস্ত ‘বিকার’ ব্যক্তি হইতে গ্রচ্যুত হইয়াও বিদ্যমান থাকে। যেহেতু উহাদ্িগের 

"বিনাশ নাই। তাই ভাম্বকার পরে বলিয়াছেন যেন উক্ত স্থলে সাংখ্যসম্্রদায়ের পূর্বোক্ত 
| " “নিত্যত্বপ্রতিষেধাৎ” এই বাক্য দ্বারা» কথিত নিত্যস্বভাবরূপ যে হেতু, তাহা তীহার্দিগের 
| ইঃ স্বীকৃত সিদ্ধান্ন্তর বিরুদ্ধ । কারণ "অপেতোহপি বিকঃরোইস্তি* এই বাক্য দ্বারা তাহার! 
ূ বিকারপদার্থের যে 'িরবিদুক্কানত্ব সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াছেন, তাহা ত বস্তুতঃ নিত্যত্বই। 
. -.. কারণ) যে পদার্থ চিরকালই বিদ্যমান থাকে," তাহাকে কখনই অনিত্য বলা যায় না। 


| . নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ায় ও উভয় ধর্ম একাধারে থাকিতে পারে না। 
নুতরাঙ পূর্বোক্ত অনিতাত্বরপ বে হেতু, তাহা নিত্যত্বরপ স্বীকৃত সিদ্ধান্তের ব্যাঘাতক 
হওয়ায় উক্ত স্থলে উহা “বিরুদ্ধ” নামক হেত্বাভাস। -o - 


4: 

J” . বস্তুতঃ সাংখ্যযতে মূল প্ররুতি ও পুরুয্ হইতে ভিন্ন সমস্ত পদাৰ্থ অনিত্য হইলেও প্রলয়- 
ূ "০ কালেও দেই সমস্ত পদার্থের অত্যন্ত বিনাশ হয় না। কিন্তু মূলপ্রকৃতিতে লয় বা তিরোভাব হয়! 
| 


সুতরাং ও সমস্ত পদার্থ মূলপ্রক্ৃতিরপে তখনও বিদ্বান থাকাঁয় মৃলপ্রকৃতিরূপে উহাদিগের 
নিত্ত্বও আছে। এ সন্ত পদার্থের কথঞ্চিং ০নিত্যত্ব ও কথঞ্চিৎ অনিতাত্ব সাংখ্যমতে 
. বিরুদ্ধ না হওয়ায় উহা স্বীকৃত হইয়াছে” কিন্তু অনৎকার্ধ/বাদী স্যায়বৈশেযিকসম্প্রদায় 
পরিপ্টামবাঁদ স্বীকার না করার তীহাদিগের মতে কোন পদার্থেরই মূল কারণরূপে 
বিদ্যমানতা সম্ভব হয় না। তাই উক্ত মতে জন্য ভাবপদার্থ মাত্রের ণনিরম্বয় বিনাশ” অর্থাৎ 
র্‌ অত্যন্তবিন।শই স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং ক্লোন পদার্থের কথঞ্চিৎ নিত্যত্ব ও কথঞ্চিৎ 
রুট". অনিত্যত্ব সম্ভব হইতে পারে না। আর তাহা সম্ভব হইলে? জৈনসশ্্রদানের সন্মত উক্তরূপ 
ন্যাদ্বাদ') কেন স্বীকৃত হয় নাই? বেদান্তদর্শনে বাদরায়ণও ত বলিয়াছেন,_ 


মৃতও ( ৃ 
“নৈকন্মিন্নদন্তবাৎ” (২। ২। ৩৩)। অবগত এ বিষয়ে সাংখ্যসন্প্রদায়ের পক্ষেও অনেক কথ! 
এখানে গৌতমমতাম্ুসারেই উক্ত হেতুকে “বিরুদ্ধ” বলিয়াছেন। 

€বিরুদ্ধ' হেত্বাভাসের উদাহরণ প্রদর্শন করিতে 


বাস্তিককার- উদ্দোতকরও এখানে 


র নিয়া ছেন, হহকারপঞ্তািকাদশে্িয়তত্ামহাডূতানি বিকার: 


\ 
16 আছে। কিন্তু ভাষ্যকার 


- মিশ্র এখানে ব্যাখা! ক : 
je Es লক্গণাবস্থাপরিণাম? অন্সাদপায় ইতি।"-_তাৎপটীক।। রী যোগহত্ভাযো তরিবিধ 
: ঙ ১) CNY 3 


টা পরিণামের ব্যাখ্যার রটবা। ১ তি ও 
7০ নি ৪৪ 
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টা ন্কায়দর্শন [ ১অণ, ২আত 
৩ - $ = 


বলিয়াছেন,_“তদ্েতং ব্রৈলোক্যং ব্যক্তেরপৈতি, নিত্যত্ব-প্রতিষেধাৎ, অপেতমপ্যন্তি, ঠমাশ- 

প্রতিষেধাৎ” ইত্যাদি। - * ই ol 
কিন্তু উদ্দযোতকর এই স্তরের ব্যাখা করিয়াছেন খে, যে পদাথ স্বীকৃত সিদ্ধাতর্কে , 

বাধিত করে অথবা সেই সিদধান্তকর্তৃক বাধিত হয়, এই উভয়ই সেই স্বীকৃত সিদ্ধান্তবিরোধী 
হওয়ায় “বিরুদ্ধ োভাস। তাৎপর্য এই যে, যে পদার্থ স্বরপতঃই স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ 
এবং যে পদার্থে স্বীকৃত সিদ্ধান্তের সাধনত নাই, ইহা নিশ্চিত, তাহা “বিরুদ্ধ হেত্বাভাস, * 

" ইহাই এই এত্রের দ্বারা মহর্বির বিবক্ষিত। কারণ, তাহা হইলে তাহার অন্ুক্ত অন্যান্য সমস্ত বিরুদ্ধ 
হেত্বাভাসও উক্ত লক্ষণাক্রাস্ত হয়। শটে সেই সমস্ত হেত্বাভাস বলা যায় না| কিন্ত ইহাতে," , 
দি হয় যে, তাহা হইলে সমস্ত হেত্বাভাসই উত্তরূপ বিরুদ্ধ লক্ষণাক্রান্ত হওয়ায় “বিরুদ্ধ নামে ৃ 
একই হেত্বাভাস বক্তব্য । মহধি পঞ্চবিধ হেত্বাভাস বলিয়াছেন কেন? এতদুত্তরে উদ্দেযাতকর : 
বলিয়াছেন বে, একই হেত্বাভাষ্‌ ইহা সত্য অর্থাৎ সমস্ত হেত্ধ্ভাসই" এই হুত্রোক্ত ‘বিরুদ্ধ 


এইক্ধপ প্রকরণসমত্বূপ বিশেষ ধৰ্ম্ম থাকিলে তাহাকে বলে প্রকরণসমবিরুদ্ধ।” এইরূপ 
সাধ্যমমবিরুদ্ধ' এবং ‘কালাতীত বিরু বুঝিতে হইবে। কিন্তু বে হেত্বাভাসে উক্ত 
সব্যভিচারত্বাদি কোন বিশেষ ধৰ্ম নাই, কেবল বিরুদ্ধত্বই আছে, তাহাই কেবল “বিরুদ্ধ নামে ০ | 
কথিত হইবে। মহৰি ইহাই ব্যক্ত করিতে পৃথক্‌ করিয়া “বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাসও | 
₹ বলিয়াছেন। ফলকথা, উদ্দযোতকরের নড়ে হেত্বাভাম বা দুষ্ট হেতুমাত্রেই, সাধ্যসাধনত্বরূপ Ll 
হেতুলক্ষণ না থাকায় সমস্ত হেত্বাভাসই পবা ‘বিরুদ্ধ'লক্ষণক্রান্ত ৷ অষ্/কার এই - : 


- উদ্ধৃত 
করিয়া সমস্ত হেত্বাভাসেরই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্তক। 


ঠা 


, যো বা প্রতিজ্ঞাহেত্বো- 
মহর্ষি পরে পঞ্চম অধ্যায়ের 


J ও হেতুবাক্যের বিরোধকে 
“প্রতিজ্ঞাবিরোধ” নামক তৃত্বীয় প্রকার “নিগ্রহস্থান”ই বলিয়া 


“প্রতিজ্ঞ ছেন। তাহা হইলে এখানে নি 
উহাকেই “বিরুদ্ধ'নামক হেত্বাভাস কিরূপে 'বলা যায়? এতছুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন 

যে, বিরোধ উতয়ার্ভিত। স্তযাং মহ্ধি সেই বিরোধের 
“উহাকে পরে «নিগ্রহস্থান”ও বলিয়াছেন । যে স্থলে প্রতিজ্ঞাবা 
সহিত তাহার বিরোধ হয়, সেই স্থলেই উহাকে , 


_ বলিয়াছেন। আর যে স্থলে হেতুবাক্যকে আশ্রয় করিয়া পরতিজ্ঞাবাক্যের সহিত তাহার 


LEY 


নিজেও পরে অন্তর্প ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “প্রতিজ্ঞাহেতবোর্বা বিরোধ: 
বিরোধ; স বিরুদ্ধো হেত্বাভাসঃ ৷” কিন্তু হাতেও প্রশ্ন হয় যে, 
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2c) : বাৎস্যায়নভাত্ ৩৪৭ 


. বিরোধ. হয় সেই স্থলে উহাকে বিরুদ্ধনামক হেত্বাভাস বলিয়াছেন] . উদ্দ্যোতকর পরে হেতু- 


বিরোবইপ্রভৃতির উদ্বাহরণও প্রদর্শন করিয়াছেন। বাচন্পতি মিশ্ও পরে বলিয়াছেন,_; 
চির স্থগমং ভাষ্যং ৷” অর্থাৎ উদ্দ্যোতকরের শেষোক্ত সুত্রার্থেই সরল ভাবে ভান্তার্থ 
বুঝাস্বায়। কিন্তু এই ুত্রপাঠের দ্বারা সরলভাবে  উক্তরূপ অর্থ আমর! বুঝিতে পারি 
না। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই সুত্রে “মিদ্ধান্ত' শব্দের দ্বার! সাধ্যধর্শ গ্রহণ করিয়া সরলভাবে 


ব্যাখ্যা করিয়াছেন বে, যে পদার্থ মাধাধর্ন্দের, বিরোধী অর্থাৎ তাহার অভাবের ব্যাপ্য, সেই 


পঢ্বার্থ €বিরুদ্ধ'নামক হেত্বাভাস। বেমন বহ্ছির অনুমানের জন্য ‘জলত্বাৎ এইরূপে জলত্বকে 


. হেতু বলিলে উহা “বিরুদ্ধ হেত্বাভাস। কারণ, উক্ত জলত্ব হেতু বহ্ছির অভাবেরই ব্যাপ্য হওয়ায় 
*. প্উহা উক্ত যাধ্যধৰ্ন্মের অভাবেরই সাধক হয়। হুত্তরাং উহা বহ্নির সাধক-হেতু হয় না। এই 


“বিরুদ্ধ হেত্বাভাস হইতে ‘প্রতিজ্ঞা ধিরোধ’নমক নিগ্রহস্থান ভিন্ন কেন, এ বিষয়ে বাচন্পতি 
মিশ্র প্রভৃতির কথা পঞ্চম খণ্ডে ( ৪২৭ পৃঃ) দ্রষ্টব্য (৬ ॥ ০ 


সূত্ৰ । যস্মাৎ প্রকরণচিন্ত। স নির্ণয়ার্থমপদিফঃ 
প্রকর্ণসমঃ ॥৭৷৪৮৷ 
i অনুবাদ । যংৎপ্রযুক্ত *‘প্রকরণচিন্তা’ জন্মে «অর্থাৎ কোন পক্ষেরই নির্ণয় 


ন! হওয়ায় সংশয়বিষয়ীভূত পক্ষ ও প্রৃতিপক্ষরূপ প্রকরণবিষয়ে জিজ্ঞাসা জন্মে, 


স্বাহা নির্ণয়ের নিমিত্ত অপদিষ্ট অর্থাৎ হেতুরপে রি হইলে প্রকরণসম’ 


অর্থাৎ “প্রকরণসম” নামক হেত্বাভাস হয়। * 5 
ভাষ্য । বিমর্শাধিষ্ঠানো le প্রকরণং,_ 


- তন্ত চির্ভী বিমর্শাৎ প্রভৃতি প্রঙিনির্ণয়াদ্যৎ সমীক্ষণং, সা জিজ্ঞাসা 


যত্রুতা, স .নিৰ্ণয়াৰ্থং প্ৰযুক্ত উভয়পক্ষসাম্যাৎ প্রকরণমনতিবর্তমানঃ 
প্রকরণসমো নির্ণরায় ন প্রকল্পতে। প্রজ্ঞাপনস্তবনিত্যঃ শব্দে! নিত্যধর্ম্মান্থু- 
পলন্বেরিত্যনুপলভ্যমাননিত্যধর্মাকমনিত্যং দৃউং স্থালঢাদি | 

যত্ৰ সমানে! ধৰ্ম্মঃ সংশয়কারণং হেতুত্বেনো্‌পাদীয়তে,' স সংশয়নমঃ 
সব্যভিচার এব । যাতু বিমর্শস্ত বিশে্ষোপেক্ষিতা উভয়পক্ষবিশেষানু- 
পলবিশ্চ, সা প্রকরণং প্রবর্ত়তি। যথা শব্দে নিত্যধৰ্ম্মো নোপলভ্যতে, 
এবমন্ত্যধর্ম্মোহপি, সেয়যুভয়পক্ষবিশেষান্ুপলব্ধিঃ প্রকরণচিন্তাং 
প্রবর্ত্টতি। কথম্‌ ? বিপর্যয়ে হি প্রকরণন্থিবৃতে যদি নিত্যধর্ম্মঃ 
"শবে গৃহেত% ন স্যাৎ প্রকরণং, যদি বা. অনিত্যধর্ম্মে গৃহেত, এবমপি 
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শিবর্তেত প্রকরণ-_সোহয়ং হেতুরুভো পক্ষে! প্রবর্তয়মন্ততরস্ত “নির্য়ায় . 
ন প্রকল্পতে। 0 

ই অন্ুবাদ | 'বিমর্শের অধিষ্ঠান’ অর্থাৎ সংশয়বিষয়ীভূত 'অনবস্সিত 
( অনিণীত ) ‘পক্ষ’ ও “প্রতিপক্ষ” এই উভয়ই '্রকরণ'। সেই “প্রকরণে'র ‘চিন্তা’ 
সংশয় হইতে নির্ণয়ের পূর্ববকাল পর্য্যন্ত যে সমীক্ষণ অর্থাৎ আলোচনরূপ জিজ্ঞাসা, 
সেই জিজ্ঞাসা যৎপরযুক্ত হয়, তাহা নির্ণয়ের নিমিত্ত অর্থাৎ কোন সাধ্যধর্ক্সের " 
অনুমিতির নিমিত্ত ‘অপদিষ্ঠ' (হেডুরূপে প্রযুক্ত ) হইয়া উভয় পক্ষে সাম্যবশতঃ 
প্রকরণকে অর্থাৎ পূর্বোক্ত পক্ষ ও-প্রাতিপক্ষরূপ ধর্মঘয়কে অতিক্রম না করায়”: "- 
'প্রকরণসম* হইয়া নির্ণয়ের নিমিত্ত সমথ হয় না। প্রজ্ঞাপন অর্থাৎ উদাহরণ 4 
কিন্ত_“অনিত্যঃ শব্দঃ, নিত্যধর্মানুপলব্বেঃ, অন্থুপলভ্যমাননিত্যধৰ্ম্মকমনিত্যং 
দৃষ্টং স্থাল্যাদি*, অর্থাৎ উক্তরূপ প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের প্রয়োগ করিয়া শব্দের EE, 


অনিত্যত্ব সাধনের জন্য নিত্যধর্মের অন্নপল্ঘ্ধিকে হেতু বলিল, তাহা উক্ত স্থলে 
‘প্রকরণসম’ নামক হেত্বাভাস। | 


অন্ধুপলন্ধি, তাহ! প্রকরণকে প্রবৃত্ত করে। (তাৎপৰ্য্য ) যেমন শৰে 
নিত্যধর্ম উপলব্ধ হয় না, এইরূপ অনিত্য ধৰ্ম্মও উপলব্ধ হয় না। সেই এই 


পক্ষে বিশেষের অনুপলব্ধি “প্রকরণ-চিন্তা”কে প্রবৃত্ত করে অর্থাৎ শব্দে " 


| উপলন্ন হয়, তাহা হইলে প্রকরণ ( পুর্বোক্ত প্রকরণ-চিন্তা) থাকে 
ইল 9 এইরূপ হই্লও 'প্রকরণ নিবৃত্ত 


একতর পক্ষের নির্ণয়ের 


টি 


প্রকরণ বিষয়ে চিন্তার প্রবর্তক বা প্রয়োজক হওয়ায় 


টিগ্ননী। মৃহত যথাক্রমে পূর্বোক্ত প্রকরণ হেতাতাদের ০০০ 
০৬০, 1 মুহধি যথাক্রমে পুৰে করণসম” হেত্বাভাসের লক্ষণার্থ এই হরে 
| লে বলিয়াছেন, “ম্মাৎ প্রকরপচিত্তাচদ। ভাষ্যকার অতার্থ ব্যাগ করিতে প্রথমে 
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, উক্ত প্রকরণ” শৃৰ্দের অর্থ বলিয়াছেন, সংশয়বিষয়ীভূত এবং অনিণীত পক্ষ ও প্রতিপক্ষরূপ 


ধর্শদ্য় ২ বস্তুতঃ এপ্রক্রিয়তে সাধ্যত্বেনাধিক্রিয়তে যং এইরূপ বুৎপত্তি. অনুসারে “প্রকরণ” 
ইদুর দ্বারা বাদী ও প্রতিবাদীর সাধ্যত্বরূপে গৃহীত ধর্ম বুঝা যায়। সেই ধৰ্ম্ম্ধয় একাধারে 
বিরুদ্ধ হইলে নধ্যস্থগণের সংশয়বিয়ীভূত হইয়! পক্ষ' ও ‘প্রতিপক্ষ’ নামে কথিত হয়। 


ভাস্মকার ইহাই ব্যক্ত করিতে প্রথমে বলিয়াছেন,__“বিমর্শাধিষ্ঠানৌ পক্ষপ্রতিপক্ষৌ”। 


,বিমর্ণ বলিতে এখানে মধ্যস্থগণের' সংশয় । তাহার অধিষ্ঠান অর্থাৎ সেই সংশয়জ্ঞানে 


মুখ্যুবিশেষণীভূত। কিন্তু একতর ধৰ্ম্ম নির্ণীত হইলে তখন নেই ধর্শ্বদ্বয় ‘পক্ষ’ ও «প্রতিপক্ষ; 
হয়ুনা। তাই ভাস্কার পরে. বলিয়াছেন, “অনবজিতৌ”। নিশ্চয়ার্থ অবপূর্কাক *সোঃ 
** খাতুর উত্তর কর্মবাচ্য 'ক্ত’ ্রত্যরনিপ্পর “অবঙ্সিত” শবের দ্বারা বুঝা যায়, নির্ণীত। 
যাহা অবসিত নহে,“তাহা '্অনবসিতঃ অর্থাৎচঅনিণীত৷  কলকথা, যাহা ‘পক্ষ’ ও ‘প্রতিপক্ষ’ 
নামে কথিত হইয়াছে, তাহাই এই সুত্রে “প্রকরণ” পর অর্থ। পূর্বেবান্ত বাদলগ্ষণ- 
সৃত্রের ভাষ্য ও বাঠিকে “পক্ষও “প্রতিপক্ষেণ্র ব্যাখ্য| ষ্টবয। * 

ভাষ্যকার পরে স্থত্রোক্ত প্রকরণ চিন্তা” র ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “তন্তু চিন্তা বিমর্শাৎ প্রভৃতি 
রাড নির্ণযাদ্‌ যৎ সমীক্ষণং।* পরে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন, ‘সা জিজ্ঞাস! যৎ- 
কৃতা” ইত্যাদি । হুত্রোন্ল “বস্মাৎ? এই পদের ব্যাখ্যা বতকৃত' অর্থাৎ বৎপ্রযুক্ত। : 
ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই বে, পূর্বে পক্ষ ও গ্রতিপক্রূপ প্রকুরণ়বিষয়ে মধযস্থগণের. ? 
সংশয় হইতে নির্ণয়ের পূর্বকাল পর্য্যন্ত যে সমীক্ষণ, তাহাই এই সুত্রোক্ত প্রকরণচিন্তা। উহা 
সেই প্রকরণদ্বয়বিষয়ে জিজ্ঞাসার চিন্তা ॥ যে পদার্থ সেই জিজ্ঞ/সারই প্রযোজক হয়; তাহা 
সেই প্রকরণের অননুমিতিরণ নির্ণয়ের নিমিত্ত অপদিষ্ট অর্থাৎ হেতুরূপে প্রযুক্ত হইলে উভয় পক্ষেই 
_ সাম্যবশতঃ তাহা (কোন পক্ষকেই অতিক্রম করিতে সমৰ্থ না হওয়ায় ‘প্রকরণমম’ নামক হেত্বাভাস 
"হৃয়। ভাষ্যকার পরে ইহার উদ্নাহরণ ' প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেনঃ “প্রস্ঞাপনস্বনিত্যঃ 
শবদোপনিত্যধর্মানুপলবেঃ” ইত্যাদি । “প্রজ্ঞাপ্যতে প্রদশ্যতেহনেন” এইরূপ ব্যুৎপত্তি 
অনুমারে উক্ত ‘জ্ঞাপন’ শব্দের অর্থ উদবাহ্রণ। “তু” শব্দের দ্বারা সুচিত হইয়াছে" যে, 
অন্তরূপ উদাহরণ ভাষ্যকারের সম্মত নহে। কোন পুস্তকে এখানে পরে “ন্ত্যিঃ শবোহনিত্য- 
খরম্মানুপলবেরহ্পলভ্যমান[ুনিত্যধর্মকং নিত্যং দৃষ্টমাকাশাদি” এইরপ অতিরিক্ত পাঠ দেখা যায় 
এবং উহা প্রকৃত পাঠ বলিয়াও বুঝা যায়। 

ভাষ্যকারোক্ত উদাহরণ এই যে, শব্দের অনিত্যত্ববাদী নৈয়ায়িক যদি শব্দে অনিত্যত্ 
সাধনের জন্য নিত্যধর্ের অঙ্গপলব্তিক হেতু বলেন, তাহা হইলে উহা পপ্রকরণসম* নামক: 
ভোভাস হইবে। কারণ, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী মীমাংসকও তুল্যভাবে বলিবেন, শ্নিত্যঃ 
শব্দোংনিত্যধৰ্ম্মামূপলঙ্ধেঃ” ইত্যাদি । অবশ্ত শবে অনিত্য পদার্থের কোন বিশেষ ধর্ম প্রমাণ- 
নিদ্ধ হইলে সীমাংসকের ও হেতু অসিদ্ধ হয়। কিন্তু তাহা হইলে মেই বাদী নৈয়ায়িক সেই. 
অনিত্যধ্ুকে হেতু নী বলিয়া নিত্যধর্ণোর অনুপলন্ধিকে হেতু বলিবেন কেন? স্তরাং শব্দে 
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যে, কোন অনিত্যধর্ম্ের উপলব্ধি হয় না, ইহ! তাঁহারও সম্মত বুঝিয়া, প্রতিবাদী” মীমাংসক _ 


উক্ত হেতুর প্রযোগ করিতে পারেন। কিন্তু একাধারে পরম্পর বিরুদ্ধ অনিত্যত্ব ওনিত্যত্ব 
সম্ভব ন! হওয়ায় উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর উভয় হেতুই তাহার সাধ্য-নির্ণয়ে সমর্থ রি 


কিন্তু শব্দে অনিত্যত্ব ও নিত্যত্বরপ প্রকরণদ্বয়বিযয়ে জিজ্ঞাসারই প্রযোজক হয়। শূুতরাং *" 


- উক্ত স্থলে উভয় হেতুই অহেতৃ। উহা প্রকরণসম” নামক হেত্বাভাস। 

কোন সম্প্রদায়ের মতে “প্রকরণসম”হেতুও প্রকরণ, বিষয়ে সংশয়ের গুযোজক হওয়ায় 
উহা “সব্যভিচার+ হেত্বাভাসেরই অন্তর্গত। তাই ভাষ্যকার পরে নিজ মঙানুসারে বলিয়াছেন, 
“যত্ৰ তু” ইত্যাদি।- ভাষ্যকারের কথা এই এ, বে স্থলে সপক্ষ ও বিপক্ষের কোন সমান ধর 


n দ্‌ 
হেতুরূপে গৃহীত হয়, সেই স্থলে সেই সমান ধর্ধের জ্ঞান্‌ সেই সাধ্যধৰ্ম্ম ও তাহার অভাববিষয়ে ** : 


মধ্যস্থগণের পূর্ববৎ সমান সংশয়ই উৎপন্ন করায়) সেই সমানধৰ্ম্মদ্ূপ হেতুকে ‘সংশয়সম” বলা 
ন্‌ রা 


বায়। হৃতরাং উহা পরথমোক্ত” সব/তিচার' নামক হেত্বাভামই হয় ।* কিন্ত পূর্বোক্ত স্থলে 
নিত্যধৰ্ম্মের অন্নপলন্ধি ও অনিত্যধর্শোর অহপ্লবিরূপ যে হেতু, তহা উভয়বাদিসম্মত অনিত্য ও 


“দের দ্বার! বে-বিশেষধর্ম্ের অন্ুপলব্ধি ও নতি সংশয়মাত্রের কারণরপে সুচিত হইয়াছে, 


' কিন্তু “সা প্রকরণং প্রবর্তয়তি 1, ভাষ্যকার পরে ওর কথার ব্যাখ্যা করিয়াছেন... 


“সেয়যুভয়পক্ষবিশেষামুপলন্িঃ প্রকরণচিন্ত।ং 


সুতরাং উক্ত স্থলে 
য়ে সমর্থ না হওয়ায় 
নামক পৃথক্‌ হেত্বাভাস। 
| মোক্ত “ব্যভিচার, হেত্বাভাস 
“বের দ্বারাও পূর্বোক্ত ‘প্রকরণচিন্তা”ই 


জা জিজ্ঞাসারপ চিন্তার নিবৃত্তি হয়। নচেৎ তাহা হইতে পারে না। 

য় পক্ষে বিশেষুধর্শের অমুপলৃন্ধিূপ যে হেতু, তাহা কোন 
পূর্বোক্ত প্রকরণতিস্তা টি টা 
্ | র প্রযোজক হয়। অতএব উহা প্রকরণসম” 
ঃ নে প্রকরণ বিষয়ে সংশয় প্রযোজক না হওয়ায় প্রথ 
হ্‌ পারে না। ভাষ্মে পরে “প্রকরণ” | 


৭ নিত্য আত্মা “শরীরাদহত্বা- 
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কাত 1". “উদ্দ্যোতকর উক্ত উদ্দাহরণ-খগুনার্থই পরে বলিয়াছেন, “শরীরাদন্ততন্ত ন 
খু সুত্রার্থঃ।৮ বস্তুতঃ চরকসংহিতাতেও ( «বিমানস্থান+ অষ্ট অঃ) গ্রকরণসমে*র উদাহরণ 
কি হইয়াছে বে, আত্মা অনিত্য শরীর হইতে ভিন্ন পদার্থ হওয়ায় শরীরের বৈধর্ম্ম্যবিশিষ্টই 
হইবে, অতএব আত্মা নিত্য। অর্থাৎ উক্তরূপ অনুমানে শরীরভিন্নত্বরূপ হেতু “প্রকরণসম” 
নামক “অহেতু”। কিন্তু উদ্ব্যোতকরু উক্ত উদাহরণ খণ্ডন করিতে শেষ কথ! বলিয়াছেন 
* যে, শরীরভিন্নত্বূপ হেতু নিতাত্হের ব্যভিচারী হওয়ায় উহ! "অনৈকান্তিক। . সুতরাং 
| 0 উহা প্রকরণসম" হইতে পারে না। ভান্তকারের স্তায় উদ্দ্যোতকরের মতেও বিশেষধর্মশ্মের 
মা. -* “অন্থপলব্ধিরূপ তত্বানুপলব্ধিই হেতুরূপে কথিত হইলে তাহাই *প্রকরণনম” হেত্বাভাস'। কারণ, 
|. " তাহাই পূর্কোক্তরূপ ,‘প্রকরণচিন্তা”র * প্রযোজক হয়! তাই তিনি. মহধির সৃত্রার্থ ব্যাখ্যা 
fv: করিতে প্রথম বলিয়াছেন, _প্কন্মাৎ প্রকীরণচিন্তা ? ? তন্বাহুপলবে:” ইত্যাদি । অর্থাৎ 
| সত্রে “যন্মাৎ” এই পটে বদ্শঙ্ট্রের দ্বারা বিশেষধর্ম্ের অন্ুপলবধিই ননহৰ্বির বুদ্ধিস্থ। 

- “্নযায়মপ্তরী”কার জয়ন্ত ভট্টও "প্রকরণসমে”র* ভাষ্যকারোক্ত উদাহরণই গ্রহণ করিয়া 
ভাস্ববজ্ঞোক্ত উদাহরণ 'ও অন্তরূপ উদাহরণের খণ্ডন করিয়াছেন।* কিন্তু তাহার মতে উক্তরূপ 
“প্রকরঞ্সম” হেতুদ্বয়ের প্রয়োগস্থলে পরে সেই প্রকরণদ্বয়বিষয়ে সংশয়ই জন্মে। প্রকরণবিষয়ে 

| ংশয়াত্মক জ্ঞানই এই সুত্রেক্তি প্রকরণ চিন্তা । কোন”সম্প্রদায় একত্র তুল্যলক্ষণ বিরুদ্ধ 

4 .  * হেতুদ্বয়কে বিরুদ্ধাব্যভিচারী এই নামে উল্লেখ কঁরিয়া উহাকে “অনৈকান্তিক” হেত্বাভাসেরই 

I প্রকারবিশেষ বলিয়াছেন। কিন্তু জয়ন্ত ভট্ট উক্ত মতের খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন, "এবস্বিধস্ত চান্ত 

প্রকরণসমস্ত বিরুদ্ধাব্যভিচারীতি নাম বদি ক্রিয়তে, তগ্রি ভবতু ৷” ' অর্থাৎ তাঁহার মতে উক্তরূপ 
প্রকরণসম” হেতুঘ় প্রকরণরিষয়ে সংশয়েরই প্রযোজক হওয়ায় উহারই “বিরুদ্ধাব্যভিচারী” 

- এই নামকরণে' তাঁহার আপত্তি নাই। “তার্ষিকরক্ষা“কার বরদরাজও বলিয়াছেন, প্তমিমং 

প্রকরণসুমং বিরুদ্ধাব্যতিচারীতি কেচিদ্যপদিশস্তি।” কুমারিল ভট্ট ‘শ্লোকবা্িকে’ (অন্ঞ_পঃ) 

l (বলিয়াছেন, _“বত্রাপ্রতাক্ষতা বায়োররপত্বেন সাধ্যতে। স্পর্শাৎ ্রত্ক্ষত! চাস বিরুদ্ধাব্যুভি- 

'_ চারিতা।*_:(৯১) অর্থাৎ কোন বাদী বলিল্বেন, “বার প্রত্যক্ষঃ, দ্বব্যত্বে মতি নীরূপত্বাৎ ৷! 

A পরে প্রতিবাদী বলিলেন,_বায়ঃ প্রত্যফঃ, মহত্বে সতি স্পর্শবত্ধাৎ ৷! উক্তরূণ স্থলে উক্ত উভয় 

EA * “ন্যায়সারে” ভানর্ববজ্ঞ বলিয়াছেন, “প্রকরণসমন্তোদাহরণং যথা _নিতাঃ শব্দঃ পক্ষমপক্ষয়োরস্যতরতাদ্‌ 

গগনবদিতি। অনিতাঃ শব্দ; পক্ষনপক্ষয়োরস্ততরস্বাদ ঘটবদিতি। একিত্র তুলালক্ষণ িরুদধহেতুছযোগ- 

চীকফির জয়সিংহ হরি ব্যাখ্যা করিয়াছেন; "একে ইতি বয়মিত্র্থ;৮ 


বিরুদ্ধাবাভিচারীতোকে |” 
নে ভার্ববজের নিজসপ্মজ হইলে তিনি পরে ‘একে! এই পদ বলিয়াছেন কেন, ইহাও চিন্তনীয়। 


) be 

“একে” এই পদের দ্বার! বুঝা! যায় ‘অন্তে'। 
* + “মাননেয়োদয়ম্রন্থে নব্যমীমাংসক নারায়ণভটও পরে 'প্রকরণনম'কে 'অনৈকা স্তিক’ হেত্বাভাের ই 
e টু “এবং পরোদিতৈরেব পক্ষ-হেতু-নিদর্শনৈং| বিরুদ্ধ- 
প্রকারবিশেষ* বলিয়াছেন। কিন্ত তিনি বলিয়াছেন, “এবং | 
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2 'তনতি কারযাতবাদূঘটবদিতি।” অর্থাৎ উক্তপ্নপে একই 


তু ৃ ্ায়দর্শন ১৪১ 


কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচাধ্য প্রভৃতি সৎগ্রতিপক্ষ হেতুদঘয়কেই গ্েটমাক্ত ' 


“প্রকরণদম” বলিয়াছেন। "নধিতিগকার রঘুনাথ শিরোমণি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “সন্‌ 


প্রতিপক্ষো বিরোধিপরামর্শো যন্ত স তথা!” অর্থাৎ বে হেতুর পরামর্শকালে তাহার তুল" 


বিরোধী অপর হেতুর পরামর্শ জন্মে, তাদৃশ হেতুদ্বয়ই 'সৎপ্রতিপক্ষ'। উক্তরূপ স্থলে কোন 
হেতুর দ্বারাই অনুমিতিরূপ, নির্ণয় উৎপন্ন না হওয়ায় পুর্ব্বোৎপন্ন সংশয়ের নিবৃত্তি হয় না। 
প্রশস্তপাদোক্ত মতাস্তরের ব্যাখ্যা করিতে “প্তায়কন্দলী” টাকায় (২৪১ পৃঃ) শ্রীধর ভট্ট" 
বলিয়াছেন,_-“অয়মেব. চ বিরুদ্ধাব্যভিচারিণঃ প্রকরণসমাদ্‌, ভেদে। যদয়ং সংশয়ং করোতি, 
প্রকরণসমন্ত সংশয়ং ন নিবর্তয়তি।” তাহা হইলে বুঝা যায় যে, উক্ত মতেও প্রকরণসম' 
-হেতুঘর়ের প্রয়োগস্থলে পরে সেই প্রকরণদয় বিষয়ে সংশয় জন্মে না। কিন্তু সেই হেতুর দ্বারা 
মধ্যস্থগণের কোন পক্ষেরই অমুমিতিয়প নির্ণর না হওয়ায় পূর্ব্বোৎপন্ন সংশয়ের নিবৃত্তি হয় না। 
সুতরাং সেই প্রকরণবিষয়ে ভিজ্ঞাসাই জন্মে। ্‌ নু 

নিবনধপ্র্থে (পতাৎ্পধ্যপরিশুদ্ধি” টাকায় ) উদয়নাচার্য্যও জিজ্ঞাসাবিশেষই “প্রকরণসম” 
€হেভাগের ফল, ইহা! বিচারপূর্ববক সমর্থন করিয়াছেন। তিনি পরে বলিয়াছেন যে, 
“ব্যভিচার” বা “অনৈকাস্তিক” হেতুর প্রয়োগন্থলে সেই হেতুর জ্ঞানজ্রন্ত অনুমানের “ধর্মীতে 
সাধ্যধৰ্মবত্ববিয়য়ে সংশয় উৎপন্ন হওয়ায় পরে সেই সংশয় ছারা তদ্বিষয়েই জিজ্ঞাসা জন্মে । 
কিন্তু সৎগ্রতিপক্ষ হেতুদবয়ের প্রয়োগম্থলে ূর্বোনপন্ন সংশয়ের নিবৃত্তি না হওয়ায় উভয় হেতুর 
মধ্যে কোন্‌ হেতু সমীচীন, এইরূপ জিজ্ঞাসাই জন্মে স্থতরাং ‘অনৈকাস্তিক’ হেত্বান্ডাস 
“সৎপ্রতিপক্ষে'র লক্ষণাক্তান্ত হয় না। ““নিবন্ধ’কার উদয়নাচার্য্য ফল দ্বারাই হেত্বাভাসের' লক্ষণ 
বলিয়াছেন। তাই গঙ্গেশ উপাধ্যায় “অহ্ুম্মনচিন্তামণি”র “অৎপ্রাতিপক্ষণ গ্রন্থে উক্ত মতের 
প্রকাশ করিতে পরে বলিয়াছেন, “নিবন্ধে তু ফলদ্বারকমেব হেত্বাভাসানাং লক্মণং” ইত্যাদি । - 
গ্রস্ত উদ়নাচার্য্যের মতে প্রকৃষ্ট লিঙ্গ বা লির্ঘপরামর্শ অঙ্থমিতির করণ হওয়ায় ও অর্থে 
তাহাকে “প্রকরণ” বলা যায়। সেই প্রকরণ উভয় পক্ষেই সম বা তুল্য বলিয়া গৃহীত হইলে 
ধন সেই উভয় হেতুকে গর অর্থেও 'প্রক্রণসম” বল! যায়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পরে 
ও মহ্িতরে ব্যাখ্য! করিয়াছেন, -=“যদ্ধা প্রকৃষ্ট: করণং লিঙ্গং পরামর্শে বা, কো হেতুরনয়োঃ সাধক 
_ য়াঃ কঃ পরামর্শ: প্রমেতি বা বত্র জিজ্ঞাসা ভবতীত্যর্থ: নি 
| কিন্তু উদয়নাচার্য্যের পরে মিথিলার সোন্দড় 
₹ করিয়া সিংপ্রতিপক্ষ'হ্থলে সংশয়াত্মক অনুমি 
জগদীশ প্রভৃতির কথার দ্বারা জানা থায়। 


উপাধ্যায় স্যায়শান্ত্রে নব্যভাবে সক্ষম বিচার 
তিই স্বীকার করেন, ইহা দীধিতি,র টীকাকার: 
আর রত্বকোরি নামক মহাগ্রন্বকার পৃথীধর আচার্য্য 


) সাধনেহস্মাকং বিরুদ্ধাবাভিচারিতা ** যথা ক্ষিতাদিকং সক 


- 
লি 
লগ 


nN 


lu) 


Lr) 


যাপন 
টু 


৮ &৯ শু ] ' "  বাৎস্তায়নভাস্ত k ০১ 


Lg 


০) 


* ক্ুন্ম বচার দার! উহাই সমর্থন করেন। এবং উহা পরে রত্ুকোষকারের মত বলিয়াই প্রসিদ্ধ 
 হয়। "উঁই. পরে গঞ্গেশ উপাধ্যায় অওপ্রতিপক্ষ গ্রন্থে বলিয়াছেন,_“রত্বকৌধকারন্ত 
ই bt ( হেতুভ্যাং) প্রত্যেকং স্বসাধ্যামিতি: সংশয়রপ! জায়তে, বিরুদ্ধোভয়- 
সামগ্রযাঃ সংশয়জনকত্বাং। সংশয়দ্ধার৷ অস্ত দূষকত্বং” ইত্যাদি । গল্দেশ পরে উক্ত মতের 
যুক্তিরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।* { 
কিন্তু তিনি পরে উক্ত মতের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, কোন ধৰ্্মাতে সাধ্যধর্ম্মের 
: অভীব নিশ্চয় হইলে তাহা যেমন সেই ধৰ্ম্মতে সেই সাধ্যবব্বঞ্জানের প্রতিবন্ধক হয়, তদ্রপ. সেই 
. , **ব্্ীতে সেই সাধ্যধর্শের অভাবের ব্যাপ্য কোন ধর্ম্মের অর্থাৎ যে ধৰ্ম্ম থাকিলে সেখানে সেই সাধ্য- 
* প্র্থের অভাব অবশ্য থাকে, সেই ধর্মের, নিশ্চয় হইলে ভাহাও মেই ধর্মাতে সেই মাধ্যবত্বজ্ঞানের 
প্রতিবন্ধক হয়ু ইহা যুক্তিিদ্ধ সিদ্ধান্ত । সুতরাং সংপ্রতিপুক্ হেতুদয়ের পরামর্শ হইলে তজ্ঞন্ত 
উল্তরূপ সংশয়াত্মক ঘ্ব্থমিতি.হইতেই পারে না। কারণ, সেই স্থলে দ্বিতীয় হেতুর যে পরামর্শরূপ 
জ্ঞান জন্মে, তাহা মধ্যস্থগণের সেই ধর্মীতে স্বধ্যধুর্সের অভাবের ব্যাগ্যধর্ম্মের নিশ্য়াত্বক 
জ্ঞান। সুতরাং তাহা সেই ধর্মীতে সাধ্যবন্বের সংশয়াত্মক জনেরও প্রতিবন্ধক হইবে। 
অবশ্য ,“রত্বকোষ”কারের পক্ষ সমর্থনেও বহু কথা আছে। কিন্ত গঙ্গেশ উপাধ্যায় তাহা! 
গ্রহণ করেন নাই। তাহান মন্তেও মধ্যস্থগণের সংপ্রতিপক্ষ হেতুঘয়ের পরামর্শরূপ জ্ঞান 
জন্মিলে পরস্পর প্রতিবন্ধবশতঃ কোন পক্ষেরই্‌ অমুমিতিই জন্মিতেন্পারে না। তাই তিনি 
বলয়াছেন,__"পরম্পরপ্রতিবন্ধেনাস্থমিতেরেবাসৎপত্েঃ 1” অন্তান্ত কথা পরে ব্যক্ত হইবে 11 


সূত্র। সাধ্যাবিশিষ্টঃ সাধ্যীৎ সাধ্যসমঃ ॥৮৷৪৯৷৷ 
আনুবীদ। সাধ্যতপরযুক্ত অর্থা$ অসিদ্ধত্বপ্রযুক্ত সাধ্য পদার্থের সহিত 
 অবিশিষ্ট ‘সাধ্যমম’ অর্থাৎ যাহ সাধ্য পদার্থের তুল্য, তাহা ‘সাধ্যসম’ নামক 


হেত্বাভাস। ৃ . | 
ভাত । ভ্রব্যং ছায়েতি সাধ্যং, গতিমত্বাদিতি হেতুঃ সাধ্যেনাবিশিষ্টঃ 
সাধনীয়ত্বাৎ সাধ্যসমঃ। অয়মপ্যসিদ্বত্বাৎ সঃধ্যবৎ পজ্ঞাপয়িতব্যঃ। 


সাধ্যং তাবদেতৎ--কিং পুরুষবচ্ছায়াহপি গচ্ছতি ৫ আহোম্বিদাবরকদ্রব্যে 


কে সাজায় ন 


ন্যাপ: 
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প্রত্ুকোষকৃতাময়মভিপ্রায়ঃ” ইন্াদি সন্দর্ভের দ্বার! রত্বকোবকারের 
প্রভৃতি উক্ত বিষয়ে আরও হু্ম বিচার 
“রতুকোষ্‌”কারের আরও অনেক বিশিষ্ট মত 
তর্কবাগীণ ও গদাধর ভ্টাচার্যোর 
উক্ত -রত্বকোধাদি গ্রন্থ এ পর্যান্ত 


উই 

ঘা *প্রীধিতিগ্কার রধুনাথপিরোমণি 
শুগ্ম তাৎপধোর ব্যাখ্যা করিয়াছেন টীকাকার জগদীশ 

লে তাহ! বুঝা! যায় না! 


ঞ্রুরিয়াছেন। মুলগ্রন্থ পাঠ ন! করি 
আছে। ' দে বিষয়েও পরে বহুল বিচার হইয়াছে। নবদ্বীপের হরির 


শর্রত্কোষমতবিচার” ও প্রত্রকৌধকারবাদরহস্ত” প্রভৃতি গরস্থও আছে। কিন্ত 
মুদ্রিত হয়নাই! ২ তত টি 
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ংসর্পতি আবরণসন্তানাদসম্নিধিসন্তানোইয়ং তেজসো৷ গৃহত ইতি | পতা 
খলু দ্ব্যেণ যো যস্তেজৌভাগ আব্রিয়তে, তন্য তন্যাসমিধিরেবাবিচ্ছিনো ও 
গৃহৃত ইতি। আবরণন্ত প্রাণ্তি-প্রতিষেধঃ। AE ২ 
অনুবাদ । '্রব্যং ছায়া" এইরূপ সাধ্য অর্থাৎ সাধ্য নির্দেশ (প্রতিজ্ঞা), . 
গিতিমত্তাৎ এইরূপ হেতু ( হেতুবাক্য ) অর্থাৎ উক্তরূপ প্রতিজ্ঞা ও হেতুবাক্যের 
প্রয়োগ হইলে সেই স্থলে উক্ত গতিমত্বরপ হেতু সাধনীয়ত্বপ্যুক্ত সাধ্য ধর্স্সের ু 
সহিত অবিশিষ্ট হওয়ায় “দাধ্যসম, (কারণ ) ইহাও অসিদ্ধতপ্রযুক্ত সাধ্যধর্টের... 
তায় বোধনীয়, ( তাৎপর্য ) ইহা সাধ্য, পুরুষের স্যায় ছায়াও কি গমন করে"? 
অথবা আবরক দ্রব্য গমন করিলে অর্থাৎ আলোকের আচ্ছাদক মনুষ্যাদির. :4 
" খিমনকালে আবরণসন্তানপ্রযুক্ত অর্থাৎ সেই মনুষ্যাদি কর্তৃক ‘আব্বত সেই সমস্ত 
আলোকবিশেষের আবরণসমূহপ্রযুক্ত, ইহ! আলোকের অসন্নিধিসমূহই উপলব্ধ হয়।  -* 
( অর্থাৎ) যে দ্রব্য গমন করিতেছে, সেই ্ব্যকর্তৃক যে যে আলোকাংশ আর্ত 
হয়, সেই সেই আলোকাংশের অবিচ্ছিন্ন অসন্নিধিই অর্থাৎ সংযোগাভাবই কি 
ভা হয় ? আবরণ কিন্ত প্রাপ্তির (সংযোগের ) প্রতিষেধ অর্থাৎ আবরক দরব্য- রঃ 
কতৃক ভূমিতে সৈই সমস্ত আলোকে; সংযোগের প্রতিঘাতই. আলোকের আবরণ । 
িনী। চতৃ্ধণকার ছেত্বাভাসের নাম জাধ্যসম | মি এই স্তরে “সাধ্যাবিশি্টঃ” 
এই পদের দ্বারা উহার লক্ষণ বলিয়াছেন বে, যে পদার্থ সাধ্যধর্থের সহিত অবিশিষ্ট বা তুল্য, 
তাহা 'দাধ্য়ম” হেত্বাভাস। সাধ্যধর্মের সহিতি অবিশিষ্ট কেন হইবে? তাই বলিয়াছেন, _ 


রব 9 E 
সাখাস্বাৎ। তাৎপর্য এই ফে, প্রমাণসিদ্ধ পদার্থবিশেষই কোন সাধ্যবর্থের সাধক হেতু হইতে 
পারে। কিন্তু বাদীর সাধ্যধর্শ্বের ন্যায় সেই হেতুও বদি পূর্বে অসি 


মা দ্বারা সাধনীয়। হতরাং সাধনীয়ত্বপ্যুক্ত সেই হেতু সাধ্যধৰ্শ্বের তুল্য হওয়ায় 
5 থাম হে্াভাস। ভাষ্যকার উদাহরণ পদর্শন দ্বারা ইহার ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে ২ 
ডা ছন, 'অব্যং ছায়েতি সাধ্য গতিমত্বাদিতি হেতুঃ।" ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, 


সিদ্ধ হওয়ায় রবের সাধক” হইতে প্রারেনা। = এ 
~ CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotrj lb 
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৯, 28 " _ বাৎস্যায়নভাস্ত | ৩৫৪ 
', “কিরধরলী” টুকায় “উদয়নাচার্ধ্যও ছায়ার অভাবত্ব সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন;_ প্তন্মাদাবরক- 
Ve ~ দ্রব্যে পছৃত্য যত্র বত্র তেজসোহসন্নিবিস্তত্ৰ তত্র ছাঁয়াগ্রহণাদন্যদ্েশতানিবন্ধনো গতিভ্রম ইতি ৷” 
ঘি. সু ইহা ব্যক্ত হইবে। 
| ‘সাধ্যসম’ হেত্বাভাসের প্রকারভেদে নানা মত। 
প্র ৪ 
: ভাস্কলারের পরবর্তী ব্যা্যাক/রগণ পূর্বোক্ত “সাধ্যসম* হেত্বাভাসকে অসিদ্ধ নামে 
ৰ }  * উল্লে করিয়া উহার নানা প্রকারভেদ ও তাহার উদ্নাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর 
| বলিয়াছেন, “সোইয়মসিদ্ধপ্রেধা"। তাহার মতে পূ্যো্ স্থলে ছায়াতেগৃতিয স্বরপতঃই 
এ" ** *ওমনিদ্ধ হইলে উহা হইবে স্বরূপাসিদ্ধ। আর বদি উক্ত স্থলে বাদী বলেন যে, এক স্থানে 
1- দৃষ্ট দ্রব্যের অন্যত্র দর্শশ, তাহার গতিক্রিয়া ব্যতীত সৃস্তব হইতে পারে না। ছায়া যখন 
টা: এক স্থানে দস, পরে অন্যক্রও দৃষ্ট হয়, তখন সেইগস্থানান্তরদৃষটত্ব হেতুর দ্বারা তাহাতে 


গতিমন্ত সিদ্ধ হয়। কিন্তু ইহ বলিলে উক্ত স্থানাস্তরদৃষ্ত্রপ হেতু আত্রয়াসিদ্ধ। কারণ, 
উহার আশ্রয় দ্রব্যরূপ ছায়া ও অনুমানের পূর্বের *অসিদ্ধ। আর বাদী যদি এ হেতুকেই 
ছায়াতে দ্রব্যত্বের সাধক বলেন, তাহা হইলে উহ! হইবে অন্যথাসিদ্ধ | কারণ, ছায়া ভ্রবা- 
পদার্থ লী হইলেও তাহাতে ওঁ হেতু স্থানাস্তরদৃষটত্ব) সিদ্ধ হয়, 

কিন্তু পরে ্যায়শার্জে সুক্মবিচারক মহানৈয়ায়িক উদ়নাচাধ্য প্যায়কুনুমাঞ্জলি” গ্রন্থে 

(৩1৭ ) বলিয়াছেন যে, অনুমানের হেতুরূপে গৃহীত পদার্থে সাধ্যধর্শের ব্যাঞ্ডিবিশিষ্ট পক্ষধর্মাতার 

*  নিয়্ূপ যে সিদ্ধি অর্থাৎ যাহা সেই অস্ুমিতির চরম কারণ, তাহা সম্ভব না হইলে সেই হেতু 
অসিদ্ধিদৌষবিশিষ্ট হওয়ায় “অপি” নামে কথিত হয়। দেই অসিদ্ধি তিন প্রকারে সম্ভব . 
হওয়ায় উহ] “অন্তথাদিন্িঃ “আশ্রয়াসিদি'ও “স্বরপাসিদ্ধি” নামে ত্রিবিধ। পরে নব্যনৈয়ায়িক 

- গন্বেশ উপাধর্ীয় হেতুর “অসি্ধি' দৌষকে 'আঁশয়াসিদ্ধি', ন্বরূপাসিদ্ধি' ও বি]প্যত্বাসিদ্ি' নামে 
ত্রিবিধিঙ্নলিয়াছেন। অনুমানের ধন্সিরূপ আশ্রয় অলীক হইলে মেই স্থলীয় হেতু আশ্রয়াসিদ্ধ। 
উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে, যে ধর্মীতে যাহা সর্বববাদিমিদ্ধঃ তাহার সাধনের জন্য সোনার 
প্রয়োগ করিলে সেই হেতুও আশ্রয়ামিদ্ব। কারা, সেই ধর্মীতে নেই পদার্থের সংশয় ২ 
সংশয়যোগ্যতা ন! থাকায় তাহা পক্ষই হয় না। তাহাতে পক্ষত” ন! থধকায় পক্ষরূপে - ই 
'আশ্য় অদিদ্ধ। উক্তরপ দ্বিতীয় প্রকার আশ্রয়াসিদ্ধি'ই স্বিদ্ধনাধন এই রা কথিত 
হয়। উক্ত নামে পৃথক কোন হেত্বাতাস নাই। এখানে বলা আবশ্তক যে, প্রাচ 
অনুমানের ধর্মীতে সাধ্যধর্মম বিষয়ে সংশয়যোগ্যতাই _অমুমাইপর Ee লে 
উপাধ্যায় প্রথমে পক্ষতাবিচারে উক্ত মতের খন করিলেও পরে ন টি 
্ান্থে বলিয়াছেন,_ “বদ্ধ সংশয়যোগ্যতৈবামুমানাদং, সংশয়ন্ত তদানাং a 

৷ অনুমানের ইচ্ছা হইলে অন্তান্ত কারণ সৃত্বে প্রত্যক্ষমিদ্ধ পদা SE i 

ইন “স্বার্থীমুমান’ স্থলে 'সিদ্ধদাধন মোর রুহের 

ঠা... ইহা বাচন্পতি মিশর বলিয়াছেন। কিন্ত সেই? য ৃ 
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: উদয়নাচার্যে/র মতে হেতুর সোপাধিত্বই প্রথমোক্ত ‘অন্তথাসিদ্ধি’। অর্থাৎ যে কলতুতে 
কোন উপাধি থাকে, সেই ধুসোপাধি হেতুকে বলে 'অন্তথাসিদ্” এবং উহা্রই নাম 
অপ্রযোজক। হুতরাং ‘অপ্রযোজক’ নামে পৃথক কোন হেত্বাভাস নাই। তাহ 
ড্ননাচার্য্য বলিয়াছেন, “যত্রামুকুলতর্কো নাস্তি, সোহপ্রবোজকঃ| স চ দ্বিবিধঃ, শঙ্কিতোর্সাধি- 
নিশ্চিতোপাধিশ্চ।” তিনি অন্তত্র “অপ্রযোজকে”র লক্ষণ বলিয়াছেন, 

ড় “সমাসমাবিনাভাবাবেকত্ৰ ত্তে| বদ! তদা। 2 

সমেন বদি নে! ব্যাপ্তস্তয়োহাঁনোইপ্রয়োজকঃ॥”* 2 
পরে “তর্বসংগ্রহে” অন্নং ভট্টও সোপাধি হেতুকে অসিদ্ধ হেত্বাভাসের অন্তর্গত বলিয়া, . 


উহার নাম বলিয়াছেন “ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ! ॥' তর্কভাষা গ্রন্থে কেশব মিশ্র বলিয়াছেন বৈ 


হেতুতে ব্যাধ্িনিশচায়ক প্রমাণের অভাবপ্রযুক্ত অথবা উপাধির সতাপ্রযুক্ “্যাপ্যত্বাসিদ্ধি’ 
দোষ হয়। সুতরাং “ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ" দ্বিবিধ। কিন্তু পরে অনেকে স্বপাধি ২ $ুকে ‘অনৈকাস্তিক’ 
বা “সব্যভিচারুই বলিয়াছেন। 'তদমুসারে “ভাঁষাপরিচ্ছেদ্রে” বিশ্বনাথও বলিয়াছেন, “ব্যভিচার- 


শহমানম্পাধেন্ত প্রয়োজনং ৷” পূর্ব্যোক্ত বিষয়ে ক্রমে বহু সূন্ম বিচার ও নান! মতভেদ হইয়াছে। ' : 


অতিবাহুল্যভয়ে উদ্দাহরণের সহিত তাহা প্রকাশ কর! এখানে সম্ভব নহে। অন্মানু স্থলে 
হেতুর 'উপাধি'র লক্ষণ, উদাহরণ ও ব্যভিচার-শঙ্কার নিবর্ভক তর্ক এবং উক্ত বিষয়ে চা্বাকে 
প্রতিবাদ ও তাহার খণ্ডনে বিস্তৃত বিচার দ্বিতীয় খণ্ডে ২১৮-৪০ পৃষ্ঠায় দুষটব্য। 
গঙ্দেশ উপাধ্যায়ের কথিত ব্যাপ্যতাসিছ্ি দোষের ব্যাখ্যা করিতে রঘুনাথ শিরোযুণি 
প্রভৃতি হেতুপদার্ধে অথবা সাধ্যপদ্বার্থে কণিত কোন বিশেষণের অসিদ্ধিকেই প্ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি” 
_ বলিয়াছেন। যেমন 'কাঞ্চনময়ধূমাৎ। এই হেতুপ্রয়োগ করিলে ধুন হেতুতে কাঞ্চনময়ত্বরূপ 
বিশেষণ অসিদ্ধ। এইরূপ কাঞ্চনময়বহিমান্‌, এইরূপ সাধ্যনির্দেশ করিলে সাধ্যুপদাৰ্থ বহিতে _ 
লাধিলময়ত্রূপ বিশেষণ অসিদ্ধ। স্থতরাং উক্তরূপ স্থলে হেতুকে বলে “ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ'। 'ব্যর্থ 
বিশেষণবিশিষ্ট হেতুও বব্যাপ্যত্বাসিদ্ব” নামে কথিত হইয়াছে। ব্যোমশিবা চারধয প্রভৃতি 


উহাকে বলিয়াছেন অসমর্থবিশেষণাঁজিদ্ধ। উক্ত মতানুপারেই “ভাঁষাপরিচ্ছেদে” 


বিশ্বনাথ বথিযাছেন,-পব্যাপাসলাসিদধিপরা নীলধুমাদিকে ভবেৎ।» অর্থাৎ পর্বতে বহিমান্‌ 


নীলধুমাৎ’ এইরূপ প্রয়োগে ধুম হেতুতে নীলত্ব বিশেষণ ব্যর্থ । কারণ, ধুমত্বরূপেই' ধূমে বহ্ধির 
৮৮৯৯০৯৯২০২২ 


উদ্ধৃত করিয়াছেন। পরে *র্ধবদরশনসংগ্রহে* 
৮ সমাসমেত্যাদিনোকদাচার্যোশ্চেতি।» কিন্তু সেখানে আধুনিক 
বিলরক্ষাপ্র টাকায় (২৩২ পৃঃ) ম্িনাথ উহার 
* (হেতু ) সাধাসমব্যাপ্তিকততদ্তিয্ব্যা গ্তিকশ্ছ 
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EEE নীলধুমত্বরূপে উহা অদিদ্ধ। অতএব উক্তরপ হেতু ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ। 
কিন্তু রাখ, শিরোমণি ইহা স্বীকার করেন নাই।. তিনি বলিয়া|ছন যে, প্রকৃত চেতুতে উত্তরূপ 
ৃ বু বিশেষণ প্রয়োগ সেই বক্তা পুরুষেরই দোষ। উহার দ্বারা সেই হেতু দুষ্ট হইতে পারে না। 

পরার্ধধুমান স্থলে উহার ছারা সেই বাদীই নিগৃহীত হন। সুতরাং উহ! থৃথক্‌ নিগরহস্থান, 
ইহাই স্বীকার্য্য।* 

বৈশেধিক মতের ব্যাখ্যা করি প্ৰশস্থপাদ বলিয়াছেন, _‘তত্রাসিদ্ধচতুবিবধঃ।? তাহার 
মতে(১) ‘উভয়ামিদ্ধ’, (২) ‘অন্ততরামিদ্ধ', (৩) “তত্তাবাসিদ্ধ' ও- (৪) ‘অনুমেয়াসিছধ' নামে 

.. ০ সিদ্ধ হেত্বাভাস চতুর্বিধ । অনুমানের ধর্মাতে যে হেতু বাদী 'ও প্রতিবাদী উভয়ের মতেই 
-* 'অমিদ্ধ, তাহাকে বলে (১) উভয়াসিদ্ধ। আর যে হেতুকেবল প্রতিবাদীর মতে অিদ্ধ, তাহাকে 

বলে (২) অন্ততরাসিদ্ব। আর ৃমত্বরূপে বান্তপর ভ্রমাম্মক উপলব্ধি করিয়া, তাহাকে বহর 

অনুমানে হেতু তাহ! হইবে (৩) তন্তাবাসিন্ধ। “করণ, ধুমভাব বা ধুমত্বরূপে বাষ্প 
অসিদ্ধ। বাষ্প বস্তুতঃ ধুম নহৈ। আর যে হেতুর অহুনের ধর্মী অর্থাৎ অনুমানের আশয়ই অসিদ্ধ, 
সেই হেতুকে বলে (9) 'অন্ুমেয়াসিদ্ধ'। প্রশ্তপাদ বলিয়াছেন” _“অহুমেয়াসিছ্ধো যথা, পাধিবং 
দ্রব্যং তমঃ ক্বফ্রূপবস্তাদিতি 1” উক্ত স্থলে বৃফরূপবত্ব হেতুর অনুমেয় বা আশ্রয়রূপে কথিত 
পারিব দ্রব্যরপ অন্ধকার অসিন্ধ অর্থাৎ অলীক। শ্রীধর ভট্ট ইহ! বুঝাইতে দিজমতাহ্সারে 
বলিয়াছেন, “তমো নাম ভ্রব্যান্তরং নান্তি, আরোপিতিন্ত কাফ্ণমাত্রন্ত প্রতীতেঃ1* শ্রীধর ভট্টের 

মতে আরোপিত নীল রূপই অন্ধকার j i 

অন্ধকার কি পদার্থ, এ বিষয়ে নান! মত ও বিচার। 

প্রাচীন কাল হইতেই ভারতীয় দার্শনিকগণ্রে মধ্যে অন্ধকারের স্বরূপ বিষয়ে বহু বিচার ও" 


-= we 2) ann! 2. 
“পল == =. Y - টি] 
A ৮ এ? পক ॥ ৮ ৮০ 4 

bs ৪ ৩ . 


|) 
০ 


না 
মা 


টার - > 


- 
১ 


= --* 9. 
ৰ 


1 
1 


"পরে "্মিদ্িদীধিতিত্র শেষে শিরোসণি বিয়াছেন,--“চকারেণ পৃথগেব সমুচ্চিতং নিএরহস্থানং |” 
তাৎপধা এই যে, স্তায়দর্শনের সর্বশেষ সুত্রে অনুক্ত সমুচ্চয়ার্থক “চ” শব্দের দ্বার! উ্তরূগ পৃথক্‌ নিগ্রহস্থানই 
সমুচ্চিত হইয়াছে | টাকাকার জগদীশ উক্ত স্থলে শিরোমণির উক্তরূপ মতের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ডিন 
পুব্বেও “বিশেষব্যাপ্তিদী ফিতি”র টাকায় ব্য করিয়া বলিয়াছেন, “বস্তুতঃ হুমতে (শিরোমণিমতে ) নীলধূমত্বং 
ব্যাপ্ডিরেব।, তাদ্রপোণ হেতুপ্রয়োগে তু অধিকেনৈব নিগ্রহস্থানেন পুরুযো নিহত ইতি ভাবঃ” 
অধাপক উক্ত স্থলে গোতমোক্ত “অধিক” নানক নিগ্ৰহস্থানই বলিতেন। কিন্তু শিরোমণি তাহ! বলেন নাই। 
ES তিনি উহাকে পৃথক্‌ নিগ্রহস্থানই বলিয়াছেন। e ৰ 
” ডি, প্রভৃতি "রূপা সিদ্ধ” হেতুকেই উভয়াসিদ্ধ ও অন্যতরাসিদ্ধ রা টি 

করিয়াছেন | ভাষাকারোজ “্রবাংছায়। গতিমত্বাৎ এই উদাহরণে গতিমব হতু অন্যতরা সিদ্ধ 


বোঁসন্রদায়ও 
৮ টভয়ামিদধ। কারণ, শক্চাুু উভয় মতেই অমিদ্ধ। দ্ধ 
সচাক্ুযত্ধাৎ* এইরূপ উদাহরণে চাক্ষুষ হেডু ধ্বরূপামিদ্ধ', ‘বাধিক্রণাসিদ্ধ “বিশেষ্ানিদ 


উদাহরণ বলিয়াছেন।, “প্যায়দারে” ভানৰ্ববন্ত 
বা 'ভাগাসিদ্ধ' প্রতৃতি নামে চতুর্দশ প্রকার অসিদ্ধ বলিয়! তাঁহার উদাহরণ বলিয়াছেন! বো 


এবং জৈননৈয়ামিবগণও বহপ্রকার “অসি বলিয়াছেন। কি পরশতগাদের জা কক, জর জট 
বলিয়াছেন, বলধা রো দিত দিছেবারাতি পৃথঙনোক্তাঃ 
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eee” নি ত" 


_ াঁনযুক্তিতঃ ॥* 


ঠি হা দাৰ্শনিক র্বপ্রভাচার্যয উক্ত মত সমর্থন করিতে 


৩৫৮ হ্যায়দর্শন .. [১অৎ, ২আত 


নানা মতভেদ হইয়াছে। এখানে এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে তাহাও বক্তব্য | পর্কদর্শনসংঞাহেপর 
ণওলুক্যদর্শনে” মাধবাচার্ধয উজ বিষয়ে সৃতভেদ প্রকাশ A বলিয়াছেন, __'প্রখ্যং তম 
ইতি ভাট! বেদাস্তিনশ্চ তণস্তি। আরোপিতং নীলরূপমিতি শ্রীধরাচার্যযাঃ আলোকজানাভুঃন 
ইতি প্রাতাকরৈকদেশিনঃ। আলোকাভাব ইতি নৈয়ায়িকাদয়ঃ ৷” “পঞ্চপাদিকাবিবরণেল পরে 


কথিত হইয়াছে, "রূপদর্শনাভাবমাত্রমিত্যন্তে ৷” “বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহে” উহা গ্রভাকরমত বলিয়া 
কথিত হইয়াছে । . কুমারিল ভট্রের মতে কণাদোজ্ পৃথিব্যাদি নব দ্রব্য, (১০) অন্ধকার ও (১১), 


শব, এই একাদশপ্রকার ভ্রব্যবিভাগান্গমারে অন্ধকারকে দশম দ্রব্য বলা বায়। তাই কথিত 


হইয়াছে, 7...*বূপবন্বাৎ ক্রিয়াবস্বাদৃত্রব্যং তদ্দশমং তমঃ॥"* কিন্তু মীমাংসক মওন: হ্‌ 
মিশ্রের “বিধিবিবেক'গ্রন্থের 'ন্যায়কণিকা” টাকায় শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র মণ্ডনের' " 


অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে কুমারিল ভট্রেদ্ মতাহ্ফারেই বিচারপূর্বাক অস্কারের রব্যত্ব সমর্থন 
করিয়া, উপসংহারে বলিয়াছেন,_“তন্মাৎ পরত্যক্ষদিদ্ধমসতি বাধকে র্তিরমেকাদশং তমো 
নবগুণঞ্চেতি সিদ্ধম্‌ 1-(9মপৃঃ)। টির: র 
বৈদান্তিক সমপ্রদায়ের মতেও অন্ধকার অব্যপার্থ অন্ধকার অভাবপদার্থ হইলে শারীরক 
ভায়ের প্রারম্ভে ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ষ্যের “তমঃগ্রকাশবদবিরুদ্ধস্বভাবয়োঃ” এই বাক্যে অন্ধকার ও 
আলোকের দৃষ্টান্তত্বউপপন্ন হয় না। তাই 'পঞ্চপাদিকাবিকরণে? ব্দোস্তাচার্য প্রকাশাত্মঘতি 
ভট্টমতামুসারে অন্ধকারের জরব্যত সমর্থন, করিয়াই উহার উপপাদন করিয়াছেন। পরে 
'বিবরণপ্রমেয়ঈংগ্রহে, বিষ্ার্য মুনি উহাই সমর্থন করিতে বহু বিচার করিয়াছেন। পরে 
ধর প্রথম পরিচ্ছেদে (৩৪০ পুঃ) মধুসুদন সরম্বতীও "সামান্থলক্ষণাপ্রত্যাসতি"র 
‘ওল করিতে বলিয়াছেন, _“অ্ক্নতে তমসো ভাবাস্তরত্বাৎ ।» সেখানে “লঘুচন্দরিক” টাকাকার 
নব্য মহানৈয়ায়িক 0 ট অন্ধকারের, দ্রব্যত্ব সমর্থন করিতেই কৌন বিষয়ে নব্য 
্ায়ের রীতিতেও কুস্ম বিচার করিয়াছেন। এইরূপ আরও অ টু 
গর্কার এবং জৈন গরস্থকারও অন্ধকারের রবাত্বই সমর্থন করিয়াছেন ।+ & 
* কুমারিল ভট্ের এন্থে উক্তরূপ ন্লোক দেখিতে পাই না । পরস্ত কুমারিল-ম 
পতিত “নানসেযোদয়প্রস্থে পরে বলিয়াছেন,_“পৃথিবীগুণস্তম ইতি কো 
প্রাহঃ। তদপানুমন্তামহে।  অতন্তমো ভ্রবাং গুণো বা। গুণপক্ষে দশ দ্রব্যানি।» 


সংপ্রদায়ের নধ্যে “মানকিরণাবলীষ্কার প্রভৃতি সীমাংদকগণের উক্তরূপ মতান্তর: 
,মীমাংসক নারায়ণ পণ্ডিতও 


সিদ্ধিবুপাশ্ তে। তনসো দশমন্তাপি সংসিছে 
৭ স্বেতাদ্বর জৈনাচাধা বাদিদেব: দুরিকৃত 'শসাগনয়তবালো|কালঙ্কারন্স্থের চীকায় (৬৪-৭২ পৃঃ) হৈ 
নে ভাবে বিচার করিয়াছেন, তাহ! অগুত দেখিতে পাই না৷ 
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ও ০ 


নেক মীমাংসক ও বৈদান্তিক 


৫ 
~N 


প্রা 
উদ ৪১ ছু ₹] বাৎ্স্যায়নভাষ্য এ ৩৫৯ 
hi... | উক্তগত্ৱাদী মীমাংসক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রথম কথা এ যে, অন্ধকারে নীল রূপ এবং 


EF এ ওযা বৃদ্ধি, দূরত্ব নিকটত্ব প্রভৃতি বই জব ৃ্ট হয়। সুতরাং এ সমস্ত হেতুর 
ও . দ্বারা অন্ধকারের ত্ব্যত্বই অন্যান প্রমাণসিদ্ধ হয়। অভাব পদার্থে যে, রূপ এবং ক্রিয়া থাকে 
না, ইহা প্রতিবাদিগণেরও স্বীকৃত। অন্ধকারে বস্তু: কোন রূপ বা কোন ক্রিয়া নাই, কিন্ত 
২৮০ তাহাতে রূগবত্তা ও ক্রিয়াবত্রার ভ্রম হইয়া থাকে, ইহাও বলা যায় না। কারণ, নীল 
* অন্ধকারের কোন সময়ে স্থানান্তরে গমন সকলেরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। তৎকালে “নীলং তমশ্চলতি” 
অর্থ নীলরূপবিশিষ্ট অন্ধকার চলিয়া -যাইতেছে, এইরূপে যে প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহাকে ভ্রম 
2 * “বন্যার কোন হেতুনাই। জ্ঞানের বাধক নিশ্চয় ব্যতীত তাহার ভ্রমত্ব নিশ্চয় করাণ্যায় না। 
রং * কিন্তু অন্ধকারে রূপাভাবের১নিশ্চায়ক, কোন প্রমাণ িনাই। অন্ধকারে কোন স্পর্শ না থাকায় 
2 পর্শাভাব হেতুর দ্বারা তাহাতে রূপাভাব অনুমাণ প্রমাণসিদ্ধদর, ইহাও বলা যায় না। কারণ, 
তাহা হইলে ই ন১ থাকায় রূপাভাব হেতুর দ্বারা তাহাতেও ম্পর্শীভাব কেন সিদ্ধ 
০. হইবে না? সুতরাং যেমন পর্শবিশি বযমাত্রই কূপরেশিষট, এইরূপ নিয়ম বা ব্যাপ্তি নাই, 
তদ্রুপ রূপবিশিষ্ট ্রব্যনাত্রই স্পর্শবিশিষ্ট, এইরূপ নিক স্বীকার করা- বায় না। অতএব 
অন্ধকার স্পর্শ না থাকিলেও রূপ থাকিতে পারে । 

| পরস্ত অন্ধকার যে ন্সভাবপদার্থ ইহা বলাই যায়ণ্না। কারণ, ভাবরপেই উহার 
বোধ হইয়া থাকে, অভাররূপে উহার বোধ ভূয় "নু! | অন্ধকারের "ৰোধক, বাক্যেও “নএ৫* 

শন্তের প্রয়োগ হয় না| এইরূপ: ছায়ারও অভাঁবরূপে বোধ হয় না। আর আলোকময় 


| অভাব বলাই যুয় না।” পরন্ত স্বৃতিশান্ত্রে কোন্চছানার শুচিত্ব এবং কোন ছায়ার অশুচিত্বও 
| .কথিত হওয়া উহা যে, ভ্রব্যপদার্থ, ইহা” শান্ত্পিদ্ধ। কারণ, শুচিত্ব ও অশুচিত্ব মূর্ত 
দ্রব্যেরই, ধৰ্ম্ম । পরস্থ অভাবপদার্থের জ্ঞানে তৎপূর্বে সেই অভাবের প্রতিযোগী পদার্থের 
| | স্মরণ আঁবস্ঠক। কারণ, কোন অভাবের জ্ঞানে সেই অভাবের প্রতিযোগী পদার্থ সেই 
অভাবে বিশেষণন্ূপে বিষয় হইয়া থাকে। -যেমন ঘটাভাবের জ্ঞানে সেই অভাবাংশে ঘটও 
বচ, ১/ বিষয় হয়। নচেৎ ঘটাভাবত্রগে তাহার জান হইতে পারে না। এইনয় আালোকাভাবই 
? অন্ধকার হইলে তাহার * জানে সেই অভাবের প্রতিযোগী পদাৰ্থ আলোকও এ অভাবে 
৮ বিশেষণরূপে বিষয় হইবে। কিন্তু অন্ধকারের প্রত্যক্ষের পূর্বে সর্বত্রই আলোকের স্মরণ হয় 
অতএব অন্ধকার “অভাবপার্থ নহে, কিন্তু ভাবপদার্থই। * 
র সন্দর্তও উদ্ধৃত িকরিয়! তাঁহারও প্রতিবাদ করিয়াছেন। ছায়া ও অন্ধকারের ভেদ 
রই বাত সমর্থনপূর্ববক উপসংহারে বলিয়াছেন/--“ইতি, সিদ্ধে তমন্ছায়ে দ্রবো ৷” 


3 না। 
03 তিনি ন্তায়তুষণ ও ঞধর ভটে 


নি এ উভয়ে 
7 কথার উত্তরে অধ্ধকারের 'পর্শও স্বীকার করিয়া উহা. সমর্থন করিতে অনংকোচে যে 


কি তিনি প্রীধর ভট্টের 
সমন কথা! বলিয়াছেন, 


ূ তাহা অতি সাহদেরই পরিচায়ক। মীমাংদক ন প্ৰভৃতিও নিজমত মৰ্থন তল 
রস অন্ধকারের পা খীকার করিতে পারেন নাই। 
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be 


রতুবিশেষের নিকটেও সময়বিশেষে ছায়ার উদ্ভব দেখার । -্ৃতরাং' সেই ছায়াকে আলোকের ১ 


৩৬ ায়র্শন - চা 


"গায়কন্দলী”কার শ্রীধর ভট্টও পূর্বোক্ত যুক্তির ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, গনাভা- 
বোধয়ঃ।” কিন্তু তিনি অন্ধকার দ্রব্যতবপক্ষেরও প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, _-উস্মান্রপ- 


বিশেষোহয়মত্যন্তং তেজ্োহভাবে সতি সর্কতঃ সমারোপিতন্তম .ইতি প্রতীয়তে।” অর্থাৎ. 


থে স্থানে বিশিষ্ট আলোকের অভাব থাকে, নেই স্থানে সরবত পার্থিব গুণ নীল রূপের আর্রোপ বা 
ভ্রম হয়। মেই আরোপিত নীল রূপই অন্ধকার । - কোন কোন মীমাংসকের মতেও যে, 
অন্ধকার অব্পদার্থ নহে, কিন্তু পার্থিব গুণবিশেষ, ইহা “যাতমেয়োদয়” গ্রন্থে মীগাংসক নারায়ণ 
পণ্ডিতও বলিয়া গিয়াছেন। মনে হয়, গ্রীধর ভট্ট সেই মতের যুক্তি গ্রহণ করিয়াই পরে উক্তয়নপ 


সমাধান করিয়াছেন। তাই তিনি উহা সমর্থন করিতে পরে “ন চ ভা<গামভাবস্ত তমন্তং- 


ৰৃতধদন্মতং"* ইত্যাদি প্রাচীন শ্লোকদ্বয়ও উদ্ধূত করিয়াছেন । LE 
বস্তুতঃ “কিরণাবলী* টীকাক্কার উদয়নাচাধ্যও অন্ধকার বিষয়ে-মীমাংসুক মতের খণ্ডন- 
গরসনেই বনিয়াছেন,-পাথ্বিমৈবেদমারোপিতং রূপমিত্যপি ন সীচীর্দ্* সুতরাং তাহার 
পূর্ব হইতেই উ্তরপ শীমাংসক মতান্তনও (য, “প্রসিদ্ধ ছিল, ইহা বুঝা ষায়। উদয়নাচার্যের 
পরে 'স্যায়লীলাবতী’ গ্রন্থে বল্লভাচার্য্যও: বিচারপূর্বক উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। পরে 
কিরণাবলীভাস্কর ও প্রশস্তপাদভাষ্বের সেতু" টাকাকার পদ্মনাভ মিত্র 'বন্দদীকার’- 
মত বলিয়াই উক্ত মতের উল্লেখ ফরিয়াছেন। কারণ, তৎকালে উহা কন্দলীকার-মত বলিয়াই 
 গ্রসিদ্ধ। পরে অন্তান্ অনেক গ্রন্থেও কন্দবীকারের মত বলিয়াই উহার উল্লেখ হইয়াছে। ৭ 
অনেকে বলিয়াছেন যে, .নীলং তমে৷ নতু নীলিমা অর্থাৎ অন্ধকার.নীল রূপ নহে, এট্রূপ 
ভীতি হওয়ায় উক্ত মতের গ্রহণ কর্মী যায় না। কিন্তু নব্য মহানৈয়ায়িক পদ্মনাভ মিশ্র 
কিরণাবলী”কার উদয়নাচার্ষ্যর যুক্তির ব্যাখ্যা করিয়া এবং নিজেও'নব্যভাবে বহু ুক্ম বিচার 


০ 1 প্রশস্তপাদভাযোর “জিৎ টাকার 'কন্দলীঃকারের কোন মতের উদ 
| প্রকাশি সমন্বিত, কের ভুমিকায় (ধর্থ পৃঃ) লিপিত, হউয়াছে। কিন্তু এ পুস্তকে 
প্রকাশিত “ুক্তি* টীকা তেও (অন্ধকারের স্বরূপ বিষয়ে মতভেদ বরণনে) মুদ্রিত হইয়াছে _“বাধকং বিনা উজ 
্‌ ববেন তমঃ পৃথিবোব, তন্ত চালোকাভাববাঙ্গাতার প্রকাশে প্রতাঙ্গমিতি 
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কত1” কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হাজি” টাকার নবীন টাকাতেও ১০ পৃঃ) উক্ত সন্দর্ভের বাযার্খ্যায় 
যে; পার্ঘেব দ্রবারপ অন্ধকার অসিদ্ধ বলিয়াছেন, ইহাও 


ন নু জগদীশ ভট্টাচার্য্যেরও উক্তরূপ মহানমের কোন কানন টা টি টি 


চি 
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l * করিয়$ উর্জ_মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন। সংক্ষেপে .সে সমস্ত বিচার ব্যক্ত করা যায় না। 
৮: অহন পন্মনাতের গ্রন্থ অবশ্য পাঠ করিবেন। বস্তুতঃ ₹শেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদের.** 
ৰ | ৮... ভাভাবস্তমঃ” এই উক্তি দ্বারা স্পষ্ট বুঝ। বায় যে, তাহার মতে “ভা” অর্থাৎ মহাপ্রভারপ 
টি আলৌকৈর অভাবই অদ্ধকার। শ্রীধর ভট্ট নিমত-রকষার্থ পরে কণাদের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় 
ধা এ নিতান্ত কষ্টকল্পনা করিতেও বাধ্য হইয়াছেন । কিন্তু বৈশেধষিক মতের ব্যাখ্যা করিতে কণাদের 
1....... "উক্ত সৃত্ৰামুদারে উদয়নাচার্যয, ব্যোমশিবাচারধ্য, বন্লভাচার্ধ, পদ্মনাভ মিশ্র ও শঙ্কর মিশ্র 
প্রভৃতি আলোকাভাবই অন্ধকার, এই মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। জর্ব্বদর্শনসংগ্রহে 
. "স্বাধুবাচার্য্যও লৈশেষিক মতের বর্ণন করিতে অন্ধকার বিষয়ে উদয়নাচার্ধেযর “কিরণাবলী”্র 
" কথাই উদ্ধত করিয়া উক্ত মতই সূমর্থন করিয়া গিয়াছেন। কারণ, উক্তরূপ বৈশেষিক 
ডি, - . মতই বহসন্মত্‌ ও প্রতিষ্ঠিত। ন/৯ হে 
i 55. উদ্তে মতবীক স্যায়- বৈশেধিকসদায়ের প্রথম কথ? এই যে, আলোক ও অন্ধকারের 
এ!" 7: বিরোধ সর্বসম্মত কিন্তু সেই বিরোধ , বিকল্প, ইহা বিচার্য্য। দ্রব্যপদার্থয়ের 
| নাশ্যনাশকভাবরূপ বিরোধ বলিলে অন্ধকার নামক দ্রব্যান্তর-কন্পনায় মহাগৌরব হয়। 
|! অতএকু উক্ত উভয়ের ভাবাভাবাত্মকত্বরপ বিরোধই স্বীকার্য্য। তাহা হইলে বলিতে হইবে 
{ যে, উহার মধ্যে একটি ভাবপদার্থ এবং অপরটি তাহারু অভাবপদার্থ। কিন্তু আলোকে 
উজ্জল শুক্ল রূপ এবং স্পর্শবিশেষ উভয়, মতই” প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ' হওয়ায় উহাকে অভাব- 
পদার্থ বলা যায় না। অতএব অন্ধকারের অভাব আলোক নহে। কিন্তু যাদৃুশ আলোক না. 
থাকিলে সেখানে অন্ধকারের উপলব্ধি হয়, তাদৃশ আলোকের সামান্তাভাবই সেখানে অন্ধকার- 


. আলোকাংশ আনত হওয়ায় তাহার সংযোগ সম্ভল হয় না, সেই স্থানে সেই সমস্ত আলোকাংশের 
অভাবই ছায়া" নামে কথিত হয় এবং সেই ছায়াবিশিষ্টস্থানবিশেষের সহিত মনুত্যাদিদেহের 
সংযোগ শান্তর ছায়াম্পর্শ বলিয়া কথিত হইয়াছে। শান্তরোক্ত এরূপ ওঁপচারিক বাক্য দ্বারা 
অথবা কোন কবিবর্ণন দ্বারা ছায়া ও অন্ধকারের ১৮ সিদ্ধ হইতে পারে না। রী 


করিয়াও কেন যে, নবা নৈয়ায়িক গুরু জগদীশ তর্কালঘ্বারকেই ৮ টাকাফার বল! হইয়াছে, ইহাও বুঝিতে 
পারি না। আরও দেখা আবশ্যক, “হকি টাকাকার জগদীশ গুণ-বিভাগের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, “বেগ- 
স্থিতিস্বাপক-ভাবনান্থ অমুগতনংস্কারত্বজাতেনিপ্,মাণকত্বাণ 1” কিন্তু জগৰীশ তর্কালঙ্কারের মতে সংস্কার 
গণবিভাব্রক জাতিবিশেব। তিনি “তর্কামৃত” গ্রন্থে রূপাদি চতুর্বিশতিণওণপদার্থের উল্লেখ করিয়া পরেই 
: স্পষ্ট বলিয়াছেন, “অত্র রপত্বাদীনি সর্বার্দৌব জাতয়ঃ1* অতএব ৪ টীকাকার জগদীশ ভট্টাচার্যা কোন্‌ 
গুগ্দীশ, এ বিষয়ে পুনর্ষিচার আরগ্ভক । 
-.. * কিরূপ আলোকাভাব অন্ধকারপদাথ, এ বিষয়ে পরে নবা নৈয়য়িকগণ বহু ক্ষ বিচার করিয়াছেন। 
দীমান্তরক্ষণপ্রত্যাসত্তি'বাদী পদ্মনাভমিশ্র “নেতু” টীকার (৪৩ পৃঃ) বলিয়াছেন।_“প্রোচপ্রকীশকতেজন্বা- 
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পদার্থ, ইহাই স্বীকার্য্য % এইরূপ বহু আলে]ক" থাকিলেও তন্মধ্যে যে স্থানে যে সমস্ত 
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আর রূপবতা ও গতিমত্তা্ হেতুর দ্বারাও অন্ধকারের দ্রব্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে মী! চারণ, . 
অন্ধকারে এ সমস্ত হেতু উতযবারদিসিদ্ধ না'হওয়ায় উহ! প্রকৃত হেতু হইতে পারে. নার!" উহা 
“সাধ্যসম" হেত্বাভাস। অন্ধকারে রূপবত্তাদিবুদ্ধি যে ভ্রমাত্মক নহে, এ বিষয়েও কোন প্রমাণ নাই। 
“নীলং নভঃ” এইরপে আকাশেও নীল রূপের ভ্রম জন্মে'এবং দ্রুতগামী যানে আর ব্যর্ভিগণের 
নদীতীরাদিস্থ বৃক্ষাদিতেও গতিভ্রম জন্মে । এইরূপ বহু বিষয়ে বিজ্ঞ মানবগণেরও এমন বহু ভ্রম 
জন্মিতেছে, যাহার ভ্রমত্বনিশ্চয় সেই জন্মেও তীহাদিগের সম্ভব হয় না। এইরূপ বহু ব্যক্তির. 
ভাবরপে অন্ধকারের প্রত্যক্ষ জগ্মিলেও তন্বারাও অন্ধকারের ভাবত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না? 
কারণ, সেই প্রত্যক্ষ যে যথার্থ, ইহা উভয়বাদিসম্মত নহে। উক্ত মতে পূর্বোক্ত আলোকাভাবন্বণ - 
রূপে অন্ধকারের প্রত্যক্ষই যথার্থ প্রত্যক্ষ। উক্তরপে যে, কাহারই অন্ধকারের প্রত্যক্ষ জন্মে না, ’ 
ইহাও শপথ করিয়া বলা যায় না!  অন্ধকার-চ্ছন্ন গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইলে অনেকের 
ুর্বষ্ট আলোকবিশেষের স্মরণ হওয়ায় এই গৃহে এখন আলো নাই, এইরপে 
সেই গৃহস্থিত অন্ধকারেরই প্রত্যক্ষ জন্মে এবং তখন অত্র আলোকো নাস্তি এইরূপ 
'নঞশবধুক্ত বাক্য-প্রয়োগও হয়। স্যায়লীল্লাবতী গ্রন্থে (৪৪৬ পৃঃ) বল্লভাচার্য্যও 
পরে বলিয়াছেন; "কদাচিত, আলোকাভাবোহধুনা ইত্যনেনাকারেণ প্রতীয়ত ইতি ।”* - 

“রস্ত অন্ধকার যে, চক্ষুক্িন্দরিয়গ্রাহ, ইহা মীমাংসক প্রভৃতিরও স্বীকৃত। সর্পের নেত্র- 
গোলকে ইন্দরি়দয়ের স্যাম মন্ুত্যা দির নৈত্রগো্ুকেও বিজাতীয় অন্য একটা ইন্জিয়ও থাকে, 
তদ্থারাই তাহাদিগের অন্ধকারের প্রত্যক্ষ হয়, ইহা প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না। ক্রিন্ত 
_ আলোক ব্যতীতও যে, কোন ভাবপদার্থে" লৌকিক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহার সর্বসম্মত 


n 


বচ্ছিনপ্লতিযোগিতাকস্াবচ্ছিনস্তাভাবন্ত তমস্ত্বাৎ।» 
বলিয়া! সগোঁরবে তাহার পিতা বলভদ্র মিশরের অধাঠাক প্রগল্ভ ভট্টাচাষোর সতেরও 
₹তর্কসংগ্ৰহেষ্র নীলক টীকা ও ‘ভাস্বরোদয়া বাখ্যা’তেও পূর্বোক্ত মতই গৃহীত হইয়া 
ভট্টাচার্ধোর পরে “দীষিতি' টীকাকার রযুনাখ শিরোসনি "সামান্তলক্ষ 


ঢাকাকার জগদীশ বাখা! 


উট টু পরে তিনি তাহার অধ্যাপক রামভন্র 
নতামুনারে উহার অন্ত বাখ্যাও বলিয়াছেন । মস খন্থ পাঠ না করিলে এ সমস্ত কথা 


(চৌধান্বা সং) ৪৬, পৃষ্ঠা দ্রবা। ৃ 
বিহিদুধন্ত প্রতায়োংসিদ্ধঃ।”” অর্থাৎ অন্ধকারের যে... 
“, উজ বিধিমুধ শব্দের কোন অর্থই সমর্থন করা যায়না । « ; 
ধর্ম্মের আরোপ বা! ভ্রম হইতে পারে, ইহাও যুক্তির তু 


2; ECC O; Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotit 


40 25 


3 


5১২০৫ - বাৎস্তায়নভায্য ৩০ 


- ভাবপ্ননার্থ সিল] বায়'না। কিন্তু অন্ধকারের ভাবত্ববাদিগণ যে আলোকাভাবকে অন্ধকারের 


ব্যপরকর স্বীকার করিয়াছেন, তাহার চাঙ্ষুয প্রত্যক্ষ স্বীকার কালে উহা যে, আলোকনিরপেক্ষ 
চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ, ইহ! অবশ্য স্বীকার্যয। তাহা হইলে “অরমন্ধকারে! ন. ভাব আলোকনিরপেক্ষ- 
চক্ষুয়িক্দিয়গ্রাহত্বাৎ, আলোকাভাববৎ” এইরূপে অনুমানপ্রয়োগ দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, প্রত্যক্ষদৃষ্ট সেই 
অন্ধকার অভাবপদার্থ। কিন্তু অভাবপদার্থ হইলেও আলোক দর্শনের অভাব অথবা রূপ দর্শনের 

অভাব অন্ধকার, এই মতদ্বয়ও গ্রহণ "করা যায় না। কারণ, জ্ঞানপদার্থ চক্ষুরিন্দরিযগ্রাহ্‌ না 
হয়ায় কোন জ্ঞানের অভাবেরও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কুতরাং চক্ষরিক্জিয়গ্রাহ্‌ 
. ঝলোকবিশেষের অভাবই অন্ধকার ইহাই স্থীকার্য্য। 


রি প্রস্ত অন্বকারনামক, অতিরিক্ত জন্য দ্ৰব্য স্বী্জার করিলে স্বর্য্যান্তের পরক্ষণেই আলোক- 


শূষ্ত অসংখ্য স্থানে কিরূপে অসংখ্য অন্ধকার স্ুব্যের উৎপত্তি হয়, ইহা বক্তব্য । বিবর্তবাদী 
বেদাস্তাচার্ধ্য প্রকীনংয্সবতি নিজ মতান্ুদারে পঞ্চপাদ্দিকীবিবরণে বলিয়াছেন, _“আলোক- 
বিনাশিতত্ত চ তমসঃ পুর পীকারণাদেব বটিতি মহাবিদ্যুদা্দিজন্মবজ্জন্স পিধ্যতি।” কিন্তু মূল 
কারণ ব্রহ্ম বা অবিদ্যা হইতেই এরূপ অতি শী বহস্থানব্যাগী অন্ধকারদ্রব্যের উৎপত্তি হইলে 
অন্যান্য, দ্রব্যের এরূপ উৎপত্তি কেন হয় না, ইহাও বক্তব্য। অবশ্য 'বিবরণ*কারের মতে 
ইহারও উত্তর আছে। কিন্তু তাহার সম্মত বিবর্তবাদদ আরম্তবাদী মীমাংসক- 
সম্প্রদায়েরও সল্মত নহে। শবীমাংসক মতে অদ্কুকারের ত্রব্যত্ পক্ষু সমর্থন করিতে বাচস্পতি 
মিঅও স্যায়কণিকায় (৭৬ পৃঃ) বলিয়াছেন, __“পৃথিব্যাগ্গুনামিব তমোহ্থুনামপ্যহ্থমানাৎ।” 
অন্ধকারের ভ্রব্যত্ব খওন করিতে প্ন্যায়কন্দলী”্কার শ্রীরর ভট্টও বল্য়াছেন,_”এবং তহি তামসাঃ 
পরমাণবোহপ্যম্পর্শবস্তঃ কথং তমোত্রব্যমারভেরন্‌ [> অর্থাৎ, ম্পর্শশূন্ত তামস পরমাণুয়মূহও * 


অন্ধকারনামক দ্রব্যের উৎপাদক হইতে পারে না৷" 


অবস্য প্লোকবান্তিকে” কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন, "মীমাংসকৈশ্চ নাবগ্মিত্স্তে পরমাণবঃ ৷” 
( অন্তঃ ১৮৩)। কিন্তু জন্ত দ্রব্যের সুলকারণরূপে তজ্জাতীয় অসংখ্য সুক্ষ দ্রব্য (ত্রসরেণু ) 
মীমাংসক মতেও স্বীরত। তাহা হইলে অন্ধকার দ্রব্যের মূল কারণ সেই সমস্ত অতি সন্ধা দ্রব্য 
হইতে ক্রমশঃ মহান্‌ অন্ধকারদ্রব্যের উৎপত্তি যে,*বহু সময়াপেক্ষ, ইহাও স্বীকার্য্য। বস্তুতঃ দ্রব্য, 
১১২১১ 4২০০৯-২০+১::::::::::-২্ট্লললল 
দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। ‘উক্ত মতে অন্ধকার অভাবপদার্থ হইলেও তাহাতে নীল গলপ ও গতিনত্বাদি ভাবধর্থের 
ভ্রম হয়। উদয়নাচা্য্য “ভাৎপর্যাপরিশুদ্ধি'ঃ টাকায় অগ্য ভাবে অন্ধকারে নীলাদদিবাবহারের উপপাদন 
করিয়াছেন। "্তারলীলাবতী+) গ্রন্থে (88৫ পৃঃ) বল্পভাচার্ধা উদয়নের (সেই কথারও উল্লেখ করিয়াছেন 
“গুক্লাদিব্যাবৃত্বিনিবন্ধনন্ত নীলাদিব্যবহারঃঞ্লোবযয়োরিব বাবহারো! স্বৌড়ানাং। ভাবতেন বেদনমপাসিদ্ধমিতযাদি 
ডাৎপধ্যপরিশুদ্ধাবুদয়নঃ।” প্রাচীন কাল হইতেই গোঁড় দেশবাসী পণ্ডিতগণেরও শ, য, সর এই বর্ণত্রয়ের 
উচ্চারণবৈষদ্য না থাকায় মৈথিল উদয়নাচাধা খোঁড় দেশের উত্তর্প চিরন্তন উচ্চারণব্যবহারকে টা 


উদ্লখ করিয়াছেন, ইহা লক্ষা করা আবশ্যক | 
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৪ হ্যায়দর্শন [ ১অ০ঃ আত 
গুণ ও বর্মরপ ভাবপদার্থের যেরূপে উৎপত্তি হয়, সেইরূপে অন্ধকারের উৎপত্তি বা বায় না। 


মহধি কণাদও এ তাৎগহেই বহিয়াছেন/_“দ্য-গ-কর্দ-নিষ্পতিবৈধযা্তভর্বসঃ L 
(৫1২১৯)।* পরে অন্ধকারে গতিভ্রমের কারণ ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন, “তেজসো দ্রব্যাস্তরেণা- 
বরণাচ্চি। শেষোক্ত সুত্রের দ্বারা ছায়াও যে, আবৃত আলোকবিশেষের অভাব, ইহাও চিত 
হইয়াছে। ফলকথা, অন্ধকারকে দ্রব্যপদার্থ বলিলে অসংখ্য স্থানে অসংখ্য অন্ধকার দ্রব্যের 
উৎপত্তি ও বিনাশ -স্বীকারে কার্য্যকারণভাব-ক্পনা এবং অন্ধকারনামক অ্রব্যের মূল উপাদান 
সগংখ্য অব্যের কল্পনায় মহাগৌরব স্বীকার করিতে. হয়। সুতরাং উক্ত মতে পূর্ব্বোরূপ 
কল্পনাগৌরবই চরম দোষ বলিয়া কথিত হইয়াছে। উভয় পক্ষে প্রমাণ উপস্থিত হইলে, যে 
পক্ষে কল্পনার লাঘব হয়, সেই পন্ষই গ্রা্থ। তাই এমাণের সহকাগিডবপরযুক্ত কল্পনালাঘবও 
‘তর্ক নামে কথিত হইয়াছে। মীমাংস্কগণও অন্যত্র বলিয়াছেন, * 

কল্পনালাঘবং যত্ৰ তং পক্ষং রোচয়ামহে। ভে 

কল্পনাগৌরবং ত্র তং পক্ষং ন সহামহে ॥ “(মানমেয়োদয়” দ্রষ্টব্য) ॥ ৮॥ 


খুত্র। কালাত্যয়াপদিষ্টঃ কালাতীতঃ ॥৯।৫০| 


অনুবাদ । 'কালাত্যস্াপদিষ্ট' অর্থাৎ যে হেতুর বিশেষণ প্রকৃত স্থলে 
কালাত্যয়বিশি, তাহা ‘কালাতীত’ |, অথবা হেতুপ্রয়োগ বা সাধ্যসংশয়ের 
কালাত্যয়ে যাহা অপনিষ্ অর্থাৎ হেতুরূপে প্রযুক্ত হয়, তাহা “কালাতীত” | 


ভাষ্য। কালাত্যয়েন যুক্ত য্তার্থেকদেশোইপদিশ্যমানস্ত স 

কালাত্যয়াপদিষ্ঃ কালাতীত উচ্যতে। টু ্‌ 
নিদর্শনমূ--নিত্যঃ শব্দঃ, যোগবানস্বাৎ, র্লপবৎ প্রাপক 

ব্যক্তেরবস্থিতং রূপং প্রদীপ-ঘটসংযোগেন ব্যজ্যতে, 


তথা চ শব্দোহপ্যব- 


দ্রষ্টবা। 
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ee] *  ৰাৎস্তায়নভাত্ত রঃ 
রূপৃস্ত গগ্রহণং ভবতি, নিরৃত্তে সংযোগে রূপং নন গৃহতে। নিরৃতে দারু- 
পরণুসংযোগে দুরস্থেন শব্দঃ শ্রায়তে বিভাগকালে। সেয়ং শব্বন্ত ব্যক্তিঃ 

ংবোগকালমত্যেতীতি ন সংযোগনিমিত্তা্ধ ভবতি । কস্মাৎ ? কারণা- 
ভাবাদ্ধি কার্য্যাভাব ইতি। এবমুদাহরণসাধর্ম্যন্তাভাবাদসাধনময়ং হেতু- 
হেত্বাভাম ইতি। . 


',*  অবয়ববিপৰ্য্যাস-বচনন্ত ন সুৱাৰ্থঃ। কস্মাৎ ? ণ্যন্ত যেনার্থ- 
তুন্বন্ধো দুরস্স্তাপি তস্য সঃ। অর্থতে| হসমর্থানামানন্তর্য্যয়কারণং” 
" ইত্যেতদ্বচনাদৃবিপর্য্যাসেনোক্তো হেতুরুদাহরণসাধন্মর্যাতথা বৈধর্ম্ম্যাৎ 


সাধ্য-সাধন২২হতুলক্ষণং ন জহাতি, অজহদ্বেতুলক্ষণং ন হেত্বাভাসো 
ভবতীতি। “ঘঅবধর-বিপর্যযাসবচনমপ্রাগ্ুকাল”মিতি নিগ্রহস্থানমুক্তং, 
তদেবেদং পুনরুচ্যত ইত্যত্তন্ সৃত্রার্থঃ ৷ 

. অনুবাদ “অপদিশ্টমান' অর্থাৎ অনুমানের হেতুরপে প্রযুজ্যমান যে 
পদার্থের ‘অর্থৈকদেশ’ অর্থাৎৎকোন বিশেষণ কালাত্যয়বিশিষ্ট, “কালাত্যয়াপদিষ্ট” 


' সেই পদার্থ “কালাতীত* উক্ত হয় অর্থাৎ তাদৃশ হেছুকে “কালাতীত"নামক 


হ্লেত্বাভাম বলে। 
উদ্বাহরণ,_-“নিত্যঃ শব্দঃ, সংযোগব্যগ্গনত্বাৎ, রূপবৎ।? অর্থাৎ শব্দ নিত্য 


( পুর্বাপরকারস্থায়ী 7, যেহেতু সংযোগব্যঙ্গ্য, যেমন রূপ | ( বিশদার্থ ) যেমন 


- ব্যক্তির অর্থাৎ প্রত্যক্ষরূপ অভিব্যক্তির"পুর্কে ও পরে অবস্থিত রূপ (ঘটের রূপ) 


প্রদীপের সহিত ঘটের সংযোগজন্য ব্যক্ত (প্রত্যক্ষ) হয়, তদ্রপই ( শ্রবণের 
পূর্বে ও পরে ) অবস্থিত শব্দ ভেরীদগ্ডসংযোগজন্য অথবা কাণ্ঠকুঠারসংযোগজন্য 
ব্যক্ত হয়, অতএব সংযোগব্যন্যত্বহেতুক শব্দ নিত্যু। ইহা অর্থাৎ উক্তরূপ 
অনুমানের জন্য গৃহীত সংযোগব্যল্যত্বরূপ হেতু “কালাত্যয়াপদেশ্রাযুক্ত অহেতু 
অর্থাৎ হেত্বাভাস | (তাৎপৰ্য্য ) ব্যঙ্গ্য অর্থাৎ আলোক্সংযোগব্যঙ্গ্য রূপের ‘ব্যক্তি! 

* এখানে প্রচলিত মুদ্রিত পুপ্ডকে "সংযোগনি্ষিতা* এইরূপ পাই দেখা যায়। কিন্তু কোন পুস্তকে 
“সংযোগনিমিতা” এইরূপ পাঠ আছে। প্ধর্মুকীর্তির “বাদস্তারস্তস্থের শান্তরক্ষিতকৃত টাকায় এই স্থলীয় যে 


নচাষাপাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা মুদ্ৰিত পুস্তকে অনেক স্থলে বিকৃত হইলেও তাহাতেও “নংযোগনিমিতা” এইরূপ 
পাঠই দেখা বায় এবং উহাই প্রকৃত পাঠ বলিয়া বুঝ! যায়। বৌদ্ধ পণ্ডিত এ্ীরাহুল সাংকৃত্যায়ন কর্তৃক প্রকাশিত 


খ্যাদন্তায়* গ্রস্থের:১৩৭ পৃষ্ঠা দ্রব্য 
৮ 
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৩৬৬. ্যায়দ্শন [ ১৯ ২আও 
(প্রত্যক্ষ )ব্যঞ্জক সংযোগের অর্থাৎ সেই প্রদীপসংযোগের কালকে অতিক্রম 
করে না, ( কারণ ) প্রদীপসংযোগ বিদ্যমান থাকিলেই রূপের প্রত্যক্ষ হয়, ্তযোগ 
নিবৃত্ত হইলে রূপ গৃহীত হয় না। (কিন্তু) কাষ্ঠকুঠারসংযোগ নিবৃত্ত হইলেই 


বিভাগকালে অর্থাৎ কাষ্ঠের সহিত সেই কুঠারের বিভাগকালে দূরস্থ ব্যক্তি কতৃক 


শব্দ আত হয়। শব্দের সেই এই ব্যক্তি অর্থাৎ অভিব্যক্তি বা শ্রবণ, সংযোগের 


কালকে অতিক্রম করে,_এ জন্ত সংযোগনিমিত্ক "হয় না অর্থাৎ সেই অতীত, 


যোগ পরজাত শবশ্রবণের কারণ হইতে পারে না। (প্রশ্ন) কেন? ( উত্তর) 


" সেহেতু কারণের অভাবপ্রযুক্ত কাঁয্যাভাব হয়। এইরূপ হইলে উদ্দাহরণের, ' 


সাধৰ্ম্দ্যের অভাবপ্রযুক্ত অসাধন এই হেতু ( সংযোগব্যঙ্য্যত্ব ) হেত্বাভাস । 


বাহানা "' করায় হেত্বাভাস বনা। (পরন্ত) “অবয়বুবিপর্য্যাসবচনসঞ্রাপ্ত- 
কালং” ( ৫/২/১১ধ হুত্র) ‘এই সুত্রে 


'_সেই ইহাই পুনকক্ত হয়, অর্থাৎ এই সূত্রের পুর্বোক্তরূপ অর্থ : 


ৃ £৭ কীলাতীত। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পূর্বোক্ত 
হিযাভাসবিভাগহরে অতীতকাল” এই পাঠ গ্রহণ করিয়া “কালাভীত, শববকে উহার সমানার্থ 


* এই পদের ছ্ারাই লক্ষ্য নির্দেশ করায় 


রস WU 


La) 


চি বাৎস্তায়নভাষা তন 


* বাদী "প্রত্ঞার্থ।' উদ্দ্যোতকরও বলিয়াছেন,“ মো নিট: শব্দ ইতি, অপিতু অবতিষ্ঠতে 


ইতি প্রতিজ্ঞার্থ:।” |” বাদীর অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে ভাষ্তকার/পরে বলিয়াছেন যে, প্রদীপের 


2 সহিত ঘটের সংযোগ হইলে সেই ঘটে পূর্ব হইতে বিদ্যমান রূপেরই প্রত্যক্ষ হওয়ায় সেই রূপ 


ংযোগব্যঙ্গ্য। সংযোগবিশেষ বাহার ব্যপ্তক অর্থাৎ প্রত্যক্ষের সহকারী কারণ, তাহাকে বলে 
সংযোগব্যধ্য। রূপের ন্যায় শব্দও সুংঘোগব্যদ্য। কারণ, ভেরী ও দণ্ডের সংযোগবিশেষজন্ত 
*অথবা কাষ্ঠ ও কুঠারের সংযোগবিযশবজন্ত শব্ঘবিশেষের প্রত্যক্ষ জন্মে! এইরূপ অন্যান্ত শব্দও 
সংযৌগব্যদ্য। সুতরাং উক্ত ‘সংযোগব্যদ্যত্ব হেতুর দ্বার! সিদ্ধ হয় যে, শব পূর্ব হইতেই বিছ্বামান 


+, * কে অর্থাৎ অভিনব শব্দের উৎপত্তি হয় না। 


ও 


এ এ 
চা 


কিন্তু ভাম্তকারের কথা এই যে, শব্দ রূপের শ্যাঁয় সংযোগব্যঙ্গ্য নহে। “অতএব উক্ত স্থলে 
শব্দে উদাহরণ ( রানের ) সাধ্য (সংখোগব্যধ্যত্ব )না থাকায় উক্ত হেতু শবে নিত্যত্বের 
সাধনই হয় না। । উজরাং উহা হেত্বাভাস। উক্ত অংযোগব্যঙ্গযত্বরূপ হেতুর একদেশ বা 
বিশেষণ যে সংযোগ, তাহা” শব্শ্রবণকাল পর্যন্ত য়! থাকায় 'কালাত্যয়বিপিষ্ট। অতএব উক্ত 
হেতু কালাত্যয়াপদিষ্ট হওয়ায় উহা কালাতীত নামক হেত্বাভাস। ভাস্যকার ইহাই 
বুঝাইতে পূর্বে বলিয়াছেন, _কালাত্যয়।পদেশাঁও ইত্যার্দি। ভাস্তকারের তাৎপর্য এই 
যে, প্রদীপের সহিত ঘটের সঃযোগর্ণবগ্যমান থাকিলেই তৎকালে সেই ঘটরূপের প্রত্যক্ষ হয়। 
" সুতরাং সেই সংযোগ সেই ঘটরপের ব্যপ্রক হওয়ায় (সেই রূপকে “সংযোগব্যঙ্গা” বলা বায়। কিন্ত 
ভেরী ও দণ্ড অথবা কাষ্ঠ ও কুঠারের নেই বিলক্ষণ সংযোগ নিবৃত্ত হইলেই দুস্থ বযক্তিকর্তৃক 
সেই শব্দের অরবণরূপ প্রত্যক্ষ হয়। অর্থাৎ রূপের প্রত্যক্ষকা্ষ' ধেমন তাহার ব্যগুক সংযোগ 


বিদ্যমান থাকে, তদ্রপ সেই শব্ষশ্রবণকালে কাষ্ঠ-কুঠ্যুরাদির সেই দংযোগ বিদ্যমান থাকে না। তাই 
. ভাষ্যকার বলিয়াছেন, _“সেয়ং শব্বন্ত ব্যুকিঃ...?-.ন সংযোগনিমিভা! ভবতি।” অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত 


ধ্বন্তাত্বক' শব্দের যে অভিব্যক্তি বা! শ্রবণ, তাহাতে কাষ্টকুঠারাদির সেই সংযোগ কারণ হইতে 
পারে নী। কারণ, তাহা হইলে সেই শ্রবণর্ূপ কার্ধ্যকালে সেই সংযোগ না থাকায় কারণের 
অভাবে সেই শ্রবণরূপ কার্য্য হইতে পারে না। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন কাযা 


ঃ কার্ধ্যাভাব ইতি :” ৪ 


ভাষ্যকার পরে এই স্ত্রের অন্তরূপ অর্থব্যাখ্যার খণ্ডন করায়, স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তীহার 
ভাষ্যরচনার পূর্বেই কেহ এরূপ অপব্যাখ্যা করিয়াছিলেন । বাচম্পতি মিশ্রও তাহা ব্যক্ত করিয়া - 
বলিয়াছেন, _“যৎ পুনর্ভদস্তেন কালাতীতন্ত ব্যাখ্যানং কৃতং* ইত্য]ুদি। তাৎপর্য এই যে, কোন 
বৌদ্ধ'নৈয়ায়িক গোতমোক্ত “কালাত্মীত'নামক পঞ্চম হেত্বাভাযের খণ্ডনোদ্দেশ্যে এই ৃত্রের 
ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন যে, বাদী বা প্রতিবাদী যদি প্রতিজ্ঞাবাক্যের পরেই হেতুবাক্যের প্রয়োগ 
না করিয়া কালাত্যয়ে অর্থাৎ উদ্দাহরণবাক্যের পরে হেতুবাক্যের" প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে 
সেঁই হেতুকে বলে “কালাতীত" | ভাষ্যকার উক্তরূপ ব্যাখ্যার খণ্ডন করিতে “্যস্ত যেনার্থসহন্ধঃ” 
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হর ্‌ স্যায়দর্শন : [১ ২জাত 


ইত্যাদি প্রাচীন কারিকা্* উদ্ধত করিয়া বলিয়াছেন বে, বিপরীতক্রমে প্রকৃত হেতু কথিত 
হইলেও তাহা হেতুর লক্ষণ ত্যাগ করে না। সুতরাং সেইরূপ স্থলেও সেই ধু হেতুর 
লক্ষণাক্রাস্ত হওয়ায় তাহাকে কোন হেত্বাভাম বলা যায় না। বিপরীতক্রমে প্রয়োগজন্য কোন 
প্রকৃত হেতু দুষ্ট হইতে পারে না। পরন্ত মহধি পরে অবয়বের বিপরীতক্রমে বচনকে 'অপ্রাধ- 
কাল' নামক নিগ্রহস্থানই বলিয়াছেন। স্থতরাং এখানে হেত্বাভাম-প্রকরণে তিনি তাহাই 
বলিলে পুনরুক্তিদোষ হয়। সুতরাং এই সুত্রে উক্তরূপ অর্থ নহে। এই স্বত্রের প্রকৃতার্থ 
না বুবিয়া, উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়া কালাতীত” হেত্বাভাদের খণ্ডন করা বায় না। 
__. ভাষ্যকারীয় ব্যাখ্যার প্রতিবাদ ও ব্যাখ্যান্তর 
বৌদ্ধাচাধ্য শান্তরক্ষিত গোতমোক্ত  ‘কালাতীত’ হেস্বাভাসের খণ্ডন করিতে 
বাতায়ন ও উদ্দ্যোতকরের পূর্বোক্তব্াখ্যারই উল্লেখ করিযী প্রতিবাদ করিযা'হহন, “তদনেন 
'প্রকারেগ সংযোগব্যদ্যত্বমের শবস্ত প্রতিষিধ্যত ইতি নায়মসিদ্ধাদব্যাবর্ততে। (বোদন্যায়-টাকা)। 
অর্থাৎ উক্ত প্রকারে শব্দে সংযোগব্ক্গাত্ব হেতুই প্রতিষিদ্ধ হওয়ায় ও হেতু ‘অসিদ্ধ’ হেত্বাভাস 
হইতে পৃথক্‌ নহে। পরে “স্যায়মপ্ররী”কার জয়ন্ত ভট্টও ওঁ কথাই বলিরা, ভাত্যকারীর ব্যাখ্যার 
প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন ‘যে, অনুমানের ধৰ্ম্মাতে প্রত্যক্ষ বা 
সাগমের দার! সাধ্যধর্মের্ব অভাবনিশ্চয় না, হওয়া পর্যন্তই সেই সাধ্যধর্ম্মের সাধনের জন্য - 
কৌন হেতুর প্রপ্নোগ কর! যায়। কিন্তু সেই হেতু-প্রয়োগের কালাত্যয়ে অপদিষ্ট অর্থাৎ 
প্রত্যক্ষ বা আগমের দ্বার! সাধ্যধর্শের অভাব নিশ্চয় হইলে প্রযুক্ত হেতুই পকালাতীত” নামক 
হেত্বাতাম। প্রত্যক্ষবিকুদ্ধ ও আগমবিরুদ্ধ স্টায়াভাসম্থলীয় সমস্ত হেতুই ইহার উদ্দাহরণ। 
(পুর্ব ২৯-৩০ পৃষ্ঠা ব্য )। রঃ 
তাৎপৰ্য্যটীকা”কার বাচন্পতি মিশ্রও এখানে ভাহ্যকারোক্ত উদ্বাহরণ গ্রহণ | 
করিতে পারেন নাই। কিন্তু-তিমি ভাষ্যকারের সতের নিদ্দোষত্ব রক্ষার্থ প্রথম এই 
শুত্রের অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন,_ “এবং ব্যবস্থিতে ভাষ্যকারঃ স্থত্রং স্বপরমত- 
শ্লিষ্টং ব্যাচে, কালাত্যয়েন সংশয়কালাত্যয়েন যুক্তে যন্তার্থেকদেশঃ” ইত্যাদি । , বাচম্পতি সিশ্রের 
যাহ অন্ধে ২৭১ পার) বযাদভীর্ঘউতকারিকাট বার্তিক? 
b চি বলেন নাই। "নাংাকারিকাপ্র নবপ্রকাশিত টাকা 


৫৩ চ০ খু 
চি, বাৎস্যায়নভাষ ৩৬৯' 


সমধ্ান $এই. যে," উক্ত উদাহরণ ভায্যকারের নিজসম্মত রহে। ভাষ্যকার এখানে, প্রথমে 
“কালাতীযয়েন” ইত্যাদি একই. সন্দর্ভের দ্বারা নিজমতে ও পরমতে হুত্রার্থ-ব্যাখ্যা করিয়া) 
পরমতেই উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহা হইলে তিনি উক্ত উদ্াহরণের, পূর্ব্বোক্তরূপ 
দোধি* বলেন নাই কেন? এতছ্ত্বরে বাচম্পতি মিশ্র বলিয়াছেনঃ _“সুলতয়া এষ দোষো 
ভাস্যকারেণ নোত্তাবিতঃ।” অর্থাৎ উক্ত দোষ না বলিলেও বুঝা যায়ঃ এ জন্য ভাষ্যকার 
উহ বলেন'নাই । তাহার নিজমতে,প্রমোভ, সন্দর্ভের দ্বারা সৃত্রার্থ বুঝিতে হইবে যে, “অপন্নিপ্ত- 
য়ান” যে পদার্থের ( হেতুর ) “অর্থেকদেশ” অর্থাৎ যে হেতুর দ্বারা সাধনীয় কোন ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্থার 


ধএুকদেশ ( সেই ধৰ্ম্মীতে বিশেষণীভূত সাধ্যধর্শ্ম ) সংশয়কালাত্যয়যুক্ত হয়, সেই হেতু অর্থাৎ 
“সেই সাধ্যধর্খের সংশয়ের কালাত্যুয়ে যে হেতু অপরিষ্ট বা প্রযুক্ত "হয়, সেই হেতু 


'কালাতায়াপৃদিট হওয়ায় তাহাকে বলে “কাল্জতীত" হেঁতুভাস। তাৎপধ্য এই যে, অনুমানের' 
ধর্ম্মিরপে গৃহীত "পদ্বার্থে ক্লোন বলবৎ প্রমাণ দ্বারা সেই সাধ্যধর্শ্মের অভাব নিশ্চয় হইলে তখন: 
আর তাহাতে সেই সাধ্যধর্্মবিষয়ে সংশয় জন্মিতে, পারে না। সুতরাং উক্তরূপ স্থলে প্রযুক্ত 
যে কোন হেতুই সাধ্যসংশয়ের কালাত্যয়ে প্রযুক্ত হওয়ায় তাহাকে বলে ‘কালাতীত’ হেত্বাভাস। 
ভাস্তকাুঁরের উক্তরূপ মতই হইলে তিনি এখানে নিজমতাহুসারে উহার উদাহরণ বলেন নাই কেন? 
এতদুত্তরে বাচম্পতি মিশ্র বলিয়াছেন,_“অত্র চ পূর্ব্বমেবোদান্বতমিতি পৌনরুক্্যান্নোদাহৃতং।” 
বাচস্পতি মিশ্রের“কল্পনায় বক্তব্য : : 
* কিন্ত এখানে ভাস্তকারের একই সন্দর্ভের দ্বারা নিঞ্জমতে ও পরমতে স্থত্রার্থ ব্যাখ্যার হেতু 
কি? ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। বাচম্পতি মিশ্ুতাহা বলেননাই। তিনি অন্তত্রও ভাস্ত-. 
কারের এঁরূপ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন নাই। পরন্ত তিনি এখানে 'বাঠিক'ব্যাখ্যায় উদ্দ্যোতকরেরও 


. প্রীরূপ তাৎপর্য" কেন বলেন নাই, ইহা'ও চিপ্তনীয়। ,আর ভাষ্যকার এখানে পরমতে ব্যাখ্যা 


গে 
e 


করিয়াও' পরমতের উক্ত দৌষকে স্থূল বুঝিয়! না বলিলে তাঁহার নিজমত কি, তাহা ত ব্যক্ত করিয়াই 
তাহার বক্ধব্য। নচেৎ কিরূপে তাহা বুঝা যাইবে? বাচম্পতি মিশ্র উক্ত তাত্মসন্দর্ভের 
দ্বারাই যেরূপে ভাষ্যকারের নিজমতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা ত স্থূল নহে। পরন্ত কষ্ট 
কল্পনামূলক অতি দুর্ক্বোধ। জয়ন্ত ভট্টও .তাস্যকারের উত্তরূপ তাৎপৰ্য্য, বুঝিয়া উক্তরূপ 
ব্যাখ্যার দারা তাহার মতের নির্দোষত্ব রক্ষা করেন নাই। _পরস্ধ ভাষ্যকার পুর্বে প্রথম- 
সুত্রভায়ে (২৫শ পৃঃ) প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ ও আগরমবিরুদ্ধ অনুমানকে স্ায়াভীজ বলিলেও 
তাহার উদ্বাহরণ বলেন নাই। স্থতরাং এখানে তিনি নিজয়তে “কালাতীত” হেত্বাভাসের 
উদ্বাহরণ বলিলে পুনরুক্তি হইবে কেন/ইহাও ত আমরা, যুঝিতে পারি না। অতএব বাচম্পতি 
মিশরের “পৌনরুজ্যারোদাভূতং* এই উক্তি কিরূপে সংগত হইবে, ইহাও স্থধীগণ বিচার 
করিবেন। রগ ৮ 
“. বস্তুতঃ বাচম্পতি মিশ্রের ন্যায় পরে উদয়নাচাধ্য প্রভৃতি নৈয়াযরিকগণও বলবৎ প্রমাণের 
* ৪৭ 
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দ্বার! বাধিত হেতুকেই গোতমোক্ত “কালাতীত” হেত্বাভাম বলিয়াছেন। , “তািকরক্ষু”- 
কার বরদরাজও বলিয়াছেন, _“কালাতীতেো ‘বলবত! প্রমাণেন প্রবাধিতঃ।” পরে “তত্ব 
চিন্তামণি”কার গঙ্গেশ উপাধ্যায় হেতুর ‘বাধ’ দোষকে দশবিধ বলিয়া! ‘প্রত্যক্ষবাধিত’, ‘অন্ুমান- 
বাধিত’, ‘উপমানবাধিত’ এবং “শব্দপ্রযাণবাধিত’ হেতু স্থলে উহ্বার উদ্নাহরণ বলিয়াছেন। 
কিন্তু উক্ত মতানুসারেও ভাষ্কারের পূর্বোক্ত স্থলে ‘সংযোগবাযঙ্যত্ব'রপ হেতুকেও বাধিত 
বুল! যায়।: কারণ, মহানৈয়ায়িক উদয়নাচারধ্য "্যায়কুন্শাঞ্জলি” গ্রন্থে (২১) বিচারপূর্ববক 
সমর্থন করিয়াছেন যে, অবণের পূর্বে ও পরে শব্দের অসতা! বা অভাব প্ররত্যক্ষসিদ্ধ ছি 
অবণেক্ডিয়ের দ্বারাই তাহার প্রত্যক্ষ জন্মে । পরে দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহিকে ভাম্কারের 
শব্দানিত্যত্ব সমর্থনের দ্বারা তাহারও উত'রূপ মত বুঝ! যায়। শ্রবণের পূর্বেও শব্দ বিদ্যমান” * ' 
থাকিলে তখন তাহার শ্রবণ হয় না কেন? এতছত্তরে শব্দনিত্যত্বাদীর "কথা এই যে, শব্ধ /1 
সংযোগব্যন্য। শ্রবণের পূর্ব্বে তাহার ব্যপক সংযোগের অভাবে তখন তাহার শ্রবণ হয় না। | 
কিন্তু শব্দের সংযোগব্যঙ্াত্ব খণ্ডিত হইলে আর এ কথা বলা যাপন না। ভাষ্যকার উক্তরপ | 
গু উদ্দেশ্তেই এখানে শব্দের সংযোগ্য্্যত্ব খণ্ডন করিয়াছেন, ইহাও আমরা! বুঝিতে পারি। ৰ 
তাই ভাস্তকার পরে (২২১৮ হত্রভাযো) বলিয়াছেন,_“প্রতিষিদ্কচ সংযোগন্ত ব্যঞ্জকত্বং, 

তম্বান্ন ব্যকাভাবাদগ্রহণমপি ত্বভাবাদেবেতি।” তাহা হইলে উক্ত স্থলে ভাষ্যকারোক্ত 
'সংযোগবাঙ্গ্যত্বরূপ” তেতু *অসিদ্ধ হইলেও উহাকে “বলবতপ্রমাণবাধিত” বলা যায়। একই 


(ডু অনেক প্রকার হেত্বাভামও হইতে পারে। আর কেবলমাত্র ‘বাধিত’ হেত্বাভাসেরও 
উদ্দাহরণ আছে। পরে ইহা কত হইবে | র্‌ 


বোতাসের প্রকারভেদে নানা মত ও গৌতম মতের যুক্তি 

্‌ বৈশেষিক দর্শনে কণাদ বলিয়াছেন” “অপ্রসিদ্ধোইনপদেশোহসন্‌ সন্দিষবশ্চানপদেশঃ ॥” ্‌ 
(৩১১৫) উক্ত সুত্রে 'অনপদেশ” শব্দের অর্থ অহেতু অর্থাৎ হেত্বাভাস। উহা ‘অপ্রমিদ্ধ', 
‘মন্‌ ও ‘সন্দিষ’ । প্রসিদ্ধ শব্দের ছারা বি 


| রুদ্ধ এবং 'অসং শবের দ্বার! অসিদ্ধ এবং “সন্দিগ্চ ূ 

যাহারা ‘অনৈকত্তিক’ হেত্ঃভাম কথিত হইয়াছে। তাই প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য বলিয়! 

গিয়াছেন,_'বিরুদ্ধামিদ্ধ দুধমলিঙ্গং কা্তাপোহব্ৰবীং ৷” অর্থাৎ বশ্তপ.মুনির অপত্য কণাদ মুনি নু 

| উক্ত জিবিধ অলি হেত্বাভাস বলিয়াছেন। কিন্ত ব্যোমবতী বৃত্তিতে (৫৬৫-৬৯ পৃঃ-) ‘ন 

্যামদিচা কগাদের উক্ত সুত্রে ‘চ’ শবকে অহুক্ত সমুচ্য়াৰ্থ বলিয়া গোতমের ন্যায় কণাদের 
নও দু পি হেতাতাস্ই সমৰ্থন করিয়াছেন। -আর অপ্পদার্থী এছে শিবারিত্য 1 

জি দরকার ভা বণিযাছেন, -*তাভামা অনিদধ-বিরুদ্ধানৈকাততিকানধ্যবনিতকালাত্যযাপং 

চি দিষ্টপ্রকরণসমাঃ 1" উক্ত মতে হেস্বাতাস যট্‌ প্রকার। কিন্তু র্মান্ত বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ fs 

রী হেত্াতাস-বিভাগে ‘অসিদ্, বিরুদ্ধ”, সিন্দিধ ও “অনধ/বসিতঃ নামেরই উল্লেখ করিয়াছেন ] রি ০ 
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৫০ শু০'] l বাৎস্তায়নভাষ্য ৩৭১ 


অনুদারেট ্যায়লীলাবতী গ্রন্থে বৈশেধিকমতের ব্যাখ্যা করিতে বল্পভাচারধ স্পষ্ট বলিয়াছেন? 
-_“তদ$ভাসাশ্চত্বারঃ) অসিদ্ধ-বিরুদ্ব-সব্যভিচারানধ্যবসিতাঃ।”--( ৬০৬ পৃঃ)। 
অনুমেয় ধর্শিরূপ পঞ্ষপদার্৫থের অসাধারণ ধর্মকে অর্থাৎ যাহা সপক্ষে ও বিপক্ষে 


” থাকেনা, কিন্ত কেবল পক্ষভূত পদার্থেই থাকে, এমন ধর্মকে হেতুরপে গ্রহণ করিলে উক্ত মতে 


তাহাকে বলা হইয়াছে অনধ্যবসিত নামক হেত্বাতাস। তাই 'স্তায়কন্দলী’কার শ্রীধর 
ভট্ট: বলিয়াছেন, _"অনধ্যবদিত ইরাসাধারণে! হেত্বাভাসঃ কথ্যতে।” উদ্দ্যোতকর উক্তরূপ 


" হেতুকে “ব্যভিচার” হেত্বাভাসেরই দ্বিতীয় প্রকার বলিয়াছেন, ইহ! পূর্বের (৩৪২ পৃঃ) 
. ব্লিয়াছি। পরন্ত উদ্দ্যোতকর যে, কণাদের সংশয়ন্থুত্রের ব্যাখ্যা করিয়া, কণাদের মতেও 
- “অসাধারণ ধর্ধের জ্ঞানজন্তও সংশয় সমর্থন করিয়াছেন, ইহাও পূর্বের (২২৭ পৃঃ ) বলিয়াছি। 


কিন্তু প্রশস্তপাদ উক্তি মতের প্রতিবাদ কত্তিয়া উপসংহারে বৈশেষিক সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন, 
ণ্তন্মাৎ সাসীন্গ্রতায়াদেব সূংশয় ইতি।”_( ২৩৯ পৃঃ ) | অর্থাৎ সমানধর্ম্ম বা! সাধারণধর্ের 
জ্ঞানভন্তই সংশয় জন্মে ।* অসাধারণ ধর্ম্মের জান সংশয়ের কারণ নহে। কিন্তু স্থল- 
বিশেষে উহ! “অনধ্যবসায়”নামক জ্ঞানেরই কারণ। উদ্দ্যোতকর প্রশস্তপাদের পরবর্তী 
হইলে তিনি গোতমের সংশযকত্র-বাহ্তিকে বহু মতের সমালোচনা করিলেও উক্ত মতের 
সমালোচনা করেন নাই কেন) ইহা চিন্তনীয়। পরে. বৈশেষিক দর্শনের উপন্কারে” 


২ (খখ৯৭ ) শঙ্কর মিশ্র বলিয়াছেন, _“লমাতজতরে গৌতসীয়েনধ্যবসায়জ্ানন্ানত্যাপগমাদসাধারণো 


ধৰ্ম্মঃ সংশয়কারণত্বেনোক্তঃ ৷” আর তিনি বল্লভাচার্য্যের “প্যায়লীলাবতী”র কণ্ঠাভরণ টাকায় 


(৪৫০ পৃঃ) স্পষ্ট বলিয়াছেন, _“পনযাদৌ কিংস্বিদিদ্নমিতি জ্ঞানমযাধারণধর্ম্মজ্ঞানজন্তমনধ্যবযায়ঃ। 


স চ বৈশেষিকমতে সংশয়ানিরঃ1* বস্তুতঃ প্রশস্তপাদ ্রথমে প্রত্যক্ষবিষয়ে “অনধ্যবসায়* জ্ঞানের” 
উদাহরণ বলিয়াছেন, _থা বাহীকস্য পন্সাদিফু, অনধ্যবসায়ে! ভবতি।” তাৎপর্য) 


" এই যে, বাহীক বা! বাহলীক দেশে পন প্রভৃতি কোন কোন বৃক্ষবিশেষ উৎপন্ন না! হওয়ায় 


থমে তাহার অনৃটপূ্ব পনসাদি বৃক্ষ দর্শন করিলে 


তদ্দে্শবাসা কোনও ব্যক্তি দেশান্তরে আনিয়া প্র 
এইরূপ জ্ঞান জন্মে । তাহার সেই শ্ৰৃক্ষের 


চহা! কি’ অর্থাৎ এই বৃক্ষ কোন্‌ শব্দের বাচা? 

বদন আন লিনাদিজ সিম বলিয়াছেন; িহানধাবলায়যোস্ত সংশয় এব” কিড প্রাচীন 
বৈশেধিকাচার্যা প্রশন্তপাদ প্রভৃতির মতে “অনধাবনায়” জ্ঞান বিরুদ্ধকোটি্বয়বিষয়ক না! হওয়ায় সংশয়সন্ষণাক্রান্ত 
হয় না। নতায়লীলাবতীসর প্রকাশ টাকায় (8১৪ পৃঃ) বর্ধমান উপাধায়ও সংশয়ের ব্দরূপ-ব্যাখ্যায় 
পরে বলিয়াছেন, “যদ্বা বিরোধিনানারপা বচ্ছিন্নবিষ়তা প্রতিযোগিকং জ্ঞানং সংশয়ঃ” ইত্যাদি! নবা নৈয়ায়িক 
জগদীশ তর্কীলঙ্বারও সংশয়ের স্বরূপ বিষয়ে নিজ মত সমর্থন, করিতে' “লীলাবতীপ্রকাশেন্র উক্ত সন্দর্ভ 
উদ্ধত কয়াছেন। (জাগদীগী, চৌখামণিসিং ৩৪ পৃষ্ঠা ষ্টবা)। আর তিনি “তর্বাসৃত” আনে (১৩ পৃঃ) 
চিযাছেন, “তত্র নৈয়ায়িকমতে শ্বপ্লানধাবসায়ৌ! বিপধায়মধো প্রবিষ্টো। তেন তন্মতে অবধারধজঞানং 
দ্বিবিধং, সংশয়ো বিপধায়শ্চেতি।” কিন্ত প্রশত্তপাঁদ যেরূপ ভ্রা-কে ‘অনথ্বাযমাঃ” বলিয়াছেন, তাহা বিপরীত 


*  রনিশ্যয়রূপ বিপ্যযয়ও নহে। 
নে 


. 
La) 
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৩৭২ ন্যায়দর্শন [ ১অৎ, ২আ 


সংজ্ঞাবিশেষের অনবধারণরূপ যে নান, তাহা বিরুদ্ধকোটিদ্বয়বিষয়ক না হওয়ায় সংশয়ঃত্মক জান 
নহে। কিন্তু "্অনধ্যবসায়"নামক পৃথক্‌ জ্ঞান। বল্লভাচার্ধ্যও বিচারপূর্বাক ইহা” সমর্থন 
করিয়াছেন ।__-("ন্যায়লীলাবতী”, চৌখাস্বা সং, ৪৫০-৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। 

মূলকথা' উক্ত মতে পূর্বোক্ত অসাধারণ ধর্মরূপ হেতুর জ্ঞান সাধ্যধর্ম বিষয়ে সংগয়ের 
কারণ হয় না। স্থতরাং উক্তরূপ হেতুকে কণাদের শেষোক্ত "সন্দিগ্ণ” অর্থাৎ 'সব্যভিচার” 
বা ‘অনৈকান্তিক’ হেত্বাভামের প্রকারবিশেষ বল! বায় নাঁ। তাই প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন, 


"অয়মপ্রসিদ্ধোইনপদেশ ইতি বচনাদবরুদ্ধঃ1* অর্থাৎ উক্ত সুত্রে মহর্ষি কণাদ প্রথমে " 


“অপ্রসিদ্ধ” শব্দের দ্বারাই পূর্বোক্তরূপ “অনধ্যবসিত” হেত্বাভাসও বলিয়াছেন। অসাধারণ, 


ধর্মের জ্ঞান “অনধ্যবসায়” জ্ঞানেরই কান্নণ হওয়ায় উক্তরূপ হেত্বভামের নাম “অনধ্যবসিত” |” 


তাহা হইলে প্রশন্তপাদের-কথার দ্বারাও আমরা বুঝিতে পারি যে, তাহার কথিত অনধ্যবসিত 
নামক হেত্বাভাম কণাদোক্ত “অপ্রসিদ্ধ” হেত্বাভাসেরই দ্বিতীয় প্রকার 1* { 
বস্তুতঃ প্রশন্তপাদের মতেও অনুমানের হেতু ত্রিলক্ষণ। (১৭ পক্ষে (অনুমেয় ধন্মীতে ) 


সত্তা, (২) সপক্ষে সত্তা এবং (৩) বিপক্ষে অসত্তা, এই লক্ষণত্রয় থাকিলেই তাহা . * * 


মহমানের হেতু হয়। উহার মধ্যে কোন এক লক্ষণ বা লক্ষণদ্য় না থাকিলে তাহা হইবে 
হেতবাভান। তাই কথিত হইয়াছে,-বিপরীতমতে! যঙ স্যাদেকেন দ্বিতয়েন বা। 
দঞ্ধমজিন্গং কাশ্যপোহত্রবীত ॥ সুতরাং ূর্ববাক্তরূপ অসাধারণ 
ধর্ম হেতুরূপে কথিত হইলে তাহাতে জপক্ষসতারপ হেতুলক্ষণ না থাকায় তাহাও হেত্বাতাস 
হয! (মতান্তরে উহাকে, একপ্রকার বিরুদ্ধ হেত্বাভাসও বলা হইয়াছে )। কিন্তু গোতমোক্ত 
_প্রকরণসম” ও “কালাতীত” বা বাধিত হেতু পূর্বোক্ত. বিলক্ষণবিশিষ্ট হইলে' উক্ত মতে হেত্বাভাম 
হয় না। উক্তরূপ হেতুর প্রয়োগ স্থলে সাধাধর্ের অন্ুমিতির প্রতিবন্ধফ নিশ্চয়বশতঃ 
অন্মিতি সম্ভব না| হইলেও সেই হেতু দুষ্ট হইতে পারে না। স্থতরাং প্রশস্তপাদের ব্যাখ্যার 
দ্বারাও বুঝা যায় যে, উ্তরূপে হোত্বাভাস ত্রিবিধ, ইহাই বৈশেষিকসমপ্রদায়ের প্রাচীন সিদ্ধান্। - 
অবশ্য ব্যোমশিবাচার্য্ের.সমর্ধিত পূর্বোক্ত বৈশেধিক মতও প্রাচীন কালে দেশবিশেষে 
তাহার ওরুদংপ্রদায়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল, ইহা বুঝা যায়। তাই তিনি উহা সমর্থন করিতে প্রশস্ত- 
 গাদের উদ্ধৃত “বিপরীতমতো যৎ স্তাদেকেন দ্বিতয়েন বা” ইত্যাদি প্রাচীন কারিকারও কষ্টকল্পনা 
_" স্তাযসারে ভানর্বজ্ঞ "অনধাবসিত” নামে যষ্ঠ হেত্বাভাস বলিয়! উহাকে বট্‌ প্রকার বলিয়াছেন। তাই 
“তার্কিকরক্ষা*কার বরদরাজ বলিগাছেন।_“অনধাবসিতঃ যঠো হেত্বাভাস ইতি কেচিৎ।» বরদরাঞ্জ পরে 
 ভানর্বজ্ঞোক্ত লক্ষণেরই উল্লেখপূ্বক উক্ত সতের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন, “তন্তু অসাধারণাদিযু যখাসম্ভব- 
. মন্তর্ভাবানর পঞ্চত্যোৎতিরেক ইতি» বস্তুতঃ গোঁতম মতে হেত্বাভান পঞ্চবিধই। সুতরাং ভাসর্ববজ্ঞের, 
উক্ত মতকে নৈয়ায়িক মত বলা যায় না। “তাৰ্কিকরক্ষাশ্র টাকায় মল্লিনাথও উক্ত মতকে স্যায়ৈকদেশি- 
মতই বলিয়াহেন। অস্ত্র তিনি বলিয়াছেন,_'স্তারৈকদেশিনে! তূযণীয়াঃ ৷” র্‌ 
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করিয়া ব্যখ্য} করিতে-বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি উহার সরলার্থই গ্রহণ 


করিয়াছেন বৈশেষিক দর্শনের উপক্কারে (৩১১৭) নব্য বৈশেষিক শঙ্কর মিঅও 
“্ৰৃত্তিকারস্ত” “বলিয়া ব্যোমশিবাচার্য্যের উক্ত মতের উল্লেখ করিয়া, পরে বলিয়াছেন,_ 
*পরন্থ“রিরুদ্ধাসিদ্ধসন্দিগ্ঈমলিঙ্গং কাশ্ঠপোইহব্রবী দিত্যাগ্ভাভিধানাৎ হুত্রকার-স্বরসো হেত্বাভাস-ত্রিত্বে 
চকারন্ত ক্তদমুচ্চয়ার্থ ইতি তত্বম্‌।” 

» বৌদ্ধাচাৰ্য্য দিঙ্‌নাগও বলিয়াছন,_“ত্রিরপালিদাদ্বদন্থমেয়ে জ্ঞানং তদনুমানম্‌ ৷” 
('“ন্ৰায়প্রবেশ” )। প্রাচীন আলঙ্কারিক ভামহও কাব্যালঙ্কার গ্রন্থে (৫ম অঃ) বলিয়াছেন, 
“হেতু ্তিলক্ষণে জেয়ো হেত্বাভাে! বিপর্য্যয়াং।” ধর্ম্মকীন্ডি স্পষ্ট বলিয়াছেন, “অসিদ্ধ-বিরুদ্ধা- 


"* -সৈকাস্তিকান্ত্রয়ো হেত্বাভাসাঃ!”* (ন্যায়বিন্দু, ৩য় পথ জৈন বাদিদেব স্থরিও ওঁ কথাই 


বলিয়াছেন । (প্রমাণনয়--বষ্ঠ পঃ, ৪৭ হুঃ) । কিন্তু উক্ত জৈন মতে হেতু ত্রিলক্ষণ নহে, একলক্ষণ। 
বাদিদেব হরি পূৰ্ব্বে বলিয়াছেন, “মিশ্চিতান্তথানুপপত্ত্যেকলক্ষুণে! হেতুঃ ॥* “নতু ত্রিলক্ষণাদিঃ ॥” 


(ওয় পঃ, ১১। ১২ )। অর্থা্ন্থা অনুপপত্তি নিশ্চিত হইলে উহাই হেতুর একমাত্র লক্ষণ : 


যেমন বহ্ছি ব্যতীত অন্তথা ধুমের উপপত্তি বা সততা সম্ভব হয়, না, ইহা নিশ্চিত হওয়ায় ধুমে সেই 
অন্থানথপপত্তিই বহ্নিমাধক হেতুর লক্ষণ উক্ত গ্রন্থের টাকায় জৈন মহানৈয়ায়িক রত্ুপ্রভাচার্য্য 
মতান্তর থগুনপুর্ববক উক্ত মত সমর্থুন করিতে যেরূপ হন্ম বিচার করিয়াছেন এবং ত্রিবিধ 
* হেস্বাভাদের বহু অবান্তর প্রকারভেদের যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহুও অবশ্য দ্রষ্টব্য। কিন্ত 
উক্ত.মতেও "অসিদ্ধবিরুদ্ধানৈকাস্তিকান্ত্ররো হেত্বাভীসাঃ।” ণ ? 
₹* মীমাংসক প্রভৃতি অনেক সম্প্রদায়ও উক্ত ত্রিবিধ হেত্বাভাস্রই স্বীকার করিয়াছেন। 
অনেকে গৌতমোক্ত 'প্রকুরণসমে'র খণ্ডন করিতে বুধিয়াছেন যে, অনুমান স্থলে তুল্যবণ 
বিরোধী হেতুঘ়"সম্তবই হইতে পারে না। কারণ, সেই উভয় হেতুর মধ্যে কোন হেতুর 
ছুর্বলত্ব আবস্ত স্বীকার্য্য। নচেৎ সেই স্থলে সেই সাধ্যধর্্ম বিষয়ে কোন দিনই সেই সংশর়-নিবৃত্তি 
হারান দন দিওলাগ পূর্বেবাক্ত “বিরুদ্ধাবা ভিচারীকেও সংশয়প্রযোজক বলিলেও ধর্মবীর্তি উহাকে 
হে্বাভান .বলেন নাই .কেন ? এতছুভরে তিনি পরে বলিয়াছেন)_"অনুমানবিষয়েহসম্তবাৎ।” (স্তাযবিনদু) 
র্থাৎ তীর স্থলে “বিরুদ্ধাবাভিচারী” হেতু সম্তবইৎ্হয়না। রবী পরে তাহার যুক্তি বলিয়াছেন রী 
ডাহা পপরমাণবিনিশযরসনামক গ্রন্থে গোতমোক্ত 'প্রকরণদম' হেস্বাভাদের রা করিতে অনেক 
বলিয়াছেন। তাহার “বার্তায়” গ্রন্থের টাকায় শাস্তরক্ষিতও ধভাবিবিক্র'নামক কোন বাখ্যাকারের 


প্রতিবাদ করিয়াছেন। “বাদস্তায়'১১১৪ পৃষ্ঠা দষ্ঠব্য। 
hs দআকিঞিৎকর* নামে চতুর্থ প্রকার রা 
“ ন অনিদ্ধবিরুদ্ধানৈকান্তিকাকিঞ্চিংক্রাঃ 1” (পরীক্ষামুধদুক্র)। যে পদার্থ পুর্ব ্ 
তাহার সাধনের জন্তু কোন হেতুর প্রয়োগ করিলে নেই হেতু ‘অকিঞ্চিৎকর’নামক হ্যাভ! 
os ডক্ত জৈন মতেরও খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে; উুক্তরূপ স্থলে অতিরিক্ত হেস্বাভান 


’ হেতুর দোষ বল! যায় না। 
৭ স্বীকার কর! অনাবথ্যক। আর যাহা পক্ষদোষ, তাহাকে হেতুর র্‌ 
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হইতে পারে না। অতএব উপ “প্রকরণসমে"র কোন উদ্নাহরণই নাই৷ কিন্তু কুয়ারিদ্র ভট্ের. 
মতাহসারী পার্থসারথি মিত্র “শান্তরদীপিকা’র তর্কপাদে প্রভাকরসপ্রদায়ের উ্জনপ যুক্তির 
খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, অনুমান স্থলে বাদী ও গ্রতিবাদীর সপ্রতিপক্ষ হেতুদ্বয় অসম্ভব 
হইতে পারে ন!। তন্মধ্যে একতর হেতু বস্তুতঃ দুর্বল হইলেও যে কাল পর্য্যন্ত যধ্যস্থগণের' 
সেই হেতুর দুর্বলত্বনিশ্চয় না জন্ম, তংকাল পর্যন্ত সেই উভয় হেতুরই তুল্যবলত্ স্বীকার্ধয হওয়ায় 
তৎকালে সেই উভয় হেতুই প্রতিপক্ষ হইয়া দুষ্ট, ইহা স্বীকাধ্য। অর্থাৎ উক্তরূপ হেতুইঈয়ের 
অনিশ্চিতবলাবলত্বই তুল্যবলত্ব। যে কাল পর্য্যন্ত একতর হেতুর দুর্ব্বলত্ব নিশ্চয় ন| "জন্মে, 
তকাণ পর্যযস্তই সেই হেতু দুষ্ট হওয়ায় ও দোষ অনিত্য দোষ। * 


কিন্তু মীমাংসক পার্থদারধি স্িশ্র উত্তরূপ প্রতিপক্ষ. হেতুয়কে পৃথক্‌ হেতাভাি" 


বলেন নাই। তিনি, বলিয়াছেন, »“অনৈকাস্তিকং দ্বিবিধং সব্যভিচারং সপ্রতিদাধনঞ্চ।” 
' বস্তুতঃ উদ্দ্োতকরও উক্ত মতান্তরৈর উল্লেখ করায় উহাও প্রাচীন মত। “কিন্ত ভাষ্যকার 
' প্রভৃতির মতে ‘প্রকরণসম’ হেতুদ্বয় সব্যতিচারের ন্যায় পরে সাধ্যধর্শ্মের সংশয়প্রযোজক না হওয়ায় 
উহাকে ‘অনৈকাস্তিক’ হেত্বাভাসের প্রকারবিশেষ বলা যায় না। আর মতান্তরে £প্রকরণসম+ 
ছেতুৰয়ের প্রয়োগ স্থলে ততপ্রযুক্ত পরে সেই প্রকরণ বিষয়ে সংশয় অথবা সংশয়াকার 
অস্থমিতি জন্মিলেও উহা ‘অনৈকা[স্তিক’ হেত্বাভাস হইতে ভিন্ন। কারণ, ‘অনৈকান্তিক’ স্থলে একই 
হেতু এবং সেই হেতুই,ছুষ্ট। কিন্ত “পেরণসম স্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর সেই উভয় হেতুই * 


দুষ্ট । অনৈকান্তিক স্থলে উক্তরূপ হেতুয়ের প্রয়োগ হয় না। স্থতরাং মহ গোতম 'প্রকরণ্সম? , 


নামে পৃথক্‌ হেত্বাভাসই বূণ্য়াছেন। 


মহ গোতমের যুক্তি বুঝা যায় নে, উক্তরূপ হেতুদ্য়ের পরামর্শ জন্মিলে ভজ্জন্য মধ্যস্থগণের 
কোন পক্ষের অহমিতিরপ নিরণ জন্মে না? গইতরাৎ তন্মধ্যে কোন্‌ হেতু সমীচীন বা প্ররুত 
হেত, এইরূপ জিজ্ঞাসা জন্মে। কিন্ত সেই উভয় হেতুকেই প্রকৃত হেতু বলিয়া বুবিলে: 
তাহাদিগের এরূপ জিজ্ঞাসা জন্মিতে পারে না। পরস্ত.যখন উক্তরূপ হেতুঘয়ের প্রয়েগি হইলে 


পরস্পর প্রতিবন্ধবশতঃ কোন হেতুর দ্বারাই অহুমিতি জন্মে না, তখন তৎকালে উক্তরূপ 


উভয় হেতুকেই দুষ্ট বলিয়া স্বাক্র্্য। কারণ, ধাহা প্রকৃত হেতু নহে, তাহাকে নির্দোষ বলা 


যায় না যে লে যে হেতুর পরামর্শ তাহার সাধ্য বিষয়ে যথার্থ অন্থমিতির যোগা, সেই 


যা 


* প্রাচীন নৈযায়িক সমপ্দায়েরও ইহাই সত) 
(কথার ছায়াও মরলভাবে ইহা বুঝ যায়। অবশ্য পরে « 


কিন্তু পরে সারিকার 
রিয়া বলিয়াছেন, “অয়ঞ্চ দশা 
ইমেবেতাবধেয়ং |= টিটি 
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স্থলে তুঁদূশ তুই প্রকৃত হেতু এবং তাহাই “হেত্বাতাম” শব্দের অন্তর্গত “হেতু' শব্দের দ্বার! 
বুঝিতে হুইে। সুতরাং 'সংপ্রতিপন্গ* ছেতুদয়ে যে, প্রকৃত হেতুর কোন এক লক্ষণ নাই, ইহা 
স্বীকার্য্য হওয়ায় অসংগ্রতিপক্ষত্বই সেই লক্ষণ, ইহাই স্বীকার্ধ্য। তাহা হইলে সেই লক্ষণের 
'অভাবেই, উত্তরূপ হেতুদ্বয় অহেতু বা হেত্বাভাম, ইহা স্বীকার্ধা। সংপ্রতিপক্ষতবই উক্তরূপ 


হেতুদ্ধয়ের দোষ। 
* এইরূপ পূর্বোক্ত 'বাধিত' হেতুতে বাধুদোষ স্বীকার করিয়া €কালাতীত বা ‘বাধিত’ 
নীঁমে পঞ্চম হেত্বাভামও স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্ত বৈশেষিকাদি মতে উক্তরূপ স্থলে পক্ষদ্োয 


575) প্রতিজ্ঞার দোষই স্বীকৃত হওয়ায় নানারূপ প্রতিজ্ঞাভাসই কথিত হইয়াছে। যদিও “ব্যোমবতী 
“* শ্ৃত্তিতে (৫৬৫ পৃঃ) ব্যোমশিবাচাৰ্যয, কণাদের সতেও কালাতীত’ হেত্বাভাম” সমর্থন 
করিয়াছেন, কিন্ত প্রশপ্তিপাদ যে, উপ স্থলে প্রতিজ্ঞাতাসই বলিয়াছেন, ইহাই স্পষ্ট বুঝ! 
যায় (পূর্ব ২৫৭ পৃষ্ঠা র্টব্য)। দিরজীগ গ্রতৃতিও অনেক প্রকার প্রতিজ্ঞা তান? বনিয়াছেন।* .. ও 
_.. উদ্দেযোতকর পূর্বের প্রত্যক্ষবির্ধ স্তায়াভাসের ব্যাখ্যা করিতে" দি নাগোক্ত যে উদাহরণের 
2" খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পূর্বে (২৯ পৃঃ) লিখিত হইয়াছে । উদ্দ্যোতকর পরে গোতমের 
প্রতিজ্ঞা সুত্রের বার্তিকেও দিঙ্‌নাগোক্ত ্রত্যক্ষবিরুদ্ধ (প্রতিজ্ঞাভাসে'র উদাহরণের খণ্ডন করিতে 
সেই পূর্বাকথাই বলিয়াছেন। পরে বলিয়াছেন _“প্রসিদ্ধিব্রিদ্ধন্ত ন বুধ্যামহে* ইত্যাদি । 
তাৎপৰ্য্য এই যে, কেহ যদি অঁচন্দ্রঃ শশী অর্থাৎ শী চন্দ্র শব্দের বাচ্য নহ, এরূপ প্রতিজ্ঞা 
, বলেন, তাহ! হইলে উহাকে বল! হইয়াছে, _প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাভাস?। উদ্দ্যোতকর 
* ইহাই প্রতিবাদ করিতে বলিয়াছেন যে, পূর্বে যে প্রমাণ দ্বার! শশীর চননুশববাচ্যত লোকপ্রমিদ্ধ 
হইয়াছে, নেই প্রমাণবিরুদ্রত্বপ্রযুক্তই উহা প্রতিজ্রাভায়? হওয়ায় উহাকে প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধ বলা 
++... যায় না এবং উক্ত নামে পৃথক্‌ কোন প্রতিজ্ঞাভ!য় বলাও অনাবশ্তক। বস্তুতঃ সর্বত্র বলবৎ 
প্রমাণবিরুত্ধপ্রতিজ্ঞাই ‘প্রতিজ্ঞাভাস'। নেই প্রমাণের ্ূলবত্তাও বিচার দ্বারা সিদ্ধ করিতে 
7 হইবে। "কিন্ত নানারূপে মেই ‘প্রতিজ্ঞাভামে’র উদ্াহরণ-প্রদর্শনের জন্যই প্রাচীন কালে 
*প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধ* নামে একপ্রকার প্রতিজ্ঞাভাস'ও কথিত হইয়াছে! উদ্দ্যোতকর উহার 
প্রতিবাদ করিলেও তাহার পরে কুমারিল উট সাম্প্রদায়িক, মতাহুসারে বলিয়াছেন; 
“চন্দ্রশব্দাভিধেয়ত্বং শশিনে! যো নিষেধতি। লস সর্ধলোকসিদ্ধেন চন্্রজ্ঞানেন" বাধ্যতে | 
( শ্লোকবার্ডিক; অনু-পঃ, ৬৪ ) | পরে অয়ন ভট্টও বলিয়াছেন, পন চন্জঃ শশীতি লোকপ্রমিদ্ধি- 
বিরুদ্ধ: ।"__('প্তায়মঞ্জরী', ৫৭২ পৃঃ)। ্‌ নি 
£7 এইরূপ 'দৃষ্টান্তাভাম’ও নানাপ্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অনুমান স্থলে দৃষ্টান্তরপে 
কিলে অথবা ওঁ উভয়ই ন! থাকিলে অথবা অগ্ত 


গৃহীত পদার্থে সাধ্যধর্ম্ম অথবা হেতু না থা 
দু যথা প্রতাক্ষবিরুদ্ধ'। “অনুমান বির দাধারপনভবির্ধ. সিদ্ধান্ত, “বচনবিরদ্ধ। 


+ ৪ ‘অগ্রমিদ্ধণক্ষ', ‘অপ্রমিদ্ধদাধা', “উভয়াপ্রিদ্ধঃ £প্রসিদ্ধিবিরদ্ধ' ইতা।দি ।'স্ারমঞ্জরী'--( ৫৭ পৃষ্ঠা অষ্টবা )। 
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কোনরূপ দৃষ্টাস্তদোষ থাকিবে সেই পদার্থকে বলে ৃষটান্তাভাস। প্রশনত্পাদ ও. ডার্ক 
প্রভৃতি নানাপ্রকার 'ৃষ্টান্তাভাসের’ও বর্ণন করিয়াছেন। : ন্যায়প্রবেশে 'ণ্ৰৌদ্ধাচাৰ্য্ 
দিউলাগও দশবিধ 'ৃষ্টান্তাভাস’ বলিয়াছেন। কিন্তু মহধি গোতম দৃষ্টাস্তাভাসে'র উল্লেখ 
করেন নাই কেন? এতহুত্তরে বরদরাজজ বলিয়াছেন,-_"অন্তর্ভাবো যতত্তেষাং হেন্বাভাসেষু” 
গহ ৷” তাৎপৰ্য্য এই বে, সর্বপ্রকার দৃষ্টান্তাভাষ’ স্থলেই সেই ভ্তু গোতমোক্ত পঞ্চবিধ 
হেযাভালের অন্তর্গত কোন হেত্বাভাস অবশ্যই হইবে।, সুতরাং দেই সমন্ত' স্থলে ‘মেই 
হেতুই দুষ্ট হওয়ায় হেত্বাভাসই বক্তব্য। বরদরাজ পরে কয়েকপ্রকার দৃষ্টাস্তাভাসের উদাহরণ 
তাহা প্রদর্শন ক্রিয়াছেন। ০ 


যেমন “অগ্নিরনুষেণ দ্রব্যত্বাৎ জলবৎ» এইরূপ প্রয়োগে দ্রব্যত্ব হেঁতৃ দুষ্ট অর্থাৎ উহ! প্রকৃত হেতু .. 
নহে, কিন্ত হেত্বাভাস। যদিও উক্ত হেতুতে ব্যভিচার দৌধপ্রযুক্তই উহাকে দুষ্ট বলা যায়, কিন্তু রর 
উহাতে 'বাধদোষও স্বীকার এবং উহাই প্রধান দোষ। কারণ, পূর্বেই অগ্নিতে প্রতাক্ষ- 
প্রমাণের দ্বারা অনুষত্ব্ূপ শাধ্যধশের অভাব ( উষ্ণত্ব ) সিদ্ধ হওয়ায় অন্ুষ্চত্ববিশিষ্ট অগ্নিরূপ 
পক্ষ সম্ভাবিতই গহে। স্ম্তাবিত পক্ষই, কোন হেতুর দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে। নচেৎ কোন” 
হেতুর দ্বায়াই তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না। তাই কথিত হইয়াছে, -সম্ভাবিতঃ প্রতিজ্ঞায়াং 
পক্ষঃ সাধ্যেত হেতুনা। ন "= "হেুভিপ্তাণযুৎপতয়নেব যো হতঃ॥ সুতরাং 


লালন গ্রহণ করিয়া, সেই পঞ্চম লক্ষণের সভাবপ্রযুক্ত উক্তরূপ হেতুকে “কালাতীত” 
ৰো এ ক্তর্প ত 
বাধিত নামে পঞ্চম হেত্বাভাস বুলা হইয়াছে। 


be < RL “ঘুষ কেবল বাধিত হও প্রয়োগ হইতে পারে। যেমন 
2 | এইবপ প্রয়োগ করিলে উক্ত" স্থলে ' ধূম হেতুতে রঃ 


| য়া শিখরাবচিন পর্বতে নাছির যথার্থ অন্থমিতি সম্ভব হয় না। 
বধির অভাব পূর্বেই প্রমাণসিদ্ধ হওয়ায় শিখরাবচ্ছিন পর্বত য়ে 


বাতিচারাদি দোবশুন্ ইহেতুও প্রকৃত বব 


রর রী লি 


৫১25] ৮ বাংস্তায়নভাষা ঃ ৩৭৭ 


. ব্যোহুণিবা্াৰ্য্, সমন প্রতিজ্ঞাভাম' স্থলেই প্রতিজ্ঞার দোষ স্বীকার করিয়াও হেতুর দোষও 


- করিয়াছেন । উদ্দাহরণের সহিত সংক্ষেপে তাহার ব্য 
* বীহুল্যভয়ে এবারও “তাহার ব্যাখ্যা করা 


সমর্থন *বর্ধরিতে অন্ত ভাবে বহু হুক্ষ বিচার করিয়াছেন। কিন্তু গৌতমমত-ব্যাধ্যাতা জয়ন্ত 
ভট্ট অন্ত সম্প্রদায়ের কথিত সমস্ত পক্ষদোষ 'ও দৃষ্ান্তদোষকে বস্তুতঃ সেই স্থলে হেতুর দোষই 


বলিয়ী উপসংহারে বলিয়ছেন,_-"অতএব চ শান্তেহন্মিন্‌ মুনিনা তত্বদর্শিনা। পক্ষাতাসাদয়ে! 


নোক্ত! হেত্বাভাসাস্ত দর্শিতাঃ ॥” : 
* পরিশেষে বক্তব্য এই যে, 
হেত্বাভাষ অসংখ্য প্রকার হইতে পারে। 


নহাৰ গোতমোক্ত পঞ্চবিধ হেত্বাভাসের অবাস্তর প্রকারভেদে : 
ব্যায়বাৱিকে’ উদ্দ্যোতকর তাহার বহু বর্ণন 
[খা] করা অসম্ভব । , সুতরাং অতি- 
সম্ভব হইণ না। কিন্তু উদ্দোতকরের মতেও 


নেই সমস্ত হেত্বাভাসই গোতমোক্ত পঞ্চবিধ গহেত্বাতাগেরুই অন্তর্গত ।০ তাই তিনিও পূর্বে 
বলিয়াছেন, _*বিভাগোদ্দেশে|, নিয়মার্থ ইত্যুজম্‌।” বাহারা গৌতম মতেও “দিদ্ধমাধন' 


এবং ‘অপ্রযোজক’ নামে পূর্ণক হেত্বাভাসই স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাদিগের উক্ত মতের, 
খন করিতে "হানি তৃতীয় শুবকে উদার বলিয়াছেন ত 
স্ানাধিকসংখ্যাব্যবচ্ছেদফলত্া২। রু তর্হি ছয়োরস্তনিবেশঃ? অসিন্ধ এব” ইত্যাদি 
তন রী এই যে, মহর্ৰি গোতমের হেত্বাভাসবিভাগম্থত্রের দ্বারা তাহার মতে হেত্বাভাসের 
সংখ্যা উহা হইতে ন্যুনও নহে, অধিকও নহে, ইহাই চিত হইয়াছে। * নচেৎ তর ব্যর্থ 
হয়। অতএব তাহার মতে উক্ত “নিদ্ধদাধন” ও ‘অপ্রযোজক’ পৃথক্‌ হেতাভাস নহে, ইহা! 
্বকার্ধয। উদ্দয়নাচার্য্যের মতে “সিদ্ধনাধন” ও প্রযোজক ব্েঞ্গোতমোক্ত “দাধ্যসম' বা 
‘অমিদ্’ হেহাভাসেরই _প্রকারবিশেষ, ইহা পূর্বেই *বলিয়াছি। ফলকথা, মহৰ্ষি গোতমের 
রি তবাভাম_'পঞ্চবিধিই। তাই তিনি প্রুথমে হেত্বাভাসের বিভাগনুত্র বলিয়াছেনঃ. 


মভিচার-বিরদধ-প্রকরণসম-দাধ্যসম-কালারভীতা হেত্বাভাঁসাঃ॥ ৯ 


হেত্বাভাসলক্ষণপ্রকরণ সমাপ্ত ॥ 


ভাষ্য। অথ ছলমব. ০ রর রি 
সূত্ৰ ৷ বচনবিঘাতোহ্র্থবিকন্পোপপত্তা! ছলং ॥১৭।৫১| 


অন্ুবাদ। অতঃপর: ‘ছল’ (নিরূপিত হইয়াছে )।  “অর্থবিকল্প*্_ 


. অর্থাৎ বাদীর অভিমত অর্থের বিরুদ্ধার্থ-কর্পনারূপ উপপত্তির দ্বারা ( বাদীর ) 


বচনের বিঘাত ছল । ani 
৩ ভাষ্য। ন সামান্যলক্ষণে ছলং শক্যমুদাহওং, বিভাগে তুদা- 


হর্ণানি। 


0° 


টা 
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৪ ডি 
শা নদ মল উচ িবিয হলেই অর এইমপ নি মহৰি পরে “তৎ ভি ' 


৩৭৮ : ন্যায়দর্শন [ ১৭ ২আ 


অনুবাদ । সামান্য লক্ষণে ছলের উদাহরণ প্রদর্শন করিতে পারা'যায়॥না | . 


কিন্তু বিভাগে অর্থাৎ বিশেষ লক্ষণে উদ্াহরণত্রয় বক্তব্য | (3 
ভাষ্য। বিভাগম্চ-- 


সুত্র। তৎ ত্রিবিধং-_বাকৃছলং সামান্যচ্ছল- 


মুপচারচ্ছলঞ্চ ॥ ১৩ ।॥৫২॥ রব 
অন্ুবাদ। “বিভাগ”, অর্থাৎ ছলের বিভাগসুত্র ( বলিতেছেন )। সেই 

ছল ত্রিবিধ__-(১) “বাকৃছল, (২) 'দামান্যছল* ও (৩) উপচারছল'। ্‌ 
রি টিগ্নী। মহৰি ‘হেত্বাভাষ’পদীর্থের লক্ষণের পরে ক্ৰযামুসারে গৃথক্‌ প্রকরণের দ্বারা 
ৰ পদার্থের রি করিয়াছেগ। ভাস্তকার ইহাই ব্যক্ত করিতে প্রথমে বলিয়াছেন, 
রর সা রি রা হতের দ্বারা “ছল'পদার্থের সামান্ত লক্ষণ বলিয়া, দ্বিতীয় সুত্রের 
রর রন পা যাছেন। ভাস্তকার পূর্বেই (৬৯ পৃঃ) ইহা বলিয়াছেন । কিন্তু সরলার্থ 
হযে ব্যাখ্যা করেন নাই। বাচস্পতি মিশ্র প্রথম সুত্রে অর্থ- 
এই পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, প্যথা বক্ত,রভিমতোহর্ঘস্ততো৷ বিরুদ্ধোহর্থ- 


স্তম্ভ £ কল্পনা, সে a 
বিকল্পঃ কল্পনা, দৈবোপপতিস্তযা? "অর্থাৎ বক্তার অভিমত বা বিবক্ষিত যে শব্দার্থ ' 


৬ টি রা বিরুদ্ধ অর্থই এই স্থত্রে অর্থ শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে এবং 
তে ্ ডিন র হা হইলে বুঝা যায়, বক্তার অভিমত অর্থের বিরুদ্ধার্থের 
সানির সেই অর্ধবিকল্পরূপ উপপত্তির দ্বারা বক্তার বচনের বিঘাতই 
লা যেরূপেই হউক," বাদীর বাক্যের অন্তরূপ তাৎপর্য: কল্পন! করিয়া 
টা যে প্রতিষেধ অর্থাৎ বাদীর প্রযুক্ত হেতু অথবা সেই বাক্যের কো 

যে অসছুত্তর, তাহাই “ছল*পদার্থ। ৮ 


" এ্ভলে'র উক্ত 
প সামান্ত লক্ষণে ইহার কোন উদাহরণ প্রদর্শন করা যায় না । উদাহরণ 


্‌ টি রর দিশেষ “ছল, গ্রহণ করিতে হইবে। তাই ভান্তকার প্রথমোক্ত 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন ভক IEE বিভাগে তুদ্দাহরণানি |. বাঁচস্পতি মিশ্র এখানে 
ভা্তকারের প্রথমোক্ত ও শেষোক্ত রাত 08 তন্সিনুদ্রাহরণানি।” এখানে 
, কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র পরে ব্যাখ্যা করি রঃ হী মানার, ইহাই সরলভাবে বুঝা যায়। 
_বিভাগশ্চেতি। বিভজ্য রাছেন,_“মুনাধিরুসংখ্যাব্যবচ্ছেদার্থং বিভাগমবতারয়তি 
বাত বিউংলসেতি বিভাগঃ স্থত্তমুচযতে ৷” অর্থাৎ উপ বুৎপত্তি 

বিভাগস্থত্র ৷ ‘ছল’পদাৰ্থ বহু প্রকারে বহু 
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a ৫:20 *  বাতৎস্তায়নভায্ ৩৭৯ 
* ইত্যদি, ক্কিভাগসথত্টি বলিয়াছেন। কোন কোন পুন্তকে এই হুত্রের শেষে “ইতি” শব 
আছে । কিন্ত বাচম্পতি মিশ্র প্রভৃতি 'ইতি’শব্দাস্ত ত্রপাঠ গ্রহণ করেন নাই ॥ ১০-১১ | 
ভাষ্য। তেষাং₹_ 


₹_ "সূত্ৰ । অবিশেষাভিহিতেহর্থে বক্তভিপ্রায়া- 
দর্থ'ন্তরকন্পনা রাকৃচ্ছলম্‌ ॥ ১২৫৩ ॥ 


অনুবাদ। সেই ত্রিবিধ ছলের মধ্যে অবিশেষে উক্ত হইলে অর্থাৎ 
-*- বিবিধ অর্থের বোধক সমান শব্দ প্রয়োগ করিলে অর্থ বিষয়ে বক্তার অভিপ্রেত 
অর্থ হইতে ভিন্ন অর্থের ক্জানা অর্থাৎ এৰূপ অর্থান্তর্কল্পনার ছারা যে 
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দোঁষপ্াদর্শন, তাহা বাকৃছল। * . র 
ভাষ্য । নবকম্থলোহয়ং মাণবক, ইতি" প্রয়োগঃ। অত্র নবঃ 


ই কম্বলোহস্তেতি বক্ত,রভিপ্রায়ঃ। , বিগ্রহে তু বিশেষো ন সমাসে। 
তত্রায়ং ছলবাদী বক্ত চরভিপ্রায়াদবিবক্ষিতমন্যমর্থং নব কম্বলা অস্তেতি 
তাবদভিহিতং ভবতেতি কল্পয়তি। কল্পয়িত্বা*চামস্তবেন্‌ প্রতিষেধতি, 

 একোহস্ত কম্বলঃ কুতো নব কম্বলা ইতি। তদিদং সামান্যশৰ্দে বাচি 
"  ছৃঠনং বাকৃছলমিতি। ৮ 
অস্ত পরত্ববস্থাৰং-_সাঁমান্যশবান্তানেকা রত্বেইন্যতরাঁভি- 
. ধানকপ্পনায়াং বিশেষবচনৎ । ' নবকম্ষল ইত্যনেকার্থস্তাতি- 
i ধানং; নবঃ কনম্বলোহস্ত নব কম্বল! অস্তেতি। এতস্মিন্‌ প্রযুক্তে যেয়ং 
কল্পনা, নব কম্বলা অস্তেত্যেতদূভব্তাইভিহিতং, তচ্চ ন সম্ভবতীতি। 
এতস্তামন্যতরাভিধানকল্পনায়াং বিশেষে বর্তব্যঃ ম়াদুবিশেষো 
বিজ্ঞায়তেহ্য়মর্থোহনেনাভিহিত ইতি । সঙ বিশেষো নাস্তি, 
তন্মান্মিথ্যাভিযোগমাত্রমেতদিতি ৷ £ E 
প্রসিদ্বশ্চ লোকে শবাীর্ঘসন্বন্ধোইভিধানাভিধের়- 
ধনিয়মনিয়োগই ॥ অস্তাভিধানস্যায়মৰ্থোইভিধেয় ইতি সমানঃ সামান্- 
১. ০ শব্বস্ত, বিশেষে! বিশিউশবস্ত। প্যুক্তপূর্ববাশ্চেমে শব্দ! অর্থে প্রযুজ্যন্তে, 
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৩৮০ * হ্যায়দর্শন + [ ১০ ২আ* 


নাপ্রযুক্তপূর্ববাঃ। প্রয়োগ্রশ্চার্থসম্প্রত্যয়ার্থঃ, অর্থপ্রত্যয়াচ্চ' ব্যবহার ইঠি। . 
তত্রৈবমর্থণত্যর্থে শব্দপ্রয়োগে সামর্ঘ্যাৎ সামান্যশব্স্ত প্রয়োগমিয়মূঃ। 
অজাং গ্রামং নয়, সগিরাহর, ত্রান্মণং ভোজয়েতি সামান্যশব্দাঃ সন্তোহর্থা- . 
বয়বেষু প্ররুজ্যন্তে সামর্থ্যাৎ, যত্রার্থক্রিয়াদেশনা সম্ভবতি, তত্র প্রবর্তন্তে 

: নার্থনামান্যে, ক্রিয়াদেশনাহসম্তবাৎ | এব্ময়ং সামান্তশব্দে৷ - নবকম্বল 
ইতি, যোহ্ঃ সন্তবতি নবঃ কম্বলোইস্তেতি, তত্র প্রবর্ততে, যস্ত ন সম্ভবত” 
শব কম্বল! 'অস্তেতি, তত্ৰ. ন প্রবর্ততে। সোহয়মনুপপদ্যমানার্থকল্পনয়! . . " 
পরবাক্যোপালস্তো৷ ন কল্পত ইতি। | 


অনুবাদ | “নবকম্বলোৎয়ং মাণবকঃ,* এইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে। এই 
স্থলে এই বালকের নূতন কম্বল, ইহাই বক্তার অভিপ্রেত। . বিগ্রহেই অর্থাৎ 
'শবকম্বল' এই পদের ব্যাপবাক্যেই বিশেষ আছে, সমাসে বিশেষ নাই। সেই 
হলে এই ছলবাদী “এই বালকের নবসংখ্যক কম্বল, ইহা আপনি বলিয়াছেন' 
এইরূপে বক্তার অভিপ্রেত, অর্থ হইতে অবিবক্ষিত অন্য অর্থ কল্পনা রিনি 
নি রী নন তি করিলেন, (যথা) ‘এই বালকের একই কম্বল, * 
টা হবার? রং এই সামান্য শব্দরপ বাক্যনিমিত্ক দুল « 
রা রি ক প্রত্যবস্থান” অর্থাৎ খণ্ডন (বলিতেছি') ॥ সামান্য 
পয একতর অর্থের অভিধান-কল্পনায় বিশেষবচন কর্তব্য । ' 
টে ) 'িবকম্বল” এই শব্দের দ্বারা অনেক অর্থের অভিধান হয়, (যথা) 
্‌ টি রঃ টা বধ ইহার নবসংখ্যক কম্বল আছে অর্থাৎ উত্তরূপ 
ৰ নিল শবর্বল' এই শব্দটি ছ্বার্থ। এই শব্দ প্ৰযুক্ত হইলে “ইহার 
১ ৃ রা কর্তৃক উক্ত হইয়াছে», এইরূপ যে কল্পনা, তাহ! 
হা রি 1) এই একতর অর্থবিশেষের অভিধান-কল্পনায় বিশেষ 
রি 2 বিশেষপ্রযুত্ত হিহা কর্তৃক এই অর্থই কথিত হইয়াছে, এইরূপে 


বিশেষ অর্থ বুঝা যায়। কিন্তু সেই 
1171, কিন -সেই - | 
এভিদ 1 বিশেষ ‘ নাই ত ইহা চা 


ba! 


পার. Se 
৯ অভিধান ও অভিধেয়ের (বাচক শব্দ ও তাহার বাচ্য অর্থের) 
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Fe * বাৎস্যায়নভাঙ্ ৩৮১ 
“নিয়মনিক্লোগ' অর্থাৎ অর্থবিশেষে শব্দবিশেষের সংকেতরূপ শব্দার্থসন্বন্ধ লোকে 
প্রসিদ্ধই» আছে | (বিশদার্ঘ) এই শব্দের এই অর্থ বাচ্য, এইরূপ সম্বন্ধ অর্থাৎ - 
সেই অর্থ ও শব্দের বাচ্যবাচকভাব সম্বন্ধ সামান্য শব্দের পক্ষে সমান, 
"বিশিষ্ট শব্দের পক্ষে বিশেষ। প্রবুক্গূর্বই অর্থাৎ পূর্বাকাল হইতেই প্রযুক্ত 
এই সমস্ত, শব্দ অর্থবিশেষে প্রযুক্ত হইতেছে, অপ্রযুক্তপূর্ক নহে। প্রায়োগও 
নঅর্থবোধার্থ, অর্থাৎ শব্দের অর্থ বোধের নিমিত্তই প্রয়োগ হয় এবং অর্থবোধ 
. জন্যই ব্যবহার হয়। তাহা হইলে এইরূপ ‘অর্থগত্যর্থ' অর্থাৎ অর্থের গতি বা! 
- -০* জীন যাহার অর্থ বা প্রয়োজন, এমন শব্দ প্রয়োগে সামর্থ্যবশত্ঃ' অর্থাৎ 
যোগ্যতাবশতঃই লামান্য শব্দের প্রয়োগ-মিয়ম* আছে। বুথা_“অজাৎ গ্রামং 
নয়’, ‘সর্পিস্নাহর’, 'ত্রাঙ্গণং ভৌজয়', এই সমস্ত প্রয়োগে (অজা, সর্পিষ্‌ ও ব্রাহ্মণ , 
শ্ব) সামান্য শব্দ হইরাও জামর্থাবশতঃ অুর্থবিশেষেই প্রবৃত্ত হয়, (অর্থাৎ), 
যে অর্থে অর্থক্রিয়ার 'দেশনা' ( উপদেশ ) সম্ভব হয়, সেই অর্থেই প্রবৃত্ত হয়, 
অর্থসায়ান্যে প্রবৃত্ত হয় মা। কারণ, অর্থক্রিয়ার উপদেশ সম্ভব হয় না। [ অর্থাৎ 
সমস্ত ছাগীকে গ্রামে লুওয়া* এবং সমস্ত স্বতের ‘আহরণ এবং সমস্ত ব্রাহ্মণের 
* ভোঙ্গনরূপ অর্থক্রিয়ার উপদেশ সম্ভব না হওয়ায় উর্জ প্রয়োগত্রয়ে ‘অজ’, 
১ শর্পিষ’ ও 'ব্ৰান্মণ’ শব্দের দ্বারা ছায়ীবিশেষ, স্বতবিশেষ ও ্রাহ্মণবিশেষেরই 
বোধ হইয়া থাকে। ] এইরূপ “নবকন্বল' ইহা সীমান্ত শব্দ অর্থাৎ সামান্যতঃ পূর্বোক্ত « 
অর্ধৱয়ের বোখক গর্ব। ইহার নূতন,কল, এইরূপ যে অর্থ স্তব হয়, সেই 
- অর্থেই প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু ইহার নবসংখ্যক কম্বল, এই যে অর্থ সম্ভব হয় না, মেই 
নি এব হয় না। অর্থাৎ উক্ত স্থলে ‘নবকস্বল’ শব্দ উ্তরাপ অনন্তর অর্থের 
পিক অতএব নেই এই অনুপগ্ধমান অর্থের কল্পনার 
রে ধরূপ বিঘাত গ্ীস্তব হইতে পারে না। 
দ্বারা পরবাক্যের উপালভ অনা জি বিশেষে উক্ত শব্দবিশেষ অর্থাৎ 
টিগ্ননী । সুত্রে অবিশেষাভিহিতে এই পদের দারা '! উ 


a 
J কার্থবোধক দামান্ত শৰাই গৃহীত হইয়াছে। পরে অর্থে এই পদের দ্বারা হইয়াছে 
নেই সামান্ত শব্দে অর্থান্তর কল্পনা ‘বাক্ছল’ নহে, কিন্ত (সেই শব্দ প্রযুক্ত হইলে তাহার 
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| তাহাই বাকৃ্ছল। বক্তার 
রঃ র্থান্তরকল্পনা অর্থাৎ তদ্ধারা প্রতিযেধ, ত 
1 ও ভিন্ন অর্থই সেই অর্থান্তর। * মহধি ইহাই ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন, 
হাজি el “অডিপ্রেয়তে” এইরূপ ব্যুৎপত্তি অইম[রে “অভিপ্রায়” না মস 88 
বক্ত,রতিপ্রায়া ও বুঝা যায়। ভাষ্যকার উদাহরণ প্রদর্শন দ্বারাই সুত্রোক্ত 
7... ৪. এখানে অভিপ্রেত অথও * | 
| নি 


—Y 


n 
লি 
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৮ 


উক্ত স্থলে সেই বিশেষ হেতু কিছুই না থাকা 


j 'বলিয়াছেন,_*নেপালাদ!গতোহ্য়ং 


ও ইত্যাদি। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও উক্ত উদাহরণই বলিয়াছেন। 


 উদয়নাচার্ধোর বাাপ্যাত বিশেষ 


টু ্ায়দর্শন নিসা 


বাকৃছলের ব্যাখ্যা করিতে রলিয়াছেন”_নবকম্বলোহয়ং মাণবক .ইতিঃগ্রয্লোগঃ . 


ইত্যাদি । ভাম্তকারের কথা এই বে, “নবঃ কম্বলোহস্ত” এবং “নব কম্বল! অস্ত: «এইরূপ 
বিগরহবাক্যানুসারে বহুবীহি সমাসে নবকন্থল শব্দের দ্বারা যথাক্রমে মূতন ক্বলবিশিষ্ট 
এবং নবদংখ্যক কম্বলবিশিষ্ট, এই উভয় অর্থই বুঝা যায়। সুতরাং উক্ত “ন্রকম্বল” 
শব্দের বিগ্রহবাঁক্যেই বিশেষ আছে, কিন্তু সমাসে বিশেষ নাই। অর্থাৎ একই বহুব্রীহি 
সমাসে উক্ত ‘নবকম্বল’ শব্দটি পূর্বোক্ত উভয় অর্থের বোধক সামান্য শব্ব। কিন্ত 
পূর্বোক্ত “নবকথ্বলোহয়ং মাণবকঃ” এই বাক্যে ‘নবকম্বল’ শব্দের “নবঃ কম্বলোহস্ত” এইরূপ 
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বিগ্রহবাক্যামুসারে মূতনকম্বলবিশিষ্ট, এই অর্থই বক্তার অভিপ্রেত বা বিবক্ষিত। কিন্ত 


LS A ; 
প্রতিবাদী সেই বক্তার অভিপ্রায় বুঝিয়াইংহইউক বা না বুঝিয়াই হউক, উক্ত বাক্যে “নবকম্বল* *' 


শব্দের দ্বিতীয় অর্থের, কল্পনা করিয়! বণিলেনু,-নব কম্বল অস্যেতি তাবদভিহিতং 
ভবত| অর্থা এই মাণবকের নুবসংখ্যক কম্বল, ইহা আপনি বলিয়াছেন, কিন্ত” একোহস্য 
টিন হতো নব কন্বলাঃ। প্রতিবাদীর উক্তরূপ গ্রতিবেধ উক্ত. স্থলে” বাকৃছলু । 
নবকন্বল” এই সামান্ত শবই উহার নিমিত্ত। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন, “তদিদং সামান্ত- 
শব্দে বাচি ছলং বাক্‌ছলমিতি।” মামান্ত শবই উক্ত বাঁচ্‌ শব্দের অর্থ । “বাচি? এই পদে 
সধ্মী বিভক্তির অর্থ নিমিত্তত্ব। দবাচম্পতি মিশ্র ব্যাখ্যা EE “বাচি লিল ছলং 


বাক্‌ছলমিতি ৷ নকল ইতি উভয়ত্রাপি,সমানায়াং বাচি নিমিত্তভূতায়ামিত্যৰ্থঃ ৷"* 
ভান্টকার পরে উক্ত 'বাকৃছলে'র খণ্ডন করিয়া, উহার অসদুত্তরত্ব বুঝা ইতে বলিয়াছেন 


যে, সামান্য ন 
যে, শব্দের অনেফার্দত্বপ্রযুক্ত একতর অর্থবিশেষের অভিধান কল্পনায় কোন বিশেষ 


টা সেই অথই বক্তার বিবক্ষিতু, ইহা প্রতিপন্ন হয়। প্রর্বোক্ত বাক্যে “নবকম্বল? 
টিন রে না কল্পনা Ss বলেন যে, ইহার নবসংখ্যক কম্বল, ইহা আপনি 
প্রযুক্ত বাদী যে, উক্ত সহ ENN 3510 

বক শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা প্রতিপন্ন হয়। কিন্ত 
য় উক্তরূপ কল্পনা অযুক্ত। অতএব উহা প্রতিবাদীর 


কোন লে টা সব হয়। অনুমান ভিন্ন অন্য স্থলেও ইহ! প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্ত 
ইহার প্রসিদ্ধ উদাহরণ । ই EE অসিদ্ধি দোষ প্রদর্শনের জন্য উতক্তরূপে প্রতিবাদীর ছলই 
হ 'নশিষ্পপ্রকাশে’, বর্ধমান উপাধায় উক্ত উদাহরণ গ্রহণ করিয়াই 
নববন্থলবন্বাদিতাজে কুতোহস্তণ্নবকধ্বল! এক এবান্ত কম্বলো যত ইত্ডিবৎ” 
উক্ত বাক্‌ছলের স্বরূপ ও উদাহরণ বিষম 


রে টা | + মত স্যায়পরিশিঃ-গ্রন্থে’ ( কলিকাত! সংক্ষ তসিরিজ। ৫৮:৫৯ i) 
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টি বাৎস্তায়নভাষ্ত ৩৮৩ 


মিথ্যা, অভ্রিযে|গ'মাত্র। অর্থাৎ উত্তরূপ অমূলক কল্পনার দ্বারা”বাদীর উক্ত বাক্যের বিঘাত 
হইতে পার্জ না। কারণ, বাদীর বিবক্ষিত প্রক্ৃতার্থে উক্তরূপ দোষ সম্ভবই হয় না। 
প্রশ্ন হইতে পারে যে, বাদী কেন এরূপ দ্বার্থ শব্দের প্রয়োগ করেন? তিনি “নূতন- 


“ কম্বলৌইয়ং মাণবকঃ” এইরূপ শ্পষ্টার্থ বাক্য প্রয়োগ করেন না কেন? তাই ভান্কার পরে 


বলিয়'ছেন, প্রসিদ্ধণ্চ লোকে ইত্যাদি । ভাস্তকারের তাৎপর্য এই যে, উক্তরপ 
প্রয়োগজন্ত বাদীর কোন অপরাধ ব্থীায় নাএ কারণ, ‘অভিধান’ ও ‘এভিধেয়ে'র ( বর্ণাত্মক : 
শৰ €ও তাহার অর্থের ) যে নিয়মনিয়োগ অর্থাৎ এই শব্দ হইতে এই অর্থ বুঝিতে হইবে, 


* এটুরূপ সংকেতবিশেষ, তাহাই শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ এবং উহা লোকে প্রসিদ্ধই আছে। অর্থাৎ 


"* শঁৰ্াৰ্থবোদ্ধা ব্যক্তিগণ উহা, জানেন। এ শৰ্দাৰ্থমধন্ধ সামান্য শব্দের পক্ষে সমান এবং 


ও ব্ৰাহ্মণমাত্ৰেরণবোধক শব্দ । 


বিশিষ্ট শবের্‌ পক্ষে "বিশেষ সঘদ্ধ] পরন্ত চিরকাল" হইতেই ও স্মস্ত শব্ধ সেই সেই অর্থে 
প্রযুক্ত হইতেছে, ওঁ সমস্ত খুব অপ্রযুক্রপূর্বা নহে। কারণ, অর্থ বোধের নিমিত্তই শব্দের 
প্রয়াগ হয় *এবং সেই অর্থবোধজন্যই ব্যবহার হয়ু। , স্থতরাং ‘ও সমস্ত শব্দের সেই সেই অর্থে 
প্রয়োগ না হইলে সুচিরকাল হইতে শব্মমূলক, লোকব্যবহার চলিতে পারে না। অতএব এ 
সমস্ত শুৰাৰ্থমধন্ধ যে, লোকসিদ্ধ, ইহা স্বকারধ্য। তাহা হইলে অর্থবোধার্থ যে শব্দ প্রয়োগ 
হইতেছে, তাহাতে সামান্য শব্্রেণ্অর্থাৎ অনেকার্থ শব্দের দার্থবিশেষে সামর্থ্য বা যোগ্যতা- 
বশতঃ প্রয়োগের নিয়ম সবীকাধধয | ভাষ্যকার পরে ইহ সমর্থন করিতে উদ্দীহ্রণ প্রদর্শনের জন্য 
বলুয়াছেন”_-অজাং গ্রামং নয় ইত্যাদি। : 

ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, "্অজাং গ্রাম নয়” ইত্যানি০্বাকাত্রয়ে যে 'অজা' শৰ, 
‘সদিষ” শব ও ব্রাহ্মণ? গ্রতবর প্রয়োগ হয়, তাহা সায়া শখ অর্থাৎ যথাক্রমে ছাগীমাত্র, স্বৃতমাত্র 
বে কিন্তু সামর্থ্য বা’ যোগ্যতাবশতঃ উক্ত স্থলে “অজা” শব্দের দ্বারা 
ছাগীবিশেষ এবং “সপিয্‌” শব্দের দ্বার! স্বতবিশেষ এবং “ব্রাহ্মণ” শব্দের দ্বারা ্রাহ্মণবিশেষেরই 
বোধ হন । কারণ, মন্ত ছাগীকে গ্রামে লওয়া এবং সমস্ত স্বতের আহরণ এবং সমস্ত আমণের 
ভোজনরূপ অর্থক্রিয়া সম্ভবই না হওয়ায় তাহার (রেশন! অর্থাৎ আদেশ বা উপদেশ সম্ভব 


হয় না। কোন বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি এরূপ অর্থক্রিয়ার উপদেশ করিতে পারেন ন!। স্থতরাং উক্ত 
প্রভৃতি সামান্ত শব্দের দ্বারাও যথামস্তব বিশেষ অর্থই 


লে বক্তার তাংপর্যযবশত; ও “অজ 
i দ্বারাও যে স্থলে যে অর্থ সম্ভব বা যোগ্য 


বুঝা যায়।* এইরূপ 'নবকন্ধল' এই সামান্ত শব্দের 


* যেমন "ঘটেন জলমানয়* এইরূপ বাকা প্রয়োগ করিলে বার ঠ্াংধাবশতঃ ‘যট’ শব্দের দ্বার! 
ঘটহ্বরূপে আচ্ছিদ্র ঘটবিশেযেরই বোধ হয়ঠি উহ! ‘ঘট’ শব্দের, লাক্ষণিক অর্থ নহে। ই 
ভু্কের দ্বাদশ কারিকার বিবরণেরপ্যাখ্যার ‘প্রকাশ! টীকাকার বর্ধমান উপাধ্যায়ও উক্ত বিষয়ে বিচার রর 
সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন,-_“নহি ছিন্বাধানন্তরং ঘটপদেন ছিত্েতরববেন ঘটজানং অস্ততেঃ কিন্তু যোগাতয়! ছি : 
বিহায় যদ্‌ বন্তগতা! ছিদ্রেতরখ। তন ঘটত্বেন জ্ঞানং" | "নিচ লক্ষণাপি, সাহি জহংস্বার্থা অজহৎযবা্থী বা, 

[) 
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হয়, সেই অর্থই বুঝিতে হইবে।” অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে নূতন কম্বলবিশিষ্ট, এই ঘর্ঘইঞসস্তব . 
হওয়ায় তাগই গ্রাহথ। সুতরাং উক্ত স্থলে নবসংখ্যক কম্বলবিশিষ্ট, এইরূপ অস্ুপপ্হাঙান অর্থের 
কল্পনার দ্বার! বাদীর বচনবিঘাতরূপ গ্রতিষেধ হইতে পারে না। অতএব উক্তরূপ বাকৃছল 


অমছুত্তর ॥ ১২ ॥ . 


মুত্ৰ। সম্ভবতোহ্থস্ঠাতিসামান্যযোগাদসভভৃতাথ- 
কষ্পানা সামান্যচ্ছলম্‌ ॥১৩৷৫৪৷ ., 


অন্থবাদ। সম্ভাব্যমান্য পদার্থের সম্বন্ধে অতি সামান্য ধর্শের যোগবশতঃ টি 
অর্থাৎ যে সাশান্ত ধর্ম্মটি বক্তার 'ব্বিক্ষিত পাকে 'অক্তিক্রিম করিয়া অন্তত্রও ' 
থাকে, সেইরূপ সামান্য ধর্ম্ম্রে' সম্বন্ববশতঃ অসুস্তব অর্থের যে কল্পনা অর্থাৎ বা 
সেই কল্পনার দ্বারা যে প্রতিষেধ, তাহা “সামান্তছল 1৮ ’ 
তয় শহো খন্ধসো ভ্বাহ্মণেো বিদ্যাচরণসম্পন্ন' " ইত্যুক্তে * "5 
কশ্চিদাহ, দসম্তভবতি ব্ৰাহ্মণে বিগ্রাচরণসম্পদিতি। অস্ত বচনস্ত 
বিঘাতোহথ বিকল্লোপপত্যাইসন্ততার্ধকক্পনযা "ক্ৰিয়তে । যদি ব্ৰাহ্মণে 
বিদ্যাচরণসম্পূৎ' সত্তবতি, ত্রাতত্যৎপি মস্তবেৎ, ত্রাত্যোহপি ব্রাহ্মণ " 
সোহপ্যস্ত বিদ্তাচরণসম্পন্ন ইতি। যদৃবিবক্ষিতমর্থমাপ্রোতি চাত্যেতি 5 
" তদতিমামান্যম্‌ | “যথা ভ্ৰা্ণত্বং বিদ্যাচরণসম্পদং কচিদাপ্লোতি, 
কচিদত্যেতি। সামান্যনিমিভং ছলং সামান্তচ্ছলমিভি) . 


কা 


ংসারথহাদ্াক্যন্ত, তদত্রাসভূতারথ কল্পনানুপপত্তিঃ। যথা সম্ভবস্ত্যস্মিন্‌ ্ 
ক্ষেত্রে শালয় ইতি। অমিরাকৃত্মবিবক্ষিতথচ বীজজন্ম, প্রবৃতিবিষয়ন্ত 
ক্ষেত্ৰং প্রশংস্ততে। সোহয়ং ক্ষেত্রানুবাদো নাস্মিন্‌ শালয়ো৷ বিবীয়ন্ত - 
ইতি। বীজাত্ত শািনির্ববততিঃ সতী ন বিবক্ষিতা। এবং সম্ভবতি 
ব্ৰাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পদিতি, সম্পদ্ধিষযো রাহ্মণত্বং 
ন চাত্র ছেতুৰ্বিববক্ষিতঃ,-বিষয়ানুবাদত্যুৎ, প্রশংসাথত্বাদ্বাক্যস্ত। . .. ? 
শা যটানমুভবপ্রদন্নাৎ। নাস্তাঃ, 


4 ? এশকালক্ষাাধারপৈকরূপাভাবাৎ। 
পরতে অবাং।” “ণব্ষশিপ্রকাপিকা গ্রন্থে দিও সী, 


এবং সর্বত্র সামাস্যশব্দস্ত বিশেষ, 
ছি মাসের লক্ষণ ব্যাখ্যায় জগদীশ তর্কালঙ্কারও বলিয়াছেন. 


[পরি 


পি 


৫35০] 
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সি. ত্রাহ্মণত্বে সম্পদ্ধেতুঃ সমর্থ ইতি। রিষয়ঞ্চ এশংসতা বাক্যেন 
যথ্যহহন্তুতঃ ফলনিৰৃত্তিন” প্রত্যাখ্যায়তে, তদেবং সতি বচনবিঘাতোহ- 
, অন্ত তাৰ্থকল্পনয়! নোপপগ্ভত ইতি । 

অনুবাদ । ‘অহে| খন্থসৌ ব্ৰাহ্মণো বিদ্যাচরণসম্পন্নঃ এই বাক্য উক্ত 
হইলে অর্থাৎ কেহ কোন ব্রান্ধণকে দেখিয়া ‘এই ব্ৰাহ্মণ বিস্তার আচরণসম্পন্ন' 
"এই,কথ| বলিলে, কোন ব্যক্তি বলিলেন,_“সম্তবতি ব্ৰাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পৎ* 
অর্থাৎ ব্ৰাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পৎ সম্ভব হয়। অসম্ভূত অর্থের কল্পনারূপ “অর্থ- 
- শ্বিকল্পোপপত্তি'র দ্বারা এই বাক্যের বিঘাত, করা হয়। (সে. কিরূপ, তাহা 
বলিতেছেন) যদি ব্ৰাহ্মণে বিস্তাচরণসুম্পৎ সম্ভব হয়, তাহা হইলে ব্ৰাত্যেও 
সম্ভব হউক? ব্রাত্যও ব্রাহ্মণ, তিনিও বিদ্ঠাচরণসন্পন্ হউন? যাহা বিবক্ষিত 
পদার্থকে "প্রাপ্ত হয় এবং অতিক্রমও করে, -তাহা “গতিসামান্ত* অর্থাৎ তাদ্ৃশ 
সামান্য ধৰ্ম্মই এই সুত্রোক্ত “অতিস্ামান্ত”। যেমন ব্ৰাহ্মণত্ব কোনও ব্ৰাহ্মণে 
বিদ্যাচ্রণসম্পৎকে প্রাপ্ত হয়, কোনও ব্ৰাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পৎকে অতিক্রম করে 
_ অর্থাৎ ত্রান্মণমাত্রের সামান্য ধর্ম ব্ৰাহ্মণত বিগ্ভাচরণসম্পদের পক্ষে অতি 
সামান্য ধৰ্ম্ম । সামান্তধর্ম্মনিমিত্তক ছল “সামান্তছল। ২. » 

" এই সামান্যছলে'র খণ্ডন (বলিতেছি )। “অবিবক্ষিতহেতুক” ব্যক্তির 
অর্থাৎ যিনি রাহ্মণতুকে বিষ্ভাচরণসম্পদের £২তুরূপে বিবক্ষা করেন নাই, তৎ- 
কৰ্তৃক বিষয়ের অনুবাদ হইয়াছে, যেহেতু বাঁক্য অর্থাৎ উক্ত স্থলে দ্বিতীয় ব্যক্তির 
এ বাক্যটি প্রশংসার্থ অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্বের প্রশংসাই উহার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন । 
অতএব এই স্থলে অসম্ভূত অর্থের অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্বধর্ম্মে বিদ্াচরণসম্পদের হেতুত্ব- 
রূপ অসম্ভব পদার্থের কল্পনার উপপত্তি হয় না। 

যেমন “সম্তবন্তযন্মিন্‌ ক্ষেত্রে শালয়ঃ*__এই বাক্য ছার! (সেই ক্ষেত্রে ) 
‘বীজ-জন্ম’ অর্থাৎ বীক্গ হইতে শালির উৎপত্তি নিরাক্কুত হয় না, বিবক্ষিতও 
হয় না, কিন্তু প্রবৃত্তির বিষয় ক্ষেত্র প্রশংসিত হয় । সেই ইহা ক্ষেত্রের অনুবাদ, 
ইহাতে শালি বিহিত হয় না, বীজ হইতে যে শাণির উৎপত্তি হয়, তাহা 
কিন্ত বিবক্ষিত নহে অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে বীক্দ রোপণ করিয়া শালি উৎপর 
করিবে, ইহা উক্ত বাক্য দ্বার! বিবক্ষিত নহে। . এইরূপ “সম্ভবতি ব্রাহ্মণে 


০ বিন্যাচরণসম্পৎ” এই বাক্য প্রয়োগ স্থলে ব্রাহ্মণত্ব সম্পদের বিষয়, সম্পদের 
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হয়, সেই অর্থই বুঝিতে হইবে ।” অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে মূতন কম্বলবিশিষ্ট, এই মর্থই এসস্ভব : 


- হওয়ায় তাগই গ্রাহথ। স্থুতরাং উক্ত স্থলে নবসংখ্যক কম্বলবিশিষ্ট, এইরূপ অনুপপ্দাঙান অর্থের 


কল্পনার দ্বারা বাদীর বচনবিঘাতরূপ প্রতিষেধ হইতে পারে না। অতএব উক্তরূপ কল 


অসদুত্তর ॥ ১২॥ 


দত্র। সম্ভবতোহথ শাতিসাযান্যযোগাদসন্ভৃতাখ' - 
কল্পন! সামান্যচ্ছলম্‌ ॥১৩৷৷৫৪৷৷ B 


অনুবাদ । সম্ভাব্যমান পদার্থের সম্বন্ধে অতি সামান্য ধর্ম্মের যোগবশতুঃ ৪ 


অর্থাৎ যে সামান্য ধর্ম্মটি বক্তার “ব্বিক্ষিত প্দার্থকে অতিক্রম করিয়া অন্তত্রও ' 


থাকে, সেইরূপ সামান্য ধর্ম্মের সম্বন্ধবশতঃ অলুস্তব অর্থের যে কল্পনা অর্থাৎ 
সেই কল্পনার দ্বার! যে প্রাতিষেধ, তাহা “সামান্তছল।» * 
ভাষ্য। ‘অহে| খন্থসো ব্ৰাহ্মণে! বিদ্যাচরণসম্পন্ন ' ইত্যুক্তে 
কশ্চিদাহ, “সভ্তবতি ব্ৰাহ্মণে বিষ্যাচরণসম্প’দিতি। অন্য বচনস্ত 
বিঘাতোহ্্থবিকল্পোপপত্ত্যাহসন্ভৃতার্থকল্পনযা -ক্রিয়তে । যদি ব্ৰাহ্মণে 
বিদ্যাচরণসম্পৃৎ' সম্ভবতি, ব্রানত্যইপি সনম্তবেৎ, ব্রাত্যোহপি ব্রাহ্মণঃ, 
সোহপ্যস্ত বিগ্যাচরণসম্পন ইতি। যদ্বিবঙ্িতমর্থমাপ্পোতি চাত্যেতি,চ 
 তদতিসামান্যম্‌ | ' যথা ্র্মণত্বং বিদ্যাচরণসম্পদং কচিদাপ্ধোতি, 
রুচিদত্যেতি। সামান্যনিমিততং ছলং সামান্চ্ছলমিতি। - 
অস্ত চ প্রত্যবস্থানং। অবিবক্ষিতহেতুকস্ত বিষয়ানুবাদঃ, 
প্রশংযাৰ্থত্বাদ্বাক্যস্ত, তদত্রামন্ভৃতার্থকল্পনানুপপত্তিঃ ৷ যথা সম্তবস্ত্য স্মিন্‌ 
ক্ষেত্রে শালয় ইতি। অনিরাকৃতমবিবক্ষিতঞ্চ বীজজন্ম, প্রবৃত্তিবিষয়স্ত 
ক্ষেত্ৰং প্রশংস্ততে ৷ (পোহ্যং ক্ষেত্রানুবাদে নাম্মিন শালয়ো৷ বিবীয়ন্ত 
ইতি। বীজাত্ত শালিনিৰ্বত্তিঃ সতী ন বিবক্ষিতা। এবং সম্ভবতি 
ব্ৰাহ্মণে বিদ্ধাচরণসম্পদিতি, সম্পদ্ধিষযো ব্রাহ্মণত্বং ন সম্পদ্ধেতুঃ, 
ন_চাত্র হেতুৰ্বিবক্ষিতঃ,=-ব্ষয়ামুবাদতবযুং, প্রশংা্'দ্বাদ্বাক্যন্ত ৷ 


নাছাঃ 2 নাস্তাঃ, “শকালগ্গানাধারণৈকপ্ঈপাভাবাৎ। এবং সর্বত্র সামাম্যশব্দস্ত বিশেষ 
পরতে দ্রষ্টবাং |” শশকিপ্রকাশিকাণ খস্থে ছিও ননাসের লক্গপ-ব্যাখ্যায় জগদীশ তর্কালক্কারও বলিয়াছেন, 
“পঞ্চমূলীত্যাদোঁ তু মুলপধ্চকতেনৈর মুলবিশেষেধু তাৎপর্ধাং ন তু Sal 1” ১ 
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৮৭ বাৎস্তায়নভাষ্য ৩৮৫ 
সতি. ত্রান্মণত্বে' সম্পদ্ধেতুঃ সমর্থ ইতি। রিযয়ঞ্চ পরশংসতা বাক্যেন 


যথাতহন্কুতঃ ফলনিৰত্তিন প্রত্যাখ্যায়তে, তদেবং সতি বচনবিঘাতোহ- " 


সন্ত তার্থকল্পনয়া নোপপদ্ধত ইতি। 
EY তানুবাদ | ‘অহে৷ খন্থসৌ ব্ৰাহ্মণো বিদ্াচরণসম্পন্ন এই বাক্য উক্ত 
হইলে অর্থাৎ কেহ কোন ব্ৰাহ্ম্মণকে দেখিয়! ‘এই ব্ৰাহ্মণ বিস্তার আচরণসম্পন্ন' 
এই,কথা বলিলে, কোন ব্যক্তি বলিলেন,_“সিস্তবর্তি ব্ৰাহ্মণে বিদ্াচরণসল্পৎ্” 
অর্থাৎ ব্ৰাহ্মণে বিস্যাচরণসম্পৎ সম্ভব হয়। অসৃভ্ভূত অর্থের কল্পনারূপ “অর্থ 


টী ‘বিকল্লোপপত্তির দ্বারা এই বাক্যের বিঘাত কর! হয়। (সে-কিরপ, তাহ! 


বলিতেছেন ) যদি ব্ৰাহ্মণে বিদ্ঠাচরণমূল্পৎ সম্ভব হয়, তাহ! হইলে ত্রাত্যেও 
সম্ভব হউক ? ব্রাত্যও ব্ৰাহ্মণ, তিনিও বিদ্যাচরণসম্পন্ন হউন ? যাহা বিবক্ষিত 
পৃার্থকে প্রাপ্ত হয় এবং অতিক্রমও করে, তাহ! “অতিসামান্থ' অর্থাৎ তাদৃশ 
সামান্য ধন্মই এই সুত্রোক্ত “অতিস্মান্য'। যেমন ব্ৰাহ্মণত্ব কোনও ব্ৰাহ্মণে 
বিগ্ভামরণসম্পৎকে প্রাপ্ত হয়, কোনও ব্রাহ্মণে বিদ্াচরণসম্পৎকে অতিক্রম করে 
অর্থাৎ ব্রাহ্মণমাত্রের সামান্য ধর্ম ব্রাহ্মণত্ব বিগ্যাঁচরণসম্পদেরে পক্ষে আত 
" সামান্ত ধর্ম । জামান্তধর্্মনিসিত্বক ছল" “সামান্তছল'। = 
« এই এসামান্তছলে'র খণ্ডন ( বলিতেছি )। ‘অবিবৃক্ষিতহেতুক’ ব্যক্তির 
অর্থাৎ যিনি ব্ৰাহ্মণতুকে বিদ্যাচরণসম্পদের ২তুরূপে বিবক্ষা! করেন নাই, তৎ- 
কর্তৃক বিষয়ের "অনুবাদ হইরাছে, যেহেতু বাক্য অর্থাৎ উক্ত স্থলে দ্বিতীয় ব্যক্তির 
"  বাক্াটি প্রণংসার্থ অর্থাৎ ত্রাক্মণত্বের প্রশংসাই উহার উদ্দেশ্য বা প্ায়োজন। 
অতএব এই স্থলে অসম্ভূত অর্থের অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ধর্ম্মে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতুত্ব 
রূপ অসম্ভব পদার্থের কল্পনার উপপত্তি হয় না। 
যেমন “সম্তবন্ত্যন্মিন্‌ ক্ষেত্রে শালয়ঃ৮__এই বাক্য দ্বার! (সেই ক্ষেত্রে ) 
'বীজ-জন্ম” অর্থাৎ বীক্গ হইতে শালির উৎপত্তি নিরাক্কুত হয় না, বিবক্ষিতও 
হয় না, কিন্তু প্রবৃত্তির বিষয় ক্ষেত্র প্রশংসিত হয় । সেই ইহা ক্ষেত্রের অনুবাদ, 
ইহাতে শালি বিহিত হয় না, বীজ হইতে যে শীণির উৎপত্তি হয়, তাহ! 
কিন্তু বিবক্ষিত নহে অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে বীন্ষ রোপণ করিয়া শালি উৎপন্ন 


ধিরিবে, ইহ! উক্ত বাক্য দ্বার! বিবক্ষিত নহে। . এইরূপ “সন্তবর্তি তরাক্মণে 
০ বিন্যচিরণসম্পৎ” এই বাক্য প্রয়োগ স্থলে ব্রাহ্মণত্ব সম্পদের বিষয়, সম্পদের 


৪৭. 
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হেতু নহে। এই স্থলে হেতু বিবক্ষিতও নহে, কিন্তু ইহা বিষয়ের অনুরাদ, . * 
যেহেতু এঁ বাক্য প্রশংসার্থ, (অর্থাৎ) ব্রান্মণত্ব থাকিলে বিদ্যাচরণণ্ান্পাদের 
' হেতু সমর্থ (সফল) হয়। বিষয়ের প্রশংসাকারী বাক্যের দ্বারা, যথা__হেতু 
হইতে অর্থাৎ যেরূপ কারণ যে কার্য্যের উৎপাদক, তাহ! হইতে ফলোম্পত্তি '" 
নিরারুত হয় ন! অর্থাৎ সেই সমস্ত কারণ ব্যতীতও সেই ফলের উৎপত্তি হয়, 
ইহা বল! হয় নাঁ। অতএব এইরূপ "হইলে অসম্ভূত অর্থের কল্পনার দ্বার 
বচনবিঘাত উপপন্ন হয় না। ".. 
টপ্ননী 1 সামান্তধৰ্ম্মনিমিত্তক ‘ছল’, এই অর্থে দ্বিতীয় প্রকার “ছলে” নাযু -, 
সামান্ছল। অতি সাযান্ত ধর্মহি উদার নিমিত্ত। তাই: মহর্ষি, উক্ত “সামান্ছলের 
লক্ষার্থ - এই স্ত্রে 'বলিয়াছেন/০অতিসাশীন্যযোগ। অতিব্যাপক »্দামান্ত ধর্মমই fy 
““অতিসামান্ত*। ভাম্তকার ইহা ব্যক্ত করিতে পরে ব্যাখ্যা, করিয়াছেন যে, যে ধর্ম্মাট 
বিবক্ষিত পরার্থকে প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহান্ক অতিক্রম করে অর্থাৎ তাহার আধারে *৯ 
থাকিয়া অন্ততও থাকে, এমন ধর্মকে “অতিদানান্ত” বলে। বক্তার বিবক্ষিত অস্তাধ্যমান 
পদার্ঘকেই মহর্ষি বলিয়াছেন, “সম্ভব পদার্ঘ। তাহার সন্ধে অতি সামান্ত ধৰ্ম্মের সন্ভাবশত: 
ৰে ত SEU অমন্তব বক্যা্ের কল্পনা অর্থাৎ 'তদ্বাক্ধ প্রতিষেধ, তাহা 'দামান্য- 
রা সি উদাহরণ প্রদর্শন দ্বারাই ইহ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন, অহে! খন্বসৌ 
ছু 0 
কেহ DO Co c 
সম্পন্ন, এই কথা বলিলে দ্বিতীয় তি বিনা ছি 
প্রশংসার জন্য বলিলেন যে, ব্রাঙ্মণে বিদ্যাচরণসম্পন্নতা সম্ভব হ ই “a 
য়। পরে তৃত্ঠীয় ব্যক্তি উক্ত 


বচনের বিঘাতের উদ্দেষ্যে বলিলেন যে যদি ৃ ৃ 
» বদি ব্ৰা্মণ হইলেই বিদ্ধাচরণসম্পদ্‌ সম্ভব: ’ 
মম্ভব হয়, তাহা - 
হইলে ব্রাত্যব্রাহ্মণও বিদ্যাচরণসম্পন্ন হউন? কারণ, তাহাতেও ব্রাহ্মণত্ব জাতি টি Ix 
SEES ee ESS 


Sn 
ভাস্তকারের তাঁৎ্পধ্য এই যে, 


* উপনয়নকাল অতীত হলেও অনুপনীত ্রাঙ্গণকে ব্রাতা ব্রাহ্মণ বলে। « 


ইত্যাদি বচন অমূলক কল্পিত। অভ্রিসংহিত €৫ জন্মন! জায়তে শূদ্রঃ” মা 
ং জন্মন! ব্ৰাহ্মণে] জেয়ং মংস্কারাদৃদধি ্ 
ং 3 4 ১ জ উচাতে। বিদ্যায়া যাতি 
ভিত, ১৪) এইরূপ বচনই আছে। আর পরে দশধিধ ব্রাহ্মণের লক্গণও কথিত 
H ব ছন,--"শূদ্রেণ হি এ 
প্রথমে জন্মত: শুদ্রই হইলে মনু { ঘাৰদ্‌ বেদে ন জায়তে» অঙুপনীত ব্ৰাহ্মামন্তান f 


তা 
ES বলিয়াছেন কেন, ইহ] বুঝা আবগ্তক। আর বহু শান্রবচনে 
গ্রাগ হইয়াছে) ইহাও দবুঝা। আবস্তক। পরস্ত দেখা আবন্তক যে, 


বুদ্ধিতে নরাঃ শ্রেষ্ঠা নে | 
ব্রা ঞ 
ইজাদি বচনে অনুপনীত রঃ নগা স্বতাঃ। ব্রাক্গণেযু তু বিদ্বাংসে। 


ৃ্রতুলা অর্থেই *শুদ্র* শব্দের 
'মনুসংহিতা'র প্রথম অধ্যায়েই 
বিদ্বৎস্থ কৃতবুদ্ধয়ঃ 1” (১৬১৭) 


উন সালা উকি উপ হয কনকে আস বলা হটযাছে। ৪. এ 
“ বৈ টি 
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গু ডি 4 
তৃতীয়, ব্লগার উদ্তরূপ বাক্যই উক্ত স্থলে “সামান্তছুল’।০ ত্রাঙ্গণত্বকে বিছ্য/চরণসম্পদের 
হেতুরূপেঞকুল্পনা করিয়া, তাহাতে ব্যভিচার প্রাদর্শনই উক্ত “ছল*বাদীর মূল উদ্দেশ্য | বস্তুতঃ - 
উপনয়নসংক্কারবিণিষ্ট বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের বিছ্ঞাচরণসম্পন্নতাই সম্ভব পদার্থ এবং উহাই 


« * দ্বিতীয়, বক্তার বিবক্ষিত। অন্থপনীত বা অবিদ্ান্‌ ব্রাহ্মণেও ব্রাঙ্গণত্ জাতি থাকায় উহা! এ 


~ 
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" ব্রান্গণত্বের প্রশংসার উদ্দেশ্যেই 


০ 


eo" 


বিদ্যাচরণসম্পদের পক্ষে অতিদামান্ত ধর্মা। সুতরাং উহ! বিস্যাচরণসম্পদের সাধক হেতু 
হইতে পারে' না। অতএব ব্রাহ্ষণূত্বে' বিস্াচুরণম্পদের হেতুত্ব অস্ভৃত অর্থ । পূর্বের ছলের 
‘নামাস্তলগণস্থত্রে যে “অর্থবিকল্প” কথিত হইয়াছে, তাহ! কেবল কোন শব্দের অন্ার্থ 
নহে; কিন্তু বক্তার অবিবক্ষিত বাক্যার্থের কল্পনাও ‘অর্থবিকল্প'। উক্ত স্থলে 


কুল্লনা 
ণ্রান্মণত্বে বিদ্তাচরণসম্পদ্বের হেতুত্ব বক্তার ঝাকার্থ 'নহে। কারণ, তাছা অযত্তব। উক্তরূপ 
অসম্ভব অর্থের কল্পনারূপ উপপত্তিই উক্তু স্থলৈ গঅর্থবিকল্পোপপন্তি” | ভাষ্যকার ইহাই 


ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন, অন্ত ব্চনস্ত বিঘাতোহর্থবিকল্লোপপত্ত্যাহমস্তুতার্থকল্পনয়! 
নিয়তে ৷” ০ $ i 

ভাষ্যকার পরে উক্ত 
ব্রাহ্মণত্ব বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু, 
্রা্মণত্বরূপ বিষয়ের অমুবাদ। 


£সমান্তছলে'র প্রত্যবস্থান (খণ্ডন) বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে 
ইহা দ্বিতীয় বক্তার বিবক্ষিত নহে। কিন্তু তাহার উক্ত বাক্যটি 
«কান উদ্দেশ্যে সিদ্ধ পদ্দার্থের কথনকে ‘অনুবাদ’ বলে। 
দ্বিতীয় বক্তা বলিয়াছেন, ‘সম্ভবত্তি, ব্ৰাহ্মণে ‘বিদ্যাচরণসম্পত 
অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইলেই বিদ্বান হইবে, ইহা ওঁ বক্তার 
তাৎপৰ্য্য নহে। কারণ, তাহা অসম্ভব। অতএব উক্ত স্থলে- াঙ্গণত্ে 'বিদ্যাচরণসম্পদের 
হেতৃত্বরূ অমন্তব অর্থেরুকল্পন! করা যায় না। ভানবক্কার পরে ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে: 
. বলিয়াছেন যে যেমন কোন ব্যক্তি কোন উস ক্ষেত্র দেখিয়া বলিলেন, “সম্তবন্তম্মিন্‌ ফ্ষেত্রে 
ই শালয়ঃ1৮ অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে শালি সম্ভব হয়। কিন্তু উক্ত বাক্য দ্বার! সেই ক্ষেত্রে শালি 
উৎপর্ন করিবে, এইরূপ বিধি ও বক্তার বিবক্ষিত নহে। বীজ ব্যতীতই সেই ক্ষেত্রে শালি 
জন্মে, ইহাও তীঁহার বিবক্ষিত নহে। কারণ, তাহা অমন্তব | কিন্তু প্রবৃত্তির বিষয়' সেই 

থিত” হওয়ায় উহা সেই ক্ষেত্ররূপ বিষয়ের অনুবাদ । 


ক্ষেত্রের প্রশংসার উদ্দেশ্টেই ওঁ বাক্য ক | 
এই ব্ৰাহ্মণত বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু নহে এবং উক্ত স্থলে দ্বিতীয় বক্তার তাহা বিবক্ষিতও 
কিন্তু উহ! বিদ্যাচরণসম্পদের বিষয়! ব্রাহ্মণত্ব থাকিলে বিদ্যাচরণযম্পদ্বের হেতু 


কিন্ত ব্রাহ্মণত্বই যে, বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু 


নহে। 
( অধ্যয়নাদি ) সমৰ্থ বা শী সফল হয, ইহা ্রা্ণত্বে প্রশংসা নেই প্রশংসার উদ্দেশ্তেই উক্ত 
বাক্য কথিত হওয়ায় উহ| ব্রাহ্মপত্ত্রূপ বিষয়ের অনুবাদ । উক্ত বাক্যের দ্বারা বিদ্যাচরণ- 


সম্পদের যথোপযুক্ত কারণের প্রত্যাখ্যান হয় না। অতএব ব্রাহ্মণত্বে বিদ)াচরণসম্পদ্দের 
হেতুতবরপ অমম্ভব অর্থের কল্পনার দ্বারা উক্ত দ্বিতীয় বক্তার, ওঁ বাক্যের বিঘাত উপপন্ন 
হ্্রনা॥১৩। 


(a) 
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অর্থে প্রয়োগ । অন্য অর্থে দৃষ্ট 


৩৮৮ স্তায়দর্শন - [ ১আ০ ২আঁ5 
মুত্র। ধর্মাবকন-নির্দেশেথ-দদ্ভাব-প্রতিষেধ 
উপচারচ্ছলম্‌ ॥১৪৷৫৫৷ টি 


অন্ুবাদ। ধর্মবিকল্পের নির্দেশ হইলে অর্থাৎ কোন শব্দের লাক্ষণিক I 


বা গৌণ অর্থে প্রয়োগ হইলে অর্থসদৃভাবের দ্বারা যে প্রতিষেধ, অর্থাৎ তাহার 


ুখ্যার্থ অবলম্বন করিয়া যে দোষ প্রদর্শন, তাহা দউপচারছল” | 5 


ভাষ্য। অভিধানস্ত, ধৰ্ম্মে - বথার্থপ্রয়োগঃ। ধ্মমবিকল্লোহন্ত 
দৃষ্্তান্যত্ৰ প্রয়োগঃ। তন্ত নির্দেশে “ধৰ্ম্মবিকল্পনিৰ্দ্েশে”। যথা" 
মঞ্চাঃ ক্রোশস্তীতি অর্থসন্তারেন প্রতিষেধঃ, মুঞ্চস্থাঃ পুরুষাঃ ক্রোশস্তি, 
“নতু মঞ্চাঃ ক্রোশত্তি। কা পুনরত্রাথ ‘বিকল্লোপপত্তিঃ ? অন্তযথাপ্রযুক্ত- 
স্যান্থাহ্থ'কল্পনং, ভক্ত্যা প্রয়োগে প্রাধান্যেন কল্পনং। উপচাঁরবিষয়: 


ছলমুপচারছলং। উপচারো নীতাথ মাতা 
তদ্বদভিধানমুপচার ইতি।, 


অত্র 'সমাধিঃ প্রসিদ্ধে প্রয়োগে বন্ত  যঁথাভিপ্ৰায়ং 
শব্দাথয়োরনুজঞা, প্রতিষেধো বা ন ছন্দতঃ 
এধানভূতন্তয শবস্য ভাক্তস্ত চ- গুভ্তস্ত প্রয়োগ. উ উদ্জুয়োলে নি 
সিদ্ধপ্রয়োগে যথা বক্ত রভিপ্রায়স্তথা শব্দার্থ বনুজ্ঞেয়ো, প্রতিষ্যধ্যে বা, 


ন ছন্দতঃ। যদি বক্তা প্রধানশবং ও 
প্ৰযুঙ ক্তে, যথাভূতম্যাভ্যন্ুজ্ঞ 
প্রতিষেধো বা ন ছন্দতঃ) অথ গুণভূতং তদা গুণভূতগ্য । যত্ৰ তু রে 


গুণভূতং শব্দং প্রযুঙ ক্তে, প্রধানভূতমভিপ্রেত্য পরঃ 


$ > 
স্বমনীষয়া প্রতিষেধোংসৌ ভবতি, ন পরোপালম্ত ইতি i 
অনুবাদ ৷ ‘অভিধানে'র ( শব্দের ) ধৰ্ম্ম বখাথ প্রয়োগ অর্থাৎ স্ব স্ব 


শব্দের অন্য অর্থে প্র 

র যোগ অর্থাৎ 
অর্থে প্রয়োগ ‘ধৰ্ম্মবিকল্প’ । নত নির্দেশে ধর্াবিকল্প নির্দেশে" । 
বে, কোন শব্দের' লাক্ষণিক অর্থে নির্দেশ * 


জিনতা এই বাক্যের প্রয়োগ হই 
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] ". বাতৎস্তায়নভাষ্য তু 


* অর্থসচ্ভাবে- দ্বারা” অর্থাৎ উক্ত বাক্যে “মঞ্চ” শব্দের মুখ্যার্থ গ্রহণ করিয়া 
তদ্বারা' প্রতিষেধ করা হয় (যথ|) মঞ্চস্থ পুরুষগণই ক্রোশন ( আহ্বান ) করে, * 
, কিন্ত, মঞ্চ ( উচ্চস্থ কাষ্ঠসংঘাত ) ক্রোশন করে না। অর্থাৎ উক্তরূপ প্রতিষেধ 
১ স্থলে “উপচারছল'। (প্রশ্ন) এই স্থলে. «অর্থবিকল্পোপপত্তি” কি? 
(উত্তর) তান্তথাপ্রযুক্ত শব্দের তমন্থথা অর্থের কল্পনা (অর্থাৎ ) লক্ষণার দ্বারা 
প্রয়োগ হইলে প্রধানরূপে কর্সনা। [অর্থাৎ পূর্বে ছলের সামান্তলক্ষণসুত্রে 
থে: “অর্থবিকল্পোপপত্তি” কথিত হইয়াছে, তাহ! ‘উপচারছলে’ লাক্ষণিক অর্থে 
*- প্রযুক্ত শব্দের মুখ্যাথ কল্পনারপ উপপত্তি ] * উপচারবিষয়ক ছল. উপচারছল। 
“সহচরণ' প্রভৃতি ‘নিমিত্তবশতঃ ‘নীতার্থ অর্থাৎ যেরূপ সম্বন্কুপ্যুক্ত কোন শব্দ 
অন্ত অর্থ নীত বা প্রাপিত ইয়, সেই সম্বন্ধবিধেয়ই ‘উপচার'। “অতভ্ভাবে » 
তন্ধং অভিধান উপচার।" অর্থাৎ সহি নিজেই পরে (২।২।৬২ম সুত্রে ) 

ইহ! বলিয়াছেন। j রি 

*এই স্থলে সমাঁধান অর্থাৎ ' 'উপচারছলের খণ্ডন (বলিতেছি)। 

প্রসিদ্ধ প্রয়োগে বক্তার “অভিপ্রায় ব! তাৎপর্্যান্ুসাঁরেই শব্দ ও অর্থের স্বীকার 

অথবা প্রতিষেধ কর্তব্য, স্বেচ্ছানুসারে কর্তব্য নহে। (হিশদাথ) প্রধানভূত ণ 
শব্দের এবং ‘ভাক্ত' ( অর্থাৎ) গুণভূত (অপ্রধানভূত ) শব্দেরপ্প্রয়োগ উভয় 
মতে লোকসিদ্ধ। লোকসিদ্ধ প্রয়োগে বক্তার *আভিপ্রায় বা তাৎপর্যানুসারেই ” 
শব্দ ও অর্থ’ পদ্বীকাৰ্য্য অথবা প্রতিষেধ্য, স্বেচ্ছানুসারে স্বীকার্য্য বা প্রতিষেধ্য 
‘নহে । ( তাৎপৰ্য্য ) যদি বক্তা প্রধানভূত শব্দকে অর্থাৎ মুখ্য শব্দকে প্রয়োগ . { 
করেন, “তাহা হইলে যধাভূত শব্দেরই স্বীকার অথবা প্রতিষেধ কর্তব্য, স্বেচ্ছান্ুসারে | 
কর্তব্য নহে। আর যদি বক্তা গুণভূত অর্থাৎ অপ্রধান শব্দকে প্রয়োগ করেন, নু 
তাঁহ! হইলে গুণভূত শব্দেরই স্বীকার অথবা প্রতিষেধ ধর্তব্য। কিন্তু যে স্থলে রা 
বক্তা গুণভুত শব্দকে, প্রয়োগ করেন, সেই স্থলে ভুপর ব্যক্তি প্রধানভূত ্‌ 
' শব্দকে অভিপ্রায় করিয়া অর্থাৎ সেই গুণভূত শব্দকে প্রধান শব্দরূপে গ্রহণ 
করিয়া প্রতিষেধ করেন, তাহা হইলে এই প্রতিষেধ নিঞবুদধিমাত্রমূলক হয়, ইহা 


'পরে]ুপালন্ত” অর্থাৎ সেই বাব্য-বঁভার বচনের ঝিনাঁতরূপ প্রতিষেধ হয় না। 


চিপ্পনী। তৃতীয় প্রকার "ছলে'র নাম উপচারছল' ।* লোকসিদ্ধ গৌণ বা লাক্ষণিক রি ্‌ ডি 
অর্থেপ্রিযুক্ত কোন শব্দের মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়! যে অতি তাহাই ভাষ্যকার 2: কু 
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৬৯৩ ্থায়দর্শন ক রি 
মতে ‘উপচারছল’। বৃত্তিকারু বিশ্বনাথ তুল/ভাবে মুখ) অর্থে প্রযুক্ত শব্দের গা SE 
- অর্থ গ্রহণ করিয়া প্রতিষেধকেও ‘উপচারছল' বলিয়া বাখ্য। ফরিয়াছেন। _ক্রিন্ত উহা 
প্রাচীনমন্মত নহে। বস্তুতঃ শব্দের মুখ্য অর্থে প্রয়োগকেই ওৎস্িক: প্রয়োগ বলে। 
গৌণ বা লাক্ষণিক অর্থে 'প্রয়োগকে ভাক্ত প্রয়োগ বলে। মুখ্য অর্থই প্রথমে বুদ্ধির" বিষয় 
হয় এবং কোন বাধক না থাকিলে “মুখ্যে শব্দম্বরসঃ” এই শ্যায়ানুসারে মুখ্য অর্থই গ্রাহা ৷ 
সুতরাং মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া যে প্রতিষেধ” তাহাই £উপচারছল'ঃ এইরূপ ব্যাখ্যাই সম্গত। 
সুত্রে মৃহযির অর্থ-মন্ভাবপ্রতিষেধঃ এই পদের দ্বারাও তাহার উক্তরূপ তাৎপর্য্যই” বুঝা! 


যায় । মুখ্য ও. গৌণ দ্বিবিধ অর্থের মধ্যে মুখ্য অর্থই সং. অর্থাৎ প্রশস্ত । সুতরাং অর্সের ৮০২২, 
স্ভাব বা প্রণন্ততার ছারা অর্থাৎ মুগ্ট অর্থ গ্রহণ করিয়া তদ্বার৷ যে প্রতিষেধ, তাহাই" : 


"অর্থনন্তাব-গ্রতিষেধ” |. জয়ন্ত ভটুও ব্যাখ্যা, করিয়াছেন, _“অর্থসাঁব প্রতিষেধো সুখ্যার্থ- 
নিষেধঃ1” কিন্তু কোন মুখ্য অর্থে প্রযুক্ত শব্দের অপর মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া যে গ্রতিষেধ, 
তাহ! ‘উপচারছল’ নহে। তাই মহর্ষি “উপচারছলে"র লক্ষণার্গ এই সুত্রে প্রথমে বলিয়াছেন,ন_ 
ধৰ্ম্ম-বিকল্প-নির্দ্দেশে j 

ভাষ্যকার উক্ত প্রথম পদের ব্যাখ্যা করিতে প্রথমোক্ত ধর্ম্ম' শব্দের অর্থ বলিয়াছেন, 
শব্দের যথার্থ প্রয়োগ । অর্থাৎ সার্থক শব্দমমূহের স্ব স্ব অর্থে প্রয়োগরূপ ধর্ম্মই উক্ত দ্ধ 


শব্দের দ্বারা মহখিয় বিবক্ষিত। মেই -প্রয়োগরূপ ধর্ম্মের “বিকল্প” অর্থাৎ বিবিধ কল্প বা প্রকার- ” 


ভেদই “ধৰ্ম্মবিকল্প"। ভাষ্যকার উহার ফলিতার্থ ব্যাথ্য। করিয়াছেন,_ অন্যত্র দৃষ্টস্যান্তত্র 
প্রয়োথঃ। বাচন্পতি মিশ্র ইহা ব্যক্ত -করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,_“শব্বন্ত ধর্ম্ঃ প্রয়োগঃ 

: তন্তু বিকল্প দ্বৈবিধ্যং, তন্তচ দ্বিবিধঃ প্ৰয়োগঃ প্রধানো ভাক্তশ্চ। তত্রাপিনগ্ধান ওৎসগিকঃ, তন্তু তু 
কচিদপবাদাদ্তাক্তো ভবতি। উতপর্নস্ত তু কুতস্চিদপবাদাদন্তর দটনতান্তত্র প্রয়ৌগুঃ।”* তাৎপৰ্য্য , 


লি 


পা 


এই যে, সামান্কে উৎসর্গ বলে এবং তাহার বাঁধককে অপবাদ বলে। অপবাদ কর্তৃক . 


উৎসর্গ বাধিত হয়, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। কুমারসম্তবের দ্বিতীয় সর্গে কালিদাসও বলিয়াছেন, 
"অপবাদৈরিবোৎদর্গাঃ কতব্যাবৃতত়ঃ পরৈঃ1” শব্দ প্রয়োগ স্থলে ও ‘উৎসর্গ’ ও ‘অপবাদ’ বুঝিতে 
হইবে | শব্দদ্বার| উৎসগর্তঃ মুখ্য অর্থেরই বোধ হওয়ায় সেই বোধকে বলে ওওসর্মিক বোধ 
এবং মুখ্য অর্থে শন্দপ্রয়োগকে বলে ওতনর্নিক প্রয়োগ। কিন্তু উংসর্গের বাধকরূপ অপবাদ- 


পরে “তন্তু নির্দেশে বৰ্ম্মবিকলপনির্দ্েশে” এইরূপ ভাষাপাঠই পরিদৃষ্ট সমস্ত পুন্থকে দেখা যায়। কিন্ত 
বাচন্দতি মিশ্র বাপা! করিয়াছেন,_-"ধর্ম্মবিকলেন নির্দেশে বাকো নির্দিগ্তেহনেনেতিবুৎপত্তা!।» অর্থাৎ 
হুত্রোজ নির্দেশ শব্দের অর্থ বাকা। পূর্োন্ত ধৰ্ম্মবিকল্পপ্রযুক্ত” বাকাই ধৰ্মবিকল্প-নির্ণোশ। জয়ন্ত ভট্টও 
উক্ত পদে তৃতীয়াতৎপুরুষ সনাস গ্রহণ করিয়া গন্থরণ বাপা! করিয়াছেন) “অভিধানম্ত ধর্মোৎনেকপ্রকীরে! 
মুখায়! বৃত্ত গেঁণ।! ৰা লাক্ষণিকাঠবাঁ যদর্থে প্রতায়নং তদনেন বিকল্পমানেন ধর্সেণ গেণেন লাগি নথ] 

. নির্দেশে প্রয়োগে কৃতে যোত্র্থদন্তাব-প্র তিষেধো মুখাৰ্থনিযেধঃ স উপচারনিমিত্তং ছলমুপচ্র]ুছলং |» টি 
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ৃ 0 নি থে অন্ত অর্থে প্রয়োগ, তাহাকে বলে ভাত প্রয়োগ এবং সেই শব্দকেও 
ভাক্রশু বলে। এই সুত্রে ধর্মাবিকল্প*নির্র্দেশে এই পদের দ্বারা উক্তরূপ যে কোন ভাক্ত 
প্রয়োগই মহধির.বিবঙ্ষিত। তাহা হইলে সুত্রের দ্বারা বুঝা যায় যে, কোন বাক্যে কোন শব্দের 
৪ *ভান্তগ্রুয়োগ হইলে তাহার মুখ্য অর্থের কল্পনার বারা বে প্রতিষেধ, তাহ! উপচারছল। 

ভাষ্যকার ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে পরে বলিয়াছেন_যথ| মঞ্চাঃ 

ক্রোশন্তীতি ৷ ভাষ্যকারের তাৎপর্যা এই : যে, উচ্চন্থ কাষ্ঠসংঘাতরূপ আদনবিখেষই মঞ্চ 

শবে মুখ্য অর্থ। কিন্তু তাহাতে ক্ৰোশন বা আহ্বানের কর্তৃত্ব সম্ভব না হওয়ায় উক্ত বাক্যে 

ঞ্চ’ শব্দের দ্বার! সেই মঞ্চস্থ পুরুষই বুঝিতে হইবে £ অর্থাৎ উক্ত বাক্যে ‘মঞ্চ’ শব্দ মঞ্চস্থ পুরুষ 

| অর্থে ভাক্ত।* সুতরাং উত্তরূপ প্রয়োগকে ভাক্ত,প্রয়োগ বলে। কিন্তু কোন বাদী 'ম্চাঃ 

,  ক্রোশত্তি' এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে ঞ্ত্তিবান্ী যদি উক্ত মঞ্চ" শব্দের মুখ্য অর্থ 
গ্রহণ করিয়া” গ্রতিষেধ করেন যে সাঃ? পুরুষাঃ ফ্রোশন্তি, নতু মঞ্চাঃ ক্রোশস্তি'ঃ তাহা টু 

হইলে উহাকে বলে উপচারছল। উক্ত ₹্থলে উক্ত, মঞ্চ শব্দের যে মুখ্য অর্থের কল্পনা, 

3 তাহাই ‘অৰ্থবিকল্প'। ভান্তকার ইহা বাজ কঁরিতে পরে বলিয়াছেন,__“ভভ্ত্য! প্রয়োগে 

গ্রাধান্েন কল্পনং।” তাঃপর্য্য এই যে, কোঁন লাক্ষণিক শব্দের প্রয়োগ হইলে তাহাকে প্রধান 

রর কল্পনারপ যে উপপত্তি, তাহাই“উপচারছলে' 


শববরূপে কল্পনা করিয়া, তাহার মুখ অঃ গ 
» পুর্বোজ সামান্তলক্ষণনুত্রোক্ত অর্থবিকল্পোপপ্রন্তি। উপচারই, উত্প ছলের: বিষয় 
অর্থাৎ আশ্রয়রূপ নিমিত্ত, এ জন্য উহার নাম উপচারছল । জয়ন্ত ভট্ট ব্যাণ্যা করিয়াছেন, 

*. স্উচারনিমিত্তং ছলমূপচারছলং।' ন ্‌ 


আপত্তি হইতে পারে থে, দন” শব্দের উত্তু্িপ ভাক্ত প্রয়োগের দ্বারাই উক্ত বাক্যের = 


উপপত্তি হইলে গমন্ত পরবেরই বে কোন অর্থে ভাক্ত প্রয়োগ বলিয়া সমস্ত বাক্যেরই উপপত্তি 


রর হইতে পারে। “ তাহা হইলে কাহারও কোন বাক্যকেই অযোগা বলা .যায় না! তাই 


ভান্তকাঙ্গ পরে বলিয়াছেন/_উপচারো নীতার্থ) ইত্যাদি। বাচস্পতি মিশর ব্যাখ্যা 
পিতাৰ্থঃ সহচরণাদিনা নিমিতেনেতি। অন্তত্র দৃষ্টস্তান্তত্ৰ প্রয়োগ. 


সঙ্গ ইতার্ঘঃ।” তাৎপর্য এই ঢু; মুখ অর্থের সম্ন্ধবিশেষই 
০ 

শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রতায়ে, উক্ত ‘ভক্ত’ শব্দ নিষ্পন্ন। পরে 

শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ভাষাকারের ব্যাখ্যার দ্বারা 
বর সর্বপ্রকার ক্ষণারই প্রাচীন সংজ্ঞা “ভি” সাদৃগ্ঠসঘ্ধকপ গোঁনী বৃত্তিও লক্ষণা ৰিশেষ। 

টা 3০৪) উদ্দোগতর্রুর “উভয়েন ভজাতে” এইরূপ বুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়! উভয়াশ্রিত 

‘ভক্তি’ বলিয়া “্গৌঁৰাহীঞবঃ* এই প্রসিদ্ধ প্রয়োগেই ভাজ প্রতায়ের 

_কাষ্টিসংঘআতেযু প্রধানং মঞ্চশব্দঃ ক্রোশনক্রিয়ায়া 


করিয়াছেন, _“নীতার্থট প্রা 
, সহবন্ধাদেৰ ভৰতীতি নাতিগ্র 


* ‘ভক্তা! প্রযুক্ত: এই অর্থে “ভক্তি” 
রং " গ্তারহজেও (২১৫) ভেক্তি'শৰ্দনিষ্ণন্ন 'ভাভ' 


নে তিনিও বলিয়াছেন, 


ছেন। কিন্ত এখ 
১ 
০. অরর্রর্গীনিহা ্বানিযু পুরুষেযু ভাভ?। টু ঠৰ 
নি ee 
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[ ১৭, ২আ 
৩৯২ স্তায়দর্শন a ৬ 


শব্দের লক্ষণাবৃত্তি।* নেই, সদ্ধবিশেষপ্রযুক্তই অন্ত অর্থে শর্ষের প্রয়োগ হৃয়ও এবং . 


তাহাকেই বলে ভাক্ত প্রয়োগ বা! লাক্ষণিক প্রয়োগ । সুতরাং সেই সহ্ন্ধবিশেষবামতীত যে 
কোন অর্থে শব্দের ভাক্ত প্রয়োগ হইতে পারে না। যেরূপ সন্ন্ধপ্রযুক্ত কোন, শব্দ অন্ত অর্থ | 
নীত অর্থাৎ প্রাপিত হয়, তাহ। মহধি পরে দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহিকে সহচবুণস্থানু"-* - 
ইত্যাদি (৬২) স্তরের দ্বারা প্রকাশ করিয়া, উক্ত সুত্র-শেবে বলিয়াছেন,_অতভ্ভাবেহপি 
তদ্বদভিধানমুপচারঃ। ভাম্তকার পরে এখানে “উপচারো'র ব্যাধ্যা। করিতে মহধির এ , 
কথাই পরে উদ্ধৃত করিয়াছেন । বস্তুতঃ পরে মহধির কথিত সহচরণাদিনিমিত্তক সন্বন্ধকিশেষই 
'উপচার | পূর্বোক্ত হলে মঞ্চ্থ পুরুষগঠার মঞ্চেই স্থান অর্থাৎ স্িতিপরযুক্ত মঞ্চ ও "মেই 
পুরুষগণের অধারাদেয়ভাবরূপ সম্বন্ধ ,হাঁননিমিত্তক উপচার। মহযির কথিত উপচারেগ 
্যাথ্যা ও সমস্ত উদাহরণ দ্বিতীয় খণ্ডে { ৫০৫-৬ পৃঃ) দ্রব্য । 

ভাষ্যকার পরে উক্ত 'উপুচ!রছলে'র খণ্ডনার্থ উক্ত গুলে সমাধান বাঁলয়াছেন যে, ' 

লোকমিদ্ধ প্রয়োগে বক্তার অভিপ্রেত শব্দ ও অর্থই গা এবং প্রন্তিষেধ সম্ভব হইলে সেই শব্দ,ও - 
অর্থেরই প্রতিযেধ কর্তব্য। “ছন্দতঃ অর্থাৎ ছল করিয়া অথবা েচ্ছাুসারে কোন শব্দ ও". শ. ৃ 
অর্থ গ্রহণ বা তাহার প্রতিষেধ করা যায় না। বাচস্পতি মিশ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “ন ছন্দতঃ ্‌ 
ন ছন্পনেত্তর্:।” “ছন্দ” শব্বের ইচ্ছা অর্থেও প্রয়োগ হয়। তাহা হইলে “ন ছন্দতঃ, ন্‌ - 
স্বেচ্ছাম।এাৎ৷ এইরূপ ব্যাখ)৷ও করা যায় ॥ ভাষ্যকার পরে তাঁহার পূর্বোক্ত কথার তাৎপর্য্য * 
ব্যাখ্যা করিয়াছেপ্ধ যে, বাদী ও প্রতিবাদী” উভয়ের মতেই প্রধানভূত (13) র 
শব্দের এবং গুণভূত অর্থাৎ. অগ্রপানভূত / লক্ষ্যার্থবোধক ) ভাক্ত শব্দের প্রয়োগ স্থচিরকাল 
হইতেই লোকসিদ্ধ আছে । সুতরাং লোরুসিদ্ধ প্রয়োগে ভাক্ত শব্বের গ্রয়োগজন্ত বাদীর কোন 


অপরাধ বলা যায় না। কিন্তু সেই সমস্ত লোকসিন্ধ প্রয়োগে বাদী কিরূপ শব্দের প্রয়োগ. 
করিয়াছেন, তাহাই প্রথমে বুঝিতে হইবে। বাদী মুগ্য শব্দের প্রয়োগ করিলে সেই শব্দ ও - 


fF তা 


+& বৈয়াক্রণ সম্প্রদায় উক্তরাপ লক্ষণ বৃত্তি স্বীকার করেন নাই। মহাভাষাকার পতঞ্জলি বলিয়াছেন, 
সর্ব মন্বার্থবাচকাঃ।” তদনুসাঁরে ‘পরমলবুমধ্রট’ গ্রন্থে নাগেশ ভট্ট নংক্ষেপে উত্ত মতের বন Hl 
করিয়াছেন মে, বঙ্গার তাৎপর্ধা পাকিলে সমস্ত শব্দই নমপ্ত অর্থের বাচক হয় অৰ্থাৎ বেদি; এ টর্ 
শব্দের শক্তি আাছে। শক্তি দ্বিদিধ, প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ। যাহাকে লক্ষণ! বল; হয়, তাহাই অপ্রিদ্ধ শক্তি। | 
অনেকে ষ্যায়দর্শনে মহৰি গোতসের “নহচরপন্থান* ইত্যাদি শুত্রের দ্বারাও উত্তরণ অঙেনই ব্যাখা। করি, ২." 
“তর্কনংগরহদী পিকা’র নীলকণ্ঠ টাকার “ভাস্বরোদয়া” ব্যাথায় (ও AE হি 3 
রর ঃ টা রে টাক খণ্ড বা ॥ কিন্তু নাগেশু ভউও লক্ষণা বিষয়ে নৈয়ায়িক সতের বাখা oe 
এ ই খা বলেন নাই। তিনিও বলিয়াছেন,--"নাচ লক্ষণ! তাঁৎস্থযাদিনিমিত্বিকা। রর 
‘তাংস্থাততবৈৰ তাও তংযাসীগ্যাতথৈৰ চ। তংনাহচধ্যাত্তাদ্ণাজজেয়া নৈ লক্ষণ! রর 
(যথা না হি ইত্যাদি । পরমলযুনঞ্জ্যা। নজর লে বসা বুধৈরিতি। ভাতার 
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- তাহার, ’ সে মুখা, অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে এবং সম্ভব হইলে তাহারই প্রতিষেধ করিতে 
রা হইবে? ওত্রার বাদী ভাক্ত শব্দের প্রয়োগ করিলে'সেই শব্দ ও তাহার লাক্ষণিক অর্থবিশেষহ 
44 গ্রহণ করিতে হইবে এবং সম্ভব হইলে তাহারই প্রতিষেধ করিতে হইবে। স্থতরাং পূর্বোক্ত 
০" র্ধাঃ হক্রাশন্তি” এই বাকে)ও বক্তা ভাক্ত ‘মঞ্চ’ শব্দের প্রয়োগ করায় দেই ভাক্ত শব্ই 

. গ্রহণ করিয়া, উহার লাক্ষণিক অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু প্রতিবাদী তাহা না করিয়া, 
ব্বেচ্ছানুদারে উক্ত ‘মঞ্চ’ শৰের মৃধ্যার্থ শরণ করিয়া, তদ্বারা উক্তরপ গ্রতিষেধ করিলে উহা 

তাহার নিজবুদ্ধিযূলক অনুচিত প্রতিষেধ হওয়ায় 39185 অর্থাৎ বাদার পক্ষদূষণ হয় ন।। 

“2. ক্যুরণ উহা! সেই বাদীর অভিপ্রেত রকতা্ের প্রুতিষেধ নহে। এইরূপ সর্বত্রই 


দি oS 


*_ বাদীর তাংপর্য্য' বুঝিয়৷ অথবা না বুঝিয়৷. ভিগীবু প্রতিবাদী পূর্বোক্ত যে. কোন প্রকার 


এ, ছল করিলে «সেই সমন্তই অমদৃত্তর। উদ্যোতকর$ বলিয়ান্েন,_“উভয়থা দোষে 
AN ডি I ১৪ ॥ ০ 2 

SE তর | বক্জ্ুলমেবোপচায়চ্ছলং তদবিশেষাৎ ॥১৫। 

.. ৭ ATS 

° ‘ অনুবাদ । (পুর্বপক্গ) ভিপচারছলঃ বাকৃছলই, তর ” তাহারও 


অর্থান্তরকল্পন! হইতে বিশেষ নাই। 


কল্পনায় অবিশ্যেম্মৎ । ইহাপি স্থান্থথে গুণশব্দঃ :প্রধানশব্দঃ স্থানা্থ 
-* ইতি কল্লয়িস্ব। প্রতিষিধ্যত ইতি । 
3 ০ অনুবাদ ॥ বাকৃছল হইতে উপচারছল ভিন্ন নহে। যেহেতু তাহারও 
অর্থান্তরকল্পনা হইতে বিশেষ নাই। ( তাৎপৰ্য্য ) এই ডপচারছলেও ত্বর্ধাৎ 
পূর্বাপ্রদর্শিত উদ্াহরণেও স্থান্তর্থ গুণশব (মঞ্চস্থ পুরুষবোধক ভাক্ত মঞ্চ! 


নখ 
"- 


< শব্দ) স্থানার্থ প্রধান শব্দ অথাৎ মঞ্চনামক স্থানের বোধক মুখ্য শব্দ; ইহ! 
র কল্পনা করিয়! প্রতিষেধ করা হয়। 
২... ছুত্র। ন তদর্ান্তরভাবাৎ ॥১আ৫৭। 


4 অনুবাদ । (উত্তর ) না, অথাৎ উপচারছল বঝাকৃছলই নহে। যেহেতু 


সেই অর্থসন্ভাব-প্রতিষ্ধের ( অর্থান্তরকল্পন। হইতে )১ ভেদ আছে । 
| € ভাষ্য। ন 1551 জযাধসত ত 


ও আটা 


ভাষ্য। ন বাকৃচ্ছলাছুপচারচ্ছলং ভিদ্যতে, তগ্যাপ্যর্থান্তর- ন্‌ 


d, 
৬ [ ১অ০২২আও 
৩৯৪ _. স্তায়দর্শন | 
্যার্থান্তরভাবাৎ | কুর্তঃ? অর্থান্তরকল্পনাৎ। অন্ত! হর্ন কর্সনা, . 
_..* আন্যো হূর্থসদ্ভাবপ্রতিষেধ ইতি। : চাতা 


অনুবাদ। উপচারছল বাকুছলই নহে। যেহেতু সেই অর্থসস্ভাবপ্রতিষেধের ,* 
‘অর্থান্তরভাব’ অর্থাৎ ভেদ আছে। (প্রশ্ন) কি হইতে ? (উত্তর) অর্থান্তর- 
কল্পনা হইতে। (তাৎপৰ্য্য) যেহেতু অর্ধান্তরকল্পনা অন্য, 'অর্থসন্ডাব- 
প্রতিষেধ অন্য ৷ অর্থাৎ উপচাঁরছলে অর্থসন্ভীব প্রাতিষেধ হওয়ায় এবং বাক্‌“ 


ছলে তাহা ন| হওয়ায় বাক্ছল্‌ হইতে উপচারছল ভিন্নপ্রকার। A রগ 
সুত্র? অবিশেষে ৰা কিঞ্চিৎসাধৰ্ম্যাদেকচ্ছল- 
3 0 ky ৫ ক 
প্রসঙ্গঃ ॥১৭॥৫৮॥ o 


গু a - 
অনুবাদ । আর অবিশেষ” হইলে অর্থাৎ উক্ত উভয় ছলেই শব্দের 
অধান্তরকল্পন! হওয়ায় এ উভয়ের অভেদ হইলে কিঞ্চিৎ য়াধৰ্ম্ম্যপ্রযুক্ত একছলের 
আপত্তি হয়। অর্থাৎ তাহা হইলে ছল দ্বিবিধ, ইহা বলা যায় না। 


ভাট " ছলন্তা দ্বিত্বমচ্যনুজ্ঞায় ত্ৰিত্বং প্রতিষিধ্যতে কিঞ্চিৎ- " 
ইহ সাধন্ম্যাৎ। বথা চায়ং হেতুত্তিত্বং প্রতিষেধতি, তথা দ্বিত্বমপ্যভ্যনুজ্ঞাতং _ 
. : প্রাতিষেধতি, বিদ্যতে "হি কিঞ্নিৎ সাধৰ্ন্যং দ্বয়োরগীতি। অথ দ্বিত্বং 
কিঞ্চিৎসাধৰ্ম্্যান্ন নিবর্তৃতে, ত্রিত্বমপি ন নিবৎস্ততি। ৯ . টে 


 আন্বাদ! ছলের দ্বিত্ব' স্বীকার করিয়া কিঞ্চিৎসাধর্ম্যপরযুক্ রি = 
প্রতিষিদ্ধ হইতেছে । কিন্তু যেমন এই হেতু অর্থাৎ কিঞ্চিৎসাধর্ম্্যরূপ০ হেতু 
( ছসের ) ত্রিত্বকে প্রতিষেধ করে, তদ্রপ স্বীকৃত দ্বিত্বকেও প্রতিষ্ধে করে অর্থাৎ 
ছলে দ্বিদ্বাভাবেরও সাধক হয়। যেহেতু দুই ছলেও অর্থাৎ পূর্বপক্ষ- 
বাদীর স্বীকৃত ‘বাক্‌ছল’ ও ‘সামান্যছলে’ও কিঞ্চিৎ সাধন্ম্য,আছে। আর যদি 
__ কিঞ্চিৎসাধৰ্ম্যপ্রযুক্ত ( ছলের ) দ্বিত্ব নিবৃত্ত না হয় অর্থাৎ দ্বিত্বাভাব সিদ্ধ না হয়, 
টি তাহ! হইলে ত্ৰিতবও নিক্ত্ত হইবে না। অর্থাৎ উক্ত কিঞ্ধিৎসাধর্্্যরূপ হেতু 
ছলে দ্বিত্বাভাবের সাধক ন। হইলে ত্ৰিত্বাভাবেরঞ্সাঁধক হইতে পারে না 
১ ছলপদার্থের সামান্তলক্ষণ,৭ বিভাগ ও বিশেষ লক্ষণের 
এ ২ ছলে পরীক্ষা করিয়াছেন। কারণ, জ্ছল’পরার্থ দ্বিবিধ, কি বিধ, ৭ 
পর হওয়ার পরীক্ষার দ্বারা তাহার নিরাস করা আবন্ঠক। ডাই সেই পরীক্ষার্থ 
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. ছার বিশেষ ত্যুছে। 
"বাক্য প্রয়োগ করিলে ছলবা 
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Ll € রে 
- মহৰি, প্রথুঞহত্ -দ্বারা পূর্ববপক্ষ বলিয়াছেন যে, বাকৃছল হইহত উপচারছল ভিন্নপ্রকার নহে। 


কারণ,'বাঙছুলের ন্যায় ‘উপচারছলে’ও এক অর্থে প্রযুক্ত শব্দের অন্ত অর্থের কল্পনা করিয়! ০ 
গ্রতিষেধ করা হয়। ভাষ্যকার ইহ! ব্যক্ত করিতে তাঁহার পূর্বপ্রদর্শিত উদাহরণ গ্রহণ 


করিয়াই পরে বলিয়াছেন, 'ইহাপি’ ইত্যাদি । তাংপর্য্য এই যে, মঞ্চস্থ পুরুষগণের স্থান বা আমন 


ঞ্চ। সুতরাং সেই মঞ্চস্থ পুরুষগণ “স্থানী”। মঞ্চ শব স্থান্র্থ হইলে অর্থাৎ মঞ্চস্থ পুরুষ অর্থে 
প্রযুক্ত হইলে তখন উহা 'গুণশৰ” অর্থাৎ ‘অপ্রধান শব্দ ( ভাষ্যে অপ্রধান অর্থেই "গুণ" শব্দের রত 
গ্য়োর্গ হইয়াছে )। কিন্তু ‘মঞ্চ’ শব্দ 'স্থানার্থ’ হইলে অর্থাৎ মঞ্চনামক স্থান অর্থে প্রযুক্ত হইলে. - 
তুঁধন উহা! মুখ্য অর্থের বোধক হওয়ায় প্রধান শব্দ পূর্বোক্ত "মঞ্চাঃ ক্রোশস্তি” এই বাক্যে 
গৃর্চস্থ পুরুষ অর্থেই মঞ্চ শব্দের প্রয়োগ হওয়ায় উহ। গুণপন্ বা অপ্রধান শব্দ।. কিন্তু গ্রতিবাদী 
উহাকে স্থানার্থ প্রধান শব্দরূপে কল্পনা কত্ত অর্থাৎ উহার মুখ্য কর্থরূপ অর্থান্তরের কল্পনা 
করিয়াই পূৰ্বযোক্তরপ প্রতিযেধ করেন। সুতরাং ‘উপচারছন্নে'ও শব্দের অর্থান্তর কল্পনা হওয়ায় ০ 
উদ ‘বাক্ছল’মধ্যেই গণ্য । অতএব ছলপদার্থ ত্রিবিধনহে, কিন্তু দ্বিবিধ, ইহাই পূর্ববপক্ষ 1% 

মহৰি পরে উক্ত পূর্বপক্ষের খণ্ডন করিতে সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন,_ন তদর্থান্তর- 
ভাবা । ভাষ্যকার এই* সুত্রে “তদ” শব্দের ছারা ‘উপচারছলে’ বে অর্থমন্তাবপ্রতিষেধ হয়, 
তাহারই গ্রহণ করিয়! ব্যাখ্যা করিয়াছেন বে, অর্থান্তরকন্তুন! হইতে অর্থসন্ভাব প্রতিবেধের 
অর্ান্তরভাব অর্থাৎ ভেদ আছে। শব্দের অর্থাপ্তরকল্জন! ও অর্থমন্তাব গতিঘে্য ভি পদার্থ । 
উদ্দ্যোতক্র মহর্ধির অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন,_“অবিশ্েষাদিত্যন্ত হেতোরনেন স্ুত্রে- 
ণাসিদ্ধতামুতাবয়তি |” অর্থাৎ পূর্বোক্ত সুত্রে বতা এই রে রা কথিত হেতু, 
যে অসিদ্ধ, ইহাই এইুঞ্হত্রের দ্বার! মহধি বলিয়াছছন। কারণ, ‘বাক্ছল হইতে উপচার- : 
উদ্দ্যোতকর ইহা বুঝা ইত পরে বলিয়াছেন যে, “্মঞ্চাঃ ক্রোশস্তিশ এই 
দী পূর্কোক্তরূপে মঞ্চনামক স্থানে ক্রোশনকর্তৃত্রপ অর্থ বা বস্তুর 
উহাকে বলে অর্থসন্ভাবপ্রতিষেধ।*. কিন্তু “নবকম্বলোইয়ং মাণবকঃ” 
লে ছলবাদী সেই বালকে কম্বলের সত্তার প্রতিষেধ করেন ন্‌ কিন্ত = 
রিয়াই সেই কিলে অনেকত্বরধ অথাৎ নবসংখ্যকত্বরূপ ধৰ্ম্মেরেই 


সত্বারর্হ প্রতিষেধ করেন। 
এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করি 
তাহাতে কম্বলের সত্ত৷ স্বীকার ক 


কি £) কথিত হইয়াছে, _“ত্‌ দ্বিবিধং বাকৃছলংসামান্তচ্ছলধ।” 
রব বু টা টা উহার খণ্ডন করায় চরকোক্ত এ মতই উত্ত'বিষয়ে প্রাচীন 
মহর্ষি গোতস ডি রড প্রচলিত "চরকসংহিতাশ্র পরে ন্যায়স্বত্রে উক্ত “তের খণ্ডন হইলে এরূপ আরও 
ই যয নাই, ইহা চিন্তী কর! আবগ্তক | শচরকসংহিতাশ্র দ্বিবিধ ছলপদার্থের নিরপণের 
অনেক,মতের খওদ ডি ওল্জব্ণাসম* নামে ত্রিবিধ “অহেতুশ্র ( হেত্বাভানের ) নিরূপণ হইয়াছে। কিন্ত 
at SU নাই। পরস্ত ‘চরকমংহিতা’তেও 'বৈচারপূর্ববক গৌতম মতের খণ্ডন দেখ! 
a বুঝা যায়, “বিমানস্থানে অনেক বিষয়ে পুববপ্রচলিত প্রাচীন চরকমতই বাত হইয়াছে ৰ 
যায় 
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গ্রতিষেধ করেন। উক্তরূপ দ্বাকৃছলে” বিধেয় বস্তুর ধর্ম্মবিশেষেরই প্রতিষেধশ্বয় । “কিন্ত 
_‘উপচারছলে’ বিধেয় বস্তুরূপ ধর্দ্ীরই প্রতিষেধ হয়। অতএব “ঝাকৃছল+ হইতে উগচারছবলের 
—, ধর, 59 

মহান্‌ বিশেষ আছে | বাচল্পতি মিশ্র উদ্দ্যোতকরের তাংপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে “উপচারছলে 


অর্থসন্তাব-প্রতিষেধের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,__বিধেয় বস্তুর সত্তার প্রতিষেধ এবং "এখানে" 


উদ্দ্যোতকরের ব্যথ্যাুসারেই তিনি পূর্বে বলিয়াছেন,_“বার্ডিকমতে ত্্থস্তাবস্যৈব গ্রতিষেধ 
ইতি ব্যাখোয়ং 1” টব তি BE 

কিন্তু স্মরণ করা আবশ্যক যে, ভাস্তকার পূর্বে, “উপচারছলে'র লক্ষণস্থত্র-ভাষ্ব 
বলিয়াছেন,_“মৃঞ্চাঃ ক্রোশক্বীতি অথসন্তাবেন প্রতিষেধঃ।* জয়ন্ত ভট্টও পূর্বে উক্ত সতের 
ব্যাথা করিতে, বলিয়াছেন,_“অর্থন্তাবগ্রতিষেধো মুধ্যার্থনিষেধ্ঃ* , স্থতরাং ভাষ্যকারের 
ব্যাখযানুদারে বুঝা! যায় বে, 'উপচারছলে' লাক্ষণিক্ষ অর্থে প্রযুক্ত শব্দের মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়াই 
প্রতিষেধ হয়। উহাকেই বলে -অর্থসন্তাবের দ্বারা প্রতিষেধ এ কিন্তু “বাকৃছলের সমস্ত 
উদাহরণেই মুখ্য অর্থেই শব্দ প্রয়োগ হয় এবং সেই শব্দ অথবা! শব্দাস্তরের মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়াই 
গ্রতিষেধ হয়। যেমন পূর্বোক্ত “নবক্বলোহয়ং মাণবকঃ এই বাক্যে বস্তা মুখ্যার্থ নব শব্দের 
প্রয়োগ করেনু এবং প্রতিবাদী “নবন্* শব্দ ও তাহার মুখ্যার্থ গ্রহণ করিয়াই প্রতিষেধ করেন। 


কিন্ত. উপ্‌চারছলের সমস্ত উদ্নাহর্নণেই বক্তা লাক্ষণিক অর্থেই কোন লোকদিদ্ধ ভাক্ত শব্দের . 


প্রয়োগ করেন।' সুতরাং "বাক্ছল’ হইতে উপচা'রছলের উক্তরূপ বিশেষ আছে ।* $ 
মহধি পরে “অবিশেষে বা” ইত্যাদি ুত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, “বাকৃছল” হইতে 
: উপচারছলে”র উক্তরূপ বিশেষ গ্রহণ না কপ্সিয়া, অবিশেষই বলিলে ফিঞ্চ সাধ্য প্রযুক্ত ছলের 
একত্বাপত্তি হয়। অর্থাৎ 'বাক্ছল” নামে ছল একই প্রকার, ইহ! স্বীবঁর.করিতে হয়। তাৎপৰ্য্য 
এই বে, উপচারছলেও বাকৃছলের ন্যায় অর্থান্তকল্পনার অবিশেষ গ্রহণ করি উহাকে বাকৃছ্বলই .- 
বলিলে দ্বিতীয় 'দামান্তছল'কেও বাকৃছলই বলা 
ছলের সামান্থলক্ষণন্ত্রে যে ‘অর্থবিকল্প’ 
নচেৎ কোনরূপ ছলই হয় না। এইক্সপ “সামান্তছলে, 
তাং কিকিংসাধ্মারপ হেতুর দ্বারা ছলে তিবি়তবের অ 
সিদ্ধ হইবে, নচেৎ ত্রিবিধত্বের অভাবও সিদ্ধ হইতে 


ৰ তাহা কিন্তু উপচাঁ্হলের 
শহে। নবসংগাক কম্বলর্ূপ অর্থের সভার প্রতিষেধই উক্ত স্থলে অর্থ 


শব্দের কোন অর্থেরই সত্তার প্রতিষেধ হয় ন ইহাই 


n [2] 


যায়। কারণ, তাহাও বাক্যনিমিত্তক ছল। আর - 
কথিত হইয়াছে, তাহা সামান্ছলেও থাকে। 
বাকৃছলের অন্ত সাধন্দ্যও আছে। 
ভাব সিদ্ধ হইলে দ্বিবিধত্বের অভাবও 
পারে না। স্থেতরাঃ উক্ত হেতুর দ্বারা 
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নউদাহরণ-দ্লীধর্যাৎ, সাধ্যসাধনং 


৯%] ও বাৎস্যায়নভা্ত ৩৯৭ 
নখ ৩ । 
সাম্গনাছল৬বাকৃছুল, ইহা দিদ্ধ হইলে একমাত্র বাকৃছলন্ল স্বীকার করিতে হয়।. কিন্ত 


ূ্বপক্ষন্ুী-তাহাও স্বীকার করেন না। কারণ, ছল+পদার্থের দ্বিবিধত্বই তাহার অনুজ্ঞাত. 


বা স্বীকৃত। সুতরাং যেমন তাঁহার মতে ঝাক্ছল হইতে সামান্তছলের কোন বিশেষ থাকায় 


:. উহা দ্রতীয় প্রকার ছল বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তদ্রপ উপচারছলেও পূর্ববোক্ররূপ বিশেষ 


থাকায় দেই বিশেষ গ্রহণ করিয়া উহা তৃতীয়গ্রকার ছল বলিয়াই স্বাকার্য্য। উক্তরূপে কিঞ্চিৎ 
বিশেষ প্রযুক্তও পদার্থের প্রকারভেদ -কথিত,হয়। সুতরাং পূর্বোক্ত ছলপদার্থ দ্বিবিধ নে, 
*কিস্তুত্রিবিধ, ইহাই সিদ্ধান্ত (১৫-১৭॥ 


ছললক্ষণ প্রর্বরণ ॥2 ॥ 
তি 


ভাষ্য | ..ছল-লক্ষণাদুদ্ধং__ - : টি 
অসুবাদ। “ছলে'র লক্ষণের অন্তর ( ‘স্কাতি'র লক্ষণ কথিত হইয়াছে ) 


তথ 


সুত্র। সাধর্ম্য-বৈধৰ্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিঃ॥ 


॥১৮৫৯] 


অনুবাদ। সাধ্য ও বৈধর্ম্যের দ্বার! অর্ধ কেবল কোন সাধ্য অথবা 


কোন বৈধৰ্ম্ম্য গ্রহণ করিয়া তদ্ৰারা 'প্রত্যবস্থানি' (প্রতিবেধ ) 'জাঁতি'। 
ভাষ্য। প্রযুক্তে হি হেতৌ যঃ প্রসঙ্গে! জায়তে স জাতিঃ। সচ 
্রত্যবস্থানমুপালভুঃ প্রতিষেধ ইতি।' 


হেতু’রিত্যস্যোদাহরণ-বৈধর্ম্মোণ প্রত্যব- 


El 


€ 


Crd 


প্রসঙ্গঃ সাধর্দ্য্য-বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং 


স্থানমৃ। ‘উদাহরণ-বৈধর্ম্ম্যাৎ সা 


্রত্যবস্থানং, প্রত্যনীকভাবাৎ। জায়মানোহর্থো জাতিরিতি । 


, তাহা ‘জাতি’ | অর্থাৎ 

অনুবাদ | হেতু প্রযুক্ত হইলে হবে প্রসঙ্গ জমে ডিভি 

থমে বাদী কোন সাধ্যসাধনের জন্য কোন হেতু বা হেত্বাভাসের « রলে, 

ত প্রতিবাদীর {যে প্রসঙ্গ জন্মে, তাহা ‘জাতি’নাম'ক পঞ্চদশ পদার্থ রর সেই 

রে কিন্তু সাধন্দ্যা অথবা বৈধর্ম্ম্যের দ্বার! ‘প্রত্যবস্থান! ও ই 
উদাহরণের সাধ্য পরযুক্ত সাধ্যনাধুন হেতু, ইহার ক্ত 

AE স বৈধর্্াপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান হয়। 

ন্ত সাধন্দ্য হেতুর সম্বন্ধে উদ্বাহরণের বৈধর্ম্্য 

রা ধৰ্ম্মাপ্যুক্ত সাধ্যসাধন হেতু, ইহার অর্থাৎ উক্তরূপ লক্ষণাক্রান্ত 


স্বন্ধে উদাহরণের সাধৰ্ম্ম্যপ্র 


Ll) 
bt 
kk) 


ঞ Ll) 
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ধ্যসাধনং হেতুঃরিত্যন্তোদাহরণ-সাধর্সের্যণ 


যুক্ত প্রত্যবস্থান হয়। কারণ, 


৩৯৮ স্যায়দর্শন ডি নি 


্ রঃ 
‘প্রত্যনীকভাব’ আছে অর্থাৎ উক্তরূপ প্রাতিষেধে বাদীর মতের. গু্রুজীকর্থ'বা 
.প্রাতিকুলত্ব থাকায় উহাকে পপ্রত্যবস্থান* বলে। জায়মান পদার্থ জান্তি অর্থাৎ 
উত্তরপ প্রাতিকুল ভাবে প্রতিবাদীর যে প্রতিষেধ জন্মে, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে , 
উহার নাম “জাতি” । EY 
টিগ্ননী। ‘ছল’পদার্থের লক্ষণের পরে ক্রমপ্রাপ্ত ‘জাতি’পদার্থের লক্ষণই বক্তব্য হওয়ায় 
মহধি পরে এই সৃত্রের দ্বারা তাহাই বলিয়াছেন। “যদিও পূর্বপ্রকরণে মহধি পরে গ্রসন্দতঃ ছলের.. 
পরীক্ষাও করিয়াছেন, কিন্তু ছলের মামাহুনক্ষণ ও বিশেষলক্ষণই পূর্বপ্রকরণের প্রতিপাদ্য | - 
তাই ভাস্তকার এই স্থত্রের অবতারণা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন,_‘ছললক্ষণাদুর্ধং।? অর্থাধ, টা 
ছিল পদার্থের লক্ষণের পরে পঞ্চদশ পদার্থ “জাতি কি? এইরূপ 'শিশ্যজিজ্ঞানানুসারেই মহষি 
i বলিয়াছেন, _“সাধন্্যবৈধর্্াভ্যাং গ্রাত্যবস্থানং "জাতিঃ1”॥ ভাষ্যকার পরে 'জান্বমানোহথে৷ রঃ 
জাতিরিতি" এই বাক্যের দ্বারা. উক্ত “জাতি” শব্দের বুৎপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থ? 
“জায়তে” এইরূপ বুৎপত্তি অন্থসারে জন "ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্য ক্রিচ প্রত্যয়ে উক্ত ‘জাতি’ শব 
সিদ্ধ হয়। উহার দ্বারা বুঝা যায় যে, যাহ! জন্মে, ভাঙা ‘জাতি’ । কিন্তু উহ! উক্ত ‘জাতি’ শব্দের 
বুংপত্তিযাতত। * বস্তুতঃ উক্ত ‘জাতি’ শব্দটি পারিভাষিক। জল্প ও বিতণ্ডায় সময়বিশেষে 
”রাজিয়ভয়ে প্রতিবাদার যে অসতুত্তরীবিশেষ জন্মে তাহারই নীম জ্লাতি। উহা! প্রতিবাদীর os 
প্রত্যবস্থান'। “গরতীপমবন্থীনং গ্রত্যবস্থানং* এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে বাদীর প্রতিকূল ভাবে 
 গ্রতিবাদীর অবস্থানুই ‘প্রত্যবস্থান’ শব্দের অর্থ। ভায্কার উহার ফলিতার্থ বলিয়াছেন, 
“উপালন্তঃ প্রতিষেধঃ।* অর্থীং বাদীকেস্পরাজ্িত করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিবাদী যে, উপালন্ত 
ইল এ ম্যক্‌ প্রতিষেধ বা দদুত্তরও 'জাতি'র লক্ষণাক্রান্ত হয়। 


তাই মহষি প্রথমে বলিয়াছেন, “সাধর্ম্যবৈধর্ম রঃ 
’_ শমন্বেধন্্যাভ্যাং।" ছল প্রভৃতি আর কোন প্রতিষেং ্‌ 
সাধন্খ্য বা বৈধৰ্ম্্যের দ্বারা হয় না । তা - 


শ্ব 


বস্তুতঃ মহযি এই সুত্রে দ্বারা “জাতি 
IAAL f পদার্থের স্বরূপহূচনাই করিয়াছেন। 
দ্বার! সর্বপ্রকার সমস্ত 'জাতি,র এক সামান্য লক্ষণ 


ডে ব্যক্ত হয় নাই৷ ও 
দি 1 আত ভট এবানে মহযির তাৎপর্য ব্যাখ্যা SLE ন; 
টা মা অপ যার দারা পরে বহিয়াছেনপতেনচ. . 
আব জাতিযিতি সৃচিতম্‌ ৷" বু খড তিমান যা তক- | 
কোর ক ত 5 চতম্‌। বস্তুতঃ জাতিমাত্রই স্বব্যাঘাতক উত্তর । কারণ, প্রতির্দী 
রা লে হুলযভাবে এরূপ জাত্যুত্রের দ্বারাই তাহ৷ ব্যাহত হয়। স্থতরাং ৭ 
ভাবে জাত্যু্ মাতক হওয়ায় উহ! দুষ্ট উত্তর বা অস্ত্র, ইহা স্বীকায্য। ২২ -? 


মাত্রই নিজের ব্যা 
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নি চি বাত্্ায়নভাস্ত ৩৯৯ 


300 ঙ 
তাই, প্ৰঠাঞ$তকম্ছই জাতিমাত্রের সাধারণ দুষ্টত্বমূল। “প্রবোধিদ্ধি” বা স্যায়পরিশিষ্ট - 
গ্রন্থে € অএ"পৃঃ) উদয়নাচাধ্য বলিয়াছেন,_“তথাচ স্বাত্ম-ব্যাঘাতকত্বং নাম সর্বসাধারণং* 
দুষ্টতবমূলমস্ত -সুচিতং ভবতি।” উদযনাচা্য্য উক্ত গ্রন্থের সর্বশেষে “লক্ষ্যং লক্ষণমুখিতিঃ স্থিতি- 

*:ঃ,পদং'মূলং ফলং পা(শা)তনং” ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা সমস্ত 'জাতি'র যে সপ্তাঙ্গ বলিয়াছেন, 
তন্মধ্যে মূল বলিতে দুষ্টত্বের মূল। এ সকল কথার তাৎপর্য ব্যাখ্যা পঞ্চম থণ্ডে ‘জাতি’ নিরপণের 
ব্যাখ্যায় ভরষ্টব্য। ফলকথা, উদয়ুচারধৈ/র ঝযাখ্যানুসারে তাহার মতে স্বব্যাঘাতক উত্তরত্বই 
"জার্ডি”মাত্রের সামান্ত লক্ষণ। 
£ ভাম্যকার এই স্ুত্রের ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে বিয়ছে,-পরযুক্তে হি হেত ইত্যাদি 
‘তাৎপৰ্য্য এই যে, ‘জল্প” ও ‘বিতণ্ডা’য় বাদী প্রথমে নির্ঘপক্ষ স্থাপন করিতে কোন হেতু অথবা 
হেত্বাভাসের প্রয়োগ করিলে প্রতিবুদীর যে &গ্রসগ' ভি, তাহা “জাতি' | “প্রসঙ্গ” শের 
থর এখানে সাম্যের প্রমপ্রন্ত বা আপাদন। উহাই এই+ সুত্রোক্ত সাধন্্য ও বৈধন্দ্যের দ্বারা 
5 ঁত্যবস্থান ? ভাস্তকার পরেই উহার ব্যাখ্যা করিয্লা্ছেন_স চ প্রসঙ্গঃ ইত্যাদি। ভাষ্যকার 
পরে বলিয়াছেন বে, উদাহরণের সাধর্শ্যপ্রযুক্ত, সাধ্য সাধন হেতুর সম্বন্ধে অর্থাঙ সাধ্য হেতুর 
প্রয়োগ হইলে উদাহরণের বৈধ দ্বারা প্রত্যবস্থান হয়। আর উদ্বাহরণের বৈধর্ম্য্যপ্রযুক্ত সাধ্য- 
সাধন হেতুর সন্ধে অর্থাৎ বৈধর্ম্য হেতুর প্রয়োগ হইলে উদাহরণের সাধৰ্ম্য দ্বারাও প্রত্যবস্থান 
2 হন্দ। “গ্রত্যনীকভাব” অথাৎ প্রতিকুলভাবপ্রযুঁ্ত ক্টহাকে প্রত্যবস্থান 'বলে। ভাস্তকার 
পর পঞ্চম অধ্যায়ের দ্িতীয়নুত্রভান্তে উক্তরপ প্রত্যবস্থানেরও উদ্দাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। 
অন্ঠান্ত প্রকার ‘জাতি’র উদাহরণও পঞ্চম অধ্যায়ের «পথম আহ্িন্ক্ম ভায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে।, 
কিন্তু সর্বত্রই বানু « কথিত টৃষ্টান্তপদার্থের ধর্ম অথবা বৈধ্ম্মযের দ্বারা গ্রতিবাদীর 
২. প্রত্যবস্থানই “লাঁতি' নহে। দৃষ্টান্ত ভিন্ন যে কোন পদার্থের সাধর্স্য টা DL দ্বার! 
১ EOE ই মহৰি এই ‘জাতি’লক্ষণস্ত্রে টৃষ্টাস্তবোধক উদাহরণ 
0৫ । কেবল ‘সাধৰ্দ্য’ ও “বৈধৰ্ম্য’ শবেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং বুঝা 
পরে “উদাহরণনাধর্ম্যাৎ” ইত্যাদি সন্দর্ত বলেন 


{ রিতে 
আবশ্যক যে, ভাষ্যকার স্ুত্রার্থ ব্যাথ্য! ক ৰ j 
নাই। কিব প্রত্যবস্থানরপ জাতির উদাহরণাঁবশেষ জ্ঞাপনে'র জন্যই উক্ত ুন্দ্ত বলিয়াছেন! 
তে বলিয়াছেন, -"হুত্রা্থস্ত যথাশ্রৃতি, ন পুনরুদাহরণসাধন্্যেগ, 


তু করি j হ্‌ 

|” “ভান্তে উদ্নাহ্রণমাধর্ম্যমুদাহরণবৈবর্ম্যঞ্চোদাহরণার্থমিতি) যথা . 
চোদাহরণেন এবমসুদাহরণেনাগীতি |” ১৮॥ ত CO ত 
ত্র। বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপতিশ্চ নিগ্রহস্থানম্‌ ॥১৪। 
১০৫ নু 0 
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ত জ্ঞান এবং কুৎসিত জ্ঞান এবং . 
LE RE 


হ / 
টি HE এক. বডি 
অগ্রতিপত্তি. অর্থাৎ অজ্ঞতাবিশেষ নিগ্রহস্থান। অর্থাৎ নীতা অনি বা 
-প্রাতিবাদীর বিপ্রতিপত্তি অথব! অপ্রতিপত্তি বুঝ যায়, তাহাকে “নিগএহস্থান পা 

' ভাঘ্য। বিপরীতা বা কুৎসিতা বা প্রতিপতির্বিপ্রতিপত্তিঃ এ 
বিপ্রতিপদ্ভমানঃ পরাজয়ং প্রাপ্নোতি। নিগ্রহস্থানং খলু পরাজয় প্রাপ্তিঃ। 
অপ্রতিপতি্্ীরস্তবিষয়ে অনারস্তঃ ৷ পরে স্থাপিতং বা ন প্রতিষেধতি, 
প্রতিষেধং বা নোদ্ধরতি। অসমাসাচ্চ নৈতে এব নিগ্রহস্থানে ইতি =" _" 

অনুবাদ্। বিপরীত প্রতিপাত্ত (জ্ঞান) এবং কুৎসিত প্রতিপত্তিও 
‘বিপ্রতিপত্তি’ । বিপ্রতিপত্তিবিশিষ্ট ব্যক্ত (বাদী বা প্রতিবাদী ) পরাজয় প্রাপ্ত 
হন। পরাজয় প্রাস্তিই অর্থাৎ, যাদ্বারা বাদী বা. প্রতিবাদীর পরাজয্ন লাভ হয়, ৩ 
তাহাই নিগ্রহস্থান। 'অঞ্তিপত্তি, কিন্তু আরম্ভ বিষয়ে অনারস্ত অর্থাৎ নিল: 1 
কর্তব্যের অকরণ। পরকর্তৃক স্থাপিদ্ পক্ষকে প্রতিষেধ করেন না অথবা ৮. ৰ 
প্রতিষেধক উদ্ধার করেন না [অর্থাৎ বেরূপ অজ্ঞতাবশতঃ বাদী বা প্রতিবাদী ; 
নিজ কর্তব্য করিতে সক্ষম না হওয়ায় পরাজয় প্রাপ্ত হন, তাদৃশ অজ্ঞতাই এই 
সুত্রে! পর্জেতিপত্তি” শব্দের অর্থ ] *অসমাপপ্রযুক্তই অর্থাৎ মহর্ষি এই সুত্রে ০ র 
“বিপ্রতিপত্তযপ্রতিপত্তী* এইরূপ সমাস প্রয়োগ না করায় এই উভয়ই নিগ্রহ- 


A | 
স্থান নহে। * 
নি & নে ৃ | 
টিগ্পনী। প্রথম সুত্রে উদ্দিষ্ট প্রণাণাদি যোড়শ পদার্থের মধ্যে শেষোক্ত পদার্থের নর 
গামক চরম পদার্থের লক্ষণ ০৭1 রি = 


নিগ্রহস্থান। মহৰি এই দুত্রের দার! সেই 'সিগ্রহন্থান’ 


করিয়াছেন। পূর্ববহত্রের ন্যায় এই হুত্রেরও ব্যাখ্যার দ্বারাই ‘নিগ্রহস্থানে’র সামান্ত লক্ষণ "-- 
বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার এই সুয্রর ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে সুত্রোক্ত “বি প্রতিপত্তি*শব্বের রা 
অর্থ বলিয়াছেন;_বিপরীত জ্ঞান ও কুংসিত জ্ঞান। বাচস্পতি মিশ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন, fi 


বিষ প্রতিপত্তিপলিপরীত৷,'সুলবিষয়। চ কুংমিত। ৮ অর্থাৎ ভাষ্যকার হুক্ম্ বিষয়ে বিপরীত 
নিশ্চয়রূপ ভ্রমকে বিপরীত প্রতিপত্তি এবং স্কুল বিষয়ে এরূপ ভ্রমকে কুংস্ত (তপতি বলিয়া উক্ত 
ছিরিধ বিপ্রতিপত্তিকেই এই সুত্র বিপ্রতিপত্তি’ বলিয়াছেন। "কিন্ত উহা। ‘নিগ্রহন্থান’ 
হইবে কেন? তাই ভান্তকার পরে বণিয়াছেন,_বিপ্রতিপদ্ধমানঃ পরাজয়ং প্রাপ্পোতি। 

তাৎপৰ্য্য এই যে, ‘জল্প’ ও ‘বিতণ্ড!য় বাদী ও প্রতিঝুদঃর না j 
মু  নিশ্রহস্থান বলে।* বাদী ও প্রতিবাঁদ্ীর বি প্রতিপত্বিবশত 
৪ “সায়ন্ররী”কার জয়ন্ত ভট্ট বিশদ ব্যাখা! করিয়াছেন;-_"নিগ্রহঃ পরাজয়স্তন্ত স্থানমাতরয়বণরণ 
কি পরাপ্রয়নিমিত্তং ? বিপ্রতিপত্বিরপ্রতিপত্তিশ্চ। বিপরীত! কুৎসিত! বিরহী প্রতিপত্তি- 


2 


প নিগ্রহের কারণকে 
£ যেমন 'প্রতিজ্ঞাহানি” এত, 


র্‌ 


ডং 221 ১  বাৎ্স্া়নভান্ ্‌ 0৩১ 
অনেক, নিগ্্থান নু তদ্রপ অপ্রতিপত্তিবশত:ও অনেক নিগ্রহস্থান হয়। ‘অপ্রতিপত্তি' বলিতে 


at পরকর্তৃক স্থাপিত পক্ষের খণ্ডন করিতে এবং প্রতিবাদীর কথিত দোষের উদ্ধার করিতে সমর্থ ন! 

3 ৯ :_হৃইয়ী "পরাঞ্জয় লাভ করেন। তাই ভাষ্যকার স্ুত্রোক্ত ‘অপ্রতিপত্তি’ শব্দের ফলিতার্থ 
হও বলিয়াছেন, আর্ত বিষয়ে অনারস্ত অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদীর নিজ কর্তব্যের অকরণ। 

চি ফলকথা, বাদী ও প্রতিবাদী” যেরূপ্‌ বিপ্রতিপত্তি'ও অপ্রতিপত্তি পরাজয় লাভের মূল 
্‌ কারণ হয়, তাহাই এই সুত্রে গৃহীত হইয়াছে। বে স্থলে যাহা পরাজয় লাভের প্রকৃত কারণ 

০২ লুহে, তাহা সেখানে নিগ্রহস্থান নহে।* ভাশুকার ইহাই ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন,_ 

- “ণ্নিগ্রহস্থানং খলু পরা য়প্রাপ্তিঃ।” বস্তুতঃ পুরাজম লাভই নিগ্রহস্থান নহে, কিন্তু উহা 
মু নিগ্রহস্থানের চরম ফল, ইহাই ভাষ্যকারের, তাৎপৰ্য্য: ভাষ্যকার সর্বশেষে বলিয়াছেন, 
77 হসমাজাচ্চ ইত্যাদি । বাচম্পতি মিশ্র SE ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, মহর্ষি এই সুত্রে 
৯ = প্ৰিপ্ৰতিপ্যাপ্ৰতিপত্তী” এইরূপ স্বল্লাক্মরসমাস পদের প্রয়োগ না করিয়া “বিপ্রতিপত্তি- 
ডৰ রঞ্রজিপত্তিশ্চ” এইরূপ অসমাস বাক্য গ্রয়োগণকরিয়া সুচন! করিয়াছেন যে, কেবল বিপ্রতিপত্তি ও 


অপ্রতিপত্তিই নিগ্রহস্থান নহে। অন্তরূপ ''নিগ্রহস্থানও কথিত হইয়াছে। যেমন " 


. .... _  পুঅরুস্ত ও অধিকনামক নিগ্রহস্থান। কিন্তু পরবর্তী, ্ত্রভান্তে ভান্তকার থে, -বিপ্রতি- 
রর "স্ম্ত্ত ও অপ্রতিপত্তি, এই দ্বিবিধ নিগ্রহস্থানই বলিয়াছেন, ইহাও লক্ষ্য কে আবস্তক। 
7. জুয়ন্ত ভট্টও পরে 'পুনরুক্ত' ও “অধিকগনামক নিগ্রহস্থানকে বিপ্রতিগত্তি নিগ্রহস্থানের 
মধ্যেই গ্রহণ করিয়াছেন। . কারণ, উহাও বিপ্রতিপত্তিমূলক ৷ বস্তুতঃ ্াদী ও প্রতিবাদীর 
: আত্মগত 'বিপ্রতিপত্রি :3 অপ্রতিপত্তিই নিগ্রহন্থামিপদার্থ নহে। কারণ, তাহার উদ্ভাবন 
চু ,* করা যায় না।-কিন্। সেই বিপ্রতিপত্তি বা অপ্রতিপত্তির অনুমাপক “প্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতিই 

-৮77 নিগ্রহস্থান পদার্থ । মহধি এই সুত্রে উক্তরূপ সমাস পদের প্রয়োগ ন!*করিয়া ইহাই সুচনা 


Ti করনিয়ীছেন, এইরূপ তাৎপর্য্যও আমরা বুঝিতে পারি। বৃৃত্তিকার বিশ্বনাথও মহ্ধির তাৎপৰ্য্য 

উঃ ব্যাখ্যা করিতে এখানে বলিয়াছেন, পবিপ্রতিপত্তাপ্রতিপত্তযন্ততরোন্নায় কধমব্বং_ তদর্থঃ।” 

অর্থাৎ উহাই সমস্ত নিগ্রহস্থানের সামান্য লক্ষণ ॥৯১৯ ॥ 2. 

নি বিটি ১১... 
৪ '_ বিপ্রতিপত্তিঃ। ' সাধনাভানে সাধনবুদ্ধর্দষণাভানে  দুযণবুদ্ধিঃ। . অপ্রতিপত্তিস্তারস্তবিষয়েহনারস্তঃ। আরন্তুন্ত 


বিষয়ঃ, সাধনে দূষণ দূষণে চোদ্ধার:, তয়োরকরণমপ্রতিপত্তিঃ। দ্বিধা! হি বাদী পরাজীয়তে, যথা কর্ত্তবামনারভ- 
- মাণে| বিপরীত্ঃ বা প্রতিপদ্থমানঃ।” *প্রবোধসিদ্ধিশ গ্রন্থে (৭৯ পৃঃ) উদয়নাচার্যা ‘নিগ্রহে'র ব্যাখ্য) 
k করিয়াছেন, “'কথায়ামথণ্ডিতাহঙ্কারেণ প্বপ্তাহন্কারখওনমিহ পরাজয়ো নিগ্রহঃ1* > 
2:00, এখানে বলা আবগ্তক যে, ‘বাদ্কথা’য় পরাজয়রলপ নিগ্রহ 'সস্তবই নহে। সুতরাং “জল” ও 
< ২ “বি্তিগ্াস্থলেই ‘নিগ্ৰহস্থানে'র উক্তরূপ ব্যাখা! বুঝিতে হইবে। স্ব বাদকথায় যে নিগ্রহ হয়, তাহার 
প্রাচীন নাম ‘ধলীকার'। ্তায়দর্শনের প্রথমন্ুত্রবািকে (২০ পৃঃ ) উদ্দোতকর বলিয়াছেন;__“কঃ পুনঃ 
৫১ a 1 ১ 
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প্রকৃত’ ব্যয়ে প্রতিপত্তি বা জ্ঞানবিশেষের অভাব.| সেই ‘অপ্রতিপত্তি'বশতঃ বাদী ও প্রতিবাদী 
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ভাষ্ত। 'কিং পুনদৃ ষ্টান্তবজ্জাতিনিগ্রহস্থানয়োরভেদোহ, টহিদ্ধাৰভ- . 
"বদৃভেদ ইত্যত আহ। | SD 


অন্থবাদ। (প্রশ্ন) জাতি ও নিগ্রহস্থানের কি ষটান্তপদার্থের তায 
অভেদ? অথবা সিদ্ধান্তপদার্থের ন্যায় ভেদ আছে? এই জন্য বলিয়াছেন__ 
দ্র । 'তদ্ধিকষ্পাজ্জাতি-নি্গ্রহস্থান-বনুত্বম ॥২৩]৬৩॥ 

অনুবাদ । সেই সাধৰ্ম্ম্য ও বৈধর্্য যুক্ত প্রত্যবস্থানের বিকল্প (বিবিধ 
কল্প ) এবং বিপ্রতিপত্তি ও অগ্রীতিপছির বিকল্পবশতঃ জাতি ও নিগ্রহস্থানের রঃ 
বছুত্ব। অর্থাৎ-জাতিও বহুপ্রকার, নিগ্রহস্থানও বহুপ্রকার | *. টি 
__ ভাত্য। তন্ত সাধৰ্ম্যবৈধৰ্ম্যাভ্যাং 
বহুত্বং, তয়োশ্চ বিপ্রতিপন্ত্যপ্রতিপত্ত্যোর্কি 
কল্পো বিকল্পঃ, বিবিধো বা কল্পে! বিকল্পঃ। 
বিক্ষেপো মতানুজ্ঞা পর্ধ্য 


প্রত্যবস্থানস্ত বিকল্পাজ্জাতি- 

2 টিতিই। 

কঙ্সামিগ্রহস্থানবহুত্বমূ। নানা বিছা 
তত্রাণন্ুভাষণমজ্ঞানমপ্রতিভা ২ -%: 


ইযোঁজ্যোপেক্ষণমিত্য প্রতিপভিনি গ্রহস্থানং 


শেষস্ত বিপ্রতিপত্তিরিতি ]- 
ইমে প্রমাণাদয়; ৃ নর সঃ 
পরীক্গিযন্ত রা পদার্থা উদদি্টা, যথোদেশং লক্ষিতা যথালক্ষণহ্ই 3 
বধ ইস্ত শাস্স্ত প্রবৃতিেরবদিতব্যেতি | E50 
ইতি বাংস্তায়নীয়ে থামান প্রথমোহধ্যায়ং। ৃ 
অনুবাদ । ও ০ 
( প্রতিষেধের ) নি কোক সাংশ্ ও বৈধস্্য ছারা 2 
বিপ্রতিপত্তি জাতি'পদার্থের বহুত্ব এবং সেই 5 
ও অপ্রতিপতির বিকল্পবশতঃ অর্থাৎ, পুর্বে রও 


কম বিওয় ভব বি নিগ্রহস্থানপদাথের বছত্ব। নানা 4 
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স্ব সা, 

এ ৰ 

31 ৬১ লু]. রঃ বাৎস্কায়নভাষ্য ৪০৩ 
ঘা (৬) পপর্নুবোজ্যোপেক্ষণ অর্থাৎ উক্ত বট্রপ্রকার নিগ্রহস্থান অপ্রতিপত্তি নিগ্রহ- 


স্থান। কিন্ত অবশিষ্ট অর্থাৎ ‘প্রতিজ্ঞাহানি’ প্রভৃতি ষোড়শ প্রকার নিগ্রহস্থান. 
বিগ্রতিপত্তি নিগ্রহস্থান । ৬ 
1১৭2, "= এই সমস্ত প্রমাণাদি পদার্থ উদ্দিষ্ট হইয়া উদ্দেশানুসারে লক্ষিত হইয়াছে। 
_ লক্ষণানুসারে পরীক্ষিত হইবে, এ জন্য এই শান্ত্রের (ন্তারদর্শনের ) ত্রিবিধ প্রবৃত্তি 
২ (উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা) বুক যায়? | 
3 বাৎস্তায়নপ্রণীত স্যায়ভাষ্যে গ্রীথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ 
রর ঃ টিগ্ননী। প্রশ্ন দুর বে, মহর্ষি তাহার র্বপ্রথম-ত্র উদ্দিষ্ট এনিগ্রহস্থান' পর্যান্ত ষোড়শ 
ী.. পদার্থের লক্ষণ বলিয়া,,শেষে আবার এই তরী বলিয়াছেন কেন? তাই ভাষ্যকার এই স্বত্রের 
12 অবতারণা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, জাঁতি ও নিগ্রহস্থান পদার্থের কি দৃষটন্তপদার্থের 
1৮, নজীর অভেদ ?% অথবা সিদধাস্তপদার্থের ন্যায় ভেদ আছে, এ জন্য অর্থাৎ শিষ্যগণের 
DE: উক্তরূপ জিজ্ঞাসানিবৃত্তির জন্য মহর্ষি পরে এই হুত্রটি বলিয়াছেন। মহৰ্ষি বলিয়াছেন বে, 
2 ‘ ‘জাতি! ও ‘নিগ্রহস্থানে’র বহুত অর্থাৎ ভেদ আছে । ইহার হেতু প্রকাশ করিতে পূর্বের বলিয়াছেন, 
_ তদ্বিকল্াগু। “তন্ত ( াধৰ্্যবৈদৰ্্য্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানস্ত ) বিকল্লাৎ, এবং ‘তয়ো বিপ্রতি- ' 
রি. " _কত্যপ্রতিপত্তো! )ব্বিকল্লাৎ-_-এইরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা- বুঝা, যায় যে, গর্বোধীস জান্তিলক্ষণ- 
= 'সুত্রোক্ত ‘প্রতাবস্থানে'র এবং ‘নিগ্রহস্থানলক্ষণস্থত্রোক্ত ‘বিপ্রতিপত্তি’ ও ‘অপ্রতিপত্তির _. . 
* ‘বিকল্প’ থাকায় “জাতি” ও “নিগ্রহস্থান” বহু।- ভাষ্যকার পরে সৃত্রোক্ত বিকল্প শব্দের 


পল, অর্থ বলিয়াছেন, নানা, কল্প ও বিবিধ কল্প। বাচম্পতি মিশ্র বলিয়াছেন, “নানাকল্প ইতি স্বরূপতঃ। 
শি "০. বিবিধ ইতি প্রশ্ারতঃ1” অর্থাৎ সাবর্দ্য ও দৈধশ্য্ের ছার! যে প্রত্যবস্থান হয় এবং বাদী ও 


"-_- গ্রতিবাদীর যে ‘বিপ্রতিপত্তি’ ও 'অগ্রতিপত্তি”, তাহার স্বরূপগত ভেদ গ্রহণ করিয়া ভাষ্যকার 


্‌ Yb বনিরীছেন, নানা কল্প এবং প্রকারগত ভেদ গ্রহণ করিয়। বলিয়াছেন,বিবিধ কল্প। তাহা হইলে 
=~ = ভীম্যে উক্ত স্থলে ব! শব্দটি সমুচ্চয়ার্থ, ইহাই বুঝিতে হইবে । ভাষ্যকার এখানে পরে মহধির বক্ষ্য- = 
2৯০৯ মৰাণ প্রতিজ্ঞাহানি প্রভৃতি নামক দ্বাবিংশতিপ্রকার নিগ্রহস্থানের মধ্যে অননুভাষণ প্রভৃতি 
| ২... নামক ফটুগ্রকহ নিগ্রহস্থানকে অগ্রতিপত্তি নিগরহস্থান বলিয়া অবশিষ্ট যেকড়শ প্রকার নিগ্রহ- ৃ 
রঃ = "স্থানকে বিপ্রতিপত্তি নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন। কারণ, উক্ত “অননুভাষণ” প্রভৃতি ফট্প্রকার £ 
U Ee নিগ্রহন্থান বাদী বা প্রতিবাদীর অপ্রতিপত্তিমূলক ৷ আর অবশিষ্ট সমস্ত নিগ্রহস্থান বিপ্রতি- 
: - _¥ যদিও “নাধন্্াদৃষ্টান্ত' ও €বৈধশ্মাহৃ্টান্ত' নামে দৃষ্টা স্তপদাৰ্থেরেও প্রকারভেদ আছে। কিন্তু মহযি্গূবের 

Rn শা হশ্িত্রের দ্বারা! দৃ্টান্তপদার্থের-একই লক্ষণ বলায় নেই লক্ষণের অভেদ গ্রহণ করিয়াই ভাষাকার' এখানে 
৫ দৃষ্টান্তপদার্থের স্যায় অভেৰ বলিরাছেন। বাচন্পতি মিশ্রও এখানে - উতর আশঙ্কার উত্তরে বলিয়াছেন, 


“তথাপি লক্ষণাভেদাভপ্রায়েণাভেদ উত্তঃ।৮-_তাৎপধাটাক। 


1১৭ 
৬০. 
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পত্তিমূলক। পরে পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহিকে দ্বাবিংশতিপ্রকার হানে ব্যা্্যার 

দারা ভাস্তকার ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি উক্ত বিষয়ে বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগ্নণের প্রতি- 
7 বাদের উল্লেখ ন! করায় বুঝা যায়, তিনি তাহাদিগের পূর্ববর্ততী। পরে বস্সুবন্ধু প্রভৃতি 
বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ গোতমোক্ত অনেক “জাতি” ও অনেক “নিগ্রহস্থান” অস্বীকার করিয়া 2 ০, 
গৌতম মতের প্রতিবাদ করেন। পরে-ভারদ্বাজ উদ্দ্যোভকর ন্তায়বার্ভিকে বিচারপূর্ববক 
তাঁহার খণ্ডন করেন। উক্ত বিষয়ে উদ্দ্যোতকরের বিশেষ কথ! ও পরবর্তী ধর্মকীর্তির প্রতি- 
বাদের খণ্ডনে জয়ন্ত ভট্রের কথ! পরে যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে। কিন্ত ধীমান্‌ ধৰ্ম্মদীর্তির -. 
সমস্ত কথা জানিতে হইলে তাহার বাদস্যায়, গ্রন্থ সম্যক পাঠ করা অত্যাবশ্তক। তিনি. উক্ত 


গ্রন্থের প্রারম্ভে সংক্ষেপে নিজমত ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন, ২ রন 
4 1 1 কিরাত এ 
রঃ জুসাধনাজবচনমদোষৌন্তাবনং ঘয়োঃ।, : রং 
5 নিগ্রহস্থানয্ন্ত্ ন যুক্তমিতি নেয়তে ৷ * ৯ 
ভাস্তকার উপসংহারে বলিয়াছেন যে, এই প্রথম অধ্যায়ে প্রমাণাদি নিগ্রহথান র্যা > পাত 
ফোড়শ পদার্থ উদ্দিষ্ট হইয়া, সেই উদ্দেশক্রমাহুদারে লক্ষিত হইয়াছে। অতঃপর দ্বিতীয় অধ্যায়... +*২ 
যে নারে পরীক্ষিত হইবে। অতএব এই ন্যায়শাস্ত্রের উদ্দেশ, লক্ষণ ও ্‌ঁ 
পর ভ J 
৮ এই বি ধ প্রবৃত্তি বুঝ! যায়। 'ভাস্তকার পূর্বেও (৬৯ পৃঃ) ইহা বলিয়া, পরে _ Re 
সেখানে উদ্দেশ, 'লঞ্চণ জ পরীক্ষার ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। এখানে ভাষ্যকারের ও শেল টি 
* কথার দ্বারা যাং ব্যক্ত হইয়াছে যে, পরীক্ষাই এই শাস্ত্রের চরম প্রবৃত্তি বা ব্যাপার । 
কারণ, পরীক্ষা ব্যতীত কেবল. উদ্দেশ ও লক্ষণের দ্বারা পদার্থের তত্বজ্ঞান সম্পন্ন হয় না f 


* “অনাধনাঙ্রবচনমৰোযোভ্াবনঞ্চ দবয়োব্ানদপ্রতিবাদিনোধণাজ 


সত এডদ্বাডিরিক্তমক্ষপাদপরিকল্পিতং প্রতিজ্যাসন্্যানাদকং বক্ষামাণং নিগ্রহ 
(শাস্তরক্ষিত কৃত টাকা )। প্ায়্ররী 


নিগ্রহগ্থাধ. পরাজয়াধিকরণং। , ~~ 
হানং ন যুক্তনিউকৃত্বা নেষাতে।» ০". ৯৭ 


এন্থে (৬৩১ পৃঃ) জ ৬. টা 2 
করিয়া, প্রথমে ভাহার মতে অসাধনাঙ্গের বচন এবং পৃঃ) জয়ন্ত ভট্ট ধৰ্ম্মকীন্তির উক্ত কারিক1 উদ্ধত ২, 


দোষের দোষত্রপে উদ্ভাবন নিগহ্ান, এইরপই ইশা বি 
করিয়াছেন] কিন্ত ধর্মকীন্তি নিজে ব্যাখা করিয়াছেন, “ইষ্ন্তার্থন্ত সিদ্ধি; সাধনং তলা টির নন রর | 


অবচনং তসা অঙ্গসা অনুচ্চারণঃ *বাদিনোর্িগ্রহাবিকরণং 1” পত্রিবিধষেবহি 


লিঙ্গমপ্রতাক্ষা সিদ্ধে ০ 
স্বভাব? কা ঠ রং ৯. 
কনে তির ভট্ট ধর্ম্বকীর্তির “বাদন্তায়* গ্রন্থের সর্ধাশ দিতে পান নাই। টি 
॥ গন্থে ধর্মকীর্তির কোন কোন রা JAS 
সো টি র *' প্রাতবাদ করিলেও পরে . এ 
উট 5২২ [চিন্তনীয় | পূর্বের পঞ্চম খণ্ডে (8১৩ পৃঃ) উক্ত কারিকা উদ্ধত করিয়া স 
বাজায় আছ পাইগাছি। উদ টি হা সাকার প্রকাশিত সটাক 
₹যায়। জয়ন্ত ভটের খণ্ডন ওঁ স্যায় হহানলদদণ” ও: পরভাগে “স্তায়মতখওন* ৯ 
বা ওন ও ্যায়মূতস্থাপন এই গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডের শেষভাগে নি: আল 
বা রর নগ্রহন্থানের ব্যাথায় 
রি Le) - 
a 5 
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৩১ ০] বৈ বাৎস্তায়নভাষ্য , © ৪০৫ 
ক্ত্পাং নিণের ‘গে বিষয়েই বলবতী জিজ্ঞাসা বুঝিয়া, মহর্ষি তদুসারেই অতঃপর দ্বিতীয় 


5 বণ, নাই, কারণ, তাহা বলিলে প্রমাণাদি পদার্থ পরীক্ষার বহু বিলম্ব হয়। তাই তিনি পরে 
চরম পঞ্চম অধ্যায়েই ‘জাতি’ ও “নিগ্রহস্থানে'র বিশেষ নিরূপণ করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন। 
৯২. এরা চতুর্থ অধ্যায়ের পরে “জাতি” ও “নিগ্রহস্বানে”্র বিশেষ নিরূপণে কোন সংগতি নাই, অতএব 
র্‌ ্ায়স্ত্রকার অণু করেন নাই, এইরূপ মন্তব্য অজ্ঞতাযূলক। কারণ, অবসরও ষংগতি- 
k রিশেষ (পূর্ব ১১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। তাই মহ' নৈয়ায়িক উদয়নাচাধ্য স্তায়দর্শনের পঞ্চম 
ৃ রি টা 'ধ্যায়ের ব্যাখ্যা করিতে. প্রবোধসিদ্ধি” বা স্ভায়পরিশিষ্ট গ্রন্থের প্রারভ্তে বলিয়াছেন, 
কা “অথাবসরতঃ কথকাাক্তলিঙ্ধবিশ্যেলুক্ূণং।* i ৭ অৰ্থাৎ প্রঅতঃপর অবসরসংগতি অনুসারে 
পঞ্চম অধ্যায়ে মহৰি কথকগণের+( জল্প ও. বিতগু)ামূক কথাকারী বাদী ও প্রতি- 
৬৩ রঃ বর ) অগনক্তির যে সমস্ত লিঙ্গ বা অশ্মাপক, অর্থাৎ, সমস্ত ‘জাতি’ ও ‘নিগ্রহস্থান’, তাহার 
ক গতি বিশেষ লক্ষণ - বলিয়াছেন। “প্রকাশ্টীকারার ' বর্দ্মান উপাধ্যায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
টা ১» “কথাকারণসম্যগজ্ঞানাভাবংশক্তিঃ; তল্লিঙ্গানি জ্্াতিনিগ্রহস্থানানি, তেষাং বিশেষলক্ষণুম্‌।” 


মনে সিডি > বস্তুতঃ পহুত্তরকরণে অশক্তিবশতঃই,বাদী বা প্রতিবাদী “জাতিশ্নামক কোন অসদ্ত্তর ব করেন 
৯. ০ এবং গিগ্রহস্থানের দ্বারাও ত্বাহাদিগের অশক্তি বুঝা যায়? সুতরাং পঞ্চম অধ্যায়ে কথিত 


2 আাধৰ্ম্যযসমা প্রভৃতি চতুর্িংশতিপ্রকার জ:তি এবং প্রতিজ্ঞাহানি প্রভৃতি দ্বাবিংশতি- 
' 1. ০. পরীর নিগ্রহস্থান কথক পুরুষের অশক্তির লিঙ্গ বা অনুমাপক হয়। মহর্ষি এই অধ্যায়ের শেষ _ 
)- প্রকরণে সেই “জাতি” :৪ “নিগ্রহস্থান*্রপ দোষের” সামান্য এক্ষণ মাত্র সুচনা করিয়াছেন। 

তাই পূৰ্ব্বোক্ত /ার্যেই এই প্রকরণটি বান ভিলিজযোনসাসাভল্জ 


BL = নামে কথিত হইয়াছে । 
=" পহর্ষি এই অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় সুত্রের দ্বারা স্তায়শাস্্রের অভিধেয়, 
প্রয়োজন ও এ উভয়ের সম্বন্ধ প্রকাশ করায় উক্ত দুই সুত্র (১) “অভিধেয়প্রয়োজন- 
সমবন্ধপ্রকরণ” নামে কথিত হইয়াছে। পরে ৩ সুত্রে প্রমাণগদার্থের বিভাগপূর্ববক' লক্ষণ 
কথিত হওয়ায় উহ্থার নাম (২) “প্রমাণলক্ষণপ্রকরণ।” পরে ১৪ স্থত্রে 'প্রমেয় _ পদার্থের বিভাগ- 


2 করিয়! সর্ধ্বশেষে বলিয়াছেন, “অথব! অবশ্বক্তবানাং বিশেষলক্ষণানাং সামান্তলক্ষণানভ্তরমভিধানে প্রাপ্ত 
EES ‘তহ্বিকল্লাজ্জা তি-নিগ্রহস্থান-বহুত্’মিতিহুত্রেণ বহুত্বং বার্তরতঃ সৃত্রকারন্য অন্তরঙ্গপ্রমাণাদিপরীক্ষাসনাপ্তা- 
) নম্তরং তথ্বিশেষলক্ষণানি বক্ষামীতাভিপ্রাণৌন্ন়নাসন অন্তরা তদ্বিশ্যেলক্ষণভ্িজ্ঞাম!, নব! তয়! ফলমিতি পরীক্ষী- 
SES ০ফররবোনন্তরসময় এব অবসরঃ, ওজ.জ্ঞানা্‌বিশ্যেলক্ষণজিজ্ঞাসয়। তদভিধানং। বক্তবযাস্তরসমাপ্তো সত্যা- 
০ লস সবশাবতব্যতৈবাবদরঃ। ত্ানাদৃবিশেষলঙগণানি।» “অবসরস্নগতিত্ অন্তরপ ব্যাখা। পর্বে (১৩১ Ko) 


ie ব্ষ্টবা ES > 

রী ৯ n \ 

চু £ টু n ie 15 
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অধ্যায় হতে চতুর্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত অনেক পদার্থের পরীক্ষাই করিয়াছেন। -তিনি “জাতি” ও. 
পনিগ্রহস্থানে”র সামান্তলক্ষণ বলিয়াও অতঃপর উহাদিগের বিভাগপূর্ববক বিশেষ লক্ষণ বলেন 


* উক্ত স্থলে “প্রকাশ” টীকাকার বর্ধমান উপাধ্যায় “অবসরস্সংগতির ব্যাখ্যা করিতে অনেক বিচার: 


শু 


AAR 


TG জু 


e ৫ ৮ [ ১ 
$ ০৬ bd স্যাঁয়দর্শন হু 


€ ঃ 
পূর্বক লক্ষণ কথিত হওয়ায় উহার নাম (৩) পপ্রমেরলক্ষণপ্রকরণ। পরে "৩ সুদুর ৭? 
ন্যায়ের পূর্বান্দ সংশয়, প্রয়োজন ও দৃষ্টান্তপদার্থের লক্ষণ কথিত হওয়ায় উহার নাম (৯) 
ূ্বাঙবলক্ষণপ্রকরণ |” পরে ৬ স্থুত্রে সিদ্ধান্তপদার্থের সামান্য লক্ষণ গু বিভাগ 
বিশেষ লক্ষণ কথিত হওয়ায় উহার নাম (৫) “প্তায়াশরয় সিদ্ধান্তলক্ষণ প্রকরণ । পরে» 


PE ce 55 ও 
₹ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ স্যায়ের নিরূপণ হওয়ায় উহার নাম (৬) গ্ভায়প্রকরণ। পরে 


যথাক্রমে ন্যায়ের 'উত্তরাঙ্গ ন্তর্ক? ও “নির্ণযু'পদার্্কুর লক্ষণ কথিতু হওয়ায় উহার 
(৭) “প্তায়োত্তরাদ্ণক্ষণপ্রকরণ |” এই ৭ প্লুকরণে ৪১ সুত্রে প্রথম আহ্নিক া্ি। * 

পরে দ্বিতীয় আহ্ধিকে প্রথম, দবি্ীয় ও তৃতীয় কুত্রের দ্বারা যথাক্রমে “বাদ” “হ 
“বিতণ্ডা"নামক ‘কথা’র লক্ষণ কথিত হওয়ার উহার নাম (১) পকখালকষট প্রকরণ. পরে ( 
হেত্বাভাসের বিভাগপূর্বাক লক্ষণ কুষ্িত' হওয়ায় উহার নাম (২) “হেত্বাভায়লক্ষণপ্রকরণ 1” 


: ৮ সুত্রে “ছলপদার্থের সামন্ত ল্গণও দ্িভাগপূর্ববক বিশেরষ লক্ষণ কথিত হওয়ায় উহার ন 


পছললক্ষণপ্রকরণ।” পরে ৩"হুত্র (8) "পুরুষাশক্তিলিঘদোষদামান্তলক্ষণপ্রকরণ)* " 
প্রকরণে ২০ স্থত্রে দ্বিতীয় আহ্নিক সমাপ্ত । 0 y 


রি ছুই আহিকে ১১ প্রকরণে ৬১ সুত্রে " 
পাল ৯, ৯ 0 sd 
co ন্যায়দরণনের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ 


33. 


~ ই ৯ 
6009. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri \ 


4? 
ও 


লি 


\ BED ২ 2 \ 7) 
er ) ) 
তে ৃ ১৪ |) 1 
+a তি বে 
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পুতে ) | ১ j ৯ ৰ 
সুষ্ঠ পংক্তি ব অশুদ্ধ y শুদ্ধ সর 
তা? 1 হর : 

MEARS A . ১৫ 2 পরম্পরাঃপেক্ষায় & রি পরস্পরাপেক্ষায় - 
ৃ ন 0 1: 2 b 0 ৯ ? 
2, DAE 

৬, 5  প্তসি, প্রত্যয়ের $ 7 “সি' প্রয়োগের | 
৮৯১ টা ক ১৮ গ্রামাণ জন্য 2°? প্রমাণজন্ত | 
রর ১ ২৩ ১৪ ইহুলে নি হইলে ৮ 

ই গু 

2 টি *নী ধাতুর উত্তর নিপুর্ব্বক ইপ্‌ ধাতু” 
৩ EE বলিতে্ছন * . বলিতে == 

EEA ৭ তিনি স্বীকার করিতে *« . তিনিশ্তাহা্র্ীর করিতে 

i al Ld x 
১, ৩৮ ২৮ হুরিদাস হরিদাস 
পর্প 03 চে এ [) 
uh ৩৯ ২১ প্রমাণ পদার্থের মধ্যে ০০. প্র্যু্ পদার্থের মধ্যে 
Bt ৯০৫৪১ * পরীক্ষকানাং 39 পরীক্ষকাণাং »» 

সীত, ডি ও 

পাত কটি উর্বেনানগৃহত্তে .. তর্কেণানগৃহতে | 
= ৭৬ . ১৩ ২৯৮ পৃঃ ১৯৮ পৃঃ 
8 অতিপান্ * প্রতিপান্ধ , i 

5 EE 5 ১ ব্যাপ্তির অঙ্গ অনুমানের অঙ্গ 
রঃ ৬১৩৮ ২৭ উদ্যোতকরের $ উদ্দ্যো্ুকরের 
ন্ট 5৯৬৫ ১১ সং ১ চিথ্যাপরিষয়া 3 চিখ্যাপয়িষয়া 
২০ ১৯২ ২৭. এববোধ শাব্দবোধ 
ন 5253 ১৬ বিশেষ ধর্ম পূর্ব বিশেষ ধৰ্ম্ম - 

১) শৰ TTT) 

২২৩ > ‘_ অত্য " বা 
্ ২১ ১৬ উপলব্ধি টি 

রে ১2 জ্ঞানজন্ত জ্বানরূপ সামানধর্মোপপত্তি জন্য 
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৪০ ্যায়দর্শন rn [ ১অ৮২আগ 
€ bt i 
পূর্বক লক্ষণ কথিত হওয়ায় উহার নাম (৩) “প্রমেয়লক্ষণপ্রকরণ।” পরে'৩ সুতে, যাকে - Vj ir 
"রায়ের পূর্ব্বাদ্গ সংশয়, প্রয়োজন ও দৃষ্টান্তপদার্ণের লক্ষণ কথিত হওয়ায় উহার নাম ($)পণ্যায্- 74: |. 
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